উজ্ভলভান্বাত 


নবপধ্যায় 


“মাঘ ১৩৬৩--পৌষ ১৩৬৪. 





$ 21721 





উজ্জ্বলভারত 
দশমব্্ব্_বর্ষসূচী 


মাঘ ১৩৬৩--পৌষয ১৩৬৪ 


অত্যাবশ্যক সংস্থা সংরক্ষণ অডিনান্দ_ 


অমিতাত ( কবিতা )__ 
অল(ক্ষতে (কবিতা )-_ 
অশোক (কবিতা )- 
আইনের ভ্(কি-__ 
আত্মপ্রকাশের সংবেগ__ 
আমাদের কথা__ 
আমাদের সম 
আমেরিকার জীবন বক্র 
‘আমায় ফেরি করো না” 
ইউক্রিভ ও জ্যাখিতি__ 
ইজ্জ_ 

উচ্জলতারত ( কবিত! )-_ 


উপনিষং- খেকে ( কবিত। )১-_ 


ক্রণশোধ পের্বাহবুত্তি )- 
একখানা পআ- 

এপার ওপার (কবিতা ).- 
ৰুলিযুগের সাধ্য ও সাধনা 
কাকা 

কালের বাত! £ রবীন্দ্রনাথ 


খাদি-_ 


শি 
. 


সম্পাদক 

শ্সস্তোধকুমার অধিকারী 
ইপাস্তবীল দাশ 
জীলন্তোষকুমার অধিকারী 
সম্পাদক 

শ্রীরেগু মিত্র 


জীনলিনী কিশোর গুহ 
শ্রীদক্ষিণারঞজল বঙ্গ 
সম্পাদক 

শ্রশ্থনীলক্ষ্ণ পাল 
শ্ীশশিতুষণ দাশগুপ্ত 
শকুমুদরগুন মল্লিক 
শ্রদস্তোযকুমার অধিকান্বী 
শ্রীরেণু মিত্র 

শীসিরিল কল্যাণ কুবী 
শ্রীভারতী 

সম্পাদক 

শ্ীকনক মজুমদার 
শররেণু মিত্র 

ভীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 


১৭৫ 
৩৫৭ 
৭১১ 
৩২৩ 
৩৭৩ 


বর্ষস্থচী 


গীতার প্রচলিত টীকাত্াস্কু হইতে কোথা ও 
কেন অবধুত-ভ্তান্ত ভিউ, ধার্স্সায় প্রবাহিত--১৯২,৩ 


গুরু দক্ষিণ 
অস্থজগতের গহণযরণ্যে__ 
গ্রস্থযটগার আন্দোলন ও 
তাহার ফলাফল-__ 
গোৌতম বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্মমত__ 


সম্পাদক 
পরমার বন্দ্রী 
প্রনিখিলরঞজন রায় 


শ্রী বোধকুমার মুখোপাধ্যায় 
এ স্বশীলকুমার ঘোষ 


চীলদেশ ও চীনদেশবাসী--লেথক £ লিন-ইউ-তান্‌ 


অন্চবাদক 
চোর (কবিতা )_- 
ছিশ্রমূল ( কবিতা )-- 
জনগণ ও জাতীর সরকার-__ 
আলতা 
জড় ও ত্রীব-_- 
জাতীয় উন্নতি ও 
সার্বজনীন শিক্ষা 


শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 
নিশিকান্ত 
উ্সস্তোবকুমার অধিকারী 
শ্জগন্জাথ সাহা 

ঞহহৃং চন্দ্র মিত্র 
সম্পাদক 


শভীনিথিলরন্রন রা 


জ্জীবন-আলেখ্য $ রাজ্ক্বষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


ডাকাত (কবিতা )১- 


শ্রীস্থণীলকুমার ঘোষ 
শ্রীনিশিকান্ত 


তরোরেব সহিষ্কপা ( কবিতা )__ শ্রীক্্ধাময় বন্দ্যোপ]ধ্যায় 


তালবৃক্ষ (কবিতা )১- 


তিমির অভিসার (কবিতা) 


৬অনিলচন্ত্, পণ্ডিচেরী 
শ্রী্গদানন্দ বাজপেয়ী 


তোমার আমার গর্ভধারিণী মাতাই 


্রহ্মম্রী লগন্ম।তা__ 
ছুনিয়ার নজদুর _ 
দেৰীস্থক্ৰে (কবিতা) 
নিঝরের শ্বপ্রতগ_ 
“পথ কি 0 
পাধাণ দেবত! ( কবিতা )_- 


প্রীপতীশচন্দ্র গুহঠাকুর 
শ্রীআ্ঞানরএ্রন সেন 
শ্রীমনিলক্মার সমাজন্বার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

জদীবেন্দ্র চৌধুরী 
"শ্্রস।বিত্রীপ্রসঙ্গ চত্টাপাধ্যায় 


হর্বস্থটী 
পুস্তক পরিচয় £ পরিক্রমণ 
উদ্চারণপ্রুনের ভাট শ্রীগন্ছোর কুনার দে 
দিশে!পণিনৎ 


পুস্তপ্রীতি__ শ্রীকঈীল কুলার গোষ 

পৃথিবীর জনসংখ্যা ও পাচ্য সমস্যা আশ্রিঘদারভল রাছ 

পৃথিবীর বস ও আনা কণা শ্রী-প্রযদা বপন বাম 

€পষ্টালজির শিক্ষানীতি-- ক্লাব রেজাউল করীম 

প্রণতি অর্থ্য__ জীরেণু সিক্স 

— শপ স্থশীল দাশ 
— -শ্রীপীবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাায় 

প্রণাম (কবিতা )- ভ্রীভারতী 

প্রতিবেশি-পরিচিতি £ ১-_ শ্ীসচ ঠাকুর 

প্রতিবেশি-পরিচিত্তি ২ £ আধুনিক সংস্কতলাহিচত্যির কণা 

ভাষা ভারতীর আবিঙাব স্থচনা_ শ্রীসচ ঠাকুব ৭০৬ 

প্রার্থনা ( কবিতা )-- শ্বিজগলাল চটোপাধ্যার ৫৪ 

বক্ষিমতস্্র-_ শ্রীনারায়ণ চৌধুবী ৬৮১ 

বরিশাল ( বাখবগঞ্জ ) ইতিহাস-__ প্রীহুগা মোহন সেন ৭৯, ১৩৪, 

১৮৪, ৩১২ 

বিঘাদ-ঘোগ__ শ্রীবেণু মিত্র ৬ 

বিশ্ময়_ * শ্রীবেখু মিত্র ১৬৯ 

বুদ্ধের জীবনে ও ধর্শে নারী__ শ্ীযোগেন্দ্রনাথ সরকার -৫১৩, ৫৯৭ 

অ্রচ্ছন্থত্রম্‌__ জম পুক্রষোত্তমানন্দ অবধূৃত ২২, ৭১ 
১২৪১ ১৯১, ৩১৮, ৩৬৫, ৪৩১, ৫৮৯, ৬৬৭ 

ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন বিবেকানন্দ ৫৪ 

ভারতের বৈদেশিক নীতি__ জীমনোরগ্ুন গুপ্ত ৪৬৩, ৫৭৪ 

ভাঁলবাসার অত্যাচার _ বস্কিমচস্দ্ ১৭৬ 

মহাপুক্জার বাস্তব দিক জীরেণু মিত্র ৪৫৩ 

মাটীর টান -- ইপ্রতিভা রাছ ২৭৯ 

মাটীর মাচ্গযের মহিমা সম্পাদক ৩৭ 

মোর কাছে এসেছে বারতা ( কবিত! )--শ্রীব্শাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী ৪২৯ 


শি 


বর্ধন্থচী 


ব্ক্তকববী £ রবীজ্রনাথ__ শ্রাবেশু মিশ্র ২৭৪, ২৮৯ 
রামাগুণ ও নহা ভাবত শ্রদীবেন্দর নাথ বন্দেযোপীধা য় ৪৯৬,২১১* 
লড়াইদের ঠাকুর শীরুফ_ শ্রীবেণু মিত্র ৩৯৯ 
লাঙ্গল-লাগ্িত গৈরিক পতাকা ৪ 
শবরীর প্রতীক্ষা] (কবিতা )-_ আীভপেজ্স চক্র মজুমদার ৬৩৫ 
শ্রন্ধান্থিতের দৃষ্টিতে রালক্রীড়া__ সম্পাদক ২৩৩ 
ভীনিতাগোপাল_ জরহ্ণু মিত্র ১০৭ 
শ্রীহীহর্গাপূত্জা (কবিতা )- শ্রদিত্যগোপাল ৪৭১ 
সত্য সাধন ( কবিতা )-_ শ্রাবতা সবকার 9৬ 
লমুদ্র-সঙ্গম__ আনিপিলবগডন প্রায় ১১৬ 
সবার্থপাধক বিষ্যালয়_ জনৈক শিক্ষার্থী ৬৩০ 
সাদক-_ জীসস্তোষ কুমার দে 4৪৯ 
সামরিকী £ জন্ম নিচন্্রণ_ রি 


ভারতশর্থের অগ্রিলরীক্ষা 

বরিশালের স্থরেশ ওপ 

নির্বচনের পরে £ দেশবন্ধু নগর পোষ্টাফিস 

নরনাবায়ণ গ্রন্থাগার উদ্বোধন 2 বিডিজন্থালে আলোচনা 
জ্নেহরুর পথচলা 

মাও-সে-তুং-এর বৈপরীত্য ও শরকোর সমন্বয় 
জগগ্রাথদেবের রথযাত্রা £ রবীন্তর জয়ন্তী 
জাতীয়তাবোধের অভাব £ জাতির বাহারা ভবিষ্যৎ 
কিশোর সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 

নরনাবায়ণ "আএমে শ্রীরুফের জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীর উত্সব 
নবনারায়ণ আশ্রমে শরীশীদুর্গপুজা 

নবনারাযণ আশ্রম সেবকবৃন্দ কর্তৃক 
শ্রীমংপুরুষোত্তমানদ্দ অবধূতের জন্মতিবি-পালন 


সাহিত্যে বাস্তব ও ক্ল্পণ।-_ শ্ৰীভারতী 
সোনার মুহূর্ত আলে ( কবিত! )}_ শ্রীবাম্ধণীল দাশ 
শ্রসস্তোঘ কুমার দে 


হিমালয় (কবিতা )-- 





fee, 


~~ 


উল্ভলভারত 


১*ম বর্ষ মাঘ, ১৩৬৩ ১ম সংখ্য। 


আলাছের কথা 


আমাদের চলার পথে আর একটা বৎসর চলিঘ্া গেল । আমর] কি ছিলাম, 
কি হইছি, কি হইব? প্রাত্যহিকতার মধ্যে যে একটী মন্থরতা, একটা 
গতিহ্থীনতা আছে, তাহাকে ঝালাইয়া লইবার জন্য মাস্থষের জীবনে মাঝে মাকে 
উৎসবের বাশী বাজাইতে হয়। তেমনই নিজেদের গতি ও প্রক্ততিকে বুঝিয়া 
লইবার জন্য অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার নিজেদের কথা ভাবিয়। লইতে চাইই। 
আমরা কি চাহিতেছিলাম, কি চাহিতেছি, কি চাহিব? যাহ! চাই, তাহাই 
হইতেও চাই__চাওয়। আর হওয়। এক বস্ত । সাধারপতঃ মানুষের যে রূপ বা 
পরিচয় পাই, মোটামুট তাহাকে বলা যায় পে তাহার জৈব ন্বপ-__অথচ প্রতি. 
মাঙ্গষের মধ্যে আছে একটী দিব্য ভাগবত রূপ যাহা তাহার স্বরূপ । নিজের 
মধ্যে ও অপরের মধ্যে এই ভাগবত রূপকে দেখিতে চাওয়াই আমাদের একমাত্র 
ছাওয্স) ; আমাদের সকল কর্ণ্মপ্র:চষ্টা, সকল সংগঠনের প্রচেষ্টার পেছনেও লেই 
একই আকাজ্ষা--আম্-আম্বাদনের আকাত্ক্ষা বিশ্বক্ূপের খেলাঘরে । ভাবনায় 
চিন্তায় কৰ্ণে, জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে যাহাদের সহিত আমাদের সামান্ততম 
সংবোগও আছে, তাহাদের শুতেচ্ছা ও শুভাশীর্ববাদে আমাদের এ আফাজ? 
ফলবতী হউক । 
=- আমরা দশম বৎসরে পদার্পণ করিলাম । গত নম্ব বৎসর ধনলিয়! উজ্জদ্রল- 
ভারত একটীমাত্র এই কথাটা বলিতে চাঁহিয্নাছে খে, মাহুষের ভাগবত ন্ষপকে 
যাহা, ব্যক্তি-আীবনে ও সমগি-জীবনে একই সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতে হয় এবং 
মানুমের জাতি কুল শীল কুটি রুচি শাহ! যে রকমই হউক না কেন, প্রত্যেক. 
মাঙ্গঘই, প্রকাশের মান্রাঙ্গ পার্থক্য থাকিলেও, এই জীবনেই অন্তনিছিত সেই 
ভাগবত স্বরূপ" প দান করিতে পারে এমন সন্ডাবনা মাহুসের মধ্যে আছে 
| ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা করিয়া যাইতে হুইবে ॥ নয় বৎসরে আমরা 


শা 
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সকলের সঙ্গে একাত্মত। আব্বাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বালিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি, ভবিশ্যতেও সেই প্রচেষ্টাই করিব । 

‘নাজ এই দিনে নিজের অস্তিত্বের পিছলে যাইয়া নিজেকে স্বরণ করি । 
সেইখানে আছেন আমার জীবন মরণের দেবতা প্ঞ্ীনিত)গোপাল, আছেন 
পুরুষোত্তম শ্ীকফ। প্রনিত্যগোপাল-ম্পর্শ একদিন মাস্থষকে ভাল লাগাইয়া 
দিক্সাছিল, তাই মানুষের মথে) পুরুষোত্তমকে দেখিবার যে উদগ্র লালসায় দীর্ঘ চলিশ 
বৎসর হয় পথে পথে ভুটিতেছি, সেই প্রেরণার মূলে আছেন ওনিত)গোপাল, 
শীক্কক্ত। প্রীনিত্যগোপালের মধ্য দিয়া পাইম্াছি গ্রক্ষষণ-জীবনকে, শ্রীরষ্ণ- 
তত্বকে। আক এই অনুধ্যানের ক্ষণে আমার অস্তিষ্কের মূল কারণ এই 
শ্রীনিতচগোপালকে, পুরুযোভম শ্রীকু্ষকে আমার সমস্ত অস্তিত্ব দ্বার! স্মরণ করি, 
প্রণাম করি । পিতার শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বাতীত সত্তাকেই বড় বলিয়। জানির়া- 
ছিলাম, শ্রীনিত্যগোপাল ও কের শিক্ষায় আলিয়াছি 'তোমার মত তোমার 
ভুবন চির পূর্ণ হে নারায়ণ’, ব্দানিগ্থাছি জড় ও চেতন মিলিয়া একটা সমগ্র বস্তু, 
বিশ্ব ও বিশ্বাতীত মিলিয়া একটী সমগ্র সত) । এই সমগ্র সত্য একদিন সাড়ে 
চারি শত বৎসর পূর্বের এক অপরূপ রূপ পাইয়াছিল মহাপ্রভুর মধ্যে, গৌরতত্বের 
মধ্যে । রাধাতাবদুযুতি গায়ে মাখা পুক্রদোত্তমের সেই প্রকাশকে, শ্রীচৈতন্ত- 
দেবকেও আজ এইদিলে আমর! স্মরণ করি, প্রণাম করি। সমগ্র বলিয্াই এই 
সত্য: এই তত্ব পোবণময় । পোহণমূহি এই পুর্ুষোত্তম-তথকে ইহার পর একদিন 
পাইয়াছিলাম জাতির রাজনৈতিক জনক মহাস্ম! গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের 
মধ্যে । ইংরেজের শোবপের বিরুদ্ধে সেদিন নিজের লমন্তটুকু শক্তি নিয়োজিত 
করিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর এই লোবণবার্তা 
পৌঁছাইযাছি। আজ আমাদের এট অন্ুধ্যানের দিনে স্মরণ করি সেই মহাত্মা 
গান্ধীকে রাজনীতির মধ্যে যিনি পোষণের ধৰ্ম্ম যাজ্জন করিবার পথ পেখাই্লা- 
ছিলেন। এই সত্যকেই_এই পোষপযয় সমগ্র সতযকেই_তারপর একদিন 
পাইযাছিলাম সাহিত্যের মধ্যে__ববীপ্রানাথের লেখার মধ্ে। যে প্রাণ-দর্শনকে 
জীবনের বিভিন্ন ঘটন! ও আ'ন্দাদনের মাধ্যমে আমরা! দার্শনিক ভাষার প্রকাশ 
ৰুরিতে চাহিতেছি, তাহারই এক অপরূপ ক্কপ দেখিয়াছি বববীজ্লাখের সাহিত্যা- 
স্বানে ( তাই আজ এই অহুধ্যানের দিনে স্তরের আনন্দ লইঙ্সা শরণ করি 
রবীশ্রনাথকে; প্রার্থনা! করি ভাহাগ সাহিত্য মান্ছষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে 


সার্থকতা লাভ করুক ॥ ( 


সি 


মাছ, ১৩৬৩] আমাদের কথা 


‘আর শ্বরশ করি আমাদের লেই সব গ্রাহক অস্থপ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও 
অভানুধ্যাক্সীদের বাছাদের সঙ্তে; দীর্ঘদিনের সংঘোগের মধ্য দিয়া কিংবা অল 
দিনের সংযোগের মধ্য দিয়া আমর এই পুরুষোত্তম-তত্ব দিনের পর দিন বৎসরের 
প্র বৎসর আ্দাস্বাদন করিন্াছি। পুরুযোত্ম-তন্র একক আস্বাদন করার বস্ধ 
নঙ্গ-_তাছাদের পাইস্থাই এই তত্বান্বাদন আমাদের পক্ষে সম্ভব হইন্গাছে। আজ 
এই অন্ধ্যানের দিনে তাঁহাদের আমাদের সমস্ত প্রাপের প্রীতি জ্ঞাপন করি) 
বআতীতে বেরূপ তাহাদের সহবোগিতা পাইয়াছি, ভবিক্ততিও আমরা সেইরূপ 
সহযোগিতা পাইব এবং তাহারই মধ্য দিস্থা৷ আমরা বিশ্বরূপের সেবাত্রতে আগ] ইন্গা 
বাইব-__-এই বকাংক্ষা তাহাদের নিকট বআর্জিকার দিনে নিবেদন করিতেছি । 
নূতন ৎসরের যাত্রাপথে রওন! হইবার সময়ে সকলকে স্মরণ করিয়া আমরা 
ীনিত্যগোপাল, ঞ্রীক্বষ্ণ ও ওই চৈতন্যদেবের আশীর্বাদ প্রার্থন। করি, মহাত্মাঞ্জী ও 
কবিগুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা কার, আর বন্ধুবান্ধব গ্রাছক অনুগ্রাহক ও 
শুতাগ্রধ্যাম্নীদের শুভেচ্ছা ও সহযোযগিত! প্রার্থনা করি ॥ 

আর একটী কথা বলিবার আআছে। আমাদের সঙ্গে যাহারা যুক্ত আছেন 
হারা জানেন পুরুষোত্তম-তত্বকে সংগঠনের বাস্তবতা, মাহ্ষের সেবাত্রতে 
রূপ দানের আকাজ্ঞ। লইয়া বিগত বৈশাখ মাস হইতে একটী নিতান্ত গ্রামদেশে 
আমাদের কর্কেশ্র স্থাপন করিয়াছি । এখানে গৃহাপি নির্দাপের সঙ্গে সবকিছুই 
আমাদিগকে করিক্স। লইতে হইতেছে । এই কঠিন কর্শ্মে আমরা একটু একটু 
করিয়া অগ্রসর হইতেছি । কলিকা ত! হইতে দূরে আসাত্ন পত্রিকা প্রকাশের 
কিছু অন্পবিধা হইতেছে । নিজেদের একটী প্রেস করিবার পরিকল্পন। বা সংকল 
আমাদের থাকিলেও সেদিকে এখনও আমরা অগ্রপর হইতে পারি নাই । প্রেসের 
অঙ্ুবিধায় পত্রিক। প্রতি মাসে আমর! ঘথাসমত্রে প্রকাশ করিতে পারিতেছি ন।॥ 
আমাদের এই অশস্গবিধার কথ! আমরা আমাদের সঙ্গে যাহাএ] যুক্ত আছেন, 
তাহাদের আানাইয়! রাখিলাম ! আমরা প্রতি রবিবার নিস্বমিতভাবে অ1লোচনা 
চালাইকস। বাইতেছি এবং উঠ্েখেযোগ্য বিশেষ বিশেষ দিনেও সকলকে আহ্বান 
করিয়া! আলোচন। করিতেছি । গ্রস্থাগারটী শীড্রই আমর? উদ্বোধন করিতে ইচ্ছ? 
করিতেছি । গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটী শুভ সংবাদ আহাদের বন্ধুবাস্ধব্দিগকে 
আমাদের আনাইবার আছে। তাহারা জানেন যে রবীজ্রপাহিত্য আমাদের 
অতি প্রিয় বস্থ এবং বিগত নয় বৎসরে আমরা তাহার বারে) চৌদ্দখ্যন! এরস্থ 
আমাদের সামঞিাকতার দৃষ্টিভঙ্গিদ্বার। সমালোচনা করিয়! বিহজ্জনের প্রীতিত.জন 


পাশা 
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হইয্বাছি। অথচ রবীশ্বনাথের পুস্তক আমাদের নাই । আমরা ৰিশ্বতারতীকে 
“এ সকল কথা জ্ঞানাইত্বা লিখিয়াছিলাম যে, রবীস্্রনাথ যে প্রাশ-দর্শনকে সানিঙে7র 
ভাষায় রূপ দিয়াছেন, সেই প্রাণ-দর্শনকে আমরা দর্শনের ভাষার জীবলের বিভিন্ন 
সমস্ফার মধ) দিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করিতেছি) তাই তাহারা যতটা 
বেশী সম্ভব একটা i5০০খn৫ আমাদের দিলে আমরা প্রতিমাসে একটী করিয়া 
রষীল্মরচনাবলী কিনিতাষ । আনন্দের কথা এই বে, বিশ্বভারতী আমাদিগকে 
শতকন্া ০০$% ভিলকাউন্ট দিয়াছেন। আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে 
"আমরা একটীর বেশী বই কিনিতে পারি না । 

আমাদের কথা আমাদের লুহত্বর্গের সঙ্গে মিঙ্গিত হইয়া আলোচনা 
করিলাম ৷ তাহাদের সহযোগিতা আমর! আরও গভীরভাবে প্রার্থন করি । 
কেননা! আমাদের কর্মক্ষেত্র ক্রমে্ট বাড়াইল্লা চলিতেছি ॥ 

সূত্তন বৎসরে আমাদের সংকল্প ও আদর্শকে আমরা বার বার ল্দরণ 
করিতেন্ছি। এ্রতরেয় ব্রাহ্মণ যে চারৈবেতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল সেই কোন্‌ 
দর অতীতে, সেই চলার বস্ত্র প্রতিধ্বনিত হটতেছে “চলার বেগেই পথ কেটে যায় 
করিস নে আর দেরী” এই পংক্তিতে ! এই চলার আবেগ আমাদের রক্তের কপাস্ন 
কণায় বাজ্িয়া উঠুক আর তাহারই সাথে নত) করুক পুরুযোত্তম নাম__বেখানে 
আমাদের স্থিতি । বিশ্বনাথ জয়যুক্ত হউন, বিশ্ব জয়যুক্ত হউক । বন্দেম:তরম্‌ 


লাঙ্গল-লাঞ্তিত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বপজ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিটিত হইতে হলে ভারতবর্কে অবশ্যই 
“কাল-চক্র ও চত্রশ-'পুক্রদের* সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশ্োকচন্র’ গান্িললা 
তুলিতে হুইবে । ভারতের জাতীর পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচরন্র 
নিগুঢ় অর্থ হইতেছে শ্রহ্মবিষ্ঠা ও লাঙ্গলের সনপ্রয়ে “র!খালরাজ” প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা ) পুকুষপ্রধান ভারতীশ্র খ্রনি-সত্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের 
'ব্রঙ্গবিষ্ঞার দিকে; পাশ্চাত্যের কাঁলপ্রহান সত্যতা! চঞ্চল ' বাহিরে মজদুররাজ 


সি 


মাঘ, ১৩৬৯ } লাঙগল্‌-লাছিত গৈরিক পতাকা হু 


প্রতিষ্ঠার জন্য । কোনও একটিই একাম্ত সত্য নয় । প্রকক-সভ্যতাই এই 
ছহুইট দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও হথামানে স্ববিন্যন্ত করিয়। অন্তর ও বাহিরের 
দ্বন্বসঞ্াত হইতে বিশ্বকে রক্ষ। করিতে সমর্থ । ্রজধামেই এই সভ্যতার 
ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল । শেপানে আমর! ত্রজের গোঠে মাঠে স্বরাজন্রন্দর 
শীর্ণ ও তাহার জ্য্যেষ্টভ্রাতা লাঙ্গলধাত্রী বলরামের বুগণ্স মিলল রাখালরাজ- 
মুণ্ডি আস্বাদন করিয়াছি । ব্রব্দেই ব্রক্মবিস্থ ও তাহার কার্গ্য।ত্রক রুপ 
লাঙ্গলের সমন্বয় । এই সমস্বপ্নকেই গটকুঞ্চ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাড়াইছু। 
বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইছ। দিত্রা। গিয়াছেন। গীতাশাস্তে জনক তাই আই 
লভ্যতার আদশ । জনক ছিলেন একাধারে ত্রহ্মন্রানী আনলক ও চাষী-রাজ। 
জনক ৷ ভারতের মাটাতেই চাধী-রাজর্ধি-ত্রঙ্ছজ্ঞালী জনকের আদর্শে 
কমিউনিজম হজম হয়! গিরা বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ৃত হুইবার প্রন্নোজনকে 
সার্থন আস্বাদন করিবে। 

শরীক গে-গোপ-সংখাত্বত । ক্মিক্ষেত্ৰ-বিচরণকাঠী বলিঙ্গাই তিনি “কৃষ্ণ । 
‘কুন '-ধাতু হইতে 'ক্বৃষ্টি’ “কুদি' ও “কৃষ্ণ শব্দ নিশ্পত্ৰ 1 এই কফ্চণ্ডেরই জে)ট 
সহোদর হলধর বলরাম । ভারতের স্বরাঞ্জ মূর্ত হুইবে হলধরেরই দেশে । তাই 
নরনারাদ্রণ আশ্রমের পতাকা ‘লা জল লাক্ছিত গৈরিক পভাক।” । 

উচ্ছদলভারতৈর প্রচ্ছদপতেট এই পতাকাই অক্কিত রহিছ্বাছে । 


“নিঝ”রের স্বপ্নভঙ্গ” 
স্ববীজ্লাখ ঠাকুর 


ববীআ্নাথেক্স ব্রচনার মধ্যে আমরা আমাদের কথার কাব্যিক ভাঙা পাই [| 
সকল কবিত। উদ্ধত করা চলে না। এইখানে একটী কবিতা তুলিয়া রাখিলাম ৷ 
ইহা! আবৃত্তি করিনা আমরা এই কথা বুঝিব যে, কেমন করিয়া প্রাণ আগ্রত 
হুইয্সা উঠিয়। কেমন করিয়া! নিজের আকাক্ফাকে প্রকাশ করিতেছে । বিধি 
ও আচার-অন্ুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম ও জীবনযাপন-প্রথা যখন মাস্থষকে যন্ত্র করিা 
ফেলিয়াছিল, তখন তাহার মধ্য দিয়া আবার একদিন প্রাণপ্রধান হৃদয়ের ধর্শ্ম 
জাগিয়া উঠ্ঠিল। এ কবিতায় সেই প্রাণের, হৃদয়ের ব্র্ধর্মের বারতা শুনিতে 
পাই । নূতন দিনের যাত্রাসময়ে এই প্রাণের কথা একবার রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় শুনিষ্জা লইতে ভাল লাগিবে। ] 
আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের পর, 
কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাতপাির গান ॥ 
ন! জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল গুণ । 
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 
ওরে উথলি উঠেছে বারি, 
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ কুধিয়া রাখিতে নারি । 
খর থর করি কাপিছে ভূধর, 
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে, 
ফুলিঙ্থা ফুলিয়া ফেনিল সলিল 
গরজি উঠিছে দারুণ রোবে ॥ 
হেথায় হোথায় পাগলের প্রান 
খ্ুরিশ্না খুরিয়া মাতিয়া! বেড়ায়, 
বাহিরিতে চায়. দেখিতে না পায় কোথায় কারার ছার ।- 
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, 


চারিদিকে তার বাধন কেন। চল 


মাঘ, ১৩৬৩ ] এনিঝরের স্বপ্রতঙ্গ' 
ভাঙতে হৃদয়, ভাশুবর বাধন 
সাধরে আজিকে প্রাশের লাধন, 
লহ্রীর 'পরে লহরী তুলিয়া 
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্‌ । 
মাতিস্থা যখন উঠেছে পরাণ 
কিসের আধার, কিসের পাষাণ 
উতলি যখন উঠেছে বাসন। 
জগতে তখন কিসের ডর ৷ 
আমি ঢালিব করুণাধা রা, 
আমি ভাঙিব পাষাণ কার! 
মামি জগৎ প্রাবির। বেড়াৰ গাহিয়া 

আকুল পাগল-পার। ৷ 
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াউদা 
রামধন্থ-জাক। পাখা উড়াইয়া, 
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়। দিব রে পরাণ ঢালি । 

শিখর হটতে শিখরে ছুটিব 
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব 

হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি। 
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, 
এত স্বখ আছে, এত সাধ আছে-_প্রাণ হয়ে আছে তোর ॥ 
কী জানি কী হল ব্দাঁজ জাগিয়। উঠিল প্রাণ 
দুর হতে শুনি যেন মহালাগরের গান। 

ওরে চারিদিকে মোর 

এ কী কারাগার ঘোর 
ভাঙু, ভাঙ, তাও, কারা” আঘাতে আঘাত.কর । 
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর ॥ 





বধাণশেো 


( পূৰ্বান্থববত্তি ১ 
রেণু মিত্র 


“শুধু অকারণ পুলকে' ঘরের মধ্যে টিকতে লা পেরে একদল ছেলে 
তাদের পাণ্ড এক বুড়ো ছেলে ঠাকুরদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে । 
তারা বেরিয়েছে খেলতে । কিসের খেলা? খুশীর খেলা। কি জন্য খুশী? 
ছেলের দল আর ঠাকুরদ। কি জন্ড এত খুশী ? এ খুশীর ঠিক কোন “অন্ত” দেওয়া 
মুক্ষিল। বিশেষ করে ঠাকুরদা আর ছেগের দলের কাছে এ খুশীর কোন “অন্ত? 
জানা ছিল না। প্রস্কতির কোলের ছেলে তারা_-বিশ্বপ্রক্কতির মধ্যে স্তিকর্তার 
যে স্বাভাবিক আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে পড়ছে, সেই আনন্দের ছোয়া লেগেছে 
ওদের দেহে মনে প্রাণে । কোন কিছু আবরণদ্থারা যাদের সহজ সতত! ঢাকা 
পড়ে গেছে, তাদের কাছে বিশ্বপ্রক্াতির এই সহজ আনন্দের ছোয়া পৌঁছয় না। 
আর একদলের কাছে_আমাদের ছেলের দলের কাছে_-এ আনন্দের আহ্বান 
পৌছেছে, কিন্ত তার) এর আরম্ভ পরিণতি উপায় উদ্দেশ্য প্রয়োন্সন কিছুই জানে না। 
এরপরে আরও একদল আছে যারা এ আনন্দের তত্বকে প্রজ্ঞাদ্ধারা উপলব্ধি 
করেও আনন্দকে সকল সত্তা দিয়ে গ্রহণ করার প্রাণ হারিয্ে ফেলেনি। যাই 
হোক্‌, ছেলের দলের কাছে আনন্দের আহ্বান, খুশীর খেলার আহ্বান পৌছেছে । 
এমনি করে যুগে যুগে কত জনের কাছেই ডাক পৌছল-_খুশী লাগে, ভাল 
লাগে । এ ভাল লাগাট) ব্রহ্মস্বভাব । 

কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়। আনন্দ সব সময় স্ৃষ্িধ্মী__গতভশীরতর 
আনন্দ উচ্চতর স্ষ্টিকে জন্ম দেবে বলে স্মনিবিড় বেদনায় আদুত । শেখরের 
মধ্যে আলন্দের পরিণতি সষ্টির জপ্ত সেই বেদল!। তারই রেশ রয়েছে সম্রাট 
বিজপ্বাদিত্যের মধ্যে । ব্যক্তিগত ভাল লাগাটাকে সমাজের মধ্যে রূপ দিয়ে আর 
দশজনকে ভাল লাগাতে, খুশী করতে পারাটা মানুষের শেষ সাধনার কথা ৷ 

+শেখরের স্থতির বেদন। রূপ পেয়েছে বিজয়াদিতে)র মধ্যে--পথ দেখিয়েছে শেখর ॥ 
সন্যাসী বিজ্ঞয়াদিত্য চারদিককে আনন্দিত করেছিল, হতবাক দোমপালকে বলতে 


মাঘঃ. ১৩০৬০ } শুণশোধ - > 


হয়েছিল, আজ আমার হার খেনে আনন্দ । ব্রশ্য লক্ষেশ্বরকে আনন্দিত 
কর1__বিহন্ষকে নিজের ভোগের থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার আনন্দে আনন্দিত 
করা-_সম্গ্যাসীর পক্ষেও সম্ভব হয় লি। তাকেও লক্ষেন্বরকে বলতে হরেছিল, 
এখনও দেরী আছে ।'--সবটুকু স্ুহ্ি ছয়ে গেল_-এ কারে| হতে পারে না, 
হত নি, হয় ন৷। এ সংসারে সব শেসেও বাক থাকে__সেই বাকিটুকুষট 
মাহ্ছদকে কেবলি আহবানকরে__অথচ এর শেষ সীমা বলেও কিছু নেই__তাট 
হওয়ারও শেদ নেই, বেদনারও শেদ নেই । বিশ্বপ্রকতির যে সহজ্জ খুশীকে 
রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, তাকে মানুষের মধ্যেও ফুটিক্সে তোলবার যে কঠিনতম 
প্রয়াস, সে প্রশ্নাসও রবীশ্রনাথ করেছিলেন, ভার শান্তিনিকেতন এটনিকেতন 
গড়বার প্রেরণ! সেইখানে । তবু বেশীটুক্‌ বিশ্বপ্রকুৃতির এই আনন্দের মধ্যেই 
তাকে ভার আাহার্দ খুজে নিতে হয়েছিল। গার শেখর খুজতে বেরোয় এই 
আহার, বিজক্াদিত/য এই খুশীরই বেগ সামলাতে লা পেরে বেয়ে পড়েন পথে 
__তাদের অবশ্য আরও খানিকটা কথ। জ্ঞান! ছিল । 

খুশীর খেলার মেতেছে ছেলের দল । ঠাকুরদা কোন্‌ দলে? এ বলছে 
তুমি আমাদের দলে, ও বলছে আমাদের । ঠাকুরদা কি জবাব দিলেন ?__ 
প্রাণ ছুড়োনো সে জবাব_-'ন। ভাই, আমি তাগাভাগির খেলায় নেই, সে সব 
হয়ে বয়ে গেছে। বমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে 
পারব না।” কোন মাহধকে যেমন বাদ, দিতে পার না, তেমনি কোন বস্তু 
ঘটনা বা ব্বত্তিকেও পারি না। এই বাদ দিতে ন! পারার প্রাণ যখন মাচুষ লাভ 
করে, তখনই তার মুক্তি। বাদ দিতে চেষ্টা করেই তো যাস্থযের বাইরের সঙ্গে 
অন্তরের সঙ্গে সংঘর্ষ, ঘটনার সঙ্গে বৃত্তির সঙ্গে সংঘর্ষ ॥ প্রতে)ক মাস্ষের এক 
একট! ধরণ থাকে । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিশ্বন্কপ হওয়ার প্রবণতা! ও প্রয়োজ্জন 
দুইই আছে বটে, তবু সাধারণতঃ এক এরু মাহ্ৃষ তার বিশেষ ধরণ অনুযায়ী 
ঘটনাগুলিকে কেন্ত করেই জীবন চালার। তরু যেগুলি বিশেষভাবে তার 
ধরণের মধ্যে পড়ে না সেগুলিকে ও তার প্রাণখোলা স্বীকৃতি দিতে হবে । স্ীক্কৃতি 
দিলেই আমার বাইতের অথবা আমার ভিতরের ঘটন! বা বৃত্তির বিদর্দাত ভেঙ্গে 
বায় ॥ অস্বীক্কাতির প্রতিবাদ জানাতে ই তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় আর 
তাইতেই লাগে অন্তর্কহিহ হুন্ব । স্বীকৃতি দিতে হবে_ বিশ্বের ক্ুত্র তৃণকপা থেকে 
প্রত্যেককে স্বীকৃতি দিতে হুবে--তার বখাথ মানে ও স্থানে। রবীম্্রনাথ 
লিখেছেন, ‘ধুলিকে আজ ধুলি বলিহা অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃপকে আজ তৃণজ্ঞান 
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করিয়ো ন!--তোমার ইচ্ছাত্ব এ ধুলিকে পৃথিবী হইতে সুছিতে পার না, এ ধূলি 
তাহার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছার এ তিশকে অবমানিত করিতে পার না. এ শ্যামল তৃণ 
তাহারই আনন্দ যুষ্ঠিমান ॥ তাহার আনন্দ প্রবাহ আলোকে উচ্চৃসিত হই! আজ 
বহু লক্ষ ক্রোশ দূর হইতে নবন্ধাগরশের দেবদূতক্ধপে তোমার স্প্তির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অস্ত:করণে গ্রহণ করো. ইহার স্পর্শের যোগে 
আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাড করিশ্না দাও ।'-_ এমন করেই ধূলিকে, ভ়লকে, 
যা কিছু আমার রকম, আমার সংস্কার বা চলার পথের বাইরে তাকেও শ্রষ্টার 
'আনন্দপ্রকাশ বলে আনন্দে স্বীকার করবার মনোন্বত্তি মান্তবকে কত বড় মুক্তি 
দেশ্ব তা"বলার নয়। ঠাকুরদা তাই বললেন কোন দলে টলে নেই ভাই, কাউকে 
বাদ দিতে পারব না, আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব । আরও একটু কথা 
বআআছে__ঠাকুরদ1! কিন্তু বললেন না আমি সকল দসে, বললেন আমি সকল দলের 
মাঝখানে থাকব ।--এ কথাটাও কিন্ত একটা ভারী সুন্দর কথা। মনে 
পড়ছে অন্দুনের কথা-__কুষকে বলেছিলেন তিনি উভয় সেনার মাঝখানে 
রাখতে ভার রখ ॥ নিজের সঙ্গেও identified নর, পরের সঙ্গেও নয়। এই 
identihed লাথাকার যোগ্যতা বদি মান্য লভে করে, তাহালে অল্প দেখার 
দোষ থেকে সে মুক্ত হয় । এই বিশ্বটা বিস্তারে গভীরে এত বড় যে অনেকখানি 
না দেখলে মাচ্গষের আটকে বেতে হয় পদে পদে । কিন্তু কোন এক দলের 
সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে পড়ে এক দলের হয়ে গেলে অনেকখানি দেখার চোখ 
মাঙ্গয হারিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষ কোনো দলের না হয়ে খেলতেও পারে 
লা-_কিন্ত ঠাকুরদা এমন খেলার কথা বললেন যেখানে দুই দলে বিভক্ত না 
হলেও খেলা চাল । এমন খেলাই তো আব্দ শিখতে হবে। ভাগাভাগি 
দলাদলির দিন বিশ্ব থেকে সত্যিই হয়ে বয়ে গেছে। দৈনন্দিন জীবনে তো 
নেই-ই,__আজকের রাজনীতি থেকেও এই দলাদলির মনোভাব দূর করবার 
প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে। পঞ্চলীল সেই প্রেরপাঁসজ্কাত । তাই বলি ঠাকুরদা বিশ্বের 
আনন্দকে অন্তরে লাভ করে দলাদলির বাইরে গিরে পড়েছেন__তাই তার 
জীবনাস্বাদন এমন মধুর রূপে প্রকাশ পেলে । 
খেল। ওদের আরস্ত হুল গান দিয়ে সে শুধু প্র্নোজ্দনহীন আনন্দের প্রকাশ । 
শেখর এল-_তাকে ওদের মনে হল পরদেশী । জিজ্ঞেল করলে শেখেরকে, তুমি 
"কি কর? শেখর বলছে, “মামি সব জাবগায়ই দেশ খুঁজে বেড়াই।” আরও 
বলছে. ‘শরৎকালে রাজারা দেশ অত্র করতে বেরোয়_তার আসল কারণ পৃথিবীর. 
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অধিশ্বর হলেও এখনও তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো! কালে পাকেও লা» 
কেন পাবে না তার কারণ “তারা নিরোধ, মলে কণে লড়াই করে দেশ পাওয়া 
যায়। বিনা জড়াইরে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়? 
-লড়াই দিয়ে যা জয় করে নিতে হ্য়, তা কোন সত্যিকারের জয়ই লঙ্গ। 
গীতা ভাগবত বেদান্ত উপনিষদের ভারতবর্ষ এমন ঝন্সের কথ! বলে নি 
কোন (দিন । আর যে দেশ শুধু দেশে বিজ্কৃতই-সে দেশের টিকার কোনো 
লন্ভাবনা নেই। দেশ যখন মানুষের হৃদয়ের মধ্যেও এবং হৃদয়ের মধ্য দিয়েই 
যে দেশ জর হয়, সে দেশই সতিযকারের দেশ আর সেই দেশই টেকে । শেখরকে 
নিন্দ থলে উপলদ্ধি করে ঠাকুরদ। বললেন তাকে, “ও তাই, আমার জায়গা তোমাকে 
ছেড়ে দিংলম।' শেখর বলে, “ছাড়তে হবে কেন? দুজনেরই জায়গা আছে ।' 
নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে যে প্রস্থত, সংসারে তার জাঙ্গগাঙ্গই থাকে-আর সে 
থাকাই থাকা । রাধার চেষ্টায় বে আন্ছগা থাকে__তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে 
বঞ্ধিতের চিত্তক্ষোভ, সে জ্বারগার লিজন্ব দীপ্তি নেই-__হিংসা বেষের বা 
সক্তিবিদ্েষের ছোয়া লেগে তা কলঙ্কিত হয়ে গেছে। কী সুন্দর শেখর, আর 
কী সুন্দর ঠাকুরদা! সংসারের আমরা যদি এমনই হতাম-একজনে ছেড়ে 
দেবার জন্ত প্রন্তত থাকতাম, আর একজনে দুজনেরই জায়গা হবে বলে অপরকে 
এক করে নিতাম-_তাহালে এ সংসারটাতে শ্রষ্টার আনন্দকে খুজে পাওছ। কত 
সহজ হত! 
শেখরের সঙ্গে ওদের বন্ধুর পাতানো হযেছে । সে তখন চলে গেল চার- 
দিকটাকে একবার দেখে নেবার জন্যে । তখন এলেন সন্যাসী ঠাকুর । ছেলের 
দল পাগলপারা, খুশীতে তাদের মনপ্রাণ তর! ॥ যা দেখে তই ভাল লাগে, তাই 
হতে চাক্স। শেখর পরদেশীকে দেখে বলে তারা পরদেশী হবে, সন্লাসীকে দেখে 
বলে তারা ভার চেলা হুবে। ভাব হয়ে গেল সন্যাসীর সঙ্গে । সন্র্যাসার সঙ্গে 
ঠাকুরদা! আর ছেলেরা বেশ জমিনে নিয়েছে নিজেদের আনন্দকে, এমন সময় 
সন্যাসী দেখলেন উপনন্দ কোণে বসে পুথি লিখছে। এমন দিনেও পুথি লেখাটা 
কোন্‌ আনন্দ-প্রবাহ থেকে জাত-_বুঝতে ন। পেরে সন্যাসী বলেন এমন দিনেও 
পুথি লেখা ! পায়ের ধুলো নিয়ে উপনন্দ বলে, “আজ ছুটির দিন-_কিন্ত আমার 
ক্ষপ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কান্দ করছি ।* নু 
আজকের এমন দিনে__বেদিনে সঙ্গযাসী, শেখর, ঠাকুরদা কেউ ঘরে টিকতে 
- পারলেন না_ পারল না ছেলের দল--তেমন দিনেও আবার ব্বণশোধের জন্ত 
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কাজ করতে বসা-_-! ঠাকুরদারও কষ্ট হল। কিন্ত সন্যাসীর চোখে ভেসে উঠল 
পন অন্থনিছিত আনম্দ-মুদ্তি ! বিশ্বের অস্থৃতের ক্ষণ শোধ করতেও বে আনন্দ, 
পরলোকগত প্রভুর অপ শোধ করতে চাওয়ার মধ্যেও লেই আলল্দই। ভ্ৃদক্ষের 
বকুলতা নিয়ে, শ্রাশের আবেগ [দক্ষে থে কাজ করা যায় লে কি আর কাজ? 
সে তো খেলাই । কাঞ্গও বে খেলা সে কথা জানিয়ে সন্যাসী বলছেন, “বল কী, 
গর চেয়ে অন্দর কি আর কিছু আছে। ওই ছেলেটই তো আজ সারদার 
বরপুত্র হয়ে তার কোল উজ্জল করে বপেছে। তিনি তার আকাশের সমণ্ড সোনার 
আলো! দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন । আহা, আজ এই বালকের খপ 
শোধের মতো! এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো! তো । লেখো, 
লেখো, বাবা? তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পড-ক্তির পর পু ক্রি লিখছ, 
আর দুটির পর ছুটি পাচ্ছ ।” কি অপরূপ কথা__‘পঙ ক্রির পর পউ.ক্তি লিখছ 
আর দুটির পর ছুটি পাচ্ছ।” লিখেও ছুট হয়-- না লিখেও ছুট হয়। ছুটির 
ভাবটা মনের খ্ুস্টীতে__তাই কাজ করেও ছুটি, ন। করেও দুটি । খুশী হতে 
পারলেই হলো । ঘে মান্গুসের অস্তর প্রভ়র ক্ষণ শোধ করতে পারবে বলে লিখে 
খুশী হচ্ছে_সে সেই লেখার মধ্যেই ছুটি পাচ্ছে । খুশী হওয়া দিয়ে কথা। 
স্থষ্টিকর্্ডার বে খুশী ছড়িয়ে পড়ছে নানা রকম করে, আমি যদি তাকে একটু 
ভু'তৈ পারি, তবে বে আমি ধন্ত হয়ে যাই। কষ্টই করি আর যা-ই করি তা 
মজা করে করা চাই__সেইটই মুক্তি । মন্দ! যে-ই থাকল না, খুশী হতে বখনই 
ভুললাণ _ তখনই যে কোন ঘটনাই বদ্দন হরে দ্রাড়াবে | খুশী থাকলে, মজা 
করে করব এ তাবন! ব্বাখতে পারলে ঘটনা থেকে ঘটনান্তনে যেতেও কষ্ট হয় না। 
বুঝি বা সেইজন্তই ছেলের দলের পরদেশী হতেও খুশী যতখানি, লঙ্্)াসীর 
চেলা হতেও ততখানি ॥ সাধারশতঃ কমর! টিকে কাজ থেকে আলাদা করে 
আনি, কিন্ত আললে ছুটত্ব রয়েছে কান্দ করার রকমটার মধ্যে। তাই আমি 
থে কাজ যেমন করে করে কার্জ করলাম যনে করে পীড়িত, তুমি সেই কাজই 
মজ! করে খুর্শা হুয়ে করবার মন নিশ্বে করে ছুটি ভোগ করছ ॥ বিরাম যে কাজের 
বাইরে নয়, রবীম্রনাথ তা-ও লিখেছেন. 

বিরাম কাজেরই অঙ্গ একলঙ্গে গাথা, 
নি নঘ্ুনের অংশ বেন নয়নের পাতা । 
মঞ্া করে কষ্ট করা-_-কথাট! বিরুদ্ধ শোনার খেন । আমরা সাধারণতঃ যেরকম 
তাবে তাবতে অত্যন্ত তাতে মজার সঙ্গে কষ্টের সম্পর্ক থাকে না। আমাদের. 


মাছ, ১৩৬৩ ] 


স্বপশোঘ band 


জানার মজ্জার লাখে স্্খের সম্বন্ধ, কষ্টের সঙ্গে তুঃখের সম্বন্ধ ॥ কিন্তু ছঃখটা। যখন 
হ্ষ্টির মধ্যে অনাদি অনস্তে সত্য-_ছুঃখ নাই সুখ আছে, এ যখন কোন মতেই 
হয় না_তখন মজা করেই কষ্ট করতে পারাটা খুব চমৎকার কথা-_-তাতে কষ্ট 
থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের রঙ্গ যা্ছ না] সাধারণতঃ মজা করে কষ্ট করতে 
আমর] ক্জানি না__লেইজন্যই তো এত কষ্ট পাই । বদিও চারদিকে এবং নিঞ্জের 
জীবনেও দুঃখ আসছে, তবু থরে নিস্নেছি যে, স্থখটাই আমার পাওনা ছিল, 
ছঃখটা আমি অনর্থক পাচ্ছ) যনে পড়ে বুধিষ্ঠিরের ধর্শ্মরূপী বকের 'আম্চর্থ কি” 
জিজ্ঞাসার উত্তরের কথা । এমনি কেন হম্ছ? আমাদের গোড়ার জানীর 
ভুলের জন্য । আমরা জানি দুঃখটা একদিন থাকবে ন!--দুঃখকে দূর করবার 
প্রচেষ্টা করে যেতে থেতে মাস্থষের শেষ কথা পরম স্থখের সন্ধান পাওয্া__কি 
এঁছিক জীবনে, কি বআধ্যাত্মিক জীবনে । কিন্তু পরম রহস্যে ভরা এই বিশ্বের 
সত্তাগত কথাটা কিন্তু তা নয়”_আধ্যাত্মিক জীবনেরও নয়। সুখ বদি থাকে, 
ছঃখও তবে থাকবে _তবে দুঃখের রকম বদলাপ্র । বিবত্ষী আসক্ত যে জন্য যে 
রকম দুঃখ পার, কক», শ্ীরা, ই চৈতন্য, প্রনিত/গোপাল তেমন রকমের দুঃখ 
পান ন1--ষদিও দুঃখ পান। উপনিষদ্‌ বলেছেন পর্ব থেকে লিত্মেকে যে ভিন্ন 
বলে জানে, সর্ব তাকে পরাজিত করে । বিষয়ী এই পরাজরের দুঃখ পায় 
ভেদবুদ্ধিজাত, বিচ্ছিন্বতাপ্রহ্ৃত অহংপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিজের অস্তর-বাইনের সব-ব 
কাছ থেকে কেবল পরাজিত হয়! কিন্তু শ্রীরঞ্চ শ্রীরাম এর! সর্ব থেকে, 
বিচ্ছিন্রভাব থেকে আত এই রকমের দুঃখ পান ন1-_ব্ডাদের দু:খ নূতন স্থপ্তির 
বেদনালঞ্জাত । তাই গান্ধীজীর জেলে যাওয়ার দু:খ অর চোরের জেলে যাওয়ার 
দুঃখের রকম আলাদা ৷ তাই বলি দুঃখ থাকবে, কষ্টও থাকবে__আজ শিখতে 
হবে মজা করে কষ্ট করার যোগ । আমাদের আজকেন্র সাধনা সেইটা | 
করে কষ্ট করব*__এইটী আমাদের অপমস্ত্র হোক । 

সগ্্যালী, ঠাকুরদা, ছেলের দল আর উপনন্দ যখন মজা করে লিখতে ব্যস্ত, 
তখন এল পরদেশী শেখর। সে বলে পরদেশী তার সাজ মাত্র, আসলে সে 
সব-দেশী। দেশাতীত হওয়া মানে দেশের বাইরে যাওয়া বুঝলে আর চলবে 
নাদেশাতীত মানে সব-দেশী হওওয়া__সধ-€দশশ হতে পরলেই উপাধি কাটে, 
মুক্ত সেইখানে । ববীশ্রনাথেও পাওয়া যাবে নঞ্্‌-র এই জীবনগত অর্থ = 
নিবিশেদ হওয়া মানে সব্ববিশেষ হুওল্রা--নিরুপাধি হওয়া মানে সর্বোপাৰি 
হওয়।। তা খুব সুন্দর লাগে শেখরের কথা আমি সব-দেশী ! 


“মজা 


উজ্ছ্ঞলভারত [১*ম বৰ্ধ, ১ম সংখ্যা 


“পরবাসী আমি বে ত্দ্দারে ঘাই 
তারি মাঝে মোর আছে যেন টাই । 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে 
আমি সেই দেশ লব বুঝি |” 
লব-দেশী যে ছতে পারল, দেশে দেশে বে নিজের দেশ খুজে পেল- পর্বের 
মধ্যে তার দেহমনপ্রাপের গতি সহজ হয়ে যাওয়ার জন্য জীবনে আনন্বিত হওয়া, 
বিশ্বের অগ্বিতকে খু'ব্দে পাও্ব। তার পক্ষে লছজ হুল । 
ভপনন্দর প্রভু স্বরসেনের বীণা শোনবার সাথ ছিল সম্রাট বিজয়াদিতো্যের, 
বখন তিনি সন্যাসী সেজে অমৃতের গ্রণ শোধ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন । 
উপনন্দর্ কাছে তিনি আর ইহজগতে নেই, তার ৰাঁপা শোনা আর হবে না জেনে 
সর্যালীর দু:খ হয়েছিল কিন্ত বলছেন তিনি, ‘সুরসেনের বীপা শুনতে পেলেম না, 
কিন্ত বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে ভান আর এক বীপা গুনে নিলুম, এর 
হুর কোনোদিন ভুলব ন! ৷" 
শরতের আনন্দ যখন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, হৃদধের আবেগকে 
প্রকাশ করতে মন্রমী ঘখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, তখনও যে বসে বসে পুথি 
লেখ! বেস্গরে। নয়, সে বে সুরসেনের বীপার মতই অপূর্ব আর অপরূপ, সন্্যাসীর 
কাছে তা খরা পড়েছিল । আদরা তা অনেকখানি দেখেছি, আরও 


কমে দেখব । 
ক্ৰমশঃ 


ভিগর্ুল 
উসজে।বকুষার অধিকানী 


তীক্ষপীর্ব সবুজের সতেজ যৌবন 
প্রগল ভ দাত্তিক দী- তবু, সে জীবন 
প্রস্তর প্রাসাদে এসে সঙ্গীর্ণ সতত 
ভীরুতায়। আঘাতের ব্যখাত্ন আনত-_ 
সঙ্ছচিত শুদ্ধ যেন। যত তাকে দাও জলবায়ু 
তবু তার ক্ষণস্থায়ী হবে পরমায়ূ ॥ 


জীবনের বিকাশ আনন্দে; স্রোতাস্বনী 
নিঝ'রের স্বতস্ফ,র্তাত্র । আনন্দের 
উৎসারণ স্বচ্ছন্দ জীবনে । সে জীবন 
বদি রাখো রসহীন আঘাতে ধন্দবের 
পরিবেশে, তবে তার রিক্ত হবে মন; 
ছিত্ৰযমূল বেদনায় আন্ছর গগন --- 
স্কুরাইবে হৃদরের স্িদ্ধবারি যত 

কঠিন প্রন্তরে লগ্ন শৈবালের মত ৷ 


সাভিভ্য বাস্তব ও কল্গন। 
গভারতী 


সাহিত্যে বাস্তবতা নিন্বে প্রশ্ন এবং তর্ধ দীর্ঘকাল ধরেই আছে। সে-সব 
বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ হলেও সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি যে 
মান্থষের জীবনকে নিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্য ; বর এই জীবন নামক পদাখটা 
মাটির সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । অথচ মজা এই ঘে মাটি থেকে 
আকাশের দিকে তাকাতে না পারলে মানবের স্বত্ডিও নেই আলন্দও নেই । 
ঠিক এই জন্যেই সাছিত্যের মধ্যে যদি কেবলমাত্র বাস্তব-ব্জীবনের হুবহু প্রতিষ্ছবি 
বা ফটোগ্রাফী মাত্র আমর! পাই অর্থাৎ তার চাইতেও বেশী বা বড় কিছুকে 
সে ঘন্দ আমাদের মনের হুম্বারে বহুন করে না আনতে পারে, তাহলে পাঠকচিত্তের 
দাবিও যেমন মেটে না, তেমনি সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডেও তার সাহিত্যমূল্য 
স্বীকতিলাভ করে না। 

এ কথাও সকলেরই জান। আছে যে, বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ অভাব অপ্রণতা 
আনন্দ ও আশা আকাঁজ্ষার সার্থক উপলন্ধি বা প্রঃত আীবনবোধ থেকে সঞ্জাত 
হয় প্রক্তত সৎ্-সাহিত্য। এই উপলব্ধি বা 'হ্ুতবের মাত্রা যার ঘত গভীর 
ও ব্যাপক, তিনি সেই পরিমাপেই গভীরতুর ও বিচিত্র উপাদানে মণ্ডিত জীবন- 
বসকে সাহিতে] পরিবেশন করতে পারেন । অবশ্য অলৌকিক ও অবাস্তব 
কিছু নিয়েও সাহিত্য রচনার ন্জির দুর্ল'ভ নয়, কিন্তু সে-সব সাঠিহ্যও 
বাস্তব জীবনের কোনো না কোনো ভাব বা ব্যঞ্জনাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে 
পারেনা । কালধর্ষের প্রভাবও তার ওপর কিছু না কিছু ছাপ রেখে যায়। 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও তাই দেখতে পাই উপকথা ও রূপকথা 
জাতীয় অনেক অবাস্তব ঘর্ণলেপ থাক! সত্বেও তৎকালীন সামাজিক পট ভূমিকার 
সঙ্গে শ্রধিত হয়েই কালাতীত জীবনের উত্থান ও পতনের, মহন্বের ও দুর্বলতার 
স্বাক্ষরট অবিস্মরণীয় ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। অতএব প্রাচীন ও নবীন 

-শশ্ঘকালে। সাহিত্যের মধ্যেই নির্ভেজাল কঈন1বি্লস বলে কিছু "আছে এমন 
মনে করা যায় লা। 


মাঘ, ১৩৬৩ ] সাহিতে) বাস্তব ও কজন 


কল্পনাও যেমন নিরেজাল হয় না, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে উতিহালের 
মত নিছক সত্য নিয়েও কারবার চলে না। রোমান্টিক দৃষ্টি দ্বারাই হোক 
অথবা কুয়াশাযুক্ত তীক্ষ নির্মোহ দৃষ্টি নিয়েই হোক-_নিত্য নূতন ও চিরপুরাতন 
জীবনলীলা ও জীবন ধারণের কঠিন সমঙ্কাবলীকে সাহিত)কার মরন পর্গবেক্ষণ 
করেন, তখন সেই দেখার 'ওপরেও আরেকটি দেখার কাজ আশ্চর্য ভাবে কাজ 
করে চলে, যাকে আমরা বলতে পারি খোদার ওপর খ্োদকারি। কজনা শক্তির 
বা তৃতীয়নয়নের এই বিশিটত'দ্বারাই সাহিত্য তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। 
সীমাকে অসীমের মধ্য ও কালকে কালাতীতের মধ্য প্রসারত ও পারিব্যংপ্র 
করবার হ্ষমতার ঘারাই সাহিতে/র বৃহত্তর মুঙ্যাত্পন চিরকালই স্বীকৃত হত্রে আলছে। 
কিন্ত অতিশয় খণ্কালের পরিমিতির মধ্যে বিশেস দিনের বিশেষ একটি জানবার 
ও জ্ঞানাবার মত কথাও যদি সপাঠিত্যের মধ্যে হীরকখণ্ডের মত স্ুচ্ছ ও সুন্দর 
হয়ে দ্যুতি বিস্তার করে» তবে তার মুল)ও সামান্য নয়; তবু তাকেও অপরের 
মনোজগতে অথবা পমকালীন পরিবেশের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলবার অন্তে 
আরেকটু “মধুগর যোগান না দিপে চলে লা। কিন্ত এই 'মধু' কতটা অবধি 
মিশ্রিত করলে সাহিত্যের ্গাদে গন্ধে কোনোরূপ বিক্ষৃতি বা অক্লটিকর অবস্থার 
সৃষ্টি হবে না, সেইটের পরিমিতি রক্ষায় দায়িহও সাহিত্যের এক্ষট প্রকাণ্ড 
দায়িয় । 

বর্তমানকালে বাস্তব সাহিতে]র নামে কিছু পরিমাণ সাহিত্যের মধ্যে 
জীবনেন্ কতকগুলো ব্যাপারকে এত অতিরিক্ত নগ্ন ও অতিরঞ্জিত ভাবে 
প্রদর্শন করা হুন্স যে, সুন্দরের প্রতি মানুষের থে সহজাত আকর্ষণ আছে তাকেই 
যেন বিদ্রুপ করা হুয়। সামাজিক স্বাস্থারক্ষার জন্য প্রতিটি সমাজ্মবন্ধ মানুষকেই 
কতকগুলি নীতি ও নিয়মকে অঙ্গীকার করে নিতে হয়। ভদ্রতার মুখোসের 
আড়ালে সমাজে যে পাপ ও অনাচার চলে তাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করার 
প্রয়োব্সন নিশ্চদ্রই আছে, কিন্তু অযথা অশালীন ব' অভদ্র মনোভাব সাহিত্যের 
মধ্যে স্কুটিয়া তোলবার কোনো যোঁক্তিকতাই নেই । বাস্তবের নামে বিজ্ঞাপন 
সাহিত্য ও সিনেমা! সাহিতোর মধ্যেও এমন সব কথা বলা ও দৃশ্য দেখানে! হয় 
যা অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত ও অপরিণত মলের অধিকারীদের পক্ষে যথেষ্ট” 
পরিমাণে ক্ষতির কারণ হুয়। পূর্ণবরস্কদের কথা ছেড়ে দিলেও বালক বালিকা 
বা শিশুদের জন) পশন্ বে সাহিত্য কোনে! দায়িত্ব পালন করেনা, তাকে বস্তুবাদী 
বা ভাববাদী কোনো শাহিত্যের পর্গায়েই ফেলা বায় না। একথা অনস্বীকার্ষ 
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যে একান্ত সংস্কারবাদী মানসিকতাকে আক্গকের দি:নর য!চুস অনেকটাই পেছনে 
কেলে এগিয়ে আসতে পেরেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি অজ বহু বিদ্তৃত ॥ 
মানুষের ন্যায় অন্যায়ের পপ পুণ্যের মুল)বোধেরও অনেক ওলট পালট ঘটে 
গেছে, কিন্ত তাই বলে স্রন্দরের ও কল্যাণের যূলোংপাটন ঘটেনি! বরঞ্চ 
বিজ্ঞানের কল্যাণে শরীর ও মনের স্বাস্থঃতত্ত আজকের মাহুদের অনেক বেশি 
অধিগময । 

সাহত্য চিরদিনই শুন্দরের ও কল্যাণের পৃক্জারী কিন্তু মেরুদণ্ডহীন 
কেবলমাত্র ললিত মধুর লৌনুমার্ষের মধ্যেই সৌন্দর্যের দর্পন 
ও কূপাদ্নন সম্ভব এ ধারণাও এ যুগে অচল । কোমলে কঠোরে 
হন্দরে অহ্ন্দরে অর্থাৎ বহু বিচিত্র ভাবধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে 
মানবজখীবনের যে মহত্তর ও বৃহত্তর দিকে ক্রমিক উত্তরণ, প্রস্কত মঙ্গল ও 
সৌন্দর্চেছ উপলব্ধি ঘটে সেখানেট । “বিশুদ্ধ সাহিত্য”? বলে একশ্রেণীর সাহিত্যের 
কথা আমরা শুনি কিন্ত তার যথার্থ তাৎপর্য যে কি তাঠিক বোঝ! যায় না। 
“বিশুদ্ধ সাহিত্য’ বলতে যদি শুধু এই বোঝা বাক্স যে কৃঠিন ও সমন্তা সমাকীর্শ 
সমাজ ও পরিবেশকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ব)[ক্রগত ও আত্মগত অভ কোমল 
ভাব বিশাসকে ব্যক্ত করা কিছা “বুদ্ধ শলিত অস্রগলিত” গীত দিয়ে শুধু 
দু'জনের “ন্র্গথেলনা” রচনার কাহিনী, তবে সে সাংিতোর মুল্য কতটুকু? 
বিশেস করে বে-কালে মানুষ সীমাবক দৃষ্টিকে অতিক্রম করে ব1]পকতর 
জীবন বোধের দ্বারা সমৃদ্ধ হতে চাইছে, সে-কালে সাহিতে)রও সেই সম্প্রসারণের 
দিকে বা জনন্জীবনের উদার অগ্রগতির সমতালে চলা ও সংস্কৃতির সার্থক 
ক্রপায়নের পথে প্রকৃত সহায়ক হওয়াটাই কি কাম্য লঙ্গ? বহুধা ব্যাপ্ত জীবনের 
কোনো একটা একক অংশের মধ্যে ক্রমাগত নিমন্জমান থাকলে মহৎ স্থষ্টির 
সম্ভাবনাও লুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে । তাছাড়া বহুজনের কর্মফলের দ্বার 
দেহ মনের পুষ্টসাধন করা সব্বেও তাদের সকলের কিশ্বা অনেকের আনন্দ ও 
বিক্ষোভ, আশ! ও আদর্শের স্পন্দনকে হি অস্ভভব না করা যায় অথবা 
অস্পৃশ্য বোধে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাদের অবহেলা কয়া হয় তবে সেই সাহিত্যকে 
আুন্থ সুদ্দর ও সৎসানহিত্য বলে বরণ করে নেওয়া কঠিন হয়। চতুদিকের 
বে অগনিত আখীবলের দানে সাহিত্যের সমৃদ্ধি সেইলব জীবনের জন্য সাম্বন! ও 
সমৃক্ছতর প্রতিশ্রুতি তাকেও অবশ্যই বহন করে আনতে হয়। যথার্থ 
মহৎ সাহিত্যের বিচরণ তুষি তাই জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ॥ একাধারে ভাগ্যবান 
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ও ভাগযছত উভয়েরই জীবনের লে প্ররুত দিগ দশ । আর্টের অন্তই শুধু 
আট নয়, মানুষেরই জন্য আর্টেরও প্রয়োজন | পাঠকচিত্ত তথা যানবচিত্তের 
দাবিকে তাই অঙ্গীকার করে চগবার উপায় তার নেই । সেই চিত্ত সাহিতে)র 
কাছে একদিকে যেমন আনন্দলাভের দাবি আানান্থ তেমনি অপরদিকে জীবনের 
উৎকর্ষ বা সমৃদ্ধিপাভেন ইল্লিতটুকু ও প্রত্যাশা করে । 

সাধারণতঃ জ্ঞাতীর জীবন বা এক একটা বিশেস ভৌগলিক গণ্ডীর 
ভেতর থেকেই সাহিত্য তার উপাদান সংগ্রহ কনে বটে তবুও তার মধ্যে এমন 
কতকগুলি সত্য থাকে য৷ বৃহৎ স্থান ও কালের পক্ষেও সমভাবেই সত্য । 
দেশকালের যত ব্যবধ্যনই থাক চরদিকের জীবলধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে 
প্রধানত: যে অত্যন্ত কঠিন ও বাস্তব সত্যের পঙ্ষে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়, 
সেটা মানুষের মধ্যে দৈহিক ক্ষুধা তৃঝ্/র আত)স্তিক প্রাবল্য অখব। কেবলমাত্র 
শারীরিকভাবে বেচে থাকবার জন্য আ'হারাত্র একটা তাগিদ ও সংগ্রাম ॥ সংগ্রামই 
জীবন এক! মেনে নিলেও সমাজের ও রাষ্ট্রের আভ্যাস্তরিক অব/বস্থার থেকে 
উদ্ভূত থে অতিরিক্ত ও অমানুষিক সংগ্রামের প্রচণ্ড চাপ মানুষের পশুপধ্যায়ের 
থেকে উদ্লীত হবার মত সবরকম মানসক প্রে্ণাকে আঁবরাম ভাবে নিস্পেষিত 
করে, সেট সংগ্রামের বিপক্ষে কোনো যুক্িই খাটেন! । অজগর সাপের মত 
মানুষের একটা বৃহত্তর অংশকেই এ গিলে খায়। কিন্ত এও সত্য যে, মাহুবের 
একটা ধার। এই অশুভ শ/ক্তর কবলে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করে না, কারণ 
মান্গষমাত্রেই মনু/ধ্যা(চিত এক প্রবল শক্তির অধিকারী বলে ঘতদিকে যতই 
কেন না সে বাধা প্রাপ্ত হোক, একটা মহতের ও ্ুহতের, সৌন্দর্শের ও শে।ভলতার 
আদর্শের 'দকে তার অগ্রগতির ধারাটি মাঝে মাঝে যদিও বা শ্ষীক্মমান হয় তবুও 
নিরবচ্ছিন ভাবেই বহমান থাকে । এর দ্বারাই প্রমাণিত হুয় ঘে, কেবলমাত্র 
শ্রাত/হিক খাওঘ। পরার সামান!র মধ্যে বন্দী এই জীবনকে লিয়ে মাস্ষ কিছুতেই 
তৃপ্ত হঘ ন!, তারও উদ্ধে একট! কিছুকে সে কামলা করে ॥। কাযনা করে, কল্পন। 
করে সমস্ত ক্লেদ ও মালিন্তের উদ্ষে একটি মহত্তর ও হুন্দর্তর জগ২ ও জীবন । 
আদর্শ ঈন্নর জীবনের প্রতি এই আ্্ষণই মহুস্থ সমাজকে উত্তরোত্তর সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির এক স্তর থেকে অন্ত শুরে আজ পর্যস্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। 
প্রতিট সইধর্মী ও মননশীল চিত্ত থেকেই তাই কোনো! না কোনে। ভাব ঝা 
ক্ষণ ও দেখার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে.। জগতের সমস্ত রকমের শিল্প, 
লাহিত্য তথা লাংস্কতিক অবদানের মধ্যে তারই বিচিত্র পরিচদ্ধ। স্থট্িকর্মের 


চি উজ্ছলতারত [ ১.ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এই প্রকাশের ও প্রসারণের প্রশ্নোজনে কিছুটা অভাব, কিছুটা অতুল ও 
কিছু দুঃখ বেদনা! এই পৃথিবীতে সর্বকালেই সবযাহুসৈর মধ্যে কম বেশি থাকে 
এবং আছে । কিন্তু এও দেখা গেছে যে সমাজ জীবনে ঘখনই দারিড্রয ও দৈন্য 
অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করে তখন তার শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশও ব্যাহত 
না হয়ে পারে না। বল! বাহুল্য সাহিত্যের মধ্যেও অনিবার্ধ ভাবেই এর 
প্রতিফলন ঘটে, কারণ সাহিত্যিক সত্তাও কালের মধ্যেই বিদ্বত । তবুও সাহিত্য 
এ অবস্থাতে একেবারে দেউলিয়া হয়ে খায্স না, পুর্বো্ত অপরাজেয় শক্তির 
ধারক ও বাহক হিসেবে তখনও সে কিছু ন! কিছু কাজ করে চলে। অন্ধকার 
যত গভীরই হোকলা কেন তার মধ্য থেকেই মহৎ সাহিত্য তাই উচ্চারিত 
করে সেই বানী যা সেই মগ ব। চাপাপড়া মনুম্যহকে আলোর দিকে, শক্তির 
দিকে আকর্ষণ করে তার সৎচেতনান্র উদ্জীবন ঘটায়। কালের অধীন হয়েও 
এদিক থেকে সাহিত্য কালজস্সা ক্ষমতার অধিকারীও বটে। একথা নিশ্চিত 
সত্য যে, কেবলমাত্র একটা বি:শয গোষ্ঠীর মধ্যেই সাহিত্যের কাঁজ সীমাবদ্ধ 
খাকেনা, কাজেই একান্ত বস্তধমিতা বা কেবলমাত্র দেহগত বাচার উর্দ্ধে মানসিক 
বাচার ছে আনন্দ-লোক বিরজমান, সেখানে সমস্ত মাহুমকে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই 
মহৎ লাহিতোর প্রধানতম দায়িহ। 

অবশ্য কোনো একটা বিশেষ উ-দ্দশ্যকে সচেতন ভাবে স্মরণ রেখেই যে 
সাহিত্য মাত্রেরট গতি প্রস্তৃতি নির্ধারিত হয়, এমন কথা নিশ্চয় কেউই বলবেন 
লা, তবুও একথাও অবিশংবাদী ভাবেই সত্য যে শাখা ওশাখার সমারোহের 
মধ্যেই যেমন মহীকুহের সৌন্দর্য ও বিস্তৃত অথচ এাপধারণের মূলটি মাটির 
গভীরে প্রোথিত, তেমলি সাহত্যের বিচিত্র ধারার মধ্যেও রস সঞ্চারিত করে 
জীবনের কয়েকটি গভীর ও মৌলিক সত্য । 

“্মধ্যভূষি স্বর্গ নহে”, তবুও মানুদের মধ্যে এক অপাথিব ম্বর্গরচনার প্রয়াস 
আশ্চর্য ভাবে তাকে ঠেলে নিয়ে চপেছে ৷ এই বেক্রপ্বাস একে শুধু কল্পনার 
ব্ব্গীন ফাঙ্গুস বলে উড়িগ্সে দিতে চাইলে মহান ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশা ও 
আকাজ্কাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হয়। যা আছে-র সঙ্গে যা হবে, বা 
হতে পারে এবং যেমনটি হলে পরে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হবে বলে আমরা 
অনে করি, সাহিতে) তারই নিপুণ আভব্যক্তি। তাছাড়া যাকে আমরা 
বআআমাদের স্বকীয় মনের সুষ্ট বলে অবাপ্তবের কোঠায় খণ্ডীকরণ করি, তাক্ি 
সত্যিই অবাস্তব? দেহ ও মন উভয়েই ঘদি বাশ্তবাশ্রিত হত্স তবে স্নকে 


মাঘ, ৯৩৬৩ এ সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা 


বাদ দিনে শুধু দেহ-ধর্মকেই সত) আর মনোধমণকে অবান্তর বলবার হেতু কি? 
মনের ঘেলব বিশিষ্ট ধর্ম আছে সেও নিশ্চয়ই পুরোপুরি বাস্তব, যেমন বাসুব 
আমাদের কাছে অদৃশ্য বায়ু প্রবাহ | বাতাস ও মাট, অবশ্য ও দৃশ্য এই 
উত্তপ্ন্ জীবনের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, কোনো একটাকে বাদ দিয়েই 
আমাদের বাচবার উপায় নেই। সুতরাং একাধারে মানবের আন:ন্দর ও 
প্রয়োজনের থেকে যা জাত হুন্ সেই সাহিত্য শরীর ও মন উভঞ্ুকেউ স্স্থ ও 


সখী করবে এবং সৌন্দর্দ ও কল্যাণের বাহক হবে, এইটেই মাচুসমাত্রের ই 
হয়ত কাম)। 


“মাগন আছে তার দুই ভাবকে দিপ্নে, একট! তার জীবভাব, আর একটা 
বিশ্বভাব । জীব আছে আপন উপস্থিতকে আকড়ে, জীব চলছে আন্ত প্রন্নোজনের 
কেচ্ছ প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে ঘে সত্তা সে 
আছে আদর্শকে নিন্নে। এই আদর্শ অনের মতো! নয়, বন্রের মতো নয়। এ 
আদর্শ একট। আন্তরিক আহ্বান. এ আদর্শ একটা লিগুঢ নির্দেশ । কোন্‌ 
দিকে নিদেশি? বে দিকে সে বিচ্ছিম নগ্ন, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে 
ব্যক্তিগত সীযাকে পে ছাঁড়িস্্ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব ৷? 
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ব্ৰহ্ম সূত্ৰম. 
(পূৰ্ববান্ুবৃত্তি ) 

অখিল্রসামৃতয্দ্ধি পুরুষোত্তম যে প্রতি স্থানের স্বদংমূঙ্য দিয়া ও ছয়ংপূর্ণ 
করিয়া, প্রতে)কের সঙ্গে নিজের সম সাক্ষাৎ সধ্বন্ধ স্থাপন করিস উহাদের মধ্যে 
অঙ্গোন্টমৈথুন প্রতিষ্ঠিত করিয়! রহিয়াছেন, এইব/র তাহাই বঙ্গিব'র জন্য পরব্ত্তঁ 
সত্রের অবতারণ! করিতেছেন। 

ন স্দানতোৎপি পরস্যোন্ডয়লিজম্‌ জর্ববত্ হি ॥ ৩ ২-১১ ॥ 

পরস্য [পর পুরুষের ] স্ানতঃ অপি [কোন স্থান হইতেই ] উভদ্বলিঙ্গম্‌ 
[ উভয়লিঙ্গ ] ন[ উপপক্ন হয় ন! ] সৰ্ব্বত্ৰ হি [ সর্ধত্রই ] ( তিনি যুগপৎ অলিঙ্গ- 
সর্কলিঙ্গ । ) 

জাগরিতস্থান, স্বপ্রস্থান ও স্যুপ্রিদ্ছান-- কোনও স্থান হইতেই পুরুসো ত্বমের 
ঘন্বপাপবিদ্ধ উভয়লিঙ্গৱ উপপন্ন হইতেছে ন! । কেছই পরম্পরের মধ্যে বিনিময়- 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যোন্ত মিথুন না হইয়া! একান্ত একাকী চলিতে পারে ন! । 
“তশ্মাৎ একাকী বিভেতি ৷’ পক্ষান্তরে উহারা যে একান্ত বহু, তাহাও তে 
উপপন্ন হয় না । একাস্ত ‘বহু’ হইলে বিনিময় ও অন্যোন্ত মৈথুন সম্ভবই হয় ন! । 
“দ্বিতীয়াৎ বৈ ভগ্ন ভবতি'--দ্বিতীয় হইতে নিশ্চন্ত ভয় হল্স। গ্রানত্যগোপাল 
লিখিশ্বাছেন, ‘আমাদের বিবেচনায় শ্রভগবান এক ও বওর অতীতও। 
বটেন ) 

শ্রুতি পুক্রসোত্তমের স্থিবিধ শ্বরূপের কথাই বলিয়াছে-_- ‘স্বক্ূপং হ্িবিধং 
প্রোজং সগুপৎ নিঞ্ধনাত্মকম্‌ ৷” সগুণ ও নিডণ পুরুষোত্তমের ‘লিঙ্গ নে, 
উহা তো তাহার স্বরূপ । শ্রুতি একবার বলিতেছেন, 'সর্ববকণ্্। সর্ব্বকামঃ 
সর্বগদ্ধঃ সর্বরসঃ’_ছা ৩-১৪-২; আবার শুনাইতেছেন, ‘অগন্ধঃ অরসঃ'_ 
স্ব ৩-৮। ছুই তো পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হয়। পুরুষোত্তমের স্থান হইতে 
( স্বানতঃ) দেখিলে উহ্থারা যুগপৎ, পরম্পরবিক্দ্ধ নগ্ন! মনোবুদ্ধির স্তরের 

___ আম্বাদন দিবার জন্যই উভয়লিঙ্গব প্রতিভাত হশ্ন। মনোরুদ্ধির ক্ষেত্রে 

জ্বাগ্রৎ-স্সপ্ন-স্থযুপ্ডি স্থানত্রয় পরম্পর পরস্পরকে অনুগমন করিয়াই চলে। “সর্বত্র” 
অর্থাৎ সর্ব ব্যাপারেই এক ও বহুর, সপগুণ-নিগুপের, বিস্তার-অবিস্তারের যৌগ্যপস্ত 


মাঘ, ১৩৬৩] আঙ্গসত্রন 


রহিয়াছে । দুই-ই হইমের স্বরূপ । সমাধি-বুখান বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বরূপেরই দ্বিবিধ 
আসাদন মার । এপানে স্থান-স্ছানী উপাধিবিধুর পর্কীন্ম সহুক্কে সন্ধ ॥ 
শাণ্ডিল্য হর বলিতেছে, “উভয়পরাং শাঙিল্যঃ শন্দোপপত্িভ্যাম্‌ ৷" খিনি 
উপনিষদে 'সর্বববপ্থা সর্বকাম: সর্ববগন্গহ স্রসহ” মন্ত্র প্রকাশ করিলেন, তিনিই 
সুত্র দিলেন, 'উভদ্ছপর্াং শাণ্ডিল্য: শন্দোপপন্তিভ্যান্‌ ৷’ 
ন ভেদানিভি চেন্স ও্রত্যেকমভত চাহ হ ৩-২-১২ ॥ 

ভেদাৎ ইতি চে [এক-বহুপ ভেদ থাকান্ন ভেদ শ্বীকার্শ]ই হইতেছে, ইহা 
যদি বল ] ন [ তবে তাহা যুক্তিযুক্ত নয় ]; (কেন ন। ) প্রত্যেকম্‌ [ প্রতি ‘বিশেষ’ 
একটীর মত হুইয়াই তাহার কাছে প্রকাশিত ছন ] অতন্বচনাং [ এক-বহুর 
ভেদ শ্রুতি বচনে উপপনশ্ন হস্থ ন! । ] ( যে যাহার বিশেষরছার! ব্র্মকে আলিঙ্গন 
ফরিতেছেন। এইভাবে ত্রগ্গ বিভক্তবং হইলেও তিনি ভিন্ন নন। কেন না 
প্রত্যেকের হৃদয়-রপেই ভিলি ঈশ্বর ও মধুর / তিনি প্রতেযফের প্রাপেশ্বর । 
সকলের প্রাণের ছাচে তাহার জন্ম হওয়া সম্ভব বলিয়াই তো তিনি বরেপা* নচে২ 
তাহার সহিত আমার সন্বন্ধ কি। আমার তাহার মত হইতে হইলে তাহারও 
আমার মতন হইতে হইবে । এই উভয়ের উপাধি-বিনিপ্ুক্তি দ্বারাই তিনি 
আমার, আমি তার । এই উপাধি-বিনিময়ই প্রক্কত রসতত্ব; বেদান্ত ইহাই 
প্রচার করিতেছেন । আমার উপাধিতে উপাধিস্থ না হওয়া পর্ম্যন্ত কেন আমি 
ভাহাকে পাইতে চাহিব ? প্রত ভেদকে সার্থক করিছ্াই তিনি কোন বিশেষ 
তেদের নহেন, নেতি নেতি। তিনি আমার আতা, অণুরও অণু, মহৎ হইতে 
মহং। তাহার প্রত্যেক মুঠি আমর! সর্বব পেহমনপ্রাণ দিয়া বরণ করিব। 
তিনি প্রতিটী জীবেরও আরাধ্য দেবতা ! এখানে উচ্চাবচ নাই, তিনি 
প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। শ্রুতিবচন হইতেও এক বহুর একাস্ত ভেদ 
উপপছ্ছ হন না “উজ্দ্রো মায়াভি: পুরকুকপ ঈফতে ঘুক্তা হি অস্ত হ্রয়ঃ 
শতা দশেত)দ্সং......সর্ববাহ্ুভাতিরিত্য্থশাসনম্‌ 1৮ ব্বহদারপ)ক-__ ২-৫-১৯। 

অলপিচৈবমেকে ॥ ৩-২-১৩॥ 

অপি চ [ যদিও ] একে [কোন কোন মহা ভাবুক ] এবম [ ভেদ-দর্শনের 
নিন্দা করিয়া একাস্ত অতেদ-দর্শনই ] ( উপদেশ করেন )। 

“মনসৈবাদ্ষ্টবাম্‌ নেহ লানাস্তি কিঞ্চন ॥ মতে): স. মৃতুটমাপ্রোতি য ইহু__. 
নানেব পশ্যতি ।*_ কুহদারণ্যক ৪-৪-১৯ | ইহারা ইহার অর্থ এইরূপ করেন বে, 
ইহ নান! ( বহু) বলিয়া কিছু নাই; যে 'নানা"র মত দেখে, সে মৃত্যু হইতেও 


উচ্দ্রলভারত [ ১*ম বর্ন, ১ম সংখ্যা 


স্বহ। প্রাণ ছয় ।’ “নানা” শব্দের অর্থ পাণিনি ‘ন সহ" উপদেশ করেন ॥ এই 
‘ন সহ" ভাবটাই “নানা” শব্দের প্রকুতাথ | "নানা" শব্দের বিহু" অর্থও নিশ্চহই 
মানিশ্না লইতে হুইবে। তাই ‘ন সহ" ( অসহ ) অর্থকে কেন্দ্র কররল্নাই তাহার 
লহিত ‘বহ’ ‘অনেক' ইত্যাদি অর্থের সামঞ্রন্ত বিধান করিতে হইবে। 'নেহু 
নানাস্তি কিঞ্চন' ‘নেহ ন সহ অস্ত কিঞন*_-ইহ ( অর্থ এই সংসারে ) ন সহ 
(সহ্ব কর। যার না)কিঞ্চন (এমন কিছু নাই) ; পত্যেককে ই প্রত্যেকের অস্তিত্বকে, 
জ্ঞান ও আনন্দকে সহ করিস চলিতে হইবে । এখানে সকলেই সকলের 
সাক্ষী । এই বিশ্ববিগ্ালয়ে সকলেই সম; কাহারও উচ্চয্র বা নীচন্ঘ বিহিত 
হয় নাই । পরম্পরের বিনিময়ের মধ্য দিয়াই পরস্পর ফু্টয়া উঠিতে পারে। 
সকলের জীবনেই বিশেষ বিশেষ “বারতা” রহিয়াছে । নির্ব্বিশেদে ও সবিশেষে 
বস্তুনিচয়ের মধ্যে অলহ-ভাব দর্শলেই মৃত্যু হইতেও মৃত্যু লাভ হইয়! থাকে। 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মন্ধ। সর্ব্বং প্রোক্তং ব্রিবিধৎ ব্রঞ্ধমেত২ ।-- শ্বেত[খতর 
উপনিষ২_-১-১-১২। ব্রহ্ম ত্ৰিভঙ্গ তিনি ভোকাভোগ্য-নিয়স্তা সমন্বয় । 

এই বিখস্থষ্ি বে ত্বরূপতঃ ভাগবতী স্থট্টিই, জুটির প্রতি শুরে থে ভগবানের 
ছন্দই নিহিত, তাহ! প্রতিপপ্ন করিন। ভগবানের স্বরূপ লম্বন্দে আলোচনা অন্ত 
পরবর্তী ুত্রের অবতারণা কর! হুইয়াছে। 


অন্দপবদেধ হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩ ২-১৪ ॥ 

অক্কপহৎ এব [হু [ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অক্কপবৎ ] তৎ প্রধানত্বাৎ [ অরূপব্ত্তত্বই 
তাহার প্রধানভাব হেতু ]। 

অন্তপবত্বই তাহার পরকীন্ন মাধুর্য বলিয়াই ইহা তাহার প্রধান । অ-স্কপ-বৎ__ 
অবূপ তিনি অথচ সর্ব রূপবান্‌ । ইহাই রূপের নাভি ও মতৃপ_-প্রত্যঘ্নার্থক 
অস্তিহ্ব ঘর! ব্যক্ত হুইতেছে। গীতা এইভাবেই ব্রক্ষেৰ বিশেষণ দিয়াছেন, 
‘অন।দিমৎ”---যিনি অনাদি ও আদ্বমৎ। বৈশেষিক দর্শনও এইভাবে ‘গুণের’ 
বিশেষণ দ্বিমাছে ‘অশুণবং’ । রূপের একটী অতিগ ( transcendental) দিক 
আছে, তাহাই অন্ধপ। অন্ধপ রূপের একান্ত বাহির বা অন্তর নয়। রূপ-রূপ 
সমশ্বযই অরূপবান । যিনি র্ূপবৎ নন, তিনিই অরূপবং-_এই অর্থ কেবলাদ্বৈতবাদ 


করিয়াছে । পুক্রযোক্তমদর্শন ইহার অর্থ করিবে, যে বন্বপাপবিদ্ধা বুদ্ধি রূপ ও 


অন্ূপবং-এর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাচীর, ব্যবধান তুলিয়া ব্ূপবংকে রূপ হইতে দের 
নাই, ন্ধপকে ব্যবহারিক করিয়া রাশিক়াছে ও অন্কপকে পারমাধিক দাড় 


মাঘ, ১৩৬৩] ব্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ 

করাইয়াছে, সেই বুদ্ধিকেই পুরুষোত্তম-বুদ্ধিতে গলাইয়া ‘ন' করিয়! দেওয়াই 
হইতেছে 'ন’ শব্দ প্রয়োগের গঢ় তাংপর্হয । ইৈব-বুদ্ধি পুক্ুষোত্তম-বুক্ধতে 
গড়িয়া উঠলে উপলব্ধ হুইবে ধে, ঘশ্বপাপবিদ্ধ। রূপবত্তাও নাই, হন্বপাপবিদ্ধ অরূপও 
নাই; ‘অন্ূপবং’ পুরুষোত্তম বসন্ত রূপও বটেন, অন্তপও বটেন, কূপ-মন্ধপ 
সমন্বিত রূপবানও বটেন। ঘন্বপাপবিদ্ধা বুদ্ধির ছিলাবে 'রূপ’ ছিল একান্ত 
বিচ্ছিন্ন € 05670515460), অরূপ ছিল একান্ত অবিন্ছিহ্র ( extended, 
continuous ) | যখন রূপ ও অরূপ পরস্পরের মাঝে ধর্ম্-বিনিমন্ন সম্পত্র 
করে, তখনই পুঞ্ষোতম-রাজ্যের খোজ মিলে; তখন অপন্ও হ্প্র বিচ্ছিপ্ন ; 
বূপও হয় অবিচ্ছি্ | হন্ববিদ্ধা বুদ্ধির স্তরে ‘রূপ' একাস্ত বিচ্ছিপ্র ও 'ঘ্দবূপ” 
একান্ত অবিচ্ছিন ছিল বলিয্বাই সমন্বয় সম্ভব হয় নাই; পুক্ুষোত্তঘার্পিত বুদ্ধিতে 
যখন দুই-ই দুইগ্রের কাঠিনয গলাইগ দিয়! অন্োন্তটৈথুনের ভিতরে দুই অন্যোন্ত 
হুইল, .তধনই সমধ্ব্ন পন্ভব হইল । ইহাই এনিত্যগোপল প্রচারিত *সাক!র- 
আকাপ্র-নিরাক:র সমন্বর” । এই সঘন্বপ্ন স্বীক্কত না হুইপে বিনিমগ-ধশ্বের অভাবে 
একান্ত অন্ধপও শু্ত, একান্ত রূপও শৃণ্ত। পুরুষোত্তমই নিত্য আকার, নিত্য - 
নিরাকার ও নিত্য-পাকার। তখন পুরুবোৱমে “আকান?ও 'প্রধান', নিরাকার ও: 
প্রধান", সাকারও প্রধান" ॥ (তং প্রধানত্বাং।) আম্বাদনের ভিন্র ভিন্ন স্তরে 
প্রত্যেকেই কখনও প্রধান, কখনও বা অপ্রধান । পুরুযোত্তমই অকুপণ। তিনি 
যাহার মে মূল্য প্রাপ/, তাহ। হোল আনাই প্রদান করিতে পারেন, যাহার বে মুল্য 
নাই, তাহাত পে মূলা তিনি দেন না; বাহার বে মুলা আছে, তাহার সক্ষে[চও 
করেন ন!। তিনি সদ মূগ্যে বিশ্বের প্রএটী আহ্াদনকে স্বীকার করেন । 


প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থাৎ ॥ ৩-২-১৫ ॥ 

প্রকাশবংচ [ নিত্যরূণ নিশ্চয়ই প্রক্াশব২] বৈন্র্থাং [ কেন না, এ রূপ 
অব্যর্থ ] ! 

দ্বন্ববুদ্ধি দ্বারা একান্ত বিচ্ছিশ্র বূপ-__নূপবানের সঙ্গে “ন'-এর ধোগ বিহিত 
হুওয়ান্রউ ‘রূস' প্রকাশব২ হইতে পারিশ্বাছে। চিং ছিল প্রকাশধন্ঘাঁ অথপ্ড, এক $ 
কাজেঈ উহা খণ্ড খণ্ড বহ রূপের সঙ্গে সমহ্িত হইতে পারে নাই। কিন্ত 
পুরুষেত্তমাপিত বুদ্ধিতে যখন বিজ্ঞানের অনন্ত 'ক্ষণে'র সঙ্গে এই চিত-এর 
সমস্বিত হওয়া সম্ভব হুইগ, তখন চি২ ও ব্ূপের সমহ্বয়ও সম্ভব হইল, চিদ্রুপের 
সগ্ডাবন! দেধ। দিগ, রূপে ও প্রকাশে নিত্যদংধোগ স্থাপিত হইল ও রূপ 


উজ্জলভারৱত [১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


প্রকাশব২ং হইল। তখন টিংও নিত্য, রূপও নিত্য, ৰিএ্রহও নিত্য । কূপের 
‘এই নিত্যক্ক আস্বাদন করিতে হইলে সর্কা-রূপের সমহুয় চাই-ই, ক্বপ-ক্ষেত্রে 
ক্মূপ- সমূহের অক্তোন্ধমিলন ধারা একটা অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করা চাই-ই। এই 
অখণ্ড রূপ-সঙ্ঘই “অব)র্থ” । .এই নিত্য-রূপ আছে বলিয়াই জীবের জীবনের সকল 
আশা আক.জ্ার* সব কিছুর একটা সার্থকতা বঙ্দাছ রছিল ; ব্যবহারিক জগ২ও 
পারমার্থিক বলিয়া গেল। রূপের এই সার্থকতার মুলে রহিয়াছে ‘নঞ্'-এর 
প্রয়োগ । এই “অব্যর্থ” পুরুষোত্তম-রূপই স্থাবর-জজম সর্বজীবের সমস্ড বাস্তবকে 
ও সমস্ত আদর্শকে অক্টোন্তমৈথুনে আকর্ষণ করিয়া সার্থকত! প্রদান করেন; 
এই দ্ধপই অব্যর্থ রূপ । রূপের “ন'-ভাবটাই তাহাকে প্রকাশবান, অব্যর্থ 
করিয়াছে । “ন*-ভাবষ্টী ব্যতীত তাহার পারমার্থিকতাই সম্ভবে ন) । পুকুযেত্তম 
প্রতি রূপে রূপবান হুইয়াও প্রতি রূপাতীত; সর্ধব রূপে পর্ধব-রূপবান হুইয়াও 
তিনি সর্ব র্ূপাতীত। এই ‘অতীত’ সত্তা, এই পর সত্তাই রূপকে প্রকাশবান 
করিয়াছে, অব্যর্থ করিয়াছে । ‘The foundation of all determinateness 
is negation. The unreflecting observer supposes that 
detetrininate things are merely positive and pins them down 
under the form otf being’—Logic of Hegel—2nd. Ed. 
P. 171-72. 
বর্তমান ব্ৈতবাদ এই unreflecting ০b5erver-ঁ_ শ্ৰেণীভুক্ত হুইয়াই 
কালী, কষ, শিব, রাম, যীশু, আল্লা, বুদ্ধ প্রভৃতির কেবল ০০5০১৮০ দিকটা 
দেখিতে তাহাদের মুঠির অর্থ ভুলিয়া গিল্নাছেন। মূর্ভিই অমুর্তিহ ( negation ) 
প্রকাশ; মুণ্ডিই বিচিত্রতাময়ী হইয়া প্রকাশময়ী । রূপের ন-ভাবই রূপের গণ্ডী 
হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিয়া রূপের অরূপত্ব ও সর্বরূপত্ব বিধান করে, মূর্তি 
গড়িয়া তোলে । ‘On ০ne side, the limit makes the reality of a 
3 on tlhe other it is its negation. But, again, the limit, 
as the negation of something, is not an abstract nothing, 
but a nothing which is—what we call an ‘other'— 
Logic of Hegel—2nd. Fd. P. 173. ‘ল'-ভাোবটiই পের ভক্ত 
এবং ইহাই পরকীর তত্ব । এই পরকীয্ন তত্বেই রূপ ও অরূপ 
পংশস্প্রষ্পদ্ধা অথচ পরপূরক (antagcnistic ও complementary ) 1 
পরকীয় রূপই অব্যর্থ ৫কাশবান। হকীয় কথনও হওক?শ নহেন, পনরস্ত 
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উহার ব্যর্থতাই শ্রুত ও দুষ্ট হর) পুকুযোতমই পরকীয় রসময় সার্থক 
প্রকাশ। 
আহু চ জল্মাজ্রম্‌ ৷ ৩-২-১৩৬ ॥ 

আহ চ তক্মাব্রম্‌ [সর্বহ শ্রুতি রূপ-অন্কপ-রূপবংকে পুকুবোত্তমযাত্র বলিয়াছেন ।] 
কাং'স্্য ও অবধারণপ অর্থে মাত্র" শব্দ ব্যবহৃত হয্স। তন্মাত্ৰ পদ দ্বারা পরকীন্ন 
পুরুষোত্তযই ঘে কৃতন্র বালয়! অবধারিত সতা, তাহা অবধাঞ্িত হইতেছে । তিনি 
পরকায় মাত্রব্বরূপ । 

এই পরবকীপ্ন কৈবল্য ব্যতীত ব্রহ্ম আর কিছুই নহেন। “পুরুদাযর় 
পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'--কঠ_১---১১। পুক্ষষের 
পরকায় তত্তই তাহার পরা কাষ্ঠা ও পর! গতি । “স যখা সৈদ্ধবঘনোহনস্তরোহ- 
বাহু: কুৎম্বো রসঘন: এবৈধং বা ্মরেহত্রমাত্মাহনস্তরোহবান্ধঃ ক্রৎস্মঃ এজ্ঞানঘন 
এব’_ব্বহদারণ্াক _৪-৫-১৩। পর পুরুষ প্রশ্খানর্সঘন । “ঘন? শব্দের অর্থ 
মুত্তি । “ঘন মৃত্তৌ’। পাণিনি। মুর্তি অর্থে হুন্‌ ধাতুর উত্তর অপ প্রত্যয় হওয়ার 
ফলে ঘন শব্দ নিশ্পন্ত হয়। যেখানে সংহনন, সেখানেই সংহতি, সেখানেই 
ঘনহ্রের, মুর্তিত্বের উপলব্ধি । মুর্তি রলঘন | ‘আগ্য এব পরো রস:’-_পরকায় 
রসই আদি রস । আত্মা ও অনাস্যার পরকীয় সমহ্রয়ই 'রসো বৈ সঃ' । একাস্ত 
ভাব তিনি হুইলে সেখানে ঘনত্বের কোনও অবকাশ থাকিত না। রসই ঘন 
হয়। পুরুষোভম ভাব ও রসের সমন্বয় । ভাব যোগায় একত্ব, রস ঘোগাঙ্গ 
সেখানে বহুত্ব। এই এক ও বহু বখন বিনিময়-ধর্মী, তখনই ভাব হয় ঘন 
রসযুক্ত, রস হুদ্প ঘন ভাবযুক্ত । তাহার নিজের মাপে যখন তিনি মানী, তথন 
পরকীয় রূপই তাহার একমাত্র রুপ । জীব নিজ্জে নিজের ‘পর’ হুইয়াই জীবমাতরে, 
কেবল ভাবছ তন্মাত্রত্ব । রাধা নিষ্জকে অতিক্রম করিয়াই কেবল রাধা, রাধামাত্র ; 
ক্রফও নিজকে ডিঙ্গাইয়াই কেবল রুষ্ণ, রফ্ণমাত্র । জ্রীরাধা বলিয়াছেন £ ‘ন সো 
বর্ষণ ন হাম রমণী | দুহঁ মন মনোভব পেশল জানি ।” এই কেবলা রাধা ও কেবল 
ক্রঞ্চের পরকীয় রসে জগৎ আজ প্রেম ভরপুর । কালী কেৰল মাতা, ভক্ত কেবল 
পুত্র ; এই কেবল মাতা-পুত্রের মিলনানন্দেই বাংসল্য রলের উত্তব | এইভাবে 
কেবল সধ্য, কেবল দাশ ইত্যাদি কেবল-ভাবই পুরাণের আস্থাগ্ত বিষম । প্রতিটা 
দ্ধপ এইভাবে কেবল হুইয়াই সত্য; নচে তাহার অকেবল বিশেষন্ধ ভুল, 
ফাকি । “অসস্ততেশ্চাব্যতিকরঃ' সুত্রে কেবল অসম্ততিরই অসাহ্র্যয ঘোষিত 
হইযাছে। 
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দ্র্শস্িতি চাথে। অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩-২-১৭ ৷ 
দর্শস্থতি চ অথ [ পুরুষোত্তমের পরকীয় রূপই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ] 
অপি স্থদ্যতে [ স্বতিও এইরূপ সিদ্ধাস্ত করয়াছেন । ] 
শ্রহ্ম সন্বন্ধে ‘লেতি নেতি’ বাক] উপনিযদ্‌ প্রদর্শন করিতেছেন। 'অথাতে৷ 
আদেশে। নেতি নেতি’।  “অন্তদেব তদ্ধিদিতাদখো অবিদিতাদ[ধ'_কেন ১-৩। 
শ্রাণ-ত্র্ধ সর্বদ! বিদিতের মধ্যে অবিদিত থাকিস্াই মধুর ও প্রাণোম্মাদক । 
*যন্থাচালতাদিতম্‌* *যচ্চচ্ষুদা] ন পঙ্যতি' ইত্যাদি কেনোপনিষদের মন্ত্র ব্রচ্গে 
ব্রন্দের পরকীয়য়ই উপদেশ করিতেছেন । বাস্ধকলি কর্ণক জিজ্ঞাদিত হুইয়! কধৰ্‌ 
নিকুত্তপ্নতার দ্বার! ত্রহ্মতত্ত বলিয়াছিলেন, 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রক্ষেতি। লস 
তুফ্টীং বহুব। তং হু ধ্িতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ভ্রম: খলু ত্বস্ত ন 
বিজানাসি উপশাস্তোহয়মাত্ম৷ ৷” যেখানে ববন্দপাপবিন্ধা বুদ্ধি উপশান্ত, সেখানেই 
পরকীয় পুরুষোত্তম-আত্মবস্তর প্রকাশ । কঠোপনিষদ্‌ বলিতেছেন, *ধদা 
পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানালি মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাছঃ পরাং 
গতিম,-_১-১:। জীবের দিক হইতে যাহা-কিছু হুদ্ঘপাপবিদ্ধ, তাহার 
থারা তিনি প্রকাশ্ত নহেন। তগবান নিজ মুখে অর্্ছুনকে বলিতেছেন 2 
“জ্ঞেয়ং যত্তং প্রধক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বহমৃতমশ্,তে । 
অনাদিমং পরত ব্রহ্ম ন সত্তশ্রাসদুচ্যতে __-৯৩-১২ ॥ গীতা 
তিনি ‘ন আদিমং’; ‘ন সং ন অপ২্গ॥ সং ও অসংদুইই ‘ইতি’-পদ বাচ্য 
ইয়ত্ত৷ জ্ঞাপক ; তিনি নেতি নেতি ইয়ত্বাহীন । ‘ময়া ততমিদং সর্ব জগৎ 
অব্যক্রমুদ্তিনা ।' পুরুষোত্তমের অবাক্ত মুঠিতে এই সর্ব জগ২ ব্যাপ্ত । বাছাকে 
ব্যক্ত মনে করা যাইতেছে, তাহার অপর অংশ রাইছাছে অব্যক্ত । আগতের 
পরিচয় প্রদানই অবতার বেদাস্তের জীবন-ইতিহাস । তাই রাধাকে ভজন করিয়াই 
শ্রীকষণ রাধানাথ । নিত্যল্পন্দনময় জগতের স্পন্দন বজায় রাধিয়! যে স্বিতি-দর্শন, 
তাহাই ভাগবতদর্শন ; সচল জগ২কে অচল করিয়া দেখাই জৈব দর্শন । 
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবশ 0 ৩-২-৯৮॥ 
অতএব [ অতএব পুরুষোত্তমই সব কিছুর ] উপমা [ যেমন বিশ্বন্দর্দ্য (হইতেছে) 
অনন্ত কুর্ঘযকের উপম! ] 
যে হেতু তিনি 'প্রত্যেকম্, প্রতি ‘একের’, প্রতিনূপ অনেক ‘এক’, সেই 
হেতুই পরকীঘ্র পুরুষোত্তম ব্রহ্মবস্তই সকলের উপমাহ্থল । উপমান ও উপানেরের 
পরকীর সন্থদ্ধই নিত্য সত্য সন্বন্ধ। পরকীয় রদ্ঘন পুরুষে/ত্তমই 'প্রত্যক্ষাদি 
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সর্বপ্রমাণ-প্রতিপাঞ্চ। ইদম্‌ শব্দবাচয। তাহাতেই সব উপমা সম্ভব। ভাগবত 
শর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন-__ 
বোক্স্যব্বং ভুতশাবল্যং তব” পদ্ধম্‌ অপাং মলন্‌ ! 
শরজ্জ্রহার আশ্রমিনাং কুক ভাক্তবথাশুভন্‌ ॥ ভাগবত ১: 

-ক্ষষ্ণভক্তি যেমন আত্রযসমূহের অশুভ হরণ করে, ঠিক সেইরূপ শরং তু 
আকাশের মেঘ, ভূতসমুহের শাবল্য, পৃথিবীর জলের মল হরণ করিয়াছিল ।- 
যাহা দৃষ্ট বন্ধ, তাহাদ্বারা অ-দৃষ্টের উপমা হর্ন । নিশ্চয়ই কৃঝ্চভাক্ত ও কুঝভক্কি 
কল ভাগবতকারের অধিকতর প্রত)ক্ষ ছিল । তাই তাৎাদার! বআঅগুত)ক্ষ শরং- 
কালের উপমান করিতেছেন | এখানে পুরুষোত্তমই সকলের কাছে সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর প্রত্যক্ষ, জান।-শুনা ; তাই ডাহারই উপামার বিশ-ব্যাখ্যান সম্ভব হয়। 
“প্রাণবুদ্ধিমন;স্বাত্মদারাপত্যধনাদর£ঃ । যং সম্পর্কা প্রিয়াশ্চাসন্‌ ততোহন্যঃ 
কঃ পরঃ প্রিয়ঃ ৷” পুক্তষোস্তম-সম্পর্কেই সব কিছু প্রিয় । ইহাই উ্দ্ধযমূল হইয়া 
দেখার মূল রহস্য । পুরুসোত্তমের চোখে বিশ্বকে দেখাই সত্য বাস্তব বিশ্বকে সত্য 
বাস্তবন্ধপে দেখা । 

উপমান-শাধনার ভিতর উপমান ও উপমের দুইই ছুইছের সমাধ্যা নাম এ্রহণ 
করে। ‘অহং ব্রক্মান্মি' মন্ত্র প্রমাণ করিতেছে যে, জীব ত্রচ্গ লাম গ্রহণ করে। 
উপমেয় ও উপমিতের “সাধর্থ)" প্রসিদ্ধ থাক) চাই-ই । এই স্বাধ্ধ্যবশতঃ দুই 
দুইয়ের উপমাও হুয়। পুর্লষোত্তম 'কূপৎ ক্ষপং প্রতিন্ূপঃ বভূব 1 প্রতির্ূপও 
তিনি । ভক্তের নামও তিনি প্রাণ করেন । সবিশেষ মানব সৃষ্টির উপমা নয় 
মানুষ পুরুষোত্তমই সকল উপমানকে সফল করিয়াছেন । নিবিশেষ পুরুযোত্তমের 
সহিত সকলের তুলনা রহিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেকর সহিত এও উপমান-সম্বন্ধকে 
ফুটাইবার জন্য মধুবিস্তার উপদেশ রহিক্নাছে। কাহারও বিশিষ্টতার সহিত 
কাছাও বিশিষ্টতার উপমা চলে লা, কেনন| প্রত্যেকেই এক একটা নূতন বিশেষ 
বন্ধ। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা একমাত্র ভ্রহ্মের সহিত উ্পামত হইতে পারে; 
(তিনি লকলেয় বিশবন্তেরই উপমা | 

জড়ে চেতনেও উপম। চলে ; কেননা আড়ের উপমাও যিনি, চেতনের উপমাও 
তিনি । “হর্ঘযকাদিব'_ হুর্ধযকাদ্দির মত । হু্যক' শব্দের অথ জলে প্রাতি- 
বিশ্বিত ছোট হ্বৰ্ঘ্য (refle০ti০n)। সুধ্যকাদির অন্তত 'আদি' শব্দ হারা 
refraction,. diffraction, interference-polarisation  প্রক্কাতি ঘটনা 


সমূহও বুঝাইতেছে। বিদ্বহব্য্য যেমন স্ব্য্য-প্রতিবিদ্ব প্রভৃতির উপমা, তেমনি 


উজ্জ্লভারত [১"ম বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


বিশ্বত্বূপ পুরোহত্তমও প্রতিবিষ্ব স্থানীয় এই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাত্র উপমা 
বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব সন্ধে বিজ্ঞান কি বলে, তাহার একটা মোটামুটী ধারণা থাকা 
এই ক্ষেত্র উচিত। ক্মালোকরস্মি একটা শক্তি (০:১2785) ; উ্তা অদুশ্য 
(invi৪ib/e) 1 যদি এক্ডটা স্বৰ্য্যরণ্রি ধারাকে কোনও ধুলিশুন্য কোঠার মধ্যে 
কোনও ক্ষুদ্র ছিদ্রঘারে বহাইয়া দেওনা হয়, এ আলোক-ধারাকে খুজিয়া পাওযা! 
যাইবে না, কিন্ত এ আলোক-ধারার পথে ধূলি ছড়াইয়া দিলে উহার! যখন 
আকশে তাশিতে থাকিবে. তখন এ পুলি সমূহই আলোক-উ২পাদক-কে্র 
কূপে কার্শা করিবে। ভাসমান এই ধুলিকণাসন্হের (ভিতর দিয়াই অ'মরা 
আলোক রশ্মি দেখিতেছি । Homogeneous medium-এ আলোক-রশ্মি সরল 
রেখাতেই ছড়াইয়া পড় । এই আলোক-রশ্থঘি বখল ত্বিতীয় 77)297277-এর 
উপ রূভাগে (55:০০) পৌছান্, তখন এক বংশ প্রথম (॥ediU)এ ফিরিয়া 
আসে। এই 'ফিরিয়া-সাসা” আলোক-রশ্মিরই নাম প্রতিবিষ্ব (reflection) ৷ 
আলোকশ্মির অপর অংশ এই দ্বিতীয় 7॥edi॥৷এর উপরিভাগে শুষিয়। যায় 
(৮১০৮৮২৭)। তৃতীয় অপর একটা অংশ দ্বিতীয় mৎediuদেএর ভিতর 
সাধারণতঃ ভিন্ন পথে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় । এই অংশের নাম 20:7০08০9 ৷ দর্পশেই 
আলোক প্রতিবিষ্বিত হয়। বে বস্থর চকচকে উপরিভাগ (১,).192০) নিয়মিত- 
ভা:ব আলোককে প্রতিফলিত করে, তাহাকেই দর্পণ বলে। এই দর্পণ পণ্রক্ষার 
পারদের উপরিতাগও হইতে পারে, অস্)স্ত চি্ষণ (০০151১54) ধাতুর উপগ্তাগণও 
হইতে পারে, মুখ দেখিবার আরনাও হইতে পারে। যদি একটা আলোকরন্মি 
কোনও একটী আলোককেঙ্ (a point source of 11800) হইতে নিৰ্গত 
হয়, তখন বদি প্রতিবিদ্ব বা £56০/০7-এর জন্ত তাহার এমন ভাবে দিক্‌ 
পদ্ধিবর্ভন হয়, তবে এ প্রতিফলিত বা ₹৪£০০০০এ আলোকধার! স্বাভাবিক ভাবেই 
কোনও ন্বিতীয় 7০/7:-এ সংগৃহীত (০০৮০৪৪০) কিম্বা সেই দ্বিতীয় point 
হতে ছড়াইয়। পড়িতেছে (4১৮০০৪৫) বলিয়া দেখা খাগ্স। তখন এই দ্বিতীয় 
POInEকেই প্রথম P০i৷৷এর প্রতিবিশ্ব বলে । দর্পণ ভেদে এই প্রতিবিথিও তভিন্ন। 
দর্পণ এপ্তচী plane এUচ৮ace কিন্ব। দুইটী plane mirror কিন্বা ছুইটী সমান্তরাল 
অর্পন (parallel plane at rightangles) কিন্বা spherical plane হইলে 
প্রতিবিশ্বও তিন তিত্র হুয়। দর্পপেএ %০216$90)5 তাছার ঘনত্বের degree 
প্রস্তৃতিও প্রতিবিশ্বের রূপ বদলার। কোনও দর্পণে হুবছ বিশ্ব প্রতিফলিত হয়, 
কোনও দর্পশে বিশ্বের আক্তুতি অপেক্ষা প্রতিবিশ্বের আক্বৃতি অক্রব্ধি হয়_কথলঞও 


মাগ, ১৩৬৩ ] ত্ৰহ্মহুত্ৰষ্‌ 


অধিকতয় লম্ব।. কখন ও বা অধিকতর চেণ্ট! ইত্যাদি দেখা যায়। দর্পপ্ট প্রতিবিদ্বেন্ 
পরিচয় দান করে। দর্পণের সাহাঘ্যেই বিশ্বের সত্য পরিচয় নিজের ও 
বিশ্বের কে মিলিতেছে। বিশ্ব নিদের শ্রুর প্রত/ক্ষ পরচত্রে পরচত হইত 
ন।, শূন্য হুইঘা সাইত, যদি ন! বাহিরের দৃষ্টিতে অপর কিছুর মধে) বিশ্ব নিজের 
শক্তির পরিচন্ন খুজিত সর্গ্যের বোগ/তা ধরাই পড়ত না, যদি ন। অনন্ত 
বস্তুতে প্রতিফলিত হুইয়া অলস্ত র্ূপাস্িত না হুইত, সুর্য এই জগতের বৈদ্যুৎ 
ও চোৌদ্বক শক্তির নিব্বিশেষ কেজ্ ; তাইত উপনিষদ মতে জগতের উপম। | 
স্হষ্টিণ প্রতিবস্তষ্ট ুর্েযর প্রতিবিস্ব বলিতে হুত্ব, কেননা বিশ্বের প্রতি বিশেষ 
স্প্দনকে সব/ম্পন্দনের মাপে মাপিতে হয়; বুঝিকা সর্যযও অনন্ত স্পন্দনের মধ্য 
দিল্প। নিজের কাছে নিজে পর্রিচিত হুন। পৃথিবীর বুকে সুর্য অনস্ত কিরণ 
স্পন্দন ছড়াইপ্ন] দেদীপ্যমান । “অধাদিত্যঃ উদয়ন্‌ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন 
প্রাচ্যান্‌ প্রাপান্‌ রশ্মিধু স্রধত্ে বন্দক্ষনাৎ যৎ প্রতীচীৎ বহুদীটাং যরধে। যদুদ্ধং 
যদন্তর! দিপে। তং সর্ধবং প্রকাশয়তি তেন সর্ধধান্‌ প্রাণান্‌ রস্মবু সম্নিধত্তে” 
_প্রশ্। উপনিষদের মধুবিপ্ঠার্র পরিক্ষার দেখিতেছি--“অপ্রমাদিত): সর্ক্ণযোং 
ভুতানাং মধু অস্তাদিত্যস্ড সর্ববাণি ভুতানি মধু যশ্চায়মাদিত্যে তেক্দো হয়ঃ 
অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যকশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষ্মস্ডেজোমর্সোৎমৃতময়? পুরুহ: অয়মেব সঃ. 
যোহয় ঘাত্ম। ইদমনৃতমিদৎ ব্ৰহ্ম ইদম্‌ সর্কাম’। স্বহুদারণ)ক__২-:-৫ | 


ক্রমশঃ 





পুমস্তক-প্রীতি 
শ্রীস্বক্ঈলকুনার ঘোষ 
১ 

পুস্তক-পাঠ প্রবৃত্তি বুদ্ধি পাওয়। প্রশ্নোজন । অনেক গ্রন্থ আছে তাহার চাহিদা! 
আম্চপ্যরকম বৃদ্ধি পাইক্সাছল বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে । পুস্তক সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী হইলে 
তাহার বিক্রয় অসম্ভব রকম বাড়িয়া! যায় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ণে অনেক 
পুস্তক দেখা গিশ্বাছিল বাহার সাধারণ বিক্রয়হার গড়ের ছার অতিক্রম ক'রয়াছিল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সকল দিক ছিল সাধারণ স্ববিধাক্সনক, সহজলভ্য । 

জেন্স্‌ হিলটনের প্রসিদ্ধ পুস্তক গুড-বাই মিষ্টার চিপস্‌ ( Good-bye, Mr. 
2৮855) অসাধারণ ভাবে অনলপ্রির হুইয়া উঠিয়াছিল। এই রমণীর গ্রন্থ 
এত হৃদয়গ্রাহী ও সহজ্র-বোধ্য যে, ইহার সংস্করণ প্রকাশের ইতিহাস চমকপ্রদ | 
জনসাধরণের হৃদয় আক্রষ্ট করিতে পারিশ্রাছিল বলিয়া, সার্বজনীন প্রীতি ও 
বাস্তবচিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত বলি! কেবলমাত্র ১৯৩৪ পৃষ্টাব্দে ইতর পঞ্চদশ 
বার সংস্করণ মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে মাত্র জুন মালে তিনবার, জুলাই মাসে দুইবার, 
আগষ্টে একবার, সেপ্টেম্বরে দুইবার, অক্টোবরে দুইবার, নভেগ্বরে দুইবার এবং 
ডিসেম্বরে তিনবার । দেখা গিয়াছিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয় আটবার । 
৯৯৩৬ সালে একবার ইহার সংস্করণ বাহির হইলেও ১৯৩৭ সালে বাহির হইয়াছিল 
ছইবার । ১৯৩৮ সালের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল দুইবার । এইগুলি 
সব কিন্তু লিটলত্রাউন সংস্করণ । এতন্তিজ ঘাউসেট ও ডানলপ সংস্করণ আরও 
দুইবার মুদ্রিত হয় । ১৯৯ সালেও দুইবার মুদ্রণ কারস) সম্পন্ন হয়; যুদ্ধ ঘোষণার 
জন্চ বোধ হত্র ১৯৪* সালে একবার ইছাএ সংস্করণ প্রকাশ হস্র। বিশ্বযুদ্ধের প্রবল 
প্রকোপ ইহার জনপ্রিয়তা দমন করিতে পারে নাই । 

পাঠ-স্পৃহা তখনও সতেজ ও সবল ছিল বলিয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পকেট 
সংস্করণ ছছ্ছবার সংঘটিত হুইতে পারিস্থাছিল__প্রাঙ্ছ প্রতি মাসে একটি করিয়া 
সংস্করণ বাহির হয়! এই সংবাদ যেমন আশাপ্ৰদ, শিক্ষিত সমাজের পক্ষে তেমনি 
বৃহতকর । যুদ্ধকালীন অবস্থায় ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালেও একটি করিয়া সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। ইহা) লেখকের পিখনভক্ষীর নিপুপতাও প্রকাশ করিস্বা থাকে । 


মাঘ, ১৩৬৩ ] পুস্তক প্রীতি 


শিক্ষা-ত্রতী মিষ্টার চিপস সংযত ক্ুন্দর স্বভাবে সকলকে আকুষ্ট করিয়া- 
ছিলেন । ছাত্র-বন্ধ চিপস্‌ ছিলেন পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও কর্তব)পরায়ণ ৷ 
তাহার সরলতা, বিবেকা ছুবত্তিতা ছাত্র ও শিক্ষকগণের হৃদয় সমতাবে স্পর্শ 
করিয়াছিল । তবে তিনি ছিলেন পুরাতনপন্থী, গতাহন্রগতিকের পক্ষপাতী । 
তাহার সহধন্রিণী ক্যাথারিপের সাম্যবাদী মত অন্তান্ত শিক্ষকদের নাযায় তিনি 
প্রথমে গ্রহণ করিতে পারেন নাউ । ক্রকফিল্ডের বিগ্যালয়ে যে লণ্ডনের ইষ্টএণ্ডের 
বস্তীবাসীর দল ফুটবল খেলিতে আসিবে, ইহা তাহাদের অসহ্থ মনে তইত, 
আভিঙ্গাত্যে আঘাত লাগিত। কিন্ত ক্যাথারিণের রমণীয় ব্যক্তিত্ব ও মনোরম 
প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত জননী হইল । তাহার উদার নীতি ও সন্দেহ আচরণ সকলকে 
বশ করিতে পারিয়াছিল। তিনি বুঝাইলেন দরিদ্র হঃলেও তাহাদের মনু্যা্থ 
বিনষ্ট হয় নাই, তাহারা নখের পার, ভালবাসা ও সহাহুভুতির পাত্র । তাহাদের 
সহিত খেলা-ধূল! বা মেলা-মেশায় মর্ধ্যাদা-হালির কোন সন্ডাবনা নাই । 

রসপ্রিয় চিপ স্‌ কোঁতুকপ্রিয়ত! দ্বারা স্মেহের ছাত্রদের মন সন্রীবিত করিছা 
তুলিতেন, কখন কথন কথার খেলার সাহায্যে ক্রকফিল্ডের, ছাতবন্ধু চিপ স্‌ 
বালকদের স্তর রঙ্গীন করিত! তুলিবার চেষ্টা করিতেন । মনস্ডাত্বিক প্রধান 
শিক্ষক এইভাবে তরুণদের চিত্তে আগ্রহ জাগাইতেন ও তাজা, নির্ণ্ল,সগচ্ছ 
অবস্থার স্থষ্টি করিতেন । 

পুস্তক-প্রেমের পরিমাণ বোধগম্য হইবে দেশের মধ্যে বা বিদেশে কোন 
পুস্তক বিশেষের বিক্রয়ের হারে ॥ পুস্তক-প্রকাশনের বাৎসরিক সংখ্যা ইহার 
গভীরতা নির্ণয়ে কিছু পরিমাপে সাহায্য করিতে পারে । কেবল তাহাই নহে, 
পুস্তকখানি কমপও বিক্রীত হুইঞ্জাছে, তাহার সম্যক ও লুঠ পরিচয় পর্শ)বেক্ষণ 
করিলে গ্রন্থাগ্রহে আস্তরিকতা প্রকাশমান হুইয়া পড়ে । ইংরাজী সাহিত্য বিশেষ 
জনপ্রিয় সন্দেহ নাই, তবে উপন্যাস তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিক্স! আছে। 
অঙমুপন্যাসের চাহিদা অল্প স্বীকার করিতে হইবে, তবে এই পর্্যান্লে একখানি 
আমেরিকান গ্রস্ব-বিক্রয়কাহিনী অতীব বিশ্ময়কর। ডেল কার্ণেগী প্রণীত 
বন্ধুলাতের প্রথা ও প্রভাব বিস্তার পদ্ধতি (low to win friends & 
Influence People) জগতের বি তত্র দেশে বিক্রত্থ হইয়াছে সর্বসমেত 
ত্রিশলক্ষ থণ্ড। 

আর একখানি পুস্তক বিগত ক্রেক বৎসরে বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়া উঠে। 
ভাষার সৱল তা ও লালিত্য, বুঝাইবায় নিপুণত! ও রম্য লিখন ভর্গাই বোধ হয় 
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- ইহা পাঠক লমাজকে অসন্দিদ্ধ তাবে আকুই করিয়া তুলে। এই সুললিত 
অথ-পাঠ্য পুস্তকখাসির নাম The story of PhilosoPliy-—দর্শন শান্রের 
কাহিনী । ইহাতে পৃথিবীর ন্ুবিথ্যাত দার্শশিকগণের জীবনকাহিনী রষণী্বন্ষপে 
লিখিত হুইয়াছে। তাহাদের মতবাদ সুস্পষ্ট আকারে, সরলতঙ্গীতে বিরুত 
আছে এবং সর্বোপরি মনোরম প্রচেষ্ট। তুলনামূলক ব্যাথ্যানগ গ্রন্থখানি সমুজ্জল 
ও. সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী । পুস্ডক'টর রচহ্িতার নাম উইল তুরেন্ট, একজন 
প্রসিদ্ধ আমেরিকাৰাসী । 

এ পুস্তকরক্রখানি সাড়ে বার লক্ষের উপর বিক্রীত হইয়াছে বলিয়। জানা 
গিজ্ধাছে॥। আ্ীক দার্শনিক অমর জ্ঞান-সাধক প্লেটে। হইতে আধুনিক দাশনিক 
জন ডিউ-ই পধ্যস্ত জগতের যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ দর্শন শান্ত্রাভিন্ত মনীদীগণের 
জীবন-কাহিনী। ও জআান-গর্ভ মতবাদগুলি সাবলীল, সরল, সাধারণের বোধগম্য 
ভাবায় বিবৃত করিয়া ওপী গ্রন্থকার বিস্ডাথাঁগণের শ্রন্ধাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই । ভাষার সারল্য ও বুঝাইবার অব্যাহত শক্তি ইহাকে এরূপ মাধুর্য্য প্রদান 
করিয়াছে যে, এই অমূল্য এস্বটি চীনা ভাষায়, চেক, দিলেমার, (037,851) ডাচ, 
জার্দাণ, আপানী, নরওয়ে-জীক্গান, পোলজাতীর়, পর্গ,গীঙ্গ, সাবো-করশিয়ান 
ভাষার অনুদিত হইয়। গিত্রাছে। ইহ ভিত্র ইংরাজী ভাবা, স্পেনীয় ও হুইডিল 
তাধাম্ ইহার সরল অনুবাদ প্রকশ হইবার ফলে পুস্তকথানির দনপ্রিয়তা 
অবিলংবাদীক্ূপে বাড়ির] যার । 

মিস মেওর 'মাদার ইণ্ডিয়া’র প্রতুুত্তর “আক্ষল স্ত1ম’ (Uncle Sham) 
পঞ্জাবের গব। (9592) বিরচিত; ইহা প্ররোচনার বিরুদ্ধে লিখিত ও 
আমেরিকার নৈতিক অবনতির কাহিনী পূর্ণ । ইহার বিক্রয়-বার তাও 
বিস্মকর । 

পুস্তক-গ্রীভির প্রমাণ পাওয়া যাইবে ইহার ব্যবহারের বিশদ বিবরণে ৷ বিগত 
সলা জুলাই, ১৯৫৬ শ্রীষ্টাব্দের একটি লণ্ডন-সংবাদে প্রকাশিত হুইয়াছিল_-প্রতি 
বৎশর, কোন না কোন বিন্.য়র উপর অন্!ন পাচশত কোটি সংখ্যক পুওক মুদ্রিত 
হুইয়া থাকে, তাহার অর্থ প্রতি লোক পিছু দুইখানি গ্রন্থ । ইহাও জান। 
গিয়াছে, প্রকাশিত পুস্তকের অক্রেকগুলি পায় বিস্তালয়-পাঁঠয এবং সমগ্র পুস্তক 
সংখ্যার প্রাণ বার আব! তাগ আসে মাত্র দশটি দেশ হইত । 

যোল'ট দেশের যে খুচরা পুস্তক ব্যবপার হিসাব লওয়া হইয়াছিল তাহা 
হইতে প্রতিপন্র হয় রাশিয়া এবিযয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে--২৪০০০ 


মাঘ, ১৩৬৩ ] পুশুক প্রীতি 


চব্বিশ হাজার, তাহার পর মর্ণযাদা রাবিয়াছে ইটালি >৬-*, আমেরিকা ৮৫০০ 
এবং ত্রিটেলেও ৮৫** € 

তারতবাশীর কুতিত্ব সম্বন্ধে আর একটি অনন্ত দৃষ্টান্ত দিব। নিউইঘর্কে 
অবস্থান কালে শ্বাম। বিবেকানন্দ প্রশ্নোত্তর ক্লাসে জ্ঞানযোগ ও রা জযোগ সদ্ব্ধে 
ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার ক্ষুদ্র আবাস কক্ষ 
রাজ্জযোগ সন্ব্ধীন্গ বক্তৃতা শুলিবার জন্ত বহ দার্শ/নক, বৈজ্ঞ।নিক ও পণ্ডিতগণে 
পরিপূর্ণ হুইয়া ঘাইত । নগরের কিভিহ্ স্থান হইতে আসতেন অধ্যাপ ক্গণ, 
তত্বজিজ্ঞা্ ও স্ষুধীব্বন্দ। লকলেই খোগশাস্ত্রের হুক্তিপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য 
শুনিয়৷ বিমুগ্ধ ₹ইতেন। জুন মাপের মধ্যে তাহার বন্ধুতাণুল একরে "নাজ 
যোগ' নামে প্রকাশিত হুগ্ব । স্বামীজী উচ্ার পরিশিষ্ট পাতন্রল দর্শনের একটি 
ললিত ও যুক্তিপূৰ্ণ তায্য সংযুক্ত করিগা দিয়াছিলেন । অনস্তত্বের ০ 
বিশ্লেষণ বিদ্বং সমাজকে বিশেষতাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল স্গীঁয় সত্যেন্দ্রনাথ 
মদ্দমদার “বিবেকানন্দ চরিতে” লিখিগ্রাছেন “এই পুপ্তকখানি পাঠ করিয়া 
আমেরিকার জঁগহিখ্যাত মনন্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত প্রফেসর জ্রেমদ্‌ মহোদয় এত 
মুদ্ধ হন যে স্বঘং স্বামিজীয় বাসপ্বানে আগমন করিঙ্া তাহার সহিত পরিচিত হল, 
এবং অবশেষে তাহার একজন অকপট বন্ধু হুইহ্থাছিলেন। এই পুশ্তকখালি 
প্রকাশিত হইবার কল্লেক সপ্তাহের মধ্যেই উহার তিনটি সংস্করণের প্রয্বোজন 
হইয়াছিল । উহাতেই বুঝা বাস ব্দামেরিকাবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী স্বামিজ্দীর 
অলৌকিক প্রতিতা-প্রস্থত প্রথম পুস্তকখানিকে সাদর অভ্যর্থন! করিতে কপণতা! 
করেন নাই।” ইহা সবিশেষ আনন্দের কথা, সন্দেহ লাই । 

পুস্তক-প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছিল আর একবার বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
অবসানের পর । (All quiet on the western front) পশ্চিম প্রান্তে 


শাস্তির চিত্র’ রচন। করিনা রিমার্ক (॥₹em৷ঃ৭খe) থে কূপ লোকপ্রি্তা অর্জন 
করেন তাহাও অসাধারণ । বহু সংখ্যা উহার স্বল্লকালের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া 
যায়। সম্মত বিন নিহাচনের উপর পাঠাএ্রহ নির্ভর করে । উক্ত পুস্তকের 
বহু সংস্করণ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা আশ;তীত পাঠক সংখ] অ-কৃষ্ট করিগ্াছিল । 
সুদাচিতিঃক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর উক্তি ছারা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব । 
বিজ্ঞপ্রবর গুণী বলিয়া.ছন,__“বই গ্ৃহসচ্ডার একটি প্রধান উপকরণ, এবং সেই 
কারণে শুপু ঘর নাঞাবার জন্যে অ:মাদের বই ফেন? উচিত । আমর) যে হিসেবে 


ছবি কিনি এবং ঘরে টার্গন্সে রাখি, লেই একই হিসেবে বই কেনা এবং ঘরে- 


৩% উজ্ছলভ)রত [ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সাজিংয় রাখা আমাদের কর্তব্য । আমরা ছবি পড়িনে বলে ছবি কেনাটা বে 
কন] একথা কেউ বলেন না, ্তুরং বই পড়িনে বলে যে কিনব না, 
এপ্রপ মনোভাব অসঙ্গত। এস্থলে বলে রাখা আবশ্যক থে, বইয়ের অভ 
ছবিও একটা পড়বার জিনিস । ছবির একটা অর্থ আছে, একটা হত্তব্য 
কথা আছে। বইল্সের সঙ্গে ছবির একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে, উভয়ের ভাষা 
স্বতগ্র। যা একজন কালি ও কলমের সাহায্যে ব্যক্ত করেন, তাই অপর 
একজন রং ও তুলির সাহায্যে প্রকাশ করেন । তাছাড়া বঙ্গলা বইয়ের সপক্ষে 
বিশেষ করে এই বলবার আছে যে, বাঙ্গালী ক্রেতা ইচ্ছে করলে তা পড়তে 
পারেন, কিন্ত ছবি জিনিসটা ইচ্ছে করলেও পড়তে পারেন না ॥ 

সচরাচর লোকে ঘর সান্দায় গৃহের শোভা বৃদ্ধি করবার জন্য নয়,-_কিন্ধ 
নিজের ধন এবং স্ুরুচির পরিচয় দেবার জন্য । শেষেংক্ত হিসেব থেকে দেখলেও 
দেখ! যায় যে, বৈঠকখানার দেয়ালে হাজার টাকার একখানি নোট না ঝুলিয়ে, 
হাজার টাক! দামের একখানি ছবি ঝোলানতৈ যেমন অধিক সুরুচির পরিচয় দেয়, 
তেমনি নানা আকারের নানা বর্ণের রাশি রাশি বই সারি সার সাজিস্ে 
হাখাতে প্রমাণ হয় যে পৃহকণ্ডা একাধারে ধনী এবং গুণী । 

পূর্বোক্ত কারণে আমি এদেশের ধনী লোকেদের বই কিনতে অনুরোধ করি, 
গিলতে লয় । তারা যদি এবিষয়ে একবার পথ দেখান, তা হ'লে তাদের 
দৃষ্টান্ত সন্দৃষ্টান্ত হিসেবে বহলোকে আমুলরণ করবে । যতদিন না বাঙ্গালী সমাজ 
নিজেদের পাঠক হিসেব না দেখে পুস্তক ক্রেতা হিসেবে দেখতে শিখবেন, 
ততদিন বঙ্গ-সাহিভ্যেন্র ভাগ্য স্থপ্রসন্ন হবে না। 

আমার শেষকথা এই খে, গ্রস্থক্রেত। যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন, তা 
নয় | চারিদিকে বইয়ের ছারা পঠ্ব্বিত হ'য়ে থাকাতে একট! উপকার অ'ছে। 
বই চব্বিশঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের মরণ করিয়ে দেয় যে, 
“এ পৃথিবীতে চামড়ায়-ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।” [ বীরবলের 
হালখাতা__বইরের ব্যবসা বৈশাখ, ১৩২০ ] 

তিনি অলযআ লিবিল্লাছেন, “যে প্রক্রি্মার বলে আমর! জ্ঞাতব্য বিদয়কে 
নিজ্দের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা আহ্ুসারে নিজের অস্তভূত করে নিতে পারি, 
তারি নাম জ্ঞান আমরা মনে মনে যা তর্জম' করে নিভে পারি, তাই আমা 
বথার্থ জানি ; যা পারি নে, তার শুধু নামমাতের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এ 
তচ্দ্মা করার শক্তির উপরই মানুষের মনু শ্যাঃ নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্র তাবে 
তঞ্জমা কাৰ্য্যে ভ্রতী হুওয়া.ত আমাদের পুরুষক্যর বন্ধ পাবে বই ক্ষীণ হবে ন! ॥₹ 
€ বীরবল ) 


মাটীর মানুষের মভিম। 


সম্পাদক 
ভ'বতবর্ষের্ গতি-মন্তের প্রবর্তন করিয়া এতরেয় শ্রুতি বিশবিগ্ঠ।। সেই 
এঁতরেয় উপনিষদ্‌ মান্্ষের মহিমা অক্কিভ করিয়া শুনাইয়াছেন £ 

আত্মা বা ইদমেক এবার আপী২। 

নান্ত২ কিকন মিষৎ 

সঈক্ষত লোকান্‌ হু স্জা ইতি ॥১॥ 

স্‌ ইমালোকানহুজত । 

AU 

স ঈক্ষতেণে হু লোক! লোকপালাহ, স্থজা ইতি । 
সোহস্তয এব পুরুবং সমুক্ধ_ত্যামুদ্ছয়ৎ 
তম্ভ্যতপতস্যাভিতণ্তহ) মুখং নিরতভিস্তুত বথাশুন, 
মূখাদ্বাগ বাচোহগ্ন“ সিকে নিরতিস্তে তাৎ নাসিকাত্যাং 
প্রাণঃ প্রাণাদায়ূরক্ষিণী নিরতিদে)তাং অক্ষিভ্যাক কুম্চক্ষুষ 


তা! এতা দেবতা: স্থষ্ট। অন্মিন্‌ মহত্যৰ্ণবে প্রাপততস্তমশনাক্সা- 

পিপাসাত্যামন্থবাঞ্জ২ তা এনমক্রবত্রায়তনং নঃ প্রজানীহি, 

বশ্মিন্‌ প্রতিষ্ঠাতা অগ্রমদামেতি ॥৫ 

ততেয)। গামানন্বত ত! অক্ৰবন্‌ ন বৈ নোহয়মলমিতি । 

ভাত্যোংশ্বমানয়ৎ ত! অক্রবন্‌ ন বৈ নোহয়মঘলমিতি ॥৬ 

তাত্য* পুকুষমানক্বৎ তা অক্রবন্‌ স্থ কৃত বতেতি পুরুসে- 

বাব সুক্কতম্‌। তা অব্রবীদ্বধায়ততনং শ্রবিশতেতি ॥৭ 

__অশ্রে এই জগ২ একঘাত্র আত্ম। ছিল ৷ ব্যপারবান ও ব্যাপারহীন অন্য 

কিছুই ছিল না। তিনি দৃষ্টনিক্ষেপ করিলেন, আমি লোকসমূহ সষ্টি করিব। 
১। দেই আত্ম! লোকলমুহ সষ্ট করিলেন ।...... ২। সেই আত্মা পুলর্ববার ঈক্ষশ্‌ 
করিলেন-_এই সব লোক পালকের অভাবে বিনষ্ট হইবে, অতএব লোকপাললমুহ 


সিল উজ্দলভারত £ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
স্ষ্টি করিব । তিনি হ্বলপ্রধান পভ হইতেট পুরুস উৎপাদন করিয়া অবস্ববাদি 
সংযোজনপৃব্ক তাহার মৃত প্রান করিলেন। ॥ লেট প্রক্ষষমূক্তিকে আত্মা 
অভিতত্ত করিলেন। সেই অভিতপ্ত পিও হইতে সুপ নিতিশ্ন তল যেমন 
পক্ষিমাতার বুকের তাপ হারা পক্ষেভিঘ হইতে পক্ষিশাবঙ্গ লিভিন্ন হয় । মুখ 
হইতে বাগি‘শ্বয় এবং বাক হইতে অদুদেবতা নিভিহ্থ হইল । নাসিকা নিিন্ন 
হইল, =াসিকা হইতে পঞ্চ বৃত্ত) ত্বক প্রাণ, প্রাণ হইতে প্রাণের অধিচ্ঠাত্রী দেবতা! 
বাযু নিভিশ্ন তল, চক্চ নিশির হইল, ‘চক্ষু হইতে চক্ষুয দেবতা আদিত্য নির্ভিস্ন 
হইল ইত্যাদি । ৪1 সেই এই অণ্য পভৃত লোকপাল দেবতাগণ স্পট হইস্থা 
মহার্ণবে অর্থা২ অপার সংদার সাগরে নিপতিত হইলেন । তখন তাশাদিগকে 
সুধা এবং পিপাসার সহিত আত্মা সংযোজিত ক’রলেন। সেই দেবতাগণ আত্মাকে 
বলিলেন, আপণন ক্আম'দের জ্রয্য আয়তন বিধান করুন, বেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
আমর! অশ্র ভোগ করিতে পারিব। ৫। আত্মা তাহাদের জন্য গো-র আক্কাত 
বিশিষ্ট একটী পিণ্ড আনগ্নন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, এটা আমাদের পক্ষে 
পর্স]াগড নল্ত। অনন্তর তাহাদের অন্য অশ্ব আলল্পন করিলেন । দেবতাগণ 
বলিলেন, ইছাও আমাদের পশ্ষে যথেষ্ট নয়। ৬। আত্মা সেই দেবতাদের উদ্দেশে 
একটা পুরুষাক্কৃতি পিণ্ড আনন্পন করিলেন । দেবগণ বলিলেন, স্বক্ুতম_ অন্দর 
অধিষ্ঠান করা হইতাছে । সংকর্শ্ম-সাধনের নিদান বলির! পুরুষ শক্ত । অতঃপর 
আত্মা তাহাস্সিগকে বক্িলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্ট্দোপধোগী অধিষ্ঠানে প্রবেশ 
কর ।? 
লোকপালগণ এইভাবে লকৰ্কাধিটান ছইলে ক্ষুধা ও পিপাসাও নিজেদের 
'অধিটান প্রার্থনা করিয়াছলেন। কিন্তু পরম পুরুষ বলিলেন, তোমরা খন 
খুপাদির গায় পরাশ্রিত সংপদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রম 
লা করিয়া অশ্রভোগ তোমাদের সম্ভবপর হইবে ৭1। অতএব অধ্যাস্ম ও 
অধিদৈবত ভাবাপর উক্ত অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতে্ বৃত্তি-ব্যবস্যা করিয়া তোমাদিগকে 
স্বত্তি-ভাগী করিতেছি । 
সেই পরমপুরুদ লোক ও লোকপাল স্থির পর অরস্ষ্ট অপ কে অভিতণ্য 

করিয়া ‘অন’ সৃ করিয়া ছিলেন । এই অশ্রস্ষ্টির পর ‘ঈক্ষত কথং ছু ইদম্‌ 
মরতে ভাৎ ইতি ।-_আ+মার অভাবে আমার স্বষ্ট এই দেছেন্সিয় সমষ্টি কি প্রকারে 
থাকিবে? পরপুরুষ এই্ক্ষপ চিন্তার পর মৃর্ছাদেশ বিদারণ করত: দেহুমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 'শ জাত:'--তিনি জ্স্মিলেন। ‘স এতমেব পুরুষং শ্রহ্ম ততন্‌ 


মাঘ, ১৩৬৩ ] মাটির মাঙুষের মহিমা 


অপশ্যৎ উদম্‌ আদর্শ ইতি’__২২--তিনি জ্বীবভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া হংপুগ্ডরীকে 
শত্থান উক্ত পুরুদকে নিষ্দেকেই ক্রন্গন্ধপে দর্শন করিলেন, আনি আমার স্বরূপ 
দর্শন করিয়াছি বলির প্রতিরোধ লভ করিয়াছিলাম ॥' 

“সর্ক্েনাঘলি দেহিনাং শ্রিন্তমঃ স্বান? পুরুসোত্তম নিজেরই বুকের ভিত 
‘buricd Jeep ৪০ 4০০7? এই লিখে কেমন কয়িয়া ক্রঘ-বিব্ভলের পথে 
মঙ্গম:-দেতের ভিতর পরাক্গা্ডা লাভ করলেন, তাহার একটা সুন্দর মনস্তা ্বক 
ছবি এইতরের উপনিস২ং আমাদের স্যমনে ধ্যানের জন্ত উপস্থিত করিয়াছেন । 
ইদম্‌-পদবাচ্য বিশ্ব পুকুসেত্তমের 3 ১৭৭১১০ 57০০€ এবং ইহা ছিল অন(তিব্য ক্র- 
রূপে খাহাকে বুদ্ধি 5০৮৫ আত্মা বলিদ্র ধরিগ্স] লইয়াছিল, তাহারই মধ্যে । 
বুদ্ধি তাহার post-mortem dissection POlicy-র ফলে ইহাকে ধরতে 
পারে নাই । তাই “ইহা ছিল’ ধেমন বলা চলে, তেমনি “উহা ছিল না” বলাও 
সমতাবেই যুক্তিবুক্ত বটে) বটের বান্দের মধ্যে বটগাছ হিল, কি ছিল না? 
ৰট-বীজকে যতই বিশ্লেষণ কর] বাক না কিছুতেই বৃক্ষের খোজ্দ মিলিবে না। 
স্থাসের ডিমের ভিতরে কি পূর্ণাঙ্গ হাস নাই? অথচ ডিমটী ভালে কি হাল 
পাও ঘাউবে ? নিস্ক্ঈই মিলিবে না৮_তবে কি নাই? *দাই' বল! তে! চলে 
না। বটের বীজচীকে উপযুক্ত মাটী-জল-ব'যূর সাথে স্থাপন করিলে দেখা যাইবে 
বে উহার মধ্য হইতে অদ্থরে'দগমের পর ক্রমে ক্রমে বৃক্ষটী অভিব্যক্ত হইবে। 
ডিমটীকেও ত! দিলে ছান! বাহির হইবে ৷ যাহাকে বুদ্ধির বিশ্লেষণে খৃ-জিক্া 
পাওযা। যায় নাই, তাহাকে জীবনের সংশ্পেষণ-ঘন বিশ্লেষণের পথে খু”জিয়া 
পাউপাম( ইহাই Bergson-র Creative Evolutioni বুদ্ধিতে যাহা 
নাই, জীবনে তাহা অ'ছে। প্রজ্ঞার পাধনান্ন যে 575712 বিশ্ব ছিল না, 
ছিল শুধু 5০০০ আত্মা, জীবলের আস্বাদনে উপগন্ধি কর! যায় ঘে dynamic 
ইদম্‌ পদব।চায এই বিশ্বই অ৷স্তা-পুরুষোত্বমেতই তুল্য মানযুক্ত অপরদিক ৷ বাজ 
হইতে যেমন বৃক্ষ পারমাথিকভাবেই হুয়, তেমনই আত্মা হইতেও এই ব্তক্ষ 
স্বাভাবিকত/তেই ০:৪৭1i০9!l7 হয়। এই বিশ্বের হওয়ার জন্য অনির্বচলগতার 
আশ্রন্স গ্রাহণ করিবান্ন কোন কারণ =।ই। জআীবনবল্পভ পুরুষেত্তমকে স্বীকার 
করাই যথেষ্ট । পুক্ুষোত্তমই অনির্বাচলীস্ব । বীজ হইতে গান আবির্ভাবই 
কি কম অনির্বযচনীপ্ঘ ? এই বিশ্বে প্রতটী বসন্ত, প্রতিটী হশ্্ই অ'ননর্কচনীয় । 
আলিব্বচনীয়তা রহিস্থাছে আত্মারই হদকে । 

কিন্ত আত্মার এই 45590:০ দিকের পোজ কিছুতেই মিলিবে না ঘদি না 
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আত্মা পুর্মাকার প্রাণ্ত ন। ছইতেন । অ৷স্বা-বীঙ্দেরই চহম অভিব্যক্তি আত্ম।র 
পুরুষাকার। এতদিন 23555 ধরিত্ন। ০66০০৫ বুঝিবার দিন ছিল, আজ 
effect খত্রিমা ০2339 বুঝিবার যুগ ও সাধন! আলি+.হৈ | ‘Idea of God 
গ্স্থে Pringle Pattison লিখিয়াছেল। ‘Ihe Philosophical mean- 
ing of polentiality is, in short, simply the insight Ihat, 
in the interpretation of any process, itis the process as a 
whole that has to be considered if we wish to know the 
nature of lhe reality revealed in it. In other words, 


every revolutionary process must be read in the light of 
its last term. This is the true meaning of the profound 
Aristotelian doctrine of Telos of End as the ullimste 


principle of explanation'......... ‘All explanation of the 
higher by the lower is philosophically a hysteron- 


proteron. The antecedents assigned are not ihe cause 
of the cousequents, for by antecedents the naturalistic 
theories mean the antecedents in sbstraction from their 
consequents—the antecedents taken as they appear in 
themselves. or as we might suppose them to beifno 
euch corsequents had ever issued from them. So con- 
ceived, the aniecedents (matter and energy, for example), 
have no real existence—they are mere entia rationis, 
abstract aspects of ihe one concrete tact which we call 
All ultimate or philosophical explanation 
০১6৮1 are in ernest with the 


the universe....... 
must took to the end.. 
doctrine that the universe is cne, we have to read back 
the nature of the latest consequent int? the remotest 
antecedent. Only then is the one, in any lIrue sense, 


the cause of the other.‘—Page 106-7. 
কেন কার্শেযর কি কারণ তাহছ। বুঝিতে হইলে কার্শ্য-কাঁরণের অস্তনিছিত 


অথও প্রক্রিস্াকে ই--755295 35 = ৮১০1০ বুঝিতে হুইবে। মানুষের 
‘বুদ্ধিত’ অথপ্জ দৃষ্টি না-থাকার ফলে কার্দ্য ও কারণ দুই-ই রসহীনন '১১৫:৪০- 
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ti০n'-এ পরিশত। অধণ্ড ফলকে কাটলে কলের ‘রণ' বাহির হা বা) 
রস বাহির হইলে বিভক্ত অংশগুপিকে আর অখণ্ড সত্তার গড়ি তোলা যায় না। 
কস ছাড়া কে ধোগস্থত্ৰ রচন। করিবে? আত্ম) হইতে বে বিশ্ব ও বিশের খ। ৩: 
প্রাণী ও সব্বশৈৰ মাহুষ ধাপে ধাপে স্থষ্ট হুইস়াঞ্ছে, তাহ। বুঝিতে হইলে এসকে 
(ase term ) খতিক্জাই সঘন্ত ‘অতীত’ ব্যাধ্য করিতে হটবে। আহ কলের 
মধ্যে ত্বক আছে, রস আছে এংং আরও আছে আত্রবক্ষ হঈবার সন্বাবনামন্্ 
একটা আম্রবীজও। অথচ সুন্ম বিশ্লেষণে এতঞ্ডপি আমবীক্ষে নাউ । অত্র ফলে 
অভি বাজ তে। আছেই, পরস্ত আত্রবৃক্ষ সমষ্টি করিবার উপযোগী রসও আছে । 
আত্মার সঙ্গে 'রপঃ বৈ সঃ’ যুক্ত না হইলে ৪৮৪৫০5০ আম্মা! হইতে কিছুতেই 
বাস্তব বিগস্থট্টি হঈতে পারে না । £১৮৯০:৭০ হইতে যাহ। কিছু প্রকাশিত খ্য়, 
তাহাও ৪৮১০৫:৪০৫। তাহার কোনও পারমার্বিক বাস্তব সত্তা থাকিতেই পারে 
ন।॥ উহা একান্ত মিথ্যাই বটে । আতর ব্ৰহ্ম যখন রপযুক্ত হুন, তখনই তাহা 
হইতে বাস্তব বিশ্ব বূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে অনন্ত বৈভিরে) ধাপে ধাপে গড়িত্বা 
ওঠে, যাহার চরম উৎকর্ষ 'মানুসগ। আবার এই মাম্রসের বিনি চরম ও পরম 
পরকা্ঠ।+ তিনিই পুঞ্চমোবম ॥ £১5505০0 আত্মা ক! ব্রাকে ধরি! বিশ্বকে 
বুঝিব।র দিন গতপ্রায়; বিশ্বের '1a50 ৫0%” পুক্ুষোন্তমকে ধরিয়াই আজ 
বিশ্বকে ব্যাথা করিতে হইবে । “ফল” ধরিস্কাঁ, 4১০০255 as a whole? 
ধরিয়। বাধ্য! করিলে বীত্র-অঙ্কুর চাহাগাছ-কাণওড.শাখা-ফ্ুল-ফল সবই মিলিবে। 
সেইজন্য ভাগবত “নিগমকলতরো; গলিতং ফলম্‌' শ্বোকে রদঘন ফলকেই পান 
করার নির্দেশ দিয়াছেন । হাপের ডিম ধরি হাসের ব্যাথ্যা সত্য সত্যই 
‘hysteron Proteron’—ইহ| এমন একটি বাক্যের অলঙ্কার (figure of 
5Peeclh ) বাহার মধ্যে যাহ। পরে আসা উচিত তাহাকেই পূর্বে স্থাপন কহ। 
হস । পুক্রনোত্তম বস্তু অবলম্বনে বিখ-ব্রঞ্জ-পরমাত্ম।-তগবতত্বের জ্ঞান লাতই 
ভাগবতশাস্ত্রের উপালক বর্তমান যুগের লক্ষ্য । পুরুষোত্রম বন্তকে উপলব্ধি ও 
বআম্বাদন করিতে পারিণে বিশ্বজ্ঞান, ব্রদ্ধক্জান পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবন্ঞ্জান 
০r৪নnically ই আসিবে : ইহার জন্ত পৃথক পৃথক্‌ কোন সাধন-প্রক্রি্রার আশ্রঙ্গ 
লইতেই হয় না । পুরুষোত্তম হইতেছেন সব কিছুরই [.. ০. গা. (ল. সা.গু)। 
ল. সা গু-র মধ্যে গ. সা. ও. তো থাকিবেই, অধিকস্ত থাকিবে বিশ্বের অন্তান্য 
সমস্ত 216885:০5-এর আঘাদন । ইহাই কার্পাইলের ভাষায় 4997591512-- 
nothing-everything 0১ 
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এই 'something- nothing-everyihing’ মাঙ্য-পুরুযোত্ম হইতেই 
িহুসঙ্ঘকাযী বর্তমান মাচ্ছষের যাত্রা হুক্চ করিবার আহ্বান আসিয়াছে। এই 
পুজসোতম-সাধন-শুক্রিয়ার মধ্যেই বিজ্ঞান-দর্শনের ‘যোগ’ সম্বিত হুইয়াছে। 
ইহার সদ্ন্ধেই বাঙ্গালী চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, ‘সবার উপরে মাহ্ুষ সত্য’ । ইহারই 
সন্ধে জীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন, 
“কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা 
নরবপু ভাহারই স্বরূপ 1 
নরবপু পুরুমোত্তমেরই স্বরূপ, কেননা ইহার ভিতরে সর্বরূপের (every thing) 
অমন নিহিত । মাহুযের দেছের মত এমন জিল দেহ বিশ্বে আর কোন দেহই 
লঙ্ন । মানুষের দেহের মধ্যে জড় অছ্ড়, পশু-পক্ষী পতঙ্গ, দেবতা অন্সুর প্রভৃতি 
সব্ব প্রানীর আস্বাদন ঘন হই আছে। যাল্থসের বাহিরে অন্যান্য সর্দপ্রাণীই 
সীমাবদ্ধ । উহার! তাই 9৮5৫:5০৫6০% | আমরা ভাগবতে দেখিয়াছি কেমন 
করিয়া দেবগণ মানুষের ইন্দ্রিয়ঘারে পুরুষোত্তমকে অন্বাদন করিবার জন্য ত্রক্মজন্ম 
কামনা করিয়াছেন। রামলীলার [ভতরে সব দেবতাগণ রস আস্বাদন করিতে- 
ছিলেন। 
এনাস্ত ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদান্ত৷- 
মেকাদশৈব ছি বয়ং বত ভূগ্ভাগ:2 ৷ 
এতদ্ধ,বকচষকৈরসরুৎ পিবামঃ 
শর্বধদয়োহতজ্র-টদজ মধ ৃতাসবং তে ॥ ৯০-১৪-৩৩ 
হে অচ্যত, অহক্ষারের অধিষ্ঠাত। শর্ব* একাদশ ইন্জিয়াধিষ্ঠাত। এবং 
আমি,__ আমর! এই সকল ব্রজবাশীদিগের হীশ্দ্য়ংপ পানপাত্র দ্বারা অস্মহীন 
তোমার পাদপশ্নের মকরন্দরূপ আসব অনবরত পান করিতেছি, তাহাতেই আমাদের 
মহৎ সৌভাগে)র উদয় হইয়াছে ।? 
মাঙ্গমের দেহকে অবলহন করিয়া সর্কপ্রাণী স্ব স্ব জীবনের বিশিষ্ট অমৃত্ত- 
মাদরা পান করিয়া ধন্য হইতেছে। কি মহান্্‌-মধূর তন্ব-ঘেষণা ! মহ্ুম)দেহে 
দেব অসুর একতহু হুইয়। পূৰ্ণানন্দ আত্বাদনে সক্ষম । দৈবী ও আস্ুরী সম্পদ 
দুইই সমস্থিত হুইয়া মাহনের জীবনকে সর্ব€ণসম্পঙ্গ করিযাছে। মাহুয তাই সর্ব 
ভূমি, পর্ব ক্ষেত্র, সর্ব কালে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। মামনই 
অসীম; দেব-অস্থুর পর্যন্ত সদীম। দেব অস্কর পশুপক্ষী প্রভৃতি মঙ্গম্যেতর 
সর্কঞ্জাণী দেশে, কালে, অবস্থায়. আবষ্টনে, আহারে, বিহারে সীমাবদ্ধ । 
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তাহারা সীমালা না আকসা এক পা চলিতে পারে না? মাঙহ্গদই সর্ব ভূমি, 
সর্বব কাল, সর্প অবস্থা, সর্প আবেষ্টন ও সর্বস্ব পরিপাক করিতে 
সক্ষম ॥ এই মাহুসই. নিরিবশেদ নামুন, মুত্র মামুন; কেননা 
মান্য প্রক্নোজলমত সকল দেহীর *অন্র পরিপাক করিনা সরকার’ হইতে 
পারে । 'ন তস্য কিন্চিং অনশ্রমন্তি | সর্প অবস্থার ভিতর দিদা আগাইয়া 
যাইতে একমাত্র মানুষই প:রে॥। দেবতা অঙ্ুর পশ্যন্ত জর্দা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ 
হইবার অধিকার লাভে বঞ্চিত । (দেবতারা যে ভুমি স্পর্শ করিতে পারেন না 
ইহা আমরা নল দময়ন্ধীর স্বশ্নন্থর সভায় পু্রাণ কাহিনীর ভিতর দিয়া লক্ষ্য 
করিয়াছি । 'অসীমে'র পথিক মানুযের একাস্ত দৈবী সম্পদে পরিপূর্ণ সাধ মেটে 
না, সকল বিশেনের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে বলিয়াই মাস্থ সর্ব প্রাণীর 
মধ্যে নিব্বশেম। সর্দ বিশেষ সমন্বিত নিব্বিশেস রূপই মানুনের স্বরূপ | বদ্ধ 
মাহুযই সবিশেষ মানুষ, মুক্ত মাহদই নিধ্বিশেস মান্য ; কিনব নিব্বিলেষ 
মান্গমই মুক্ত মাহুস। মুক্ত মাহুদে সর্সোপাধি সমশ্বিত, সণ্োপাধি বিদনিশ্মুক্ত 
নিরুপাধি। এই মামুমের আবাসভূমি এই জগতের মহিমাও ভাগবত 'ত্রজধাম’ 
কল্পনার ভিতর দিয়া অতি সুনিপুণ ভাসায় ফুটাইয়। তুলিয়াছেন । 

তত্তুরিভাগ্যমিহ অন্ম কিমপাটব্যাং 

বদেগ।কুলেইপি কতমাজ্বিরজোভিষেকম্‌ 

যজ্জাবিতন্ত নিখিলং ভগবান মুকুদ্দ- 

হবদ্যপি যংপদরজঃ শ্রুতিয্ৃগঃমেব ॥ ১০-১৪-৩৪ 
_এই জীবলোকে, তন্মধ্যে ব্বন্দাবনে, তাহাতে আবার গোকুলে বে জন্ম 
সেই পরম সৌভাগ) ; কেনন! গোকুলে জন্ম হইলে কোন লা কোন গোকুলবাসীর 
পদরজঃ হারা অভিষিক্ত হইতে পারে । বেদসকল অদ্যাপি যে মুকুন্দের পদধূলি 
অন্বেষণ করিতেছে, সেই তুমিই ত্রচ্মবাসীদের নিখিল ফ্রীবন ।' ইহারই প্রতিধ্বনি 
কনিক্সা কার্সাইল বলিয়াছেন, ‘This {air 30055719215 says Carlyle, in 
the femous chapter in Sartor Resartus on Natural Super- 
naturalism, ‘is in very deed the star-domed city of God, 
through eve. y star, through every agrass-blade, and most 
through every living soul, the glory ofa present God 
still beams. ‘Man’, he quotas else-where from Chrysostom, 
‘Man is the true Shekinah’‘—the visible presence, that is 


উজ্দ্লভারত [১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


to say, of the divine......‘God manifest in the flesh, is a 
more profound philosophical truth than the loftiest flight 
Of speculation that outsoars all predicates and for the 
greater glory of God, declares Him unknowable.'—Idea 
of God— Pringle Pattison. P. 156 57. 
ধরার ও ধরার মাস্থনের এই গর্ব বাঙ্গলার জ্রগোঁরাঙ্ক ভাগবত-সাধনার 
ভিতর দিয়। আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। *ভুবি বৃন্দাবন 
প্রতিষ্ঠাই ছিল গ্রীগৌরন্ন্দরের অবতরণের একমাত্র প্রস্োজন। "ধন্য কলি 
খন্য খরা+__ইহাই ছিল গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদারের প্রচার্ধ) বিলয়। আমারও 
সার! দিনের প্রার্থনা__ধরার ধুলি হুউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মান্য হউক ব্রহ্ম মাস্থুম । 
“রুতাদিষু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছস্তি সন্ভবন্‌ । 
কলোঁ খলু ভবিষ্যস্তি নারায়ণপরায়ণাঃ 1" ভাগবৎ ১১৫৩৮ 
ভগবান খ্ুষভপেবের পুত্র নবযোগেল্দের অন্ততম প্রীরামভাজন মহারাজ 

নিমিকে বলিতেছেন, হে রাজন্‌, সত্যযুগাদদির প্রজাসকল কলিতে জন্ম বান্ছ। 
করেন । নিশ্চয়ই কলিতে কোট কোটি মাহুস নারায়ণপরা্নণ হইবেন )" যে-ধর্শধ 
ছিলেন সত্য ক্রেতা-দ্রাপরে সমার্জের উচচস্তরের (chosen £০৮ ) ধর্ম্ম, ভাগবত 
ধৰ্ম্ম তাহাকে বিশ্ব-মানবের মধ্যে ছড়াইয়। দিলেন। '‘ভবববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত 
বে ধন গে!র। আগতে কেলিল ঢাল, কাঙালে পাইয়ে খাইয়ে নাচয়ে বাজাইয়ে 
করতালি ।”__প্রেমানন্দ । কলিযুগের মহাবাক্য ভীনিত্যগোপাগ-উচ্চার্িত 
গু am a Cosmopolitan’ এবং ইহা ভাগবতে তক্তিধর্ের চরম পরিণতি । 
ভাগবতে রাজা রস্তিদেব বলিতেছেন, 

‘ন কামকেহহুম্‌ গতিমী হরাৎ পরাম্‌ 

অষ্টদ্ধিযুক্তাম্‌ অপুনৰ্ভবম্‌ বা 

আৰ্হিং প্রপস্ডেহখিলদেহভাজাম্‌ 

'অস্তঃস্থিতো যেন ভবত/দুঃখাঃ ॥” ভাগবত ৯।২১।১২ 
‘আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে অনিমাদি আঅইসিদ্ধিযুক্ত পরাগতি ব! পুনরায়-না- 
দেহবান্‌ অখিল পুক্রষের অন্তরে স্থিত থাকিয়া তাহাদের 





হওয়াও চাই না। 


আত্তির প্রপন্র হইব, যাহাতে তাহার! দুঃখহীন হর ।' 
বর্ণাশ্রম-সাধনার যে-দেশ, যে-কাল যে-বস্ধ বা যে-বৃত্তি ছিল নিন্দনীয়, অপান্ত ক্রেন» 


ভাগবতধৰ্শ্ম তাহারই ত্রক্ষমূল্য প্রদান করিহ্বা আদর্শের সমকক্ষ বলিয়া প্রচার 
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কদিখার অত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই গোবদ্ধন-ধাঁরণের মুল তাঁৎপর্শ্য ! মানুষ 
যে-ধরাকে পদদলিত করিয়া ব্রচ্ছলোকে গোলোক-বৈকৃ্ঠে আশ্রয় খুঁজিযাছে, 
খে-জন্মমরণ ভয়ে ভীত হইয়া জন্মমরপহান হইবার জন্ত প্রপপণ করিয়াছে, 
যে-কলিকালের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সত্য-যুগের ধ্যানে বিভোর হুইস্নাছে, থে 
মটর বৃত্তিকে অসশ্ুচিজ্ঞালে নিরোধ করিবার জন্য প্রত্যাহার-সাধন! শ্রহুণ 
করিয়াছে যে ছোট মানুষদের সঙ্গকে এড়াইস্কা বড়দের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছে, ভাগবত সেই ধরার বুকে সেই জন্মের দিব্য, দেই কলিকালের ইষ্টরূপ, 
দেই মলিন, হেয়! চিত্তরূত্তির ত্রদ্ধযযীরূপ ফুটাইয়া তুলিল, সেই ছোট ব্রজগোপস 
গোপীদের সঙ্গে লীলারদ আদ্দাদন করাইবার জন্য পুরুমে!ত্রমক্রপে প্রীরক্কে দাড় 
করাইচ্গাছেন | যাহা ছিল অধর, 72255561079], ধরার নাগালের বাহির 
‘ও-দেশ', আজ তাহাই নিশ্্ল ভভিযোগে :এ-দেশ,' আমাদের নাগালের ভিতর । 
এই ধরাই আজ নব ব্বন্দাবন । এই “নব ব্বন্দাবনে ঈখরে মানবে একত্র হইয়া 
রয় ।”--চণ্ডীদাস। বাঙ্গালীর সাধন! এই বিশ্বে লববুন্দাবন প্রতিষ্ঠিত করার । 
বাঙ্গালীর সাধনায় সব বড় ছোটর মাঝে নিজেকে আস্বাদন করিবে, ছোট-বড়র 
সমন্বয়ে এই বিশ্ব দিব্য বিশ্বে পরিণত হইবে । ঞ্রীনিত্যগোপাল এতথা[ন তত্ত্বের 
ও সাধনার মুর্ঠিক্পেই আমাদের মাঝে প্রকট হইয়াছেন। বন্দে মাতরম্‌ 


সতাযলস।ধন 


জবিন্ডা সরকার 


সংসারেতে মুক্ত বাধন 
সে যে বড় কঠিন সাধন 
ঘটলে ক্ষতি আছড়ে মরে 
হৃদয় বেলা ভূমি। 
বুকে যখন ব্যথা বাজে 
ভুল হে বায় সকল কাজে 
চমকে তখন অবাক ভাবি 
অনেক দূরে তুমি ! 
পস্থ যখন হারিপ্রে ফেলি 
তখন আকুল দৃষ্টি মেলি 
অন্ধকারে দিশার লাগি 
বন্ধ তোমায় ডাকি. 
পরাণ সথা থাক প্রাণে 
সকল কাজে সকল খালে 
ঝুঁড়ির বুকে পরাগ সম 
গন্ধ সুধা মাখি ৷ 
পথ চেয়ে হাত ঘোৌবল বাক্স 
প্রভাত গিয়ে সন্ধ্যা ঘনায় 
শব্রী সে প্রতিক্ষণীতা 
সারা জনম ধরি__ 
নিষ্ঠায় সে সফল সাধন 
স্কুল ফোটালো সকল কাদন 
শ্রীরমে সে দেখতে পেল 
পথ চাওয়া! পথ ভরি ॥ 
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সত্যসাধন 
তোমার সাধন আমার মাঝে 
স্কুল হয়ে ত স্কুটল ন! যে 
তাই ত ভাবি সাধন আমার 
হয়ত শুধু কাকি ! 
আমার সকল ছিধার পারে 
রেখ তুমি আপনারে 
মরমী গো, জানি আজও 
সাধন অনেক বাকি । 
আঘাত আন্থক আন্মক দোল! 
ওগো আমার সকল ভোগা 
তোমার দেবা লয়ে আমার 
দীণট জেন জালি ! 
দুঃখ সুখের নিত্য দানে 
এই জীবনের ছন্দে গানে 
আমার সকল অ।মি দিয়ে 
সাজাই পুজার ডালি! 


“অবোধ ওরে» কেন মিছে কিস আমি আমি । 
উজ্জানে যেতে পারবি কি সাগন্পথগ।মী ॥ 
জগ২-পানে খাবি নে রে, আপনা পালে যাবি? 


সে যে রে মহা মরুভূমি কী জানি কী যে পাবি । 
মাথান্ন করে আপনারে, সুখ-দুখের বোঝা» 


ভাসিতে চাল প্রতিকূপে সে তো রে নহে সোজা । 


+ 


* 


জগৎ হয়ে রব আমি একেল। রহ্বি ন! । 
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণ! |" 


পুস্তক পরিচয় 


পরিক্রমণ_ শশান্তশীল দাশ । প্রকাশক 2 একল্যাশত্রত দত্ত, তুলি-কলম, 
৪ মধূপাল লেন, কলিকাতা * । মূল্য ছুই টাকা। 
শ্ান্তশীলবারুর কবিতা পড়তে ভাল লাগে এইটে তার কবিতা সম্বন্ধে প্রথম 
কথা এবং এটা নিশ্চিন্তে নধিবাদেই বলা চলে ॥ “পরিক্রম্প+-এর কবিতা সহ্ধেও 
তার ব্যতিক্রম হয় নি। দ্বিতীন্র কথা অতযাধুনিকতার মোহে কবিতাকে অযথা 
দুর্বোধ্য ও কন্টকিত করার প্রয়াস নেই । নেই কেননা কাবিতার উৎস যেখানে 
সেখালেই সে ছুর্বোহ)তা স্বষ্টি করবার মনন্তাত্বিক কারপ নেই বলে মনে হয়॥ 
এইটি আশার কথা । 
ছোট ছোট চিন্তা কাব্যের আকারে সঙজ্ রূপ পেৰেছে “পরিক্রমণে'। তবু সমস্ত 
বইটা শেষ করলে একট] সুর বেঝ্দে ওঠে__সেটা একটা বেদনার নগর । একটা 
আদর্শবাদশী কিশোরের বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের পর তার আদর্শ যে বাশ্ুবে টেকে 
না, এই সত্য লাভের বেদনার স্বর । ব্দর্শবাদী মনে করেছিল আলোটাই শেষ 
সত্য__অন্ধকারটাকে পেরিক্সে যেতে হবে। অথচ বাস্তবে দেখি অন্ধকার__ 
এক এক সময় মনে হয় এ অন্ধকার বুঝি আর কাটবে ন1, মাঙ্গুযের মধ্যের পশুত্বই 
বুঝি বা লাশ্বত হয়ে রইল । কিন্ত কবি শেষ পর্দস্ত নৈরাশ্যবাদী রূঢ় তথা বিরক্ত 
বাশুববাদশী হয়ে দাড়ান লি--তিনি আশা রেখেছেন, সুর্য উঠবে, আলোর ঘর 
ছেয়ে বাবে । নিয়তকেও কবি সুন্দর করেই গ্রহণ করেছেন 
যা 'হম দিয়েছ সবই হে নিগ্মতি, করেছি গ্রহণ, 
তার সাথে মিশারেছি পেয়েছি যা এই ধরমীতে ; 
অতিযোগে, অভিমানে এ ললাটে আকিনি কুন. 
বিল হয় নি কিছু আমার জীবন-সরণীতে ৷ 
যাইহোক, শাস্তণ.লবাবুর কবিতা আমাদের ভাল লাগে, আর দশজনেরও লাগে 
বলে জ্ঞানি । ‘পরিক্রমণ'ও দশজলের জাহগাত্ন বিশজনের ভাল লাগাকে আমঙ্তরণ 
করে আনবে, ভরসা রাশি ॥ 
একটা কথা মনে হচ্ছিল__লে কথার সঙ্গে শাস্তসীলবারু কবিতার কাব্য ঘমের 
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কোনে। সম্পর্ক নেই, তবে ভার ভাবনার ধারার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সেইজভই 
বলতে চাইছি । 

আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মেলে না_-এষ্ট যে ঘটনাটী এটা বহু ব্দীবনকে 
আলোড়িত করছে সমাধান না পাওয়াত্র তিলে তিলে দ্ধ করছে। সত্যশিক 
স্থন্দরের পুজানী মাহুষ সত্য শিখ সুপ্দরকে দেখতে চেপে প্রাণপণ করে কেঁদে 
বেড়াচ্ছে বাস্তবে কি তবে তার দেখ! মিলবে লা কিছুতেই? দেখা পাওয়ার 
প্রচেষ্টায় দাহ্য বাস্তবকে ছেড়েছে, বন্থকে ছেড়েছে _সত্য শিব স্ুন্দরকে ভাবনার 
মধ্যে, তব্ের মধ্যে, সর্বাতীতের মধ্য পাৎহ্ার সাধন! লিহ্েছে__হুস্ হতে 
সুক্মতমতে পৌদুতে চেগ্সেছে। সব সত/__তখাপি কিন্ত-র শেষ হয় নি, হত 
=! স্থপ্থতম স্তরে স্থল নেই তা নয়, লুশ্্রতম অবস্থায় আছে এ যেমন সত্য, 
তেমনি সত্য শিব হন্দরকে যে-বান্তবে পাওয়াই বায় না, সে বাসডবটা আবার 
তাহলে কোন্‌ তৃতীম্ঘ বস্তু? লানারকম কবেই ভেবে দেখা গেছে__কিন্ত 
বাল্বকে আদর্শের বাইরে রাখলে. আলোকে অন্ধকারের ওপারে রাখলে কিছুতেই 
মেলান যায় না, স্থিতি কোথাও মেলে না, ভৃদর কেবলই হাহাকার করে মরে । 
ভাবনার মধ্যে, তত্বের মধে) স্থিতি না পেলে মাহুয কিছুতেই স্থিতি পায় না। 
বদি মনে করা যায় অন্ধকার পেরিয়ে আলে! নয়, বাস্তখের শেষে আদর্শ নয - 
অন্ধকার আলো চিরদিন মেশামেশি, পাশাপাশি অনাদি অনস্তে, যদি মনে করতে 
পারি দুটো মিলিয়ে একটা ঘটন। _তবেই শুধু বাস্তবের আদর্শের, আলোর 
অন্ধকারের ঘদ্ব মেটে? এ মনে করতে পারলে সংগঠনের ক্ষেত্রে, সাধনার 
জীবনে যা করার থাকে সেটা উত্তর্রের ম'ত্রা ঠিক করে নিয়ে সামন্রন্ড বিধান 
আর লেই সামন্রস্যকে ক্ধপ দেবার প্রচেষ্টা । যাক। 

ধপকিক্রমণ' পড়ে আমরা খুশী হয়েছি, অর বহু জনে খুশী হে'ক-_ সেট! 
ইচ্ছে কর। 


সমহিকী 


পর্রিবার-পত্রিক গল! সম্প্রেলন : গত ২১শে পৌষ ১৩৬৩ শনিবার কলিকাতায় 
তৃতীন্ঘ নিখিল ভারত পরিবার পরিকদন! সম্মেলনের উদ্বোধন অন্গঠিত হুদ ॥ 
জাতীয় পরিকজন! কমিশনের অন্ততম সদস্ত ডাঃ জ্ঞানচজ্ম ঘোষ তাহার উদ্বোধনী 
ভাষণ দেন। এ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সভার লতাপতি ছিলেন পশ্চিমের 
খাস্মমত্রী এীপ্রফুল্পচঙ্দগ সেন? সন্মেলন্খের সভাপতিত্ব করেন নিখিল ভারত 
পরিবার পরিকল্পনা কমিশনের সভানেত্রী জ্রঘতী ধনবস্তী রমা সাও । ভারতের 
বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে কলিকাতার 
মেয়র অধ্যাপক সতীশচজ্্ ঘোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের উপাচার্য &) নির্্লচজ্ 
সিন্ধান্ত ও অত্যর্থন৷ সমিতির সহ-সভাপতি ভা: অবোধ মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা 
করেন । উক্ত সম্মেলনের এই অধিবেশন উপলক্ষে ২২শে পৌষ রবিবার সকালে 
মিডলট ৰ দ্রীটে এবং চৌরক্ষীর মোড়ে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল &/মতী পম্মজা। নাইতু । প্রদর্শনীতে 
অনেকগুলি চার্ট, নক্সা, মডেল, প্রাচীরপত্র এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পকিত বিবিধ 
ক্রব্য রাখা হুইগ্থাছে। প্রদর্শনী শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুলও বটে ॥ প্রদর্শনীতে 
যে চাট রাখা হইক্সাছে তাহাতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিবয় 
বিকৃত ছিল। প্রথম প1চশালার পূর্বে সার! ভারতে পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা- 
কেজ্দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৎ২চী। প্রথম পাচশাল! পরিকল্পনাকালে উহার সংখ্যা 
ক্লাড়াইয়াছে ১৯৮ । ভ্িতীক্স পাঁচশালা পরিকল্পনায় পঞ্জী অঞ্চলে ২**- এবং 
সহরাঞ্চলে ৩০০টি কেন্দ্র খোলায় প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঘনবপতিপৃর্ণ পশ্চিমবঙ্গে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়ে'জনীয়তা বিশেষভাবে বিবৃত করিরা পশ্চিম বঙ্গের 
রাজ্যপাল জীমতী পদ্মন্দ! নাইডু বলেন, *৮*৫ জল লোক যেখানে প্রতি বর্গমাইল 
এলাকার বাস করেন, যেখানে চাষের পর্যস্ত জন্দি নাই, পূর্ব পাকিস্থান হইতে 
সদবান্তবদের আগমনের ফলে যেখানে এক অন্বাভাবিক অবস্থার স্বষ্টি হইয়াছে, 
তাহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছড়া গতি লাই ।' ডাঃ স্ববোধ মিত্র বলেন, ‘এক্ষণে ভারতে 
৩৬ কোটি লোক বাছে । হিসাব করিয়া দেৎ। গিয়াছে গড়ে ইহা অপেক্ষা 
<= লক্ষ লোক বংসন্বে বাড়তেছে। তারতের ন্যায় গরী.ব দেশ এই বিপুল 
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আনসংখ্যার চাপ সছি.ত পারে না । বর্তমানে চিকিংস! বিজ্ঞানের উ্নসনহেহ 
স্বত্চসংখটাও হসে পাইয়াছে। পৃথিবীর অনেক অংশে এখনও জনলংখ্যা 
অতিমাত্রায় বাড়িতেছে। পৃথিবীর সম্পদ এবং জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের 
জনযই জন্মনিয়ন্ত্রণ একমাত্র প্রয়োজন ।” 

সম্মেলনের অনুষ্ঠাত্ব ও বক্তাগপের সকল আলোচনাত ভিতর দিয়া একটি 
সর ফুটিয়। উঠিছে বে, ভারতে বে হারে জস্মলংখ]া বৃদ্ধি পাইয়া চলিশ্রাছে 
উহা নিয়ত্িত না হইলে অনুর ভবিষ্যতে ওঁ সংখ্যা বিপুল হইবে । তাহাতে 
নিলস্বণের উপতুকত ব্যবস্থা না হইলে সমন্চা গুরুতর আকার ধারণ করিবে । 
জনপংখা। বৃদ্ধি ভারতের সম্পদ রূপ না হইস্ছ! দুর্গতির কারণ হইয়াছে ও হবে। 
জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কুফল ভারত সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যে সব 
বেসরকারী সাদার্জিক প্রতিষ্ঠান এই কুফল হুইতে দেশকে খাচাইতে 
চাহে, তাহাদের সম্ভবপর সকলপ্রকার সাহায্য দিতে সরকার উৎস্থক । অভ্যর্থনা 
সমিতি সভাপতি ইহাও জানাইক্স/ছেন বে, পকবাধিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় 
শরকার এই উদ্দেপ্যে ৪ কোটি টাক। ব্যয় করিবেন । সমগ্র আলোচনার ভিতর 
দিয়া আও একটি তত্ব উদথাটত হইক্রাছে। “কলিকাতা, বরেদা, বেদ্বাই ও 
লক্ষৌতে অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যধ্যে 
জন্মনিয়গ্রণের অভ্যাপ প্রদার লাভ করিল্লাছে। অপেক্ষাঃত কম বিত্বশালী এবং 
দৱিদ্রগণ এই পরিকল্পনাত্ন তেমন সাড়া দেয় নাই।” 

পরিবার পর্থিকল্পনা জন্মনিয়স্ত্রণকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবর্তিত হইয়াছে। এই 
পর্ধিকলনার প্রধান উদ্দেশ্য সম্ভতির সংখ্যাকে একটি নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখ! 
ও দম্পতির পক্ষে অবশ্যপালনীয় বিশে কয়েকটি আচরণ তাহাদের দ্বারা 
খঅন্গলঙ্ধগ কহানো। এই আ(চর্রণগুলি নিশ্চয়ই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইবে । ইহা! 
মূলতঃ বিজ্ঞানসপ্ধত ধোৌনশিক্ষা দ্বারাই ফপপ্রশ্থ হইতে পারে জন্মনিয়স্ত্রপের 
বিরুদ্ধ নীতিগত কোন আপত্তি তু'লবার কিছু নাই । ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
স্বহদারশ্যক উপনিষং ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্ধ ব্রাক্ষণে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিদ্দেশ 
দিরাছেন। যে প্রকার জন্মঃ থে প্রকার উৎপাদন এবং বে সমস্ত গুপলম্পন্ন 
হইলে পুর নিজের ও পিতার লোকইতক্কর হইয়। থাকে, তাহা সম্পাদনের জন্যই 
স্বহদারণ)কে এই অধ্যাঘটি লিখিত হুইমা-ছ। বে প্রাণদশশী পুরুষ পৃব্বাত্রাঙ্গাণে 
উক্ত প্রীমস্থকর্্ম করিঘ্রাছেন, বক্ষাঘাল পুত্রমন্বকর্শ্মে ভাহারই অধিকার । এই 
অআধ্যারের দশম অস্ত্রে র হয়াছে, “অব যামিচ্ছেন্র গর্ভং দধীত ইতি.........আভিগ্রাপ্য 


উজ্জল ভারত [ >*ম বর্ম, ১ম সংখ্যা 


অপান্যাদিল্রিয়েন তে রেতসা (রত আদদ ইতি আরেত। এব ভবতে।? স্বাধী 
দি ইচ্ছা করেন বে এই স্ত্রী গর্ভধারণ ন! করে, তাহা হইলে..... প্রাণনব্যাপারে 
ঞ্রীদেহে বাযুপ্রেরণ সম্পাদবপুববকি ‘ই স্রয়েশ তে’ ইত্যাদ মন্ত্রে অপান বাছুর 
কাশ = ত্রবে। এইহপ করিলে সেই শ্রী নিশ্চহুই গভিমী হইবে না ।' আবার 
গর্ভধারণ ক্রুক এই কপ ইচ্ছা ক'রলে কিরপ সাধন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে 
হবে, তাহাও পুংবত। মন্ত্রে ‘নদ্দিষ্ট হইয়াছে । ভারতের উপনিমদ্‌ জ্বীবনের 
আদি হইতে অস্ত পযন্ত সব ব)পারকে ‘যজ্ঞ’ বলিয়! আন্দাদন করিয়াছিলেন । 
এ দেশে মৃত্াও যজ্ঞ । তাই ইহার লাম অস্তে)ছি অর্থাৎ অন্ধ)-_শেষকালীন 
ইটি-_যজ্ড । বিবাহ এখানে যজ্ঞ, পুত্রোৎপ'দন প্রক্রিয়াও খজ্ঞ। নিজের এবং 
লোকহিতে পুর-এজনন না করাও যজ্ঞ । একদিন নিশ্চয়ই এই সাধনার রহস্ত 
লোক সমাঙ্ছে প্রচলিত ছিল। জনসংখ্যা হাস হইলে ইহার। সন্তান বুদ্ধি করিতেন, 
আবার জ্বনঃ.ংখ্য। বুদ্ধির চাপ সমাজের উপর পড়িলে জনসংখ্যা ত্রাসের সাধনাও 
কহিতেন । ইহা তখন বাহিরের কোন হস্ত সাহায্যে করা হইত না। দেছ 
একটি জীবস্ত সন্ত উহাৱ সমস্ত পক্ৰিয়াইউ ০1৪৭১০ হওয়া চাই । লা হইলে 
অদ্বাভাবিক (306০৭!) উপায়ে জন্মনিরঞ্রণ করিলে দেকতে উপত্র 
অন্দ'ভাবিক চাশ পড়িবে, তাহা-ত দেহ্যস্র বিকল হইবে । তাই অন্মনিয়স্্রশের 
সাধন হেচ্ছামূদক হওয়াই বাঞ্ধনীয়। বর্তমান যুগ যাঞ্জিক হইলেও জন- 
সাধারণের মধ্যে বিপুল প্রচার ও যথেষ্ট যোঁ নশিক্ষ। গুরবর্তনের ফলে ইহ! ক্রমশঃ 
স্বাভাবিক *.ংযমের ভিতর দির! স্বাস্থ্য আলন্বন করিবে। ব্য:ক্তগত ও সামাজিক 
স্বস্কৃতার জন্যও কি আজ জদ্ম নয়ন্ত্রণের প্রশ্নোজন হয় নাই? বহু সম্তানের পিতা- 
হাতার কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হয়! উপযুক্ত খাস্যবস্তু, উপযুক্ত শিক্ষা, 
উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিপাঙ্জন করিবার যোগ্যতা কমজ্ন পিতা-মাতার আছে? 
উহাতে কি নৈতিক জীবনের মৰ্য্যাদ! রক্ষিত হন্ত ? 

যৌন সম্পর্ককে সভ্য সমানে অতি নোংরা করিবার ফলে সমাজের প্রচুর 
অকল্যাণ হইয়াছে । যে সম্পর্কের উপর এই বিরাট সি দাড়াইয়া আছে, 
তাহার ভাগবত এপ. এ সম্পর্ষের অস্তনিহিত ভগবানের স্বষ্টিধার! অঙ্গন রাখার 
কামনা এবং এ সম্বন্ধে সংযত ব্যবহার শিক্ষা, দিবার ভার যতদিন সমাজ, সমাজপতি 
ও পিতামাতার! গ্রহণ না করিতেছেন, ততদিন ‘পরিবার-পূরিকল্লন। কমিশনে'র 
কাজ মন্থর গতিতেই চলিবে । যৌন সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক সাধন! ও ভাগবত রূপ 
দরিদ্রদের কাছেও এাণসাধনার ভিতর দিয়া উপস্থিত করা হইলে তাহারাও ইছাতে 


আঘ, ১৩৬৩] সানয়িকী 


সাড়া দিবে। মানুৰ যে বিশ্বকষপ, বিশ্বকপ হইলেই যে মাহুস মদনমোহন হয়, 
এবং মদনমোহনই যোঁন সম্বন্ধকে সংযম-ভিত্তির উপর দ্বাড় করাইতে পারে, এই 
শিক্ষার ভারই এই পর্রবার পরিকল্পন। কমিশলকে নিতে ছইবে। শিক্ষার 
মাথামে দেহ-কাঠামোকেই তেমন সহজ অবস্থায় আনা সম্ভব, যাহাতে অশ্ব! ভাবিক 
উপায় গ্রহণের প্রশ্নোব্মনীয়ত। ক্রমশঃ কমি) যাইবে। নিশ্চই ইহ! সমগ্র 
সাপেক্ষ । সৎগুণ সম্পন্ন পুত্র কন্যা সংখ্যায় কম হুইলেও জাতির তাহা গৌরব ॥ 
আনন বৃত্তি সব সময়েই সমাজের ক্য'ণপ্স্থ হয় না ! উহা জাতির ভারস্ব্প ও 
হ্প। কেন্ডীয় সরকার এই সমস্তার দিকে লচেতন হইয়াছেন, ইহ! ভরসার কথা, 
তবে সরকারের দিক হইতে কতখানি ‘বাহিরের’ না হুইয়৷ উপাছ নাই । বদি 
এ দেশের সমাজপতি, নীতিবৎ পণ্ডিত ও সম্ভগণ যোন-সম্পর্বকে বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার তিতর দিয়া প্রবর্তন করিবার দিকে অবহিত না হুন. শরকারের চেষ্টা 
ব্যর্থ হইতে বাধ্য । বন্দেমাতরম্‌ । 


‘এই যে জগৎ ছেরি আমি, 
মহাশক্তি জগতের স্বামী 
একি ছে তোমার অন্রগ্রহ ? 
* * * 
হেসে ক্ষমতার ছাসি, অসীম ক্ষমতা হতে 

ব্যয় করিয়াছ একরতি, 

অভ্গ্রহ করে মোর প্রতি ? 
শুভ্র শুভ্র জুই ছুটি ওই যে রয়েছে কুটি, 
ওকি তব অতি শুভ্র ভালোবাসা নয়?’ 

_ সন্ধ্যা সংগীত 


ভৱিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন 


বিবেকানন্দ 

‘এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মন্্রীচি্। তোমরা উচ্চব পর] । 
ভুতভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল কুল তোমর', কেন লীক্গ শীঙ্গ ধূলিতে 
পরিণত হ'ক্সে বাচ্ছনা ? হু", তোমাদের অস্থিময় অন্গুলিতে পৃ ধিপুকধদের সঞ্চিত 
কতগুলি অমুলারত্বের অঙ্গুবীপ্নক আছে, তোমাদের পূতিণন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে 
পূর্ধকালে অনেকগুল রর পেটক1 রক্ষিত হ্য়ছে। এতদিন নেহার ম্থখোগ 
হয় নাই। এখন ইংরেজ-রাজ্যে অবাধ বিস্ঞাচচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, 
যত শীত্র পার দাও । তোমরা শৃন্ঠে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক । বেকুক 
লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ কবে জেলে, মাল' মুচি, মেধবের ঝুসড়ির মধ্য 
হতে । বেকুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনোওখালার উন্ননের পাশ থেকে। 
বেক্ষক কারখানা থেকে, হাট থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ত থেকে । 
এরা সহশ্র সহস্র বংসর অত্যাচার সয়েছে__তাতে পেয়েছে অপুর্ধি সিহত । 
সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে_তাতে পেঙ্গেছে অটপ জীবনীশক্তি। এর! 
একমুঠো ছাতু খেয়ে ছুনিঘা উন্টে দিতে পার্বে। আধখান! রুটী পেপে টত্রলে।ক্যে 
এদের তেহঙ্জ ধরবে লা। এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পহ । আর পেয়েছে অন্ভুত 
সদাচার-বল, যা ব্রৈলাক্যে নাই। এত শাস্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, 
এত সুখটী চুপ ক'রে দিন রাত ধাটা, এবং কার্শযক:লে লিংহের বিক্রম || 
'সতীতের কক্ষালচন্্!__এই সান্নে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত! এ 
তোমার রত্রপেটিকা, তোমার মালিকের আট” _ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শী 
পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে অদ্ুগ্ঠ হয়ে যাও, কেবল 
কাণ খাড়া রেখ, তোমার বাই বিশীন হওয়া অনি শুনবে কোটা জিনুতলান্ী, 
ন্রলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি £_-“ওয়াহ গুরু 


হি ফতে।” 


ওরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারামণ আশ্রম, পো: দেশবন্্নগর, কলিকাভা-_-৩* 
হইতে প্রকাশিত ও অনাদি প্রেস, ৯৭1৩ নিউ স্যামবাজার দ্রীট, 
কলিকাতা-__৪ হইতে মুদ্রিত । 





উত্্বল ভারত 


০ম বর্ষ ফাল্গুন, ৯৩৬৩ ২য় সংখ্যা 


কণ শোধ 


(পূৰ্বাহ্থব্বত্তি ) 
শ্রীরেণু মিত্র 


চক্রবত্র্ণ সম্রাট বিজয়াদিত্যের অধীনস্থ রাজা সোমপালের ভারী ইচ্ছে সে 
সহাটের থেকেও বড় হবে। শেখরকে সে কথা জানাতে সে বলে সম্রাটকে হার 
মানাতে হলে অপুর্যানন্দ লঙ্গ্যাসীকে বশ করতে হবে। কথ! প্রপঙ্গে রাজা 
সোমপাল বিসয়াদিত্য সগ্বন্ধে তার বিরক্তি তে। প্রকাশ করলই, বিজন্নাদিতে)র সভা- 
কবি রান শেখরের সম্বন্ধেও তার বিড়ন্ণা প্রকাশ করতে কশ্বর করলে না। শেখর 
শান্ত মনেই লে বিতৃষ্ণাকে গ্রহণ করলে । সোমপাল শেখরকে বলঙ্লে সন্ন)াসীকে 
খুঁজে বের করতে, সে রাজদূত পাঠিত্রে দেবে। যথাসময়ে রাজদূত এসে হাজির, 
তারপর ঘথালময়ে সন্যাসী রাজ-সন্দর্শনে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় রাজা 
সোমপালই সন্ত্রাসী সমীপে উপস্থিত । কিন্তু এর আগে আরও কদেকটী ঘটনা 
ঘটেছে । তার মধ্যে সন্্যাসী অপূর্বানন্দকে অপূর্বানন্দ বলে চিনতে পেরে 
লক্ষেশ্বরের তার কাছে মাপ চেশ়ে কথাবার্তা । লক্ষেশ্বর বলছে কেবল মাপ 
করলেই হবে না --লে এই শরৎকালে বাণিজ্যে বেরোবে, সন্গাসীকে বলে দিতে 
হবে কোন্থ্নে গেলে সুবিধা হতে পারে, আর ঘুরে বেড়াতে না হুয়। 

সন্ন্যাসী জবাব দেন, ‘আমিও সেই সন্ধানেই আছি আর যেন ঘুরতে না হয় ॥? 
__আমরা আগেই দেখেছি লক্ষেশ্বরের জীবনচেতনার সঙ্গে শেখরের জীবনচেতনার 
কতখানি পার্থক্য । এখানেও তাই । লক্ষেশ্বর শুধায়, 'সদ্ধান কিছু পেয়েছ ?” 
সন্ন্যাসী বপন, ‘কিছু পেয়েছি বই কি! নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?" 
লক্ষেশ্র কি বোঝে ? বাকৃগে* সে যা খুশী বুঝুক গে__কিন্ত সন্যাসীর কখাটী 
বড় সত) কিছু সন্ধ'ন না পেলে কি এমনি ঘুরে বেড়ান যাহ ? ভগবানের 
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বনন্দান্াদন যার কিছু হয় নি, সে সে-আনন্দের খেজে ঘুরে বেড়াতে পারে না। 
ভেতরে বাইরে ভগবদ্‌ আস্বাদন কিছু যে উপলা্ক করতে পেরেছে, সেই-ই সেই 
কিছুর বাইরে অনস্ত উপলব্ধির খোক্ষে ফেরে । যাক্‌, সদ্যালী বলেন লক্ষেশ্বরকে 
যদি লব ব্যবসা সে ছাড়তে পারে, তবে সঙ্গ্যানী বে ব্যবসান্স ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে 
ব্যবসা সে ধরতে পারবে ॥ জক্ষেশ্বর জবাব দেয়, শেষকালে ছুকুল যাবে ন! তো? 
বদি একেবারে ফাকিতে না পড়ি তাহলে তোম'র তঙ্গি ববে তোমার পিছন 
পিছন চলতে রাজ আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে 
বিশ্বাস করি নে, কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে । আচ্ছা, আচ্ছা 


স্বাজি।” 
সন্গযাসী, শেখর, ঠাকুরদা, ছেলের দল আর উপানস্দকে নিয়ে জীবনের যে স্থরটী 


বেজে ওঠে, যে আনম্দটী প্রতিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে, তার পাশে সোমপাল আর 
বিশেষ করে জক্ষেশ্বর কেমন বেন্সরো ব'জে। লাটকচীর মধ্যে এদের সমুপস্থিতি 
কি কেবল নাটকীয় ভারসাম্য রক্ষা করছে ? তা লন্গ__বান্তব জীবনও ঠিক এই-ই॥ 
শেখর আর সল্ল্যাসীর মত লোকের দেখা যদি পাওনা! যায়, তবে লক্ষেশ্বরকেও 
দেখতে হবে, সোমপালকেও । আমাদের মুস্কিগ হয়েছে আমরা শেখরকে চাই, 
সন্ল্যাসীকে চাই, সোমপালকে সইতে পারি না, লক্ষেশ্বরকে বুঝতেই পারি না__ 
তাই সংসারে কষ্ট পাওয়া! ছাড়া আমাদের গতি নেই । 

সোমপাল এসে জানালে সে অথণ্ড রাজ্যের অধিশ্বর হতে চায়। সর্যাসী 
বলছেন, 'তাহালে গোড়া থেকে শুরু করো । তোমার খণ্ড রান্দ্াটী ছেড়ে দ[ও ॥” 
খও নিয়ে আসক্তি থাক। পর্যন্ত অথণ্ডকে পাওয়ার সম্ভাবনা) নেই সত্যিই । খণ্ড 
নিয়ে মান্য আলক্র হয়ে পড়ে বলেই বলতে হ্য় খণ্ডকে ছাড়, নইলে অধখণ্ডকে 
পাবে না। আসক্ত হলেই খণ্ড মিথ্যা । সশ্ল্যালী বিজয়াদিত্য খওকে আদ্দাদন 
করেও অধণ্ডে পৌঁছুতে পারেন, তাই তাকে ভার খণ্ড রাজ্য ছাড়তে হুম নি। 
কিন্ত নিজের খণ্ড রাজ্যে যার অতিরিক্ত আসক্তি, তাকে বলতেই হয্ন তোমার 
খণ্ড রাজ্য ছাড়। 

সন্র্যাসীর কাছে সোমপাল চক্রবর্তা সত্রাট বিজঙ্াদিত্য স্থক্ষে নিজের মনের 
কথাটা পারক'র করেই খুলে বললে । তুমি বড়__নালাভাবেই বড়; আমার তা সহ 
হয় না। তুমি যে আমায় পীড়ন করেছ তা ল্__পীড়ন কর না বলেই সুমি বড় । 
কিন্ত তোমার বড়ত্বই আমার পক্ষে শীড়াদ।য়ক । সম্রাট বিজদ্'দিতয সম্বন্ধে 
সোমপালের অবস্থা এই রকম ॥ লোমপাল বিজদ্গাদিত)তে বশ করে তাকে তার 
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কোনে! একটা কাজে লাগিক্ছে দেবে । সন্র্যাসীও বলে, 'এ তো খুব ভালে 
কথা । যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তাহালে ভারি খুশি হব ।' এটা 
বিজয়াদিত্যের সতি)ই অন্তরের কথা _বে মুক্ত সাধনা তার আবন-সাধনা আর 
যে অমৃতের পণ শোধ করতে তিনি বেরিরেছেন, সেখানে অহংকার চুপ করে 
দিতে না পারলে লাভের অঙ্কে কিছুই জমবে না। বিচ্ছিন্ন অহংকার নিয়ে 
বিশ্বের অমৃতকে তুজে পাওযা যাবে না। লোমপল নিজের ক্ষুদ্র চিত্রব তির 
কাছে বন্দী__তবে সহ্যাপীর সান্ধ্য ও ব্যবহার তাকে মুক্তি এনে দিয়েছিল । 

লক্ষের উপনন্দকে অপমান করেছিল । উপনম্দ মলে করেছিল, অপমান 
যখন করেছে তখন তার কাছে আর সে ক্ষণ দ্বীকার করবে না। ফিরে গেল 
ঘরে। প্রন্থুর বীপাথানি নিলে তার ধুলো ঝাড়তে তারগুলি বেন্দে উঠল, “অমনি, 
বলছে উপনন্দ সন্ন্য।সীর কাছে, ‘আমার মনটার ভিতর কেমন যে হুল আমি বলাতে 
পারি নে । লেই বীপার কাছে লুটয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল 
পড়তে লাগল". উপনন্দ জীবত্থতে পেরিয়ে অনেক দূরে এগিক্সেছে_-তাই 
প্রভুকে খলী রেখে তার শাস্তিনেই। নিজের অপমানকে অপমান জ্ঞান করলে 
প্রস্থুর ঝণ শোধ হয় ন!--মহত্তর কাজে ব্যক্তিগত মান অপমান অনেকই ভালিয়ে 
দিতে হয়। প্রভুর খণ শোধ করতে যখন আমি নিবেদিত-প্রাণ, তখন অ:মার 
ব্যক্তিকে ছাড়িত্ে অনেক বড়র আমি প্রতিনিধি । তধন আমার আমিকে আমি 
ছাড়িয়ে এসেছি, তাই ব্যক্তিগত মান অপমানের কোনে! প্রশ্হই আর ওঠে লা। 
একট। বড় কাজ করতে এসে যদি নিজের মান অপমানের প্রশ্রেই ঠেকে যাই, 
তাছালে সেইখানেই আমাহ জীবনের গতি শুদ্ধ হয়ে গেল খে !--উপনন্দর মনের 
মানি সেইখানে । শিক্ষের এই মান অপমানের ব)ক্িগত বোধকে পেরিক্গে যেতেই 
হবে। উপনন্দর বুকের ভিতরে তীব্র জ'লা-_কেমন কবে এ অবস্থা থেকে সে 
উত্তীর্ণ হবে ? থে আমাকে অপমান করল তার ওপর রাগ করে থাকার দীনত! 
থেকে মুক্তি চাই_ নইলে নিজের অস্তর যেমন পিষ্ট হয়, যেমন নিজ্জে ব্যর্থ হই-__ 
তেমনি প্রভুর কাছে অপরাধ ঘটে । উপনন্দর প্রাণ হাহাকার করে ও:$-__কিছু 
একটা করতে চাই _*ইচ্ছে হচ্ছে আমার প্রভুর জন্য অসাধ্য কিছু একটা কত্রি.” 
আজ ঘদি উপনন্দ প্রভুর জন্ত প্রাণ দিতে পারত তাহলে তর অন্তর তৃপ্ত হতো, 
তাহলে তাঁর পক্ষে এই শরতের অমামান্ত দিনটা সার্থক হতে। ৷ 

সার্থকতার কত রকম পথ -শরতের এই দিনওগলর অন্নির্বচনীয় ক্ষণে 
ছেলের! অকারণ ধেলে সার্থক. বিজহাণিত্য বিশ্বের অমৃত্রে দ্ধণ শে৷ধ করতে 
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প্রাণ বিতরণ করতে সদ্যাসী হতে পথে বেরিয়ে পড়ে সার্থক, শেখর পথে পথে 
সেই নরনতুলানোকে তু'ক্ষে সার্থক, আর উপনন্গ প্রস্থ প্রেমে পুথি লিখে সার্থক 

তচান্ব। জীবনে সার্থক হওয়ার পথ একটা নয় ! 

এমন সানার ছেলে উপনন্দের হাজার কার্ধাপপের ব্রণটুকু শোধ করে দিতে 
পারলে সম্রাট বিজক্নাদিত্য ধন্ঠ হয়ে যাবেন, সঙ্গ্যাসীর কাছে এ কথা জানতে 
পেরে উপনন্দর বিস্ময় লাগে । সতি) বিশ্ব লাগে । চারদিকের ক্ষুদ্রতা দেখতে 
দেখতে মহত্ব দেখলে আর বিশ্বাস হতে চায় লা। ‘এও কি সম্ভব? এ প্রশ্ন 
জাগে । কিন্তু অসীম রহস্যে ভরা এ বিশ্ব এইখানেই শেষ নয় সন্যাসী তাই 
উত্তর দেন, “জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি 
কিছুই নেই?” সত্যিই লক্ষেশ্বর আছে ঠিকই, তার দেখাই পাই চারদিকে বেশী, 
তবু মনে রাখতে হয, বার বার ভূলে গেলেও মলে রাখতে হয় লক্ষেশ্বরের থেকে 
বড় সম্ভাবনা বিশ্বে আছে । বার বার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে চায়--কিস্তু তবু 
সে বিশ্বাস যখনই হারালাম, তখন সন্মুখে কেবলই নিছক মৃত্য_সে মরণ নূতন 
কিছুকে জন্ম দেপ্ না। উপনন্দ সদ্যাসীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েও কিন্তু 
নিশ্েষ্ট হয়ে রইল ন!--তার নিজের যেটুকু করণীয় তা থেকে দ্থলিত হলো না। 
লে বলতে পারলে, ‘অ'চ্ছা, সে সম্ভব হয় তে! হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুধিগলি 
নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি _নইলে আমার মনে বড়ো মানি হচ্ছে ।* 
এই তো কথা_-করুণা পেলেট কি নিজের কর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে? 
অথচ মানুষের এই প্রশ্নই আত পর্ণস্ত সমাধান হুল না--করুণা সত্য না কর্ম সত্য । 
যে করুণাকে সত্য বলছে সে করুণার দোহাই দিয়ে, করুণার দিকে চেক্সে থেকে 
নিজের কর্ষকে পরিত্যাগ করে বসে আছে-_বলছ্ছে, তার যা করার তা তিনি 
করবেন । আবার করুপাকে যে মেনে নিতে পারছে না, সে একমাত্র নিঙ্জের 
কর্মের উপর নির্ভর কধ্তে গিস্থে ভিতরে ভিতরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে অথচ 
কর্মেরও তার বিরাম নেই । রবীন্দ্রনাথ দুটোকে কেমন সুন্দর করেই মিলিয়ে 
দিলেন । হাজার কার্ধাপণ দিয়ে খ্যণ শোধ করে দেবার লোক চাই-_-কিন্ত নিজে 
হাত গুটিয়ে বসে থাকবারও জে নেই_-তাহালে করুণ! আসে না। আমার কাজ 
প্রাণপণ করে সাধ্যমত করে যেতে হবে, আবার করুণা লাভ করবার মত বিশ্বাস ও 
প্রাণকে জাগ্রত রাখতেই হুবে--তাই গীতায় ভগবান বারবার শরণাগত হতে 
বলেছেন আবার বলেছেন ‘আত্মনা উদ্ধরেৎ আত্মানন্‌ |” নিজের বদ্ধ নিজে, 
নিজের শক্র নিজে+__ এটা কর্মের কথা, কর্মকলেতর কথা ; আবার বখন বলেন 
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তোমার মনবুদ্ধি আমাম্ম দাও, শরপাগত হও_-তখন হুয় করুণার কথা । এ 
বিশ্বটা তোমার আমার ব্যক্তিগত মাপের চেয়ে এত বড় যে, আমার তোমার কর্ম 
দিয়ে কিছুতেই এর শেষ মাপ হব লা ? ভগবানের করুণাই ছোক কিংব! সমাজের 
করুপাই হোক কিংবা আমার বাইতের আর কিছুরই ছোক, তার ওপর বিশ্বাস ও 
নির্ভর রাখতেই হয়। অথচ আমি বলে একটা বিশেষ সত্তা যখন 'অ।ছে, তখন 
আমার কাঙ্দ করে যাওয়ার মূল্য ও স্থান অনেক খানি বই কি। উপনম্দ 
বিজয়াদিত্যের করুপা পাবে জেনে দিশ্চস্ত হুল বটে, কিন্ত নিজে কর্ম ত্যাগ 
করলো না । বললে, বদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু ততদিন পুথিখ্চলি 
নকল করে সে কিছু কিছু শোধ করতে থাকবে-_-নইলে তার মনে বড়ো 
হানি হচ্ছে ।_এমনি ছেলে মেয়ের দেখা আজকাল কি আর পাওয়া! বায় না? 
বায় নিশ্চয়ই, তবে সহজেবান্ননা। 


লক্ষেস্বর এসে সন্গ্যাসীকে জানিয়ে গেল ভার চেল হওয়া লক্ষেশ্বরের কর্ম 
লয় । অনেক দুঃখে যা পেঘ্েছে তাকে সন্ত্যালীর এক কথায় ছেড়ে গিল্সে শেষে 
হায় হায় করতে সে রাজী ছুতে পারে না। যাক, ঞ্চণশোধ কাছিনীর এক 
সমস্ত। পেস হুল । বব একেবারে লে লঙ্গ/সীকে ছাড়তে পারে নি-_খুরে 
ফিরে “আবার এসেছিল-_কেননা সদ্যাসী যে সোনার পদ্রর সন্ধানে ফেরেন, সে 
কথাটী সে কিছুতেই ভুলতে পারে নি ॥ 


সন্ন্যাসী শেখর ঠাকুরদা--তিনজন মরমী । বিশ্বের আনন্দের শ্বণশোধ কি 
বস্থ বুঝিয়ে বঙ্গছেন সন্গটাসী_শয়তে যে স্যোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েছে, 


তার শোধ করতে চাই যদি তে! হুদর ঢেলে দিতে হবে উদাশী শেখর এই 
কথাকে ব্যাথা করছে গান দিয়ে, 


দেওয়া নেওয়া ফিরে দেওয়া 
ভেঃমার আমায় 
জনম জনম এই চলেছে 
মরণ কভু তারে থামায় ? 
যখন তোমার গানে আমি জ্ঞাগি 
আকাশে চাই তোমার লাগি, 
আবার এক তাঙ্গাতে আমার গানে 
মাটির পানে তোমায় নামার । 
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ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা 
তার ধারি ধার 
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে 
শোধ করি তার। 
অ'মার শরং-রাতের শেফালি বন, 
সৌরভেতে মাতে ঘখন, 
তখন পালট! সে তান লাগে তব 
শ্রাবণ রাতের প্রেম বরিষায় ॥? 
দেওয়া নেওয়া ফিরি:র দেওয়ার এই সম্বন্ধ বিশ্বপ্রকৃতিন্ন সকল শুক্র সঙ্গে 
আমাদের । সুখের আলে! আর তাপ, আকাশের বিস্তার, বাযূর সঞ্চালন, পাখীর 
গান-_-এদের সঙ্গে তে) বটেই, তেমনই গাছ পাপা লতা পাতা মাহুষের”-_-আ!বার 
মাজষের সঙ্গে মান্ুসেরও _ সকলের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে এই দেওয়া নেওয়ার 
সম্ব্ধ । এ কথা ধদি মানুষ মনে রাখতে পারত, তাহালে মানুষের কত ছুঃখই বে 
ঘুচে যেত। সন্যাসী সেই নেওয়া দেওয়। ক্রণশোধের দৃষ্টান্ত খুঁঞ্জে পেলেন 
উপনন্দর মধ্যে । বলছেন, ‘এই খ্খণপোথের ছবি আমি দেখে নিলেম ওই উপনন্দের 
মধে)। ওই তো প্রেমের খপ প্রেম দিয়ে শুধছে।* প্রেমের খণ প্রেম দিয়ে 
শুধতে হুবে। এই বিশ্বে যে আমরা বেচে আছি ত! ধুলি থেকে, ।তুপকণা থেকে 
ডাইনে বায়ে সামনে পিছে দূরে কাছে যা কিছু আছে, যে কিছু আছে সবাইর কাছ 
থেকে প্রেম কুড়িয়ে প্রেমে লিঞ্চিত হয়েই বেচে আছি । আমাদের বেঁচে থাকবার 
পথে বিরুদ্ষতা অনেক আপে লতি, কিন্তু যোটমাট হিসেব নিলে প্রীতি আর 
প্রেমের ভাগই জ্রীবনে বেশী, তা ন! হলে আমরা বেঁচে থাকতেই পারতাম না । 
কন্ত অপ্রেম অপ্রীতি যা পাই তাকেই এত বড় করে দেখি যে, সেইটেই মনে থাকে, 
সেই্টটেই সদা উপস্থিত ॥ কিন্ত জন্ম লাভ করতে আর বেচে থাকতে প্রেমই 
রয়েছে মূলে । সে প্রেমের খণ প্রেম দিয়ে শুধতে হবে, হৃদয় ঢেলে দিতে হবে [| 
প্রেম দিয়ে যে বিশ্বের খণ শুধতে চায়__যেমন চেয়েছিলেন ভর ক, শ্রীরাম, ভগবান 
যীশু, ভগবান বুদ্ধ, জীণৈতৈন্য কিংবা যেমন চেপ্রেছিলেন মহাত্মা গান্ধী--তার শোভা 
দুঃখ ॥ এদের জীবনের দিকে তাকাপেই তার দৃষ্টান্ত পাওদ্রা যাবে। 
ক্্যাসী বলছেন, ‘ওকে সবাই ভালোবালে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় 
সুন্দর ।' দুঃখকে যার। ভগ্ন করে, দুঃখের হাত খেকে বারা কেবলই রেহাই পেতে 
চায়, দুঃখের জাপে তারা কালো হদ্দে যান্ন_আর প্রেমকে জীবনের মূলে রেখে 
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ভুঃখকে যার! মেনে নিয়ে চলে, দুঃখ তাপের উজ্জল করে তোলে । উপনন্দ 
ছুঃখের শোতার উজ্জল । দুঃখ তো আমর| সবাই পাই-_কিন্তু তাতে উজ্জলতা 
লাভ করি কোথা ? এরপরে শেখর বলছে, ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে 
দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভার ভ্রম্দর । এই বে ধানের খেতে আজ সবুজ 
ধশ্বর্ধে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতাক্গ ত্যাগ । মাটি থেকে জল 
থেকে হাওয়া থেকে হা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভেতর দিচ্ছে 
একেবারে নিংড়ে নিপ্ে অন্ররীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে । তাই তো চোখ 
জুড়িছ্ে গেল ।” শেখর মুখ্যতঃ কবি যান্ুষ, উদাশী-_ত্যাগের দৃষ্টান্তে, স্বরণ শোধের 
দৃষ্টান্তে তার প্রথম মনে পড়ে প্রস্তুতির কোথা কে এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে 
দিচ্ছে, তারই কথা । ধানের খেতের শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত]াগ- বা 
কিছু সে গ্রহণ করে ত। আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে নিংড়ে আবার উৎসর্গ করে 
বিশ্বজনের সেবাপ্র । এমন সাধনা কি মানুষের হয় না? হত্প, সন্ন্যালীর চোখে 
মানুষের মধ্যের এমন সাধন) খরা পড়েছিল । লে এ উপনদ্দ__'প্রেমের আনন্দে 
উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবলের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে । এ 
বিশ্বে যা কিছু পেয়েছি তা ফিরিয়ে দেবার সাধনা-__যার গোড়ায় থাকবে প্রেম__এর 
থেকে স্ন্দর আর কি আছে? যা পাই তাই-ই কি ফিরিক্সে দিতে পারি? তা 
পারি নে। তোমার গানে জেগে উঠে ভো মার জন্য আকাশে চাই, আবার আমি 
যখন একতার! বাজিত্ে গান গাই, তখন মাটীর পানে তুমি নেমে এস । তোমার 
সোণার আজো! আমি পাই, আর আমার কালে! মাটির ফুল ফুটিয়ে তার ধার শোধ 
করি। এমনি করে দেওয়। নেওঘা ফিরিয়ে দেওয়া চলছে প্রস্কতির মধ্যে_ 
মান্থষের মধ্যেও তাই চলুক আর তা চলুক প্রেমপূর্ণ হৃদন্র নিয়ে, অহংকার লিয়ে 
নয়, তাহলেই মানুষের সমাঞ্জে শান্তি সম্ভব হতে পারে । প্রকৃতির ফিরিন্বে দেওয়ার 
পেছনে কোনো অহংকার নেই । 
সদ্গালী পাঠশালা__ভার রাজহ করার পাঠশাল।-_পালিয়ে এসেছিলেন; 
সর্বদা ভয় ছিল গুরু মশায় অর্থাং মন্ত্রী সেনাপতি এরা কখন ফিরে যাওয়ার তলব 
নিল্লে আসে । ছুটির দিন হক্কুরালে। সত্যিই তারা এলে! । সন্যাসী খে সম্রাট 
বিজ্য়াদিত্য এ জ্ঞানতে পেলে ঠাকুরদা, আনতে পেলে প্রতিত্ন্বী সোমপাল, 
জানতে পেলে রাজার পেয়ার ভয়ে ভীত লক্ষেশ্বর । ঠাকুরদ! বললেন যে, মঙ্জী 
সেনাপতি সম্ম টের যে পরিচন্র পাদ্ম নি, তিনি এর মধ্যে তা পেয়েছেন, তিনিই 
জিতে গেলেন। সোমপাল জিজ্ঞাস। করলে মহারাজ সোমপালকে পরীক্ষা 


৬২ উজ্জ্লতারত [ ১ম বৰ্ষ, হয় সংখা 
করার জন্তই বেরিয়েছিলেন কিনা । মহারাজ জবাব দেন তিনি নিজের পরীক্ষাতেই 
বেরিয়েছিলেন ) লক্ষেশ্বর মহ! বিপদাপন্ন বোধ করে, কেননা শে সগ্র্যাসীরই 
শ্ররণাপন্র হয়েছিল, চক্ৰবর্তা সম্রাটের নয়ন; সহ,!নীর মুঠোতে দেবে বলেই সে 
সন্যালীকে তিক্ষে দিতে রাজী হয়েছিল_ বাজার মুঠোতে নয়। 

বাই হোক, খ্খণ শোধের কাহিনী ফরালো-_কিন্ত যে পরম প্রীতির বে 
সঙ্গীতটুকু সে রেখে গেল. তা সীমার মধ্যে অলীমের আহ্বান আনে, ত! অক্ূপ 
অপরপ ‘নয়ন ভুলানো"কে স্পষ্ট করে তোলে। সীমার মধ্যে দাড়িয়ে অসীমকে 
উপলব্ধ করবার মন্ত্র প্রেম, আর তাকে পক।শ করবার উপান্থ ত্যাগ, ছুঃখবরণ। 
সেইখানে বিশ্বের অযৃতের প্মণ শোধ হয়_কিংবা আণ কখনই শোধ হয় না-- 
তবে শোধ করার প্রচেষ্টা চলতে পারে একমাত্র এ পথেই-_ প্রেমের পথে । 


“আমার নয়ন'ভুলানো এলে! 
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে। 
* * * 

কোথায় সোনার নূপুর বাজে 

বুঝি আমার হিয়ার মাঝে 

সকল ভাবে, সকল কাজে 
পাষাণ-গালা স্থধা ঢেলে _ 
নয়ন-ভুলানে! এলে ৷’ 


“ছুনিয়।র মজছুব্র' 
ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপ 


ভ্ীজ্ঞানরআন সেন 

ইংল্যাণ্ড ও পশ্ষিম ইউরোপ বললে ক্ষেত্রট। এত বিশ্তৃত হলে পড়ে বে, ক্ষ 
পরিধিতে পরিমিত সময়ের মধ্যে তার কোন বিষন্থ লিয়ে আলোচন। কর! 
সহজপাধ্য নয় । তাছাড়া শ্রমিকের অবস্থা যে সমঘ্ত কারণের উপপ্র নির্ভরশীল, 
থেমন শ্রম-আইন, শ্রম-আন্দোলনের ধার, সমান্দে শ্রমিকের মর্যাদা, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ব্)বন্থা,_সবই দেশে দেশে ভিজ । তবু এরই মধ্যে মোটামুটি 
ধাপ! করে নিতে হবে ॥ 

হুক্তরাজ্য* আইরিশ সাধারপতঙ্গ* সুইডেন, বেলজিত্রম, হণ্যাগু, পশ্চিম জানা নী” 
স্থইজারল)াও্ড ও আলে সুরে ঘুরে কাগঞ্জকল, কাগজকলের বস্তপতি তৈরীর 
কারখানা! এবং বিদ্যুৎ উংপাদকেত্রের কাজ দেখবার, সেখানকার মজ্দ্ররদের 
অবদ্ধা পৰ্য্যবেক্ষণ করবাত, তাদের সঙ্গে মিশবার* আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
মালিক-শ্রমিক যুক্ত বৈঠকে বসে লানা। সমস্যা নিয়ে আলোচন! করবার স্থযোগ 
যাদের হয়েছে তারাই আমার এই অভিজ্ঞতার কথাগুলো বুঝতে পারবেন । 

ওদেশে যে কে,ন মধ্দত্রকে কাজ করতে দেখে বে-পি কটা সব চাইতে বেশী 
চোখে পড়ে, সে তার কাজ করবার ইচ্ছা আর দাযর়িতজ্ঞান। বে নিদ্দিষ্ট কাজে 
তাকে নিয়োগ কর। হত্রেছে, বার বিনিময়ে সে দেশের অর্থগ্রহণ করছে” কাকি 
দিয়ে কি গল্পগুজব করে সে-কাজের ক্ষতি সে কখনো করবে ন1। কান্দ ভাল 
না হলে ঘে দেশের সম্পদ কমে গিয়ে উন্নতিতে বাধা পড়বে, এ জাতীয়তা বোধ 
তার মজ্জাগত । আবার শিক্ষিত বলে মর্যাদা বোধ এত তীন্ট যে, দাগ্সিয গহণ 
করে তা পালন না৷ করার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। কাজ করতে 
করতে পাশের লোকের সাহায্য দরকার হলে অতি সহজেই তা পাওয়া যায়, 
সহযোগিতা করবার এ অভ্যাসট তাদের সহজাত । সাহায্য চাইলে তে! 
কথাই নাই, রাস্তান্স দীড়িয়ে আপনি বার দই এদিক-ওদিক ভাকিয়েছেন কি 
চারটে লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে, “আপনার জন্ভে কিছু করতে 
পারি কি?” 


উজ্জ্লভারত [ >৯*ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


আমাদের দেশের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপের একজন মজ্দদুরের কার্সযক্ষমতা 
ছ-আড়াইগণ বেশী । এর বহুবিধ কারপ। একে ত শশ্চিষের ঠাণ্ডা- আবহাওয়ার 
শারীরিক পরিশ্রমে শ্রান্তি হক্স কপেক্ষা্কত কম, তার উপর অনাবশ্তক খাটুনী 
বাচাবার নানারকম আধুনিক পন্থা আছে । আর সেই সঙ্গে কারিগরী শিক্ষ। তো 
আছেই। যেখানে নিছক শারীরিক শক্তির প্রয়োজন সেখানে আমাদের তিনজন 
যজ্ছবরের কাজ ওদের একজনে করে দেবে । দেহের স্বাস্থ্য আর শক্তি ওদের 
প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ ॥ 

দেছ চলে যে মনের €জারে, মজছুরের সেই মলের দিকে ক্রমেই বেশী করে 
দৃষ্টি পড়ছে । ওদেশে বিশ্ববিপ্যঃলয় ও দান্ত সংলিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবিষয়ে 
রীতিমত গবেষণা চলে । মুল) দিয়ে ম।ছষের সময় কেনা যায়, শক্তি কেনা যায়, 
কিন্ত কাজের প্রতি শর না, কান্দে উৎসাহ উদ্দীপনা, এসব কেনবার জিনিম নয়, 
এদের জাগি তুলতে হস্স। 

মজতুর হলে তাকে কোন না কোন ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য হতেই হবে, 
না হুলে ব্7ক্তি-সত্তার কোন স্বীরুত্তি নেই। নিজের গপতাস্ত্রিক ক্ষমতা! সম্বন্ধে 
কম বেশী সব শ্রমিকই সজাগ, কিন্ত ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের 
কোন সম্পর্কই নেই। ইংলণ্ডে অবশ্য পেবার পার্টির সঙ্গে ট্রেড-ইউনিয়নের 
সম্পর্ক পরোক্ষ হলেও খুব খনিষ্ট। কিন্তু সেখানেও ট্রেড-ইউনিছন পছিচালনায় 
লেবার পার্টির কোন হাত নেই, ইউনিয়নের লেতারাই বরঞ পার্টি পরিচালনায় 
শক্তি প্রয়োগ করে। এই ট্রেড-ইউনিয়ন জাতীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করে, 
আর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সাংগ্রন্ত করে মজজছুরের নিয়তম আয়ের পরিমাণ 
ঠিক করে দেয়, এই তার প্রধান কাজ। এর জস্ত তাকে অনেক সময়তেই 
বিস্তর দর কষাকবি করতে হয়, এমন কি ধর্ম্মঘটের নির্দেশও দিতে হত্ছ। কিন্ত 
আলোচনায় হবরকম পরীক্ষা করবার আগে নয় । স্থানীয়ভাবে ধ্দঘট হয় না 
বললেই হয় । ধর্মঘট হয় দেশ জুড়ে, একই ধরণের সব প্রতিষ্ঠানকে জড়গ্ে। 
জাতীয় ট্রেড-উউনিয়ন তা পরিচালনা করে। ধন্মথটকালীন মজুরের সবরকম 
সথদু:খের ভার ট্রেড-ইউনিয়নের উপর । মালিক সংগঠন ও গভরর্মেণ্টের সঙ্গে 
আলোচন! করে মক্জছুর স্বার্থের অঙ্থকুলে বিরোধ মীমাংসার ভারও তার উপর ॥ 

চাকরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রান্ঘ কোন সময়েই মজছরকে দুশ্চিম্তাগ্রস্ত হতে 
হল না। বেকার সমন্চাটা ওদিককার সবদেশই প্রায় মিটিয়ে ফেলেছে । তা 
ছাড়া ইউনিয়নের অনুমতি ব্যতিরেকে মিল কতৃপক্ষ যেষন যে কোন পোককে 


ফান্ধন, ১৩৬৩ ] ছনিস্থার মজছর ce 


চাকরী দিতেও পারে না, তেমন ছাড়াতেও পারে না । চাকরী বদি কোল গিত 
অপরাধে বারও, ক্ষতিপূরণ, গ্রাটুইটি এসৰ তো আছেই, কেন কোন জাগাতে 
ইউনিয়ন থেকে বেকারত্ব বীমা! ঝরা থাকে, কোনরকমে কিছুদিন চলবার মত 
বাবস্থা হয়ে বাত । অবশ) বেশিদিন বলে কাউকে থাকতেও হয় না। আবার 
কাজ করতে করতে পঙ্গু ছয়ে গেলে স্ত্রী পুত কন্তা নিশ্রে না খেয়ে মরবার ভয় নেই) 
কারখানা থেকে বীমা করা আছে, কোন কোন জান্বগার পেলসেনেরও ব্যবস্থা 
আছে । ম্তরাৎ অনিশ্চিত ভবিশ্যুৎ ভেবে ভেবে মঙ্জদুরের মন ফু কতে থাকে না, 
নিশ্চিন্ত হয়ে সতেজ মন নিক্ষে পে কাজ করতে পারে । 

কারখানাম্র তার কাজ সংক্রাস্ত যেকোন অস্থবিধার কথা বিভাগ প্রতিনিধি 
মারফৎ শ্রমিক-মালিক যুক্ত বৈঠকে জান;তে পারে, কাজের উঈতিকলে ঘে কোন 
পরামর্শ সে দিতে পাঁপ্সে। যুক্ত বৈঠকে যদি তা উপযুক্ত বিবেচিত হস অবিলখ্ে 
সে সন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন কর হয়। এমনি নানাউপাত্ তার উৎসাহ বাড়ানো 
হয়। সরকার, মালিক-সংঘ আর জাতীয় ডট্রেড-ইউনিয়ন থেকে নানারকম বৃত্তি 
আছে মজছরদের জপন্ত । তার কোনটা! বেশি লেখাপড়! করার, কোনটা উচ্চভর 
কারিগরী বিগ্যান্ন হাত পাকাবার, কোনটা বা ট্রেড'ইউনিয়ন পরিচালনা শেখবার । 
সর্বরই নৈশ বিপ্যালয় আছে, সতর্কতা অভ্যান করবার ব.বধা আছে। 
কাগখানার কর্তৃপক্ষ আহ মজুর একসঙ্গে বলে কারখানার ভালোমন্দ বিচার 
করতে পাত্রে, এমনি সব নানা সমিতি আছে । মিল পরিচালনায় স্থ শৃঙ্খলা 
ও কাজের উন্নতি স্থন্ধে কর্ধপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জডুরদেরও দায়। এই দায়িত্ব 
দিয়ে সেখানে ভাল ছাড়। মন্দ হয়েছে বলে আমার মনে হয় নি । 

ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ সপ্মাহে পচদিন কাজ হয়, শনি-রবিবার ছুটী থাকে। 
পাচদিনে সপ্তাহে চুঘালিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অর্থাং দিনে আট ঘন্টার 
উপর । কোন্যপন টিফিনের সমছ কম নিয়ে, কোন দিন ছুটীর পরে কাজ করে 
বাকীট। পুষিমে দিতে হয় । শনি রবিবার কাজ হলে বাড়তি পয়স! পাওয়া যাক ! 
পশ্চিম ইউরোপের অন্তান্ত দেশে সাধারশতঃ সাড়ে পাচ দিন ক:জ+ শনিব।রে অর্ধেক 
দিন । সাপ্তাহিক কাজের সমগ্জ চল্লিশ থেকে আট চল্লিশ ঘন্টা ॥ এক এক দেশে 
এক এক নিয়ম । 

ওদেশে আর. একটা ব্যাপার আমাদের -নভ)স্ত চেখে বেশি পড়েছে। সে 
হোল কারথান/য় মেয়েদের কাজ । নিছক গাঘ্রের জোরের কাজ্য ছাড়া, অশাভাবিক 
রকমের বিপদজনক কাজ ছাড়া সব রকম কাজই তারা করছে --সব রকম কলকজাই 


উঞ্জলভারত [১*ম.বর্ধ? ২ল্ সংখ্যা 


তারা চালাচ্ছে । আর যেখানে ওছিক্ে স্মন্দর করে কাজ করতে হয় সেখানে 
তো প্রায় সবই মেম্বে। দেশের শ্রমশক্তির এতটুকু অপচয় নেই। হল্যাণ্ডে কোন 
কোন কারখানাস্থ ১২।১৪ ব্ছরের ছেলে ছেয়েরা কয়েক ঘন্টা করে ছালকা কাজ 
করে। এতে ওদের পড়ার খরচের থালিকটা! স্থরাহ| হয়, ওমনি আবার হাতে 
কলমে কাজ শিখে ভবিক্/তে জন্য তৈরী হয়। 

কারখানার ক্যান্টিগুলি দেখবার জিনিষ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর নিখুত 
তাদের পরিচালন ব্যবস্থা! লাঞ্চের ছুটীতে সার বেঁধে দাড়িয়ে একের পর এক 
যে বার থালা নিয়ে খাবার নিচ্ছে, খেগ্ে দেৱে যে যার গরম আলে ধুতে জারগ। মত 
রাখছে। বস্তের মত সব কাজ হচ্ছে । কারখানায় যার যার কাজের জায়গায় চা 
পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে__আবার সময়ে কুলালে বা ইচ্ছা কঃলে নিজের! 
গিয়েও খেয়ে আসতে পারে। ঠাণ্ডার দেশে চা খেয়ে শরার চাঙ্গা না রাখলে 
কাজ করা মুস্কিল । অনেকে আবার খরচ কমানোর জন্ত বাড়ী থেকে খাবায় নিযে 
অংসে । কারখানায় নিজ্ব্ব কোন হাসপাতাল ব! ডাক্তারের ব্যবস্থা প্রায় কোথাও 
নেই ; তায় প্রয়োব্জনও হম ন+॥ সরকা পরিচালিত যে হালপাতালগুলি আছে, 
তার ব্যবস্থ।ই যথেষ্ট । শ্রত্যেকট কারখানায় প্রত্যেকটি বাড়ীতে টেলিফোনের 
ব্যবস্থা! আাছে_-এমন কি যান্ডার মোড়ে মোড়েও সাধারণের জন্য টেলিফোন আছে। 
শুধু একবার ফোন করে পেওয়া__তার পরের সব ব্যবস্থাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 
যতদিন না পে সম্পূর্ণ স্বন্থ হয়ে উঠে । সরকারের স্থাস্থ্যবিভাগ থেকে শ্রমিককে 
স্বান্থয পরীক্ষার ব)বা আছে। 

কারখানার বাইরে মজহররা আর প[চট। লোকের সঙ্গে এক হয়ে যাম__ 
আলাদা করে চেনা যায় না। সরকারের তৈণী বাসাব(ড়ী সব ছড়িয়ে আছে 
সহরে সহরে, তাতেই অস্তান্ত রোজগার লোকদের সঙ্গে মজদুররাও অংশ ভাড়া 
নিয়ে থাকে । বেকার সমহ্তার মত বাসস্থানের সমস্যাও পশ্চিমের দেশগুলি প্রান 
মিটিয়ে এনেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে কারখানা থেকেই মজহুরদের জন্য বাড়ী 
ভাড়া কারে নেওয়) হয় । কারখান। সংলগ্ন কলোনী সাধারণতঃ থাকে না, সৰ্ব্মত্রই 
দ্রুত যানবাহনের সুব্যবস্থা আছে। কাজেই দূর থেকে কাজে যোগ দিতে অন্্বিধা 
নাই । সহর আর সহরতলাতে ঘে সব অঞ্চলে মঞ্জদুররা ঘন হয়ে বাস করে লে 
ঠিক বস্তি ন। হলেও অন্ত অকঙ্গের তুলনায় কমদ্রী । সমাজের জাতি বিচার 
এই বপবাসের উপর একেবারে নির্ভর করে না এমন নয়। | 

সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী দুইজনেই কাজ করে। দুই জনে একই জ্াত্রগায় কাজ 
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করবে এমন নাও হতে পারে | এদের ছেলেমেছেও খুব বেশী হয় না। ছেলে- 
মেয়েদের ১৫)১৬ বছর পর্সভ্ত স্থলে যেতেই হুর । স্কুলের পর কলেজের পড়া 
চালানো! খরচসাপেক্ষ, সবাই ত! পোহাতে পারে না। সাধারণের ছেলেমেয়েরা 
সাধারণতঃ ১৫১৬ বছরেই কারখানা ইত্যাদিতে কাজ শিখতে ঢুকে পড়ে। 
শেখার পর তার! চাকরীও পেরে যায় । বড় হরে বিশ্বে ৭ওসা করে আলাদা 
সংসার করে। 

ঘর আর কারখানার বাইরে মজদুরদের প্রধান আকর্ষণ ক্রাব। নানাদরের 
ক্রাব আছে । মজহররা। নিজ নিজ ক্ষমতা! অহুঘান্বী ক্লাবের সভ্য হুয়। খেলাধূলা, 
নাচগান-হল্লা সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে এই ক্লাবগুলিতে | অনেক সময় ক্লাবের 
মাধ্যমেও এদের শ্রেণী বিচার করা বাম । সং্যাহুশেষে হয় ক্লাবে আডডা--নতুবা 
ঝুলি কাধে বেরুবে গ্রামের বনে-বাদ1রে, সমুদ্রের ধারে আঅথব1 পাহাড়ী অঞ্চলে । 
ভুষ্টীর দৈঘ্য অসুবাস্থী। ভ্রমপেঘ দীর্ঘ হ1। প্রতিটি পরিবার সাপ্তাহিক আয় থেকে কিছু 
কিছু তুলে রাখে এই ভ্রমণ খাতে ! ভুটীত্তে ঘুরে এসে টাটকা মন নিয়ে আবার 


তার কান্দে লেগে যায়। এই হোল ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিঘ ইউরোপের মোটামুটী 
মন্দদুর জীবন ॥ 


‘জগতের সত্যলোকে আময়! বন্ধ, সৌন্দর্স্যলোকে আমর! স্বাধীন । সত্যকে 
বুক্তির দ্বারা অধখণ্ডনীয়কপে প্রমাণ করতে পারি, সোঁন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন 
আনন্দ ছাড়া আর কিছুর হাথাই প্রমাণ করবার জো নেই ।*__ শান্তিনিকেতন 


একখান পত্র 


লেখক-_উইসিরিলকলঢাণ কুষী 


[ ভ।সিরিলকল্যাণ কুবী মহাশয়ের একটী পত্র প্রকাশ করিলাম । কুকী 
মহাশয় এবং তাহার গানে! জাতির আরও ছুইতিন জন দীর্ঘদিন হুইল আমাদের 
উচ্জ্লভারত পত্রিকার গ্রাহক । তাহাদের সম্বন্ধে জানিতে চাহিক্াছিলাম-_ 
তাছারই উত্তরে উজ্জ্লভারতের লহ-সম্পাদিকার নিকট কুবী মহাশয় যাহা 
লিখিঙ্গাছেন, তাহা প্রকাশ করিলাম । একমাত্র ভাষার ছুই পীচটা স্বান শুদ্ধ করা 


ছাড়া পত্রটী অবিকল প্রকাশিত হুইল ।__সম্পাদক ] 
রাংরাপাড়া 


পোঃ হালুয়াঘাট 
ময়মনসিংহ 
মাননীয়, 
আপনার ২৯. ১*. ৫৬ তারিখের পত্র পেয়েছি। আপনার জিজ্ঞাসার মৎকিক্চিৎ 
উত্তরসহ আজ একটা চিঠি লিখলাম । ক্রটী বিচ্যুতি মাঞ্দনা করে নেবেন_এ 
আশা রইল । আমার কথা লিখতে গিয়ে আমাদের কথাই লিখতে হচ্ছে, তা 
না ছলে বুঝে ওঠা খুবই মুস্টিল। আমার অঙ্গুমান আমর! পঞ্চশতাব্দী হতে 
বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী অবাঙ্গালী । ময়মনসিংহ, গ্রহট, রংপুর প্রস্ভৃতিঃজেলা 
সমূহের অংশে--যা আসাম প্রদেশের সংলগ্_-বসবাস করে আসছি। তাছাড়া 
আসাম প্রদেশের প্রায় প্রতি জেলার ও ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, 
কোচবিহার এবং স্বাধীন ত্রিপুরা রান্দ্যেও ছিন্ন ভিশ্র হয়ে বসবাস করে আসছি । 
আমর! নানা পুথি-পুস্ডকে, ইতিহাসে “গারো বলে অভিছিত। কিন্তু 
আমাদের জাতির নিজন্ব নাম আছে। তা “মান্দে* বা মান্দে আত। মান্দে 
শব্দার্থের ছুটি দিক । একটি_প্রথম ও প্রধান অর্থ মানুম, অন্টটি তথাকথিত 
গানে! ৷ পুবিবীস্থ জাতিসমূহের মধ্যে আমরা এক পৃথক জ্ঞাত বলে আমরা 
দাবী দেই না বা দাবী রাখি না বা স্বীকার করিনা ॥ ইহা! মান্দে অর্থাৎ মানুষ 
অর্থ ছবারাই প্রমাণ পাও যায়। মান্দে জাত মাহুযগোষ্ঠি সমূহ । কোন এক 
পৃথক জাত কোন এক নির্দিষ্ট ধর্ল্ম-মতের জাতি হিলাবে গণ্য । আমর! হিন্দু 
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মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান যে কোন ধৰ্ম্ম যতেত ম্ঙ্গ্তজাত্ি, ঘে কোন ধর্দনভ গ্রহণ 
ও বৰ্জ্জন করি। কোনটাকেই একান্ত ধর্শম বলে গ্রহণ বা বিশ্বাস করি না? 

স্মরপাতীত কালেও আমাদের খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্স্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, 
আআচার-ব্যবহার বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি কোনটাতেই বোধহয় বিশেষ কোন বাধ্য- 
বাধকতা ছিল না। কারণ বর্তমানে দেশকাল পাত্রভেদে যার যথন বেরূপ 
অভিরুচিঃ তাই তখন গ্রহণ করে। এই মান্দে জাতির লোক হিন্দু হতে 
পারে এবং হচ্ছে, মুপলমান শ্রীছানও হতে পারে এবং হুচ্ছে_ তাতে মান্দে জাতির 
কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। মন্রস্য জাতি মানুষ হয়েই চিরদিন থাকবে । 

ন্বতব্ববিৎ ও তাষাতশ্বরবিৎদের এক/মত আছে বে *মার্দে তথাক্কথিত 
গারোবাও মঙ্গোলীয় জাতির তোট-ব্রক্ শাখার অন্তত । গারে! (মান্দে) 
ভাষার সঙ্গে প্রত্যেক পার্বত্য জাতির €€ভাট-ত্রদ্দ শাখাতুক্ত ) ভাষার এক 
আনা, দুই আন৷, তিন আলা প্রভৃতি করে কোন কোনটার সঙ্গে প্রান্গ বারো 
তেরে! আনার মিল আছে বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমরাও তা স্বীকার করি। 
এমন কি সুদূর তুকণ জাতির ভাষার সঙ্গে গঠন প্রপালীর দিক দিয়াও সাদৃশ্ড আছে। 
বর্তমানে মান্দে জাত নান। শাখা প্রশাখান্র ও দলে দলে বিভক্ত ও ছিন্রভিম-_ 
মূখ ভাষাও বিতক্ত ও ছিন্রভি্ন। আসাম প্রদেশে গারো হিলস্‌ লেলায় কথ্য ও 
লেখ্য ভাষা হিসাবে যা ব্যবহৃত হুগ্নে আসছে তাকে অন্তান্ত উন্নত ভাষার ন্যায় 
প্রানল ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা ধায় বলে ভাষাতত্ববিৎদের মন্তব্য । 

ধৰ্ম্ম মান্দেদের, তথাকথিত গারোদের, ধর্ম্মমতের কোন স্থস্প্ট আলেখ্য 
নাই । আমরা প্রকৃতি ও নান! দেবদেবীর উপাসক। পাথর গাছ সুর্য চন 
প্রভৃতি উপাস্য ৷ স্ব্গ-নরকের কোন বালাই নাই । 
বা প্রশাস্ত করাই পৃ্জাপার্বপাদির মুখ) উদ্দেশ্য । 

বালন্থান__আসাম প্রদেশের গারোহিল্দ জেলা গারোদের স্থায়ী বাসস্থান 
বলে পরিগণিত ॥ বর্তমানে district 9509080105 পাইয়|। উএতিমূলক গঠনকার্ধে) 
অগ্রসর হুচ্ছে। এ সম্বন্ধে ৯৩৬৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের উচ্জণভারত পত্রিকায় 
কিছু আভাস পাওয়া যা । 

মগ্রমনসিংহ জেলার সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজবাড়ী সুমেশ্বরী নদীর পুর্ব তীরে 
অবস্থিত । সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীর হতে এক চতুর্থাংশ ক্রোশ দুরে অঠগর 
নামক খুব ছোঁট টিলা । শ্ব্পাতীত যুগে কোন আর্য সেখানে আকাশচুম্বী এক 
মঠ তৈরী করে ছিলেন। তার ভগ্রাবশেষ ও অট্টালিকা এবং সুবৃহৎ সুগভীর 


শুধু কু প্রকৃতিকে জয় করা 
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এক দীঘির ধ্বংসাবশেষ আজও সাক্ষ্য হয়ে গাড়িতে আছে। এই স্থালটাই 
আমার জন্মভুমি__হর্গাদশি গরীহুসী । 

খনি বাংলা ও সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে কিছু লেখাপড়া শিখে ক্ুষি বিভাগে 
চাকুরী করি। তাই নান! স্থানে বদলী হুয়ে বাই। পুর্বে স্বামকষ। আশ্রমে 
যাতান্বাত করতাম । বর্তমানে এখানে কোথাও এ প্রকার মিশন নাই। 
আশষ্টান মিশন আছে এবং খ্রীষ্টান ধশ্বে ও সমাজে আছি সমাজের 
নখ ন্রবিধায়। 

চিঠির শেষ আমার সবিনয় নিবেদন-_বাঙ্গালা ভাষায় মনের কথাগুলো 
আদানশ্রদান করতে কিছুটা 'আরত্ত করেছি মাত্র । ভাষা-প্ররোগে মর্যাদা 
দেওয়া, কিংবা ভাষার জালিত্য-চাতুর্ধ্য ও ঝঙ্কার__অলঙ্কার-__কোনটারই 
অধিকারী নই। তবে এক অভিন্ন আত্মা দুর্বার গতিতে চলেছে কিসের 
সন্ধানে ।---চিঠির সঙ্গে পাঠালাম একটা কবিতা | সমস্বক্প বার্তাপ্লাবনে বিশ্ব 


প্লাবিত হোক-_এই-ই ক1মনা করি। ইতি__ 
কল্যাণ কুবী 


জরষ্টব্য__যদি চাদ না পাইয়া থাকেন তবে এক পত্র দেবেন ।*.*টাদা পাঠাতে 
কোন ক্রুট হবে না। 


“ল স্তানের অন্ত আমর] মানুষকে ছুঃলধ্যকর্টে এবুত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক 
জন্তকেও সেক্জপ দেখিথাছি-__স্বদেশীয়-স্বদলের জন্তও আমরা বাহথসকে দুরূহ চেষ্টা 
প্রয়োগ করিতে দেখিক্সাছ-_পিলীলিকাকে ও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছ। 
কিন্তু মান্থষের কর্শ্ম যেখানে আপনা:কে, আপনার সম্তানকে এবং আপনার দল্ফেও 
অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইথানেই আমরা মন্ুত্ুত্ের পূর্ণ শক্তির বিকাশে পরম 
গৌবব লাভ করিয়াছি ।’_ধর্শ্ম 


প্রমাস্গুভ্রম. 
(পূৰ্ব্বাহুব্বুত্তি ) 

প্রতিবিশ্ব শোর ব্যাখ্যা হেগেল সুন্দরভাবে করিয়াছেন, 

“This word reflection is originally applied, when a ray 
of light in a straingt line impinging upon the surface of a 
mirror is thrown back fromit. In the phenomenen we have 
two things.—tfirst an immediate fact which is, and secondly 
the deputed, derivated, or transmitted phase of the same— 
something of this sort takes place when we reflect, or think 
upon an object ; for here we want ta know the object. not in 
its immediacy but as derivated or mediated. The problem 
or aim of philosophy is often represented as the ascertain- 
ment of the essence of things: a phrase which only means 
that things instead of being 1666 in their immediacy must be 
shown tobe mediated by. or based upon. something else. 
The immediate Being of things is thus conceived under the 
immage of a rind or curtain behind which the Essence lies 
hidden." ‘Hegel's Logic—2nd Ed. P. 208. 

প্রতিবিদ্ব (121৫০0০৭) শব্দটীকে মহামতি চাৎe৪e! অন্তরে ও বাহিরে 
দুইক্ষেত্রেই সমতাবে আস্বাদন করিযাছেন। প্রতিবিস্গকে তিনি দুই ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন ॥ প্রথমটী হইতেছে অব্যবহিত হইয়া যাহা আছে (an immediate 
{act which is), দ্বিতীয়টী হইতেছে সেউ অংশ যাহা deputed derivated, 
transmitted হঘ। বহিঞ্জগতের এই প্রতিফলন অন্তর্ণ্জগতেরই (reflecrion) 
প্রহুরূপ | যখন পুকম কোনও কিছু চিন্তা করে, তখন সে অব্যবহিত হিসাবেই (০০ 
in its m:diacy ) বস্থকে আনিতে চাদ না পরস্ত জানিতে চায় সেই বস্তুকেই 
তাছার লঙ্গে একট। ব্যবধান সৃষ্টি করিগা (55 derivated or mediated) | 
দন শানে গুঢ় তৎপর) হইতেছে বস্তুর স্বরূপ-ক্রান লাভ করা । ইহার অর্থ এই 
ঘে, বস্বকে অব্যবহিতভাবে লা রাধিয়া (instead of being left in their 
immediacy) তাহাকে পানিতে হইবে ব্যবহিত ভাবে (ন১৫7০2) : কিনা 
অন্ত কিছু ভিত্তির উপর স্থাপিতর্ূপে । বস্বর যাহা অব্যবহিত অস্ডিত্ব ( mn medi- 


ate being of things), তাহা স্বরূপের খোসা বা আবরণ মাত্র । এই খোলা 
> 
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বা আবরণের পশ্চাতে রহিয়াছে বস্তুব্বজপ, বস্র সার +€2552০2) | শুর্ণ্যর্মি 
বন তাহাত অব্যবহিত শক্তিকে ব্যবহিত .॥ediখ॥৷ সমূহের ভিতর টুকরা টুর! 
কণিয়। অহ্প্রবেশ কতাইহ। নিজের কাহেই নিজে ব্যবহিত হশ্ন, এবং এই ছড়ানো 
রশ্মিসমৃভকে পুনরাঘ্র কোনও কেনে ‘সমত করে" (০০৮৪০), তখন সেট জমাট 
বাধা সংমৃচ্ছচত তেই প্রতিবিত্ব । ঈশোপন্িসৎ এই 'লমভে'র কথা বলিয়াছেন £ 
‘ব্যুহ রশ্মীন্‌ সহ তেজ:--- 1” পুরুসোত্রম ও খন তাহ'র অব্যবহিত দ্বরূপ-শক্রিকে 
বাধাদানকারণ পরিণ।মিনী অনস্ত প্রকৃতির মাঝে ছড়াইহা দিয়া, অনস্তরূপ হইয়া, 
নিজের কাছেই নিজে ব্যবহিত হষ্টয়। পরকীয় হইয়া উদ্ভাসিত ছন, এবং এই 
ছড়ানে। এভ্িপুজকে পুনরাদ্র সমূহন করেন, তখনই হয় তাহার সত) বাস্তব ক্রচ্ষছ- 
স্বচঃপ দশন । পূর্বের অব্যবহিত দর্শন, যাহাকে আদ্বৈতবা্দ বলেন ত্রক্মদর্শন, 
তাহা শুধুই খোস। দৰ্শন, আবরণ দর্শন । যাহ! “সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ত্র’ তাহা 
শুধু Being মাt—'mere seeming’. ‘Any mention of Essence 
implies that which distinguish it from Being ; the later is 
immediate, and compared with the Essence, we look upon 
it as a mere seeming. But this seeming is not an utter 
00159770565 and norhing at all. but Being superseJed and put 
by.” 2U08— Logic of H.-gel, P. 205. এই Being-ই হন সত্য বাস্তব স্বন্থপ 
(E55ence). যখন তাহা ব্যবহিতের ছাচে গড়িয়। উঠে (16754502).বাবধানের 
ভিভর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে (:৷2n57।00৫৭)। তাই 'পরোক্ষ’ শ্রুতির বড় 
প্রিয় ॥. ‘পরোশক্ষ‘এরয়াঃ ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষ ধ্িযিঃ'-_-বুহুদারণ।ক । পরোক্ষ 
প্রত্যক্ষের সমন্বিত রূপ-প্রকাশকেই ‘অতএব উপন। সুর্কাদিব২ং'--এই সুত্তদ্বারা 
স্ুত্রকার প্রচার করিলেন ॥ রবীন্দ্রনাথ ইচার হু্দর চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন _ 
“খেদিন তুমি আপনি ছিলে একা? 
আপ নাকে তো হর ন তোমার দেখা ॥ 
সেদিন কোথা ও কাঞে। লাগি ছিল ন। পথ-চাওয়া ; 
এপার হতে শুপার বেছে 
বনি থেমে 
কাদদন-তর1 বাধন-ছেড়া হাওযা। 
আমি এলেম. ভাঙল তোমার খুম, 
শূন্তে শুপ্তে ২ টল আপোর আনন্দ-কুহুম ॥ 
আমায় সুমি ফুলে ফুলে 
স্ুটিয়ে তুলে 
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে। 


ফাক্তন, ১০৬৩] ব্ৰহ্ষস্থত্ৰম্‌ 


আমায় তুমি তারাত্ব তারা ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে । 
আমার তুছি মরপমাঝে লুকিয়ে ফেলে 
ফিরে ফিরে নৃতন করে পেলে ॥ 
আমি এপেম, কাপ ল তোমার বুক, 
আমি এলেম, এল তোমার দুখ, 
আমি এলেম, এল তে'মার ফানভরা আনন্দ, 
জীবন-মরণ-তুফান-তোল! ব্যাকুল বসন্ত । 


আমি এঙেম, তাই তে। তুমি এলে, 
আমার মুখে চেয়ে 

আমার পরশ পেয়ে 
আপন পরশ প্লে । 


আম'র চোখে লঙ্জা আছে, আমার বুকে তয়, 
আমার মুখে ঘোম্ট। পড়ে বয়. 
দেখতে তোমায় বাখে বলে পড়ে চোখের জল 
ওগো আমার প্রভু, 
জানি আমি তবু 
আমায় দেখ বে বলে তোমার অসীম কৌতুহল, 
নইলে তো এই হুর্সযতারা সকলি নিশ্বলপ ৪" 


আঅন্নুখদগ্রহণা ন তথাত্বম্‌ ॥ -২-১৯৯ 

অধুবদগ্রহণা[ অগুবান বিশ্বের অগ্রহণের হেতুষ্ট ] (জীব-ঈশ্বর লছশ্চেও ) 
ন তথাক্ষম্‌ [ সেইরূপ ভাব ফু্টি্জা উঠিতে পারে নাই । ] 

অদ্থর বুকে হর্ষ/বিশ্ব নিত্যখুক্ততাবে প্রকাশিত হন্ত বলিয়াউ সেই বিশ্বকে 
অদুখান বিশ্ব বলা যাঃতে পারে। অনু” শদ্ছছারা সর্বববিধ আদশুই (:nirror) 
উপলন্ধিত হইতেছে । হুর্য)রশ্মি ও অনুর বিজ্ঞানসন্মত সঙ্বন্ধের অগ্তাহণ হেতু, 
সম)কভাবে গ্রহণ করিতে ন। পারার ফলে উপম[ন-উপখেয়স্থানাম় ব্রহ্ম ও জগতে 
লই ভাবী প্রকট হয় নাউ। দার্শনিকগণ ভ্রহ্থকে একান্ত সাক্ষাৎ অপগোষ্ষ 
করিতে গির। ভাহাকে খোপা ও আবরণে নীচেই রাধিয়াছেন । ত্রগ্ম প্রত্যক্ষ 
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Gmmediate) হইবাও পরোক্ষ (7569$০50০) সত্য বাস্তব পুক্রসোভম । প্রক্লৃতির 
অনস্ত অংশে ত্রচ্ষ অনন্য প্রতিবিস্বযুক্ত ; এই অনস্ত প্রতিবস্ব এক শ্রদ্ে্টই পয়িচয়, 
অক্ষেরই ঘন-আত্বাদন । এক বিশ্ব ও অনন্ত প্রতিবিহ্বের সমশ্রত্নই প্রত্যক্ষা্গি দর 
প্রমাণ গোচক বাস্তব "মানব" পুরুষোত্তম । 

বৃন্ধিত্তাসভাক্তমন্তর্ভা বাদুভয়ঙামজশ্যাদেরম্‌ ॥৩-২-২- 

( স্বর্ধ্যের মত পুরুযোত্রমেরও ) স্বতধিত্রাসভাক্তন্‌ [ প্রতিবিস্বিত হুইয়া বৃদ্ধি ও 
স্তাস ভজনা করিবার মত স্বভাব রহিয়াছে ) ( হুর্ধ্যের মত পুরুযোত্বমেরও বিশ্বের 
মধ্যে ) অস্তর্ভাবাৎ [ অন্তর্ভাব থাক! হেতু ] উভয়সামঞ্জডাং [ এইরূপে দৃষ্টান্ত- 
দাষ্টাস্তিকের সাধজন্ত হেতৃ ] এবম্‌ [ অবিরোধই ফুটক্সা উঠিতেছে ] ৷ 

স্বক্ষি ও হ্রাস ভজনা যে করে, সেই বৃদ্ধিহালভাক্‌, ভাহার স্বভাব বুক্ষিত্তাস- 
ভাক্রম্‌ । কুধ্য প্রতিবহ্থিত হইয়া কেমন করিয়া spherical surface-a 
স্বন্ধি-হ্রাস তজনা করে, তাহ! আমর! বিজ্ঞান হইতে দেখিব । প্রতিবিশ্বের স্থান ও 
স্বভাব (position and motive) spherical mirror-এ যেরূপ প্রতিফলিত 
হয়, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে । 'The changes in the 
position and motive of image as the object moves along the 
principal axis of a spherical mirror from a great distance 
close up to it are thus summarised in a tabular form; 

Concave Mirror 


Position of object Position of image Nature of image 
At infinity At the principal Real. inverted, 
1০555 and extremely 
diminished 
2. Beyond the Centre Between the prin- Real, inverted 
of curvature cipal focus and and diminished 
the centre of 
curvature 
At the centre of At the centre of Real, inverted 
curvature curvature and equal 
Between the centre Beyond the Real. inverted 


of curvature 80 the centre ofcurva- & magnified 
principal focus ture 
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5. At the principal At infinity Real. inverted 
focus and ecxtreme ly 
magnified 
6. Between the prin- Behind the Virtual. erect and 
cipal focus and mirror 755155158৩৭ 
the pole 
Convex mirror 
At infinity Appears at the Virtual, erect and 
Principal focus extremely 
diminished 
2. Between infinity Appears between Virtual. erect and 
and pole the principal diminished 
focus and the 
pole 


It is to be noted that the nature of the images duc to a 
concave mirror fur various positions of the object may be 
either real or virtual but those due toa convex mirror are 
under all circumstances virtual. It may also be noted in 
this connection that due to a single reflection (Cor refraction), 
whenever the iinage is real, it is inverted and whenever it 
3s virtual it is crece." 

— Intermediate Physics by N. N. Bosc and J. Chatterjee 
—P. 554-55. 

দ্পপের সহিত সুর্শ্যরশ্মির বিশেষ বিশেষ স্থিতিগত (চ০5i₹i০৷) সম্বন্ধের ফলে 
যেমন হুধ্যরশ্মির প্রতিবিদ্ব কখনও বা ন্বদ্ধিপ্রাপ্ত (17770851500) হয়, কখনও বা 
হ্বাসস্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি পুরুযোত্তমও বিশ্বদর্পপের লহিত্ত বিশেষ বিশেষ স্থিভিতে 
(৮০5০১০) বিশেষ বিশেন হ্থাসবৃদ্ধি ভর্জনা করে । দর্পণ ও সূর্য্য দুই-ই দুইকে 
গড়িয়া তুলিতেছে । 'যে বা মাং প্রপদ্যস্তে তাংশুখৈব ভজাম্যহশ-_ইছাই হইল 
উভয়ের প্রাপকথা । স্থানগত বিশে বিশে সম্বন্ধ এক একটি দৃষ্টিকোণ । প্রতিবিদ্ব 

- এক হিসাবে বাড়েও না, কমেও না? অপর হিলাবে বাড়েও, কমেও দুই-ই ৷ 
যাহা বাড়ে ব! কমে কিংব। বাড়ে ন। কমে না দুই-ই বলা চলে, তাহাকেই শ্রণতি 
পুক্ষোত্তমবন্ত বলির! বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কোনও একটা দৃষ্টিভঙ্গির 
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নাগালের মধ্যে আসেন না ৷ তিনি প্রতি দৃষ্টিভঙ্রিতে ধরা দিয়াও সধর। তাহার 
এই ধরা দিবার হেতু স্বরূপ বলা তইয়াছে "অজাবাৎ__ভাহার অন্তর্তাব বা 
বআন্থ € বেশ রহিয়াছে এই বিশ্বদর্পপের মধ্য "তৎ হষ্টা তদেবাহ্প্রাবিশহ | এইভাবে 
দৃষ্টান্ত দ্রাষ্টান্তিক উভয়ের সামঞ্ন্ত আছে বলয়! অবিরোধে বলা ঢলে বে, তিনি 
সাক্ষাৎ €)ঢাঃ7১2৭1206) হইয়াও পরোক্ষ । সাক্ষ২-পরোক্ষ সমন্বয়, প্রিতি- 
গতি সমপ্রয়ই পরকীয় সম্বন্ধ ॥ 
র্শনাচ্ ॥ ৩-১-১১ 

দর্শনাহ ৮ [থেহেতু শ্রতিতেও এইক্সপ দল লাভ হইতেছে ]। শ্রাতিও 
পরত্রক্ষের বিশ্বদপশে আহ্ুুবেশ্র তত্ত দন করাইতেছেন ॥ “পুরল্চক্রে ছিপদ 
পুরস্চক্রে চতুপদঃ । পুর: স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষঃ আবিশাদিতি। স বা আনুং 
পুক্রসঃ স্বাস্থ পুরু পুরিশ্টায়া নৈনেন কিঞ্চনানারতৎ ইননেন কিক্ন:সংরতম্‌ ॥' 
ব্ব২-৭-১৮। মধুবিগ্যা দেহদপণ ও আ স্যার পরস্পর মধুর ফুটাইয়া হুলিয়াছেন । 
'অয়মাত্যা সবেষাৎ ভুতানাং মধু, অগ্ঠাত্মন2 সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মন্মিহ্রাস্মনি 
তেজোময়োহুম্ৃতময়ঃ পুকুসো যশ্চায়মাত্থা তেজোময়েহযুতম়ঃ পূরুষোহমের সঃ 
বযোহয়মাত্মেদমস্ৃত মিদং অ্রঙ্গেদং সং ।' এই দুই আ'স্মার পরস্পর মধুছ্ের ভিতর 
দিয়। পুরুযেতম-ব্রঙ্গ প্রকাশিত তইতেছেন। এক আহ্ম। ৯ইতেছেন দেহ ও 
অপর আত্ব। হইতেছেন তাহা খাহ! আশু! শব্দে বর্তম:ন সময়ে প্রচলিত রহিয়াছে । 





প্রকৃতৈভাবান্বং হি প্রতিবেধাত ততো ব্রবীতি চ ভুয়: ॥ ৩-২-১২ 

ব্ৰহ্ম-পুরুসোত্তমের) অক্কত (মুর্তামুক্ত্পদ্থন্ষের) এতাবন্থ অর্থাৎ উরতা দ্বারা 
পরিচ্ছিশ্রতাই প্রতিষেধতি [ শ্রুতি প্রতিষেধ করিয়াছেন ] চ [এবং ] ( এই 
এতাবত্বকে হজম করিয়া ) ততঃ ভুয়ঃ [ তাহা হইতে আরও কিছুর (something 
মহান) তত্ত্ব ] ( শ্ৰুতি ) ত্রত্রীতি [বলিঙ্গাছেন ]। 

বৃহদারপ্যক শ্রুতি বলিতেছেন, 'দ্বে বাব ব্রহ্মণে! ক্ষপে মুর্ভং চেবামুর্ভং চ'_ 
এই উপক্রম করিয়া পঞ্চভুতকে ছুই শ্রেনীতে বিভাগ করিয়! পুরুষ শব্দহ্থারা উদিত 
অমুর্তরসের্ মহারজ্জানাদি কূপ রূপের কথা শুনাইস্থা পুনর্ধার পাঠ করিতেছেন, 
এআবাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতন্মাদিতি নেত্যন্তৎ পরমণ্ডি (২-৩-৬) ।* শ্রুতি 
এই নেতি নেতি শব্দ দ্বারা প্রতিবেধ করিতেছেন এতাবত্তেরই। বন্বপাপবিচ্ধা 
বুদ্ধি সমস্ত জগংকে কাটিয়া মূর্ত অধূতরুপে দ্বিধাবিতক্ত করার ফলে উহারা 
abstract idealisation-এ পরিপত হইল । উহ্থারা একটি সীমার মধে) খরা 
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পড়িল; এতাবান্, ( এই পর্যন্তই ) হইয়া হিল, অনডচড় (determined) রূপ 
ধারণ করিল ৷ উভযর্রের মধ্যে একটী পরম্পরন্পন্ধা ভাবের স্ষ্টি হওয়ার ফলে উচ্ধারা 
রসবিচ্যুত হইছা কণ্ডিত নিজেরা আর, মিলিতে পারিল না, সমগ্র জগ২কপে গড়িয়া 
উঠিতে পারিল না। শ্রুতি এই অনড়চড় রূপের এতাবন্বার প্রতিসেধ করিবার 
জ্বযাই ‘নেতি’ ‘নেতি’ আদেশ দিয়াছেন । এক ‘নেতি’' ‘নেতি’ট মজামতি 
হাইসেনবার্গ-এর Law of indecerminacy-র মূল রহুহ্ত। পুরুসোত্রম নিশ্চিত 
চূড়ন্তরূপে মৃর্ডও নন, অন্ত নন) পুরুসে!ত্তম হইতে অন্ত নাই. কেনন! সকল 
"না" ও 'হঁ৷’-র অবসান তিনি ॥ মর্ঠ-অমুর্ভ ছইটী দৃষ্টিকোণ হইতে যিনি ধরা 
দিয়াও অধর. ভাহাততেই মূর্ঠের9 প্রতিষেধ, ব্মুর্ভেরও শ্রতিযেধ সন্ভব। এক্ট 
শতিলেখ একান্ত নিসেবাত্মক নয় । 'ব্রচ্ষবলানোহন্ং প্রতিসেধে! নাভাবা বলাল2+-- 
শঙ্করাচার্যয । 'Botlh abstractions are alike untenable’— Hegel 1 
‘The finite self is the first negative the notfinite 
is the iInegative of that negative : the negation 
i3 identical with itself is thus at the same 
time a true 1 affirmative.'—Hegel. ন্ৰবুদ্ধিবিশিট জীবই 
সাস্ত; লেই সাস্ত জীবের বুদ্ধি পুরুসোত্তমে লীন 3 হুইলেই তবে 
অনন্তের খো'ব্দ মিলে । সাস্তের শে বুদ্ধি যূর্্-অমূর্ত্ের চূড়ান্ত রূপ অ'!কিয়। 
"এই পর্য্যস্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই’ ( এতাব২) বলিয়া স্থির করিগ্লা 
রাখিয়াছে, বুদ্ধির দেই চূড়ান্ত রূপ আকিবার শক্তিলয়ই হইতেছে 'অনস্তে'র 
গোড়ার । ফল কাটিগে রদ বাঞ্ধির হুইয়া ঘাম, তখন আর বিভক্ক অংশগুলিকে 
জোড়া দ্য়ি৷ সমগ্র ফলে পরিণত করা যায় না । এই “রল' যাহাতে বিলেদপের 
পথে বাহির না হইয়া যায়, সেইঞ্জন্তই শ্রুতি উপরোক্ত মন্ত্রে ‘রস’ এর লমাবেশও 
করিয়াছেন । ‘ত্য এত) অনুত্রন্থ এতস্ক অসৃতহঃ এত্ত যত এতঙ্ট ত্যক্ফৈব রসো 
যোহয়ং দক্ষিপেহক্ষন্‌ পুরুস: তম্য হেষ: রলঃ |? বু১-২-৩-৫ । এই রস আছে বলিয়াই 
সং-ত্যতের সমন্বরে সত্য নাম, সভ্য রূপের সম্ভাবনা রহিয়াছে । বুদ্ধি রসকে ছাটিকা 
ফেলিয়া একান্ত প্রজ্ঞাছ্ারা সম গ্রকে কাটিয়া মস্ত্য-অমক্ঠো্র আপোষহীন চূড়ান্ত 
কূপের উপর দাড়াইয়া দর্শনিশাস্ত গড়ন! ব্যর্থ হইয়াছে । এতাবস্ত (determinism) 
পুরুষোত্তম-বিশ্বে চলিবে না । আমরা Russ৫]-এর Problems of Philosophy 
হইতে এক বংশ উদ্ধত করিব বাহ! এখানে খুব উপযোগী হইবে । 


‘One way of escape is by Philosophic contemplation. 


which 
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Philasophic contemplation does not. in the widest survey, 
divide the universe into two hostile camps—friends and foes, 
helpful and hostile. good and bad;—ir views the whole 
1mpartially. Philosophic contemplation, when it is unalloyed, 
does not aim at proving that the rest of the universe is akin 
to man. All acquisitionof knowledge is an enlargement of 
the self, but this enlargement is best attained when it is not 
directly sought. It is obtained when the desire for knowledge 


1s alone operative. by a study which does not wish in 





advance thar its objects should have this or that character. 
but adopts the self to the characters which it finds in its 
objects. This enlargement of self is not obtained when. 
taking the self as it i3. we try to show that the world is so 
similar to this self that knowledge of it is possible without 
any admission of what seems alien. This desire to prove this 
15 2 form of self-assertion and like all self-asstrtion. it is an 
obstacle to the growth of all which it desires and of which 
the sclf knows thar it is capable. Self-assertion in philosophic 
speculation as elsewhere, views the world as a means to its 
own ends; thus it makes the world of less account than 5616 
and the self sets ‘bounds to the greatness of its goods. In con- 
templation. on the contrary. we start from the not-self, and 
through its greatness. the boundaries of selt rc enlarged; 
through he infinity of the universe the mind which 


contemplates it. achieves some share in infinity. ক্ৰমশ: 


বরিশাল €বাখরগঞ্ত)-উভিহ।স 
€ পূর্ববান্ত্থতি ) 
জীত্র্গ-োহুন সেন 

[ ১৯২*-৯২-এ ভাবতেন স্বাধীনতা সংখ্রাম চলিতে থাক! কালীন 'বরিশাল- 
হিতৈষী" পত্রিতায় ধে সকল সংবাদ প্রকাশিত হষয়াছিল, আমরা তাহা হইতে 
উচ্জলভারত সম্পাদক মহাশরের কার্ধযাবলা পেই সেই তারিপ ল€ উদ্ধত 
করিয়া আপিতেছি। উজ্দ্লতভারত সম্পাদক ] 

শরৎক.মার যুক্ত 

গত কল্য বেলা ১১৪ ঘটিকার সময় দেশপ্রিয় শরৎকুষারকে জেল হইতে মুক্তি 
দেওয়! হুইস্বাছে। রাজপথ তখন প্রা জনশূত্ত । ঘটনাক্রমে যুক্ত ঘর্গামোহুন লেন 
ওঁ পথে আপিতেছিলেন । তিনিই তাহাকে প্রথম সম্বপ্ধনা করিবার হুযোগ 
পাইলেন । ক্রমে জলাম্ত্রোতের স্তায় জনম্মোত ছুটিগ্লা আসিল-_বন্দেমাতরন্‌, আলা 
হে। আকরব ও হুলু'্বনিতে মধ্যাহ্ন গগন মুখরিত করেনা তুলিল। পপিমধ্যে 
করেকটি স্ত্রীলোক শর২কুমারকে খন্দরের কাপড় ও চাদর উপহার প্রদান করিল-__ 
শরত্বাবু উহ! মাথায় তুপিছ। লইপেন। ক্রমে আনপ্রবাহ তাহার বংলা 
পৌছিল-__শর২বাবু সসম্গমে মস্তক নত করিনা সকলের নিকট হইতে বিদায় 
গালণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । তাহার শরীর মন বেশ স্ুস্বই আছে । 

গহকল্য সহরের সমস্ত অবিবাশীবুন্দ শরৎবাবুকে দর্শন করিতে ও তাহার 
বাণী শ্রবণ করিতে রাজা বাছাতুরের হাবেপিতে সমবেত হুইপ্ডাছিলেন। কলিকাতা 
হইতে গৈলা নিবাসী বিপিনচজ দাশ মহাশয় সতাপতি পদে ব্বৃত হন। তিমি 
শরৎবাবু সম্পর্কে ছু চারিটি কথা বলিহা এদিনের সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন 
তৎপর বাবু হুর্গামোহন সেন বলেন, আজ আর অমোর বক্তৃতা করিবার অধিকার 
নাই-_ধাহার সভামক, তাহার তাবে সুদীর্ঘ সাতমাস আমর। অতি দীন ভাবে 
উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি__আজ্ম তাহার অধিকার তাহাকে ছাড়িয়। দিয়া 
নিশ্চিন্ত । আজ মলে পড়ে 'গররামচজ্দ্রের উক্তি_তিনি বলিগ্রাছিলেন তিনদিন 
ভাহাএ্র আবনে শুভদিন। প্রধম ধে-দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ছুষ্গন্ন ভীষণ হরধন্ 
তঙ্গ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় যেদিন রাঞ্দুক্ট পরিবার আশ: করিয়। বনধাশশি 
হইলেন আর শেন পিন যে দিন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইল । আমরাও 
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বপি যে দিন শরতবারুকে কারাগারে প্রেরণ করা হুইল---সেদিন দুঃখের বটে 
আবার সখের ; কারণ আজ শুধু স্বতিটুকু জাগিয়া সে দু:খকে স্খে পরিণত 
করিয়াঙ্ছে। আক্ষ সাত মাগ পর শরতবাবু আনসিয়াছেন--দেশ্ে অবস্থাও 
আালেন লা। সবদিকটা একটু জ্ঞানিঃ। শুনিশ্ৰা লটতে হইবে, কাজেই আজ 
তিনি অধিক কিছু বলিতে পারিবেন লা__িনি কারাগারে বেশ সুস্থ শরীরে ও 
মনে ছিলেন। তিনি কর্ৃপসক্ষের দিকটে কোনও ব্জন্গ্রহ গৃতণ করেন নাই। 
সাধারণ ঝুয়েদার পোসাকে সাধারণ আনার করিক়্াছেন-_কান্াগু্ছ সম্বন্ধে তিনি 
একটি কথা বলিয়াছেন । তিনি বলিরাচ্ছেন তাহার কখনও রুচি নাই, বে 
খান্তই হৌক তাহাই বেশ খাইতে পান্জেন কিন্ত বরিশাল জেলের তরকারী ভাঙ্গার 
মুখেও রোচে নাই । 

অতঃপর একটি বালক বেশ ওজদ্ষিনী ভাষায় বন্তুতা করে । ত২শর শরৎবাধু 
সংক্ষেপে বাখরগঞ্জবাপীর নিকট তাহার চির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলৰ 
যে, তিনি চিরকাল দেশের ভৃত্য হুইয়। গণদেবতার আদর্শ পালিতে প্রস্তুত 
রঙিয়াছেন । তৎপর সতাপতি শরববাবুৰ স্তায় ব্যক্তির দ্বারা দেশকুল 
পিতৃকুল মাতৃকুল পবিত্র হইয়াছে এই বাক্যের সার্থকতাসুলক সংক্ষিত্ বক্তৃতা 
করেন। সঙ্গীতাস্তে সভ৷ ভঙ্গ হয়॥ 

বরিশাল হিতৈসী 
১৭ই কাক্কন বুধবার ১৩২৮ 

গত সোমবার অপরাহ্ন ৬ ঘট্টকার রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে এক বিরাট 
সভার অধিবেশন হয়। জেল হইতে আসিয়া আজ্দ শরৎবানু সর্বপ্রথম বক্তৃতা 
দেন-__হাবেলীতে আর স্থান ছিল না। তিনি বলেন_ দা * মাস পরে অজ 
আপনাদের সহিত বেদাস্ত আলোচন! করিব। বাস্তবিক এই সংসার হে 
মহামায়। তাহ! জেল দ্বারে যায়া বিশে ভাবে নুঝিয়াছি। আমার দেশ, আমার 
পরিবার, আমার আত্মীয় কেহই আমার নহে । তঃ যদি হইত তবে আমার 
প্রাণের সত্তা প্রকাশ করিবাছ অন্ত আমাকে ছিন্ন করিম্বা দিল কেন? মিথ্যা 
বলিলে এই মায়ার সংসারে থাকা যাইত । মাঘার কোনও বাস্তব 
লতা! নাই, objective r:ality নাই__উহা! নিজের ভিতরে subjective | 
কামান গোলাগুলি আমাদিগকে পরাধীন ক্রিতা রাখে লাই_ পরাধীন ননে 
করি বলিয়াই পরাধীন । তাই বলি বত দিন ন! *রাজ্জ পাইবে ততপিন তোমার 
কিছুই নহে । আমার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই__আমাকেও কেহ বিদেন করেন 
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ৰলিয়াই আমার ধারণা নাই, কারণ আমার প্রাণ দিনই আমি পরকে বিচার 
করি । ভাহািগর্ষে ডাকিয়াছিলাম _তাহারা আলিলে আমাদের স্মবিধা 
হুইত- লা আপিয়ছেল তাহারা সুখে থাকুন; আমরা যার! লাৰুল। সহিতেছি 
ভাহাদের মস্তকে ভাহাদের বোঝা তাচারা চাপা দিয়াছেন। আমর! সকল 
দুঃখ বহন করিব । আমার অনুপস্থিতি কালে কান্ম বেশ চালয়াছে । যাহারা মনে 
করিয়াছেন _ আমাদিগকে সরালে আন্দোলন থামিবে তাহারা তাচাদের ভুল 
পুঝিবেন। পিরোজপুর, পটুয়াখালি তোলা সদর লবস্থান হইতে নেতৃন্থানর 
কন্মাগণ কারাগারে গিয়াছে তথাপি কন্ধ ক্ষ হয় লাউ _ইইতে পারে না__সত্য 
আন্দোলন বার্থ হইতে পারে ন! । দেশে যাছারা আছে তাহাদের নামে দেশব'সীকে 
আহবান করিতেছি-_সকলে কর্তব্য অবহিত হোন _নিক্ছে সৃষ্টি লা করয়। কণা 
হপ্ডয়া যার না_ বিদেশী জিনিষ তোমার প্রস্থত নহে অর্তএব তুম তাহার মালিক 
নও] খদ্দর তৈরার কর---সব বিলালিত। ত্যাগ কর__স্বরা্জ আসিবে । 

অতঃপর সভাপতির বক্তৃঠা:স্ত সভাভঙ্গ ভয় । 

মহাত্নীজীর গ্রেপ্তারে 
রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে অপরাহে: বিরাট লভা 

ছুর্গাষোহন বাবু, ভুপতি বব, সুরেশগুধ্র সকশের বকৃতান্তে জীযুত শর২৫মার 
থে।ব বলেন-_গুরুত্র জীবিত কালে যেমন শিষ্য শিশ্চিন্ত থাকে, তাহার মৃত্যুর পরে 
শিল্ক নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া উন্নত হয়, তেমনি আজ মহাত্মার কার। গমনে 
আমর! সি:সহান্ন বোধ করিতেছি, কিন্ত আজ্মই আমাদের কাজ করার স্মযোগ 
উপনিত এতদিন যাহাক্ে চশ্মচক্ষে দেখিয়াছেন (আমি ঢূর্ডাগ। এখনও 
তাহার দর্শন লাভ করি নাই, তিনি যখন আসিগ্রাছিলেন তখন আমি কারাগারে ), 
আজ তাহারি প্রতনা মনে মনে অদ্কিত করিয়৷ কাগ্য করিবেন, বাহিরের জেল 
হইতে আমাদের অন্তরের জেলে তাহাকে আটক করিয়। লউন । তারপর 
আহিংলভাবে দেশের কার্বা করুন, খন্দত্র প্রস্থুত করুন, বিলাতী বর্জন করুন, ন্প্রাজ্জ 
অবশ্য মিলিবে । মলে রাখিবেন তেত্রিশ কোটীর পাপে আজ তাহার এই ছুগা । 

অতঃপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের পরে সভাতঙ্গ হয় 


বরিশালে বিরাট মহিলা সিছিল 
রাজপথে অভূতপূর্ব দৃশ্য 
গত লোমবার অপহাহ ও ঘটিকার সময় বরিশাল ত্রজমোহন ন্যাসনাল মুলে 


উজ্জলভারত [ >৯-ম বধ, ২দ্ সংখ্যা 


একটি বিরাট মছিল। লভার অধিবেশন হয় । সভার জীযুত শর কুমার খোদ 
মহাশয় > ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় ভদ্র মহিলাদের বর্তমান কর্তব্য সদ্বদ্ধে উপদেশ 
প্রদান করেন । অদূর ভবিষ্যতে ব্বাধীনভার সংগ্রামে মাতৃ জাতির আস্তরিক 
ছোগদান ব্যতিরেকে কৰ্ম্ম উদ্ধারের সপ্ডাবনা নাই । পিরোজপুর প্রভৃতি মহকুমার 
সরকারের চণ্ডনাতির কলে পুরু কন্দীর সংখ্যা হাল পারছে - তাই তথাকার 
জননী ভগিনীগণ স্বগুঠন মোচন করিয়া দেশের সেবাম্থ আন্তনিয়োগ ৰুরিয়াছেন। 
সকল স্থান্রে মহিলাবৃন্দকেইট অজ প্রস্তুত হইতে হষ্টবে । মাঙ্গের কমলামুত্তিয্ 
পশ্চাতে যে কালীম্ত্তি বিরাজ্িত ! আজ লক্জায় ঘরের কোনে বসিয়া থাক মারের 
পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক । ইত্যাদি বক্তৃতা শ্রবণে সঙ্গ]ার সময় তিন শতাধিক 
তত মিল! হলুধ্বনি লইকারে রাজপথে বাহির হুন । ক্রমেই মহলাবৃন্দ কংগ্রেস 
অফিসের সন্মুখীন হইপে তবাকার সকল কশ্মী ও শ্বেচ্ছাসেবকবর্গ বন্দেনাতরম্‌, 
আলাহোআকবর প্রভৃতি রবে ভাহাদিগকে সংবর্ধন। করেন ও তাহাদের অনুগমন 
করেন। শরৎকুমারকে অগ্রবর্তী করিয়৷ তাহারা জেল রোড. প্যরিক্স রোড, 
চকবাজার রোড, সদর রোড প্রস্তৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কংগ্রেস অফিসের 
প্রাঙ্গণে সমবেত হন, তথার বাবু ভূপতি কান্ত বন্দী ষধিলাবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া 
একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিণে স্বেচ্ছাসেবকবুন্দ মহিলাদিগকে স্ব স গৃহে পৌছাইয়া 
দেন । অংঞ্জিকার এই দৃশ্ত__দেশের মক্ষলার্থে এই শোতাবাত্রা সম্পূ-__অভিনব 
ব্যাপার ৷ হিন্দু মছিলাগণকে এমন প্রকাশ্য রাজপথে নিঃলক্ষোচে যাইতে আর দেখা 
যায় নাই । অনীতিপর বৃদ্ধা /তরকান্ত বাবুর স্ত্রীকে এই শোভাযাত্রার সঙ্গে নগর ভ্রমণ 
করিয়া পূর্ণ উদদমে চলিতে যাহার! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঙারা বুঝিতে 
পারিবেন না সেদিন বরিশালের জন মণ্ডলীর বুকে বিছু)ৎ চমক কি নবশক্তির 
ক্রীড়া কইক্বাছিল। আবশ]ক হইলে ইছারাই ত্রতত্রষ্ট, পথভ্রষ্ট দেশবাদীকে 
স্বরাজ যন্ডে দীক্ষিত কিবে-_দ্বদেশী বস্ত্ৰ প্রচলনে উৎসাহিত করিবে, আজ 
তাহারট এই আভাদ প্রাপ্থিতে সকলে উৎফ্কুল্প হুইয়াছে। আক্ষ শরৎ কুমার 
খন্য, ঠাত'র সাধনা সার্থক হইতে চলিহ্থাছে। তাহার বালকেন মত আকুল কণে 
মা মা ধ্বনি আজ সফল হইগ্জাছে ) আজ গৃহে গৃহ পরিভ্রমণ করিয়া এই মহিলাব্বন্দ 
€মাহাবিষ্ট দেশবালীকে কর্ণ যন্তের উদ্ব.ন্ধ করিবে । 
বন্িশাল হিতৈসী 
১৩২৮, ৮ই চৈত্র বুধবার 
মহাত্মান্গীর ৬ বৎসর কারা দণ্ডাদেশে সন্ত! 
গত সোমবার অপরাহ্ন ৫ পটিকার সমগ্র স্বানীহ্র রাজাবাহাচুরের হাবেলীতে 


ফাস্মন, ১৩৬৩ ] বরিশাল (বাথরগঞ্ণ) ইতিহাস 


শ্ৰীযুত ব্দান্ডতোস দাসগুশু মহলানবীশের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হুথ। 
জীঅমৃল্য ভূষণ মুখোপাধ্যায় গান্ধী পোবাকে সভায় আপস বক্তৃতা করেন । যুত 
ছর্গামোছন লেন মহাশয়ের স্দীর্ঘ বক্তৃতার পর প্যুত শর কুখার অশ্রজলে বক্ষ 
ভাসাষ্টয়া বলেন, মহাত্মার আদেশ আমরা আর কাহাকেও কার্সে উল্তফা। দিকে 
বলিব না । তাহাদের পাপের বোঝা বহিচ্বা মহ্বায্মা জেলে গিয়াছেন, তিনি হয় ত 
এত দীর্ঘকাল ধাচিবেন না, তথাপি ভারত আজ জয়ী তাঁহাকে ধরিবার সংব'দে 
একদিন দেশে অনর্থ হুইয়াছিল-_ আব আজ সব নীরব । এই সংযমের স্থান 
ভারত আজ্জ জয় লাভ করিস্বাছে__এখন অহিংস অসহযোগ আর খদল্প মান 


বাকী) ।---শরংবাবু সেদিন ভাবাবেগে মুচ্ছিত প্রান্থ হইয়াছিলেন । 


তৎপর সভা 
ভঙ্গ হয়। 


সঙ্ধীর্নে শরৎ ক,মার 

বহুদিন পরে শর২ কুমারকে তঁহোর প্রত মুত্তিতে দেখিয়াছি ৷ কীর্নে মত্ত 
গোর নামে বিভোর শরং কুমার সেদিন আপন ভোল। ॥ আপামর সাধারণের সঙ্গে 
তাহাকে গলাগলি করিতে দেখি1ছি__দেখিমাছি কেমন করিয়া নাম গ্রহণে তাহার 
গণ্ড বহিয়া! অশ্র মুক্তা হারের ন্যায় গড়াইয়। পড়ে । শরৎ কুমারের বঞ্জিশাল কারাবাস 
কালে বরিশালের বৈষ্ণব মহাজনগণ প্রত্যহ সন্ধ্যা প্রভাতে ৫ লখানার চতু দ্বিকস্থ 
রাস্তায় খুরিল্না খূরিয়৷ হরিনাম শ্রবণ করাইতেন--শরৎবাবুও সঙ্ধীতন শ্রবণে 
পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি কারাগৃহ হইতে খবর পাঠাইয়াছিলেন, 
“প্রত্যহ নাম শুনাইয়া ধাছারা আমার পরম উপকার করিতেছেন, আমি মুক হইয়া 
তাহাদের সঙ্গে কীর্তন করিস! ধন হইব 1” সেই প্রতিশ্রুতি শ্মরণ করিয়া গত 
শুক্রবার চকবাঞ্জারন্থ মদনমোহনের আখড়ার বৈষ্ণব মহাজনগণ কীর্নের 
আয়োজন করেন; রাত্রি ৮ ঘটকার পর কীর্তন আরম্ভ হয়। মহাজনগণ-কণ্ঠে 
গোৌরচন্ত্র নাম কীর্তন হইলে শরৎকুমার তাহার ভাবাকুল ক্ডে 'গোরাঙ্গ বিনে 
আর কেহ নাই আদরে ইত্যাদি যহাঞ্জন পদবলীর সহিত গোঁরতত্ব, বৃন্দাবনতত্ব, 
গৌর ভক্তের করপীপ্র বিষয় সকল স্থর সংযোগে কার্জন করিতে লাগিলেন, বর 


তৎসঙ্গে শ্বরাজ-নশীলমন্ি, পল্লী বৃন্দাবন বাল প্রভৃত্তির অবতারণা করেন। সে 


এক অভিনব দৃশ্য ! স্থদীর্থ চার থন্ট। এমনই ভাবোম্মত্ত কীর্কনাস্তে সঙ্ ভঙ্গ হয় 
সেদিন সআখড়। পোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । সকলে তম হুইয়। কীন্তন শ্রবণ 


করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। [ক্রমশঃ 7 


জড় ও জীব 


ম্পাদক 


চারিদিকে তাকালে ছুই প্রকার বস্ত দেখিতে পাই__অজড় সজীব (livin৪) 
ও সেজাবি বা জড় 67০০১119708) পদার্থ । যাহাপের প্রাণ আছে তাহারা অজ্ঞড়. 
সঙ্গীব বা চেতন পদার্থ ; এবং যাহাদের প্রাণ নাই তাহার! নিব বা জড় ৰা 
অচেতন পদার্থ , প্রাণ কি তাহা সঠিকত'বে ধারপ্‌। কা ব্যাখ্যা করিতে না 
পারিলেও জীবের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে বাহার সাহায্যে উহাদিগকে 
জড় পদার্থ হইতে সঃজেই পৃথক করিতে পারা যায় । এট সকল লক্ষণ গাছপালা, 
পত্তপক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভূতিতে দেখিতে পাওয়া যার । স্ৃতরাৎ তাঙ্গারা আব । 
কিন্তু জল, ব'দু মা, পাথর প্রস্ৃতততে এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায় ৰা 
বলিয়৷ উহার! জড় পদার্থ । 

যে'সঞ্চল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দেখিয়া আীবকে জড় পদার্থ হইতে পৃথক করিতে 
পারা ঘা তাহ নীচে বলা হইল। 

(১১) আীবদেহু এক বা একাধিক কোষ (০11) দিলা গঠিত । কোষের 
মধ্যে প্রোটোপ্রাজ ম €:9:919500) নামক জেলির মত স্বচ্ছ পদার্থ খাকে॥ 


ল্রোটোশ্রাজমই ব্রণশক্তির উৎস ও আধার ; ইহার অভাবে কোষ মরিয়া য'য়। 
প্রোটো প্লাজমের সবাপেক্ষ ঘন অংশ নিউক্রিয়স (nখuleখU5) প্রোটোপ্রাজ্জ মকে 


শাসনে রাখে । 
জড় পদার্থের প্রোটোল্লাজ ম বলয়। কোন পদার্থ নাই । 


(২) আব মাব্রের বাচিয়! থাকিবান জন্য খাচ্ছেন প্রত্নোজন কয়। 
গ্রহণ করিঘ্া। দেহের পু্টিসাধন হয় এবং ক্রমে জীব বড় হুষ্টতে থাকে । কিন্ত 
উপযুক্ত খাদ] লা পাইলে জীবের পুষ্টি 07১467703০0) সাধন হুয় না এবং বৃদ্ধিও 
08:০/1,) হয় না । 

জড়ের আহার বলিয়া কিছু নাই এবং সাধারণতঃ উহাদের বৃদ্ধিও নাই । 
কোন কোন জড় পদার্থ বড় হপ্ধ বটে কিন্ত এই রকম বড় ভংক্রা্র মধ্যে কিছু 


এই খাদ্য 
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পাকা আছে। একটা মিছির টুকরাকে সুত! দিয়া যদি ঘন মিছরির সরবতের 
মধ্যে ফুলাই! রাখা বায় তাত? হইলে দেখা থাছ উহ ক্রমম্শঃ বড় হইতেছে । জীব 
খাদ্য ₹জ্ঘ করিত ধেহসাৎ করে ও পরে ভিতর হইতে বড় হয়, কিন্ত জড় পদার্থ 
কোন জিনিষ দেংসাং করিতে পারে না, উহা বাছির হতে বড় হুয়। 

(৩০) অধিকাংশ জীবের চঙ্গাফেরা (l০c০m০৷i০৷) করিবার ক্ষমতা) 
আছে । প্রাণাদিগের ম্যে এই লক্ষণটি খিশেষভাবে দেখা খাদ । তাহার! 
ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অপর স্থানে সহজে ঘাইতে 
পারে । সাধারণত: উদ্ভিদের এই প্রকার চলচ্ছক্তি না থাকিলেও উহাদের অঙ্গ 
প্রত)ঙ্গ একেবারে স্থির নহে । কাণ্ড আলে। পাইবাম্প জন্য মাটির উপরে উঠে. 
এবং মুল খান্ত সংগ্রহ করিবার আন্ত মাটর ভিতরে বিভিন্ন দিকে যায়। 

জড় পদার্থের চনাকেরে। করিবার কোনও ক্ষমতা নাউ ॥ 

(৪) সকল জীব শ্ব।লকাব্য (Respiration) করে অর্থাৎ বায়ু হইতে 
অক্মজেন গ্রহণ করে এবং দেহ হুইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইভ পঞ্সিত)'গ করে। 
এই কাগ্যের সমত জীবদেছে এক প্রচার সহ দহন ক্রি হুয়, বাহার ফন্দে 
শক্তি সঞ্চারিত হয় । এট শক্তিই জীবের দেতের তাপ রক্ষ! করে এবং ইহার 
সহায্যে আীব সকল কাব্ম করিতে সমর্থহয়॥ শ্বাপকার্প) জীবদেছে দিবাাক্ষ 
চলিতেছে ॥ ইহা জীবের এত প্ুয্সোক্ষনীগ্র যে, উহা) বন্ধ হুৱলে আব ময়! যায় ॥ 

জড় প্দাথ শ্বালকার্য) করিতে পারে না। 

€* ) জীব বা/ংরের আঘাতে ব। উত্তেজনায় সাড়া দেছ্ছ। ইহাই Response 
to stimulus |  জজ্জ্াঝতী গাছের পাতা বা ডাল স্পর্শ ক্লে পাতা মুদ্দয়া 
যাত্ন। একটা চোকে স্পর্শ করিলে উহা! তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে । 
এইনূপ আওরণকে উদ্দীপন।-শক্তি ব! সাড়া, দেওয়া চলে। 

আড় পদার্থের কোন উদ্দীশণ/-শক্তি নাই ॥ 

(৬) সকল জীব জাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বংশবুদ্ধি করিয়া থাকে ; নতুবা 
পৃথিবী হইতে উহার অস্ডিত্ব লোপ পাইত। প্রাণী সন্তানের জন্ম দিয়া এবং 
উত্তিদ বীজ উৎপন্ন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। 

জড় পদার্থের বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা নাই | 

(৭) সকল জীবের জন্ম ও মৃত্যু (Birth & Death) আছে ॥ মুত 
আীবের অবশযস্তাব: পরিণাম ॥ জীব মরি গেলে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছ ॥ 

জড় পদার্থের জন্য ও মৃত্য বলিয়া কিছু নাই ৷ 
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জ্রনিত)গোপাল এই জড়-আীবের সমন্বয় বা বা জড়াজড় 
সমন্বয়ের তত্ত, তাহার দর্শন ও তাহ! আশ্বাদনের কৌশল বিশ্বমানবের দরবারে 
উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। জড়ের বাহ! কিনু ধর্ম্ম আছে তাহা জীবের 
থাকিবে, কিন্ত জড়ে জ্বীবধর্শ্ম নাট । আন্ধ বিহ্দমানবের সামলে এমন এক 
গভীর ও ব্যাপক আদর্শ অন্থলরপের আহবান আসিয়াছে, যাহা আড়কে অজ্ড়ের 
ভাবে ভাবিত করিবে, অজড়কে জড়ের পরশ (দিয়া অনুপ্রাণিত করিবে । ভারতী 
দর্শনে অজড় দ্রষ্টা (11৩1778) ছিল স্বার্থ (living for itself) এবং জড়) বৃশ্ত 
07097155876) ছিল পরার্থ (li৮in৪ 0০৮ অজ্ঞড)! জড়ের কোন নিজ 
প্রয়োজন ছিল না, তাহার প্রঙ্গোজন ছিল শুধু অজড়ের প্রন্মোজন পূরণ করিবার 
জন্তই। জড় 'ক্কতার্থ” হইত অজড়ের মধ্যে আত্মব্লিয় করিয়।, অজড় বনিধা 
গিয়া । পতর্জলি বলিঘ্বাছেন 2 'তদর্থ এব দৃশ্তন্ত আত্মা'_দৃহ্তের আত্ম দ্রষ্টার 
জন্যই, জড়েন্ আত্মা জীবের জন্ঠই( জড়-জবের মধ্যে যদি এত বড় 
“ঈততরেতরটবলক্ষণ), থাকিয়া থাকে, তবে ত জীব কিছুতেই জড়কে পরিপ'ক 
করিয়া প্রাণ" সঞ্চয় করিতে পারিত না, জড় ও জীবের অগ্নিতে পরিপাক প্রান্ত 
হুউয়! প্রাণ সঞ্চার করিতে পান্সিত না । জীবনের মাঝে, জড় ও চেতন স্ব স্ব 
স্বাতস্্্য অটুট রাখিরাও ইতরেতরবিলক্ষণতা, ও অন্টোন্তমৈথুন রক্ষা কারা 
চলিতেছে । জড়-আশীব দুই-ই দুষ্টকে পুষ্ট করিয়। চলিতেছে । জড় ও জ্বীবনের 
মধ্যে যে এক রহুশ্তদস্থ পারস্পরিক যোগ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহ! বর্তমান 
বিজ্ঞানও ধরিয়া ফেলিয়াছে । ‘Yet it is fair to observe that the 
advance made by Quantum Physics has cpened entirely 
novel perspectives on a great number of questions, and that 
future orientation of metaphysical doctrine will almost 
inevitably be deeply influenced sooner or later. And it is 
equally fair to observe in passing ‘that no less a physicisc 
than Niels 8980 thinks that the ‘uncertainties andi 
‘complementary aspects’ of Quantum Physics are sure to 
find a place sooner or later in biological theory. Fot accor- 
ding to Genetics, all the essential factors of life andi*heredity 
are contained in elements so minute as to be nore or less 
comparable with atoms; it is posible even that they are 
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contained in fractions of these elements: so that 8০1৩ 
suggestion becomes all the less surprising. since, if he is right, 
the mysterious interconnections of life and matter would 
take place in so extremely restricted a sphere that quantum 
concepls would necessarily be operating. A detailed 25 
of questions of this order would. however. be certainly 
premature, and I shall leave the task of mediating on them 
to the philosophers among my readers‘ —Matter and Light, 
Louis De Broglie. Page 10. 


ঞুনিত্যগোপালের ধাহ! জড়াজড় সমন্বয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক ভাষায় 
‘mysterious interconnections of Life and Matter’| সমভাবে 
পরস্পরের অন্থগঘন করাই সমন্বয়ের গুড় তাংপর্য্য এবং mysterious inter- 
connections-এর তাংপর্স;ও তাহাই । জ্ড়-জীবের এই সমন্বয় সাধিত হুয় 
জীবকোয মধ্যন্ব নিউক্রিয়সের মধ্যে । এইরূপ জীবকোদ আছে বলিয়াই বের 
জীবন ও বংশব্বন্ধি সম্ভবপর হত । জীবনধর্্শ বলিয়া জীব যদিও বাহির হইতে 
খাদ্য সংএাহ করিয়! বাচিল্না থাকে, তবুও সে তাহাকে আত্মসাৎ না করিক্পা বাহির 
তইতেই পুষ্ট হয় না, বড় হয় না। লে 'বড়' হয় ভিতর হইতে । উপরের দৃষ্টাস্তে 
দেখিয়াছি যে, এক টুকরা মিশ্রিকে খন মিশ্রির রসে রাখিলে সে আয়তনে ক্রমশঃ 
বড় হইতেছে । জড় বন্ধ কোন জিনিষকেই দেহসা২ করিতে পারে লা, উহা 
কেবল বাহির হইতেই বড় হুয়। জীব grows from within | ইহাই 
কালীন্মদঘন লীলার খলনংযমলাবত/র পক্ষের অদৃষ্টচেষ্ট থাকিয়াই প্রথ্য মানবপু, 
হুইবার গুড় তাৎপর্স)। বীজমধ্যন্থ প্রাণশক্তি যে অনৃষ্টচেষ্ট থাকিস্বা উদগত হয়, 
তাহার সেই উদগমনচেষ্টা কি কাহারও চক্ষে ধরা পড়ে? মাতৃগর্ভন্ক ভ্রশ কি 
মানবচক্ষুর অন্তরালে ভিতর হইতেই প্রধ্যমানবপু হয় না? ভাগবত তাই 
লিখিয়াছেন, ‘ধায়া ব্বেন সদা লিরন্ত কুহকম্‌’__তগবান স্ব-জ্যাতিদ্বারা কুহককে 
নিরস্ত করেন। সনাতন জীবকেও নিজের অন্তরের খুমস্ত (potential) 
শক্তির জাগরণত্বার। কুহককে, মান্বাকে নিরস্ত করিতে হুইবে। ]Jesuত-এর 
Resist no ev;!"-এর তাংপর্ষ্য ইহাই । হৃদয়ের জ্যোতিতে ০৮)] কে কুখিতে 


হইবে । বাচিরের বস্তুকে ঘবাঘবভাবে মাত্রার মধ্যে ছন্দ ঠিক ন! রাধিকা ব্যবহার 
৩ 
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করার মধ্যেই 'পাপ' লিছিত। পাপ তো ক্র কোঁশল না জানিয়া বস্তুকে 
অপব্যবহার করায় ফলেই সুষ্ট হুয়। কর্ম কৌশল জানার নামই বোগ--যোগ: 
কর্ন কৌশলম'_গীতা । এই যোগের মূর্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম কষ । অল 
পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই তাহা রস রক্ত শুক্রে পরিণত ছুক্স, মাচ্গমের গতিশীল আত্মাই 
বনিয়। বায় । বাহিরের কিছুকে পরিপাক করিয়া নিজকে পুষ্ট ও ধর্ষিত করিবার 
কোন. 'যোগ’ জড়ের জানা নাই । মান্ষের মধ্যে ঘাছারা জড়-প্রক্তির, তাছারাও 
“বাহির” ছইতে ধন-জন-দালান-কোঠা-ভূসম্পর্তিতে বড় হুইতে চায়। পরিপাক 
না৷ হইলে, আ্দাত্মা বনিক্সা না গেলে উছারা একদিন না একদিন বাহির হইবেই ; 
কিন্ত এই বাহির হুইবার পথে বে কি বস্ত্রপা আীবকে দিবে তাহা স্ুন্থ মান্গষের জানা 
আছে বলিয়াই তাহারা যাহা পরিপাক করা দুঃসাধ্য, তাহা লোভবশতঃ ভিতরে 
প্রবেশ না করাইবার উপদেশই দিয়াছেন। তাই এ দেশে plain living- 
এর উপদেশ ॥ সংসার হজম না-হওয়াই তো ভব-রোগ । জ্দীবন পাচকরলসের 
ঘন মুত্তি। যাহা! সাধারণ জীবের ছুম্পাচ্য, উটকুঞ্ঃ তাহাও তাহার “অপ্রি'তে হম 
করিয়। ‘মদনমোহন? । এ দেশের সাধন! সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের 
সাধনা ৷ ইছা সাধারণ জীবনের পক্ষে উপযোগীও বটে। কিন্ত জর বিশ্বের 
সামনে বিশ্ব্ূপকে পরিপাক করিবার সাধনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাই 
ভাছার গীতা-উপনিস২ প্রচার । প্রখিরা আরপ্যক উপনিষদের প্রচার করিয়াছেন, 
অর্থাৎ জটিল কুটিল সমান্সের বাহিরে সহজ সরল অনা়ম্বর জীবন লইস্বা ব্রক্ষ- 
উপাসনা কক্সিয়াছেন । পক্ষান্তরে শ্র্ষং সেই বনবালী উশনিষ টানিয়া 
আনিয়াছেন যুযুত্ন্র পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিস্স্রগুপয হইয়া রাজ্য ভোগ 
করিবার কৌশল শিখাইতে । বিশ্বকে পরিপাক করিয়া আত্মার পুষ্টি ও বস্বদ্ধির 
ইহাই চরম দূপ। ‘অগ্রিমান্দ]” রোগে রোগীর পক্ষে যতদূর সম্ভব পহজপাচয খাদ্য 
গ্রন্থণ করিবার ব্যবস্থাই বর্শাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে । কিন্ত বিশ্ব আজ্জ 
প্রাকৃতিক পহজবিধানেই প্রত্যেক জাতির আঙ্গিনা আসিয়া দাড়াইয়া নিজ্ঞ 
ক্দত্তিতকে চাপাইয়। দিতেছে । অথচ বিশ্বকে পরিপাক করিবার উপযোগী দর্শন 
বিশ্বের নাই । বিশ্ববালী যি ভিতয় হইতে প্রথ)মানবপু না হুইয়! বড় না হয়, 
তবে থে কি ছুর্গতি তাহার হইবে, তাহার ঠিক নাই । ইচ্ছান্স ব্নিগ্ছার বিশ্বকে 
আজ ঘরে নিতেই হইবে, না নিয়া উপায় লাই । পূর্বের মত সহজ সরল জীবন 
যাপন কর! আজ চলিবে না। এইবার জ'টলতম আবেষ্টনের মধ্যেই সর্ব ভুদিতে 
বিচরণ করিয়া, বিশ্বমর চক্কর দিয়াই, আইনষ্টিনের curved 137৩-এ পরিল্থা 
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করিয়াই মাহ্ুদকে 5115186 ॥i৷e-এ যাইতে হইবে । আজ বন্ধিম হইস্থাই ‘সরল’ 
হইতে হইবে । আমরা পদার্থাবিদ্যাছগ নিউটনের যুগ হইতে আইনকিনেক যুগে 
ক্রমবিবত্তিত হইঘা কআসিম্বাছি। জড়ধন্ম শাস্ত্র বিশ্বকে আহরণ করিয়া আহার 
রূপে জীবনের মধ্যে পরিপাক করিতে পারে না ॥ তাই তাহার কাছে বিশ্ব 
“মারা”, সকলের কাছে নপ্র । উহা! আপেক্ষিক | পুরুযোত্তম ভরীক্বষ্ণ-জ্বীবনে মানা 
“আীবভুতা" (গীতা ১, জীবনভূতা+ organic nature, deeper nature 
or higher nacurei এই মায়াই চন্তীর বিষ্ণুমাপ1১ গীত1-ভাগবতের 


যোগমাপা । যমায়াবাদ তথ্যের বিবরণ (description of 645) 
ছাড়া আন কিছুই দিতে পারে লা। মায়াবাদ তথ্যের কোন 
erplanation দিতে পারে লাই। মাঝ়াবাদেহ ব্যাখ্য। হইতেছে 


texplanation of the latter by the earlier, an interpretation, as 
Spencer puts it, of ‘the more developed by the less develo- 
Ped’. But......such explanation professes to bein the end no 
more than a description. in as simple and general terms as 
possible. of the way in which things happen. or the character- 
istic ways in which reality behaves.'—lIdea of God, ৮. 92, 
‘The method of interpreting the more developed by the less 
developed is logically tantamount toa reduction of the more 
to the less, and thereforeto a denial of the very fact to be 
explained. Or if the fact, as a phenomenon, is beyond 
dispute, it is 5011 robbed of its significance by a method 
which simply refunds the later stage into the earlier, and 
equates the outcome of the process with its starting point,’ 
—lIbid, P. 93. 

পক্ষান্তরে যোগমায়াবাদ 'epigenesis or creative synthesis-ই বিশ্বের 
বুকে প্রকাশ করিতেছে । 'To the pluralists the so-called evolution 
of the world is really epigenesis. creative synthesis; 16 
implies continual new beginnings, the results of the mutual 
conflict and co-operation of agents. all of whom. though in 
varying degrees, act spontaneously or freely.’'—lIbid, P. 95. 


৯, উজ্জ্লভাব্গত [ ১*ম বর্ষ, ২য় সংখ]! 


— footnote. ‘All organised bodies are composed of parts 
similar to those composing inorganic nature and which have 
even themselves existed in an inorganic state; but the 
Phenomena oft life which result from the juxtaposition of 
these parts in a certain manngr bear nb analogy to any of the 
effects which would be produced by the action of the com- 
Ponent substances considered as mere physical agents.— 
Ibid, P. 95— footnote. যোগমায়া C Higher-nature ) ক্ৰম-সদ্বন্ধ ঘটনা- 
পুঞ্জের শুত্যেকটার স্বতস্ত্র নব নব দিকের ( distinctive 1900০ ) আন্বাদন- 
কোঁশল শিক্ষা দিয়! সর্বমঙ্গলারূপে উদ্তাসিতা । 

জ্জীবন-যস্ত্রের বিশেষণ দিতে গিশ্ন! Professor S. Arthur Thompson 
লিখিয়াছেল, ‘A self-stoking, self-repairing, self-preservative, 
self-adjusting, self-increasing, self reproducing machine.’ 
জীবন নিজদের বুকের পাঁজর জ্ঞালাইয়। জীবনের উত্তাপ স্ষ্টি করে ও গতিপথ 
আলোকিত করিয়া চলে । কোন অঙ্গ ভগ হইলে উহার মেরামত জীব নিজের 
দ্বারা নিক্ষেই করে; নিজের রক্ষাও জীব নিজেই করে; আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়া চলিবার মত উপাদান জীব নিজ্দের মধ) হইতেই সংগ্রহ করে, 
ইছার জলন্ত তাহার বাহিরের অপেক্ষা করিতে হয় না জীব নিজের মধ্য হইতেই 
নিজকে দিয়া নিজে বাড়িয়া চলে; জীবন নিজেকেই বংরূপে বৃদ্ধি করে, বংশ 
স্বদ্ধি করে। জীবের অন্তত্রে 5616-55755805576 শক্তি আছে বলিয়াই পাতিতেন্ন 
উদ্ধারের সম্ভাবনাও তাহার বুকের মধ্যেই বহিক্সাছে । বাহির হইতে কেহ 
কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিবে না। ইহা গীতার 'উদ্ধরেখ আত্মনা 
আত্মানমূ*__নিজের দ্বারাই নিজকে উদ্ধার করিবে । বাহিরের কোন প্রাযস্চিতই 
পাপীর পরম বিশুদ্ধিতা আনয়ন করিতে পারে না। মারাবাদ দুষ্কৃতি মোচনের 
অন্ত বাহিরের প্রান্নক্চিত্তের ব্যবস্থ। দিয়াছে। ইহা নিতান্ত জড়ীয় ব্যবস্থা । 
বোগমায়াবাদ কিন্তু চায় জীবের অস্তনিহিত ব্রহ্ম-জীবনকে পরিশ্ফ-ট করিয়া থে 
আবেষ্টনে থাকার ফলে 'পাপ’ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই আবেষ্টনকে পরিপাক 
করিবার কৌশল শিখাইতে | পাপের চেয়ে মাছুষ বড়।, ভাগবত জ্ঞান ও 
প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন পাপীর ভরসার কথা এই যে, পাপ 
হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যতা তাহারই জীবনের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে । জীবের 
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আত্মরক্ষা, আত্ম সামঞ্জহ, আত্মবদ্ধি তাহার অস্তরেরই বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা । 
জীবন অনাদি হলেই জীবনের প্রতিটী ক্ষণ এক একটী নূতন ক্ষণ! 2] 
development is by breaks and yet makes for continuity.’ 
জীবন যখন ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইয়াই সনাতন, তখন কাহারও পাপ- 
মোচনের জন্ত পিছনের দিকে চাছিবার প্রয়োজন লাউ। প্রতিটী 
নূতন ক্ষপণের বুকেউ তাহার পাপ-ক্ষালণের অমোঘ বীর্ঘ্য বিক্মমান ॥ 

‘The Law of Evolution has similarly been taken to supply 
a differentiation of parts.or organs, and functions, which 
£0 on developing each in its own line, until they are inte 
grated in a coherent whole. Both these conceptions require 
a radical correction. The real is always a whole; the 
abstraction of phases, aspects. moments, is unhistorical ; 
and organs and functions evolve, never independently, but 
always as participating in and dominated by the life of the 
organism as a whole. Development must, therefore. be 
conceived and explainedas a passage from the whole to the 
whole, from an implicit to an explicit. from a less coherent 
to a more coherent whole. The earlier states are as real, 
concrete and positive as the later ones, antithesis as a 
20005 negation is a mere logical fiction » the organic whole 
develops. and passes from a relatively less stable to a 
relatively mare stable equilibrium; and the balance ot 
powers, which maintains the whole life, corrects undue 
emphasis in one direction by developing a counter-emphasis 
in a complementary (not-opposed) direction." 

অড়কে পরিপাক করিবার সহজ শক্তি জীবের আছে বলিয়াই লে চলাফেরা 
করিত পারে এবং কর্শ্দের অধিকারী হয়, যাহ! জড়ের পক্ষে আদো সম্ভবপর 
নয়। বৈশেষ়িক দর্শনে কর্শ্মেরই লাধারণ নাম গমন । যে জড় ছিল 'আসীনঃ?, 
সেই জড়:ক আত্মসা২ করিঘ্বাই অঙ্ঞড় জীব ‘নূরং ব্রজতি' । উচ্চ শুরের জীবের 
মত উদউ্তদদের গমন ব। চলংশক্ত না থাকিলেও উহাদের অঙ্রপ্রত)ক্র একেবারে 
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স্যির লাই । কাঞ আলো পাইবার জ্বন্ত মাটির উপরে উঠে এবং মূল খাদ্য 
সংগ্রহের জন্ত মাটির নীচে চলি! বানর । জীব গতিশীল বলিম্থাই তাহার 
গতিপথে অসংখ্য আঘাত ব! উত্তেজক বস্তর স্পর্শ লাভ করে ও তাহাতে 
লাড়াও দেয় । জ্ষীব যেমন বাহিরের আঘাতে ও উত্তেদ্নায় সাড়া দেয়, জড় 
সেরূপ দিতে পারে না । বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দিবার ও তাহাদের সঙ্গে 
adjust করিবার ঘোগ্যতা জীবের আছে বলিরাই সে mutual conflict ও 
€০-৩peration-এর মধ্য দিরা জীবনের উচ্চগ্রামে পরিবার-সমাজ-রাষ্টর গড়িবার 
জস্ত ব্যাকুল হুইয়া পড়ে । এই বিরোধ ও অবিরোধ যাহাদের যত তীব্র, তাহারা 
বংশবুদ্ধির জন্ত উদ্মাদও হয় তেমনি । এই উন্মাদনা বর্ষের ভিতর অনস্ত ছিল 
বলিয়া তিনি ‘একোহহম্‌ বহু হাম উক্তি কহিলেন ॥ মানুষের জীবলে conflict 
cooperation এন, antagonism ও complementary-র লালসা পরিপূর্ণ 
বলিয়াই পরিপূর্ণ স্বষ্টি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। স্ষ্টির যোগ্যতাই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বোগ্যতা! । যে সৃষ্টি করিতে পারিল না, সে ব্যর্থ। আনন্দের ঘন প্রকাশ হয় সৃষ্টিতে । 

অনন্ত ভবিশ্যং-সম্ভাবনাপূর্ণ একটী জ্বীবন লইয়া পুরুযোতম কষ) আসিয়া- 
ছিলেন এই বিশ্বকে জীবনের ছাচে গড়িয়৷ তুলিবার জন্ত। জীঃঞ্চ তাই 
জীবনবললত । আজ বিশ্বের সর্ধক্ষেত্রে এই জীবন অন্থপ্রবিষ্ট হইতে চলিয়াছে। 
বিশ্ব আজ সাঘগ্রিক জীবন বাপন করিবার জন্ত উদ্দ্ধ। এমন একটা উজ্জল 
বিশ্বের উদ্বোধন করিয়াছেন প্রনিত্যগোপাল ভীাহার ‘[ আঃ a cosmopolitan’ 
“এই মন্ত্ধারা । বন্দেমাতরম 


পুরু যোত্তমে মনের কল্পনাই ভক্তি ।-*--*স্থষ্টিসামর্থাই ভক্ত (--..**জীবলের 


সকল সমর্থতার, সকল দুর্বলতার সমহুমনই ভক্তি ৷? 
গীতা অধ্ধৃত-ভাশ্য 


উপনিষছ থেকে 


&দন্তোযকুমার আন্িকারী 


অশ্ব তোমার মুক্তবল্গ! হে খছ্িক, 
ছুটেছে সে কোন্‌ শৃন্তে--উধাও দিগ.বিদিক্‌ 


চরণে পলকে লুটায় পৃথিবী, গ্রহাস্তরে 

চরণ পড়েছে সময়ের বুকে দিগঙ্গনে ; 
দিনরাত্রির নিমেষ তাহার দুপায়ে ঝরে 

মুক্ত দে থোড়া--ধাধ বে তাহাকে কি বন্ধনে ? 


অলেছে নক্বনে দুই আদিত্য ঞ্জ্যোতির ধারা, 
শ্বাসে খর অগ্নি ঝলকে, কাপে আকাশ: 
চরপের ক্ষুরে পলকে ছড়ায় লক্ষ তারা, 
কোথায় রাত্রি কোথা জীবনের উদয়াতাস ? 
ললাটে অলেছে কোন্‌ উ্।-_-তার প্রাণ অভীক, 
হে খ্রর্বিক ? 


বিপুল শুন্যে আন্তাশ ভররন্না ব্যাপ্তি তার 
হৃদয়ে সপ্ত সমুদ্র নাচে ; অন্ধকার 
পশ্চাতে কাপে, লশ্মুখে উসা । ছুর্শিবার 
মৃত্যুর স্বরে বাজিছে চলার ছন্দ তার । 
মুক্তকালের বল্গা, চরণে দিগ বিদিক্‌ 
উধাও-_ 
অশ্ব এসেছে তোমার হে ঝরর্বিক ? 


উউক্রিড ও জ্যামিতি 


উম্থনীলকষ্চ পাল 


ইউক্লিড নামটি শোনবার সঙ্গে স’ঙ্গই জ্যামিতির কথ! মনে পড়ে । প্রকতপক্ষে 
প্রায় ২২** বছর ধরে ইউক্রিভ ও জ্যা মতি এই কথা ছুটি সমান অথে ব্যবহৃত 
হয়ে এসেছে। জ্যামিতির কথ উঠলেই আমাদের মনে পড়ে ইউক্লিডের বইটির 
কথা, কিন্ত একমাত্র এই জ্যামিতি শাস্ত্র ছাড়া ইউক্রিডের সম্বন্ধে আর প্রায কিছুই 
জান] যায় ন1। অন্রমান কর। হত, তিনি খ্বষ্টপূর্বব তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে 
জীবিত ছিলেন) ইউক্লিডের আঃবর্ডাবের পূর্বেই জ্যামিতি সম্পর্কীয় বচবিধ 
তথ্য প্রমাণিত হয়েছিল । কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ওই সমুদন্র তথ্যের অস্তনিছিত 
মৌলিক এক) সমন্ধে বিশেষ কোনও চিন্তা হুপ্র নি। বিভন্ন আঙ্কৃতি সম্বন্ধে 
ইউক্লিডের পূর্ববর্তী জ্যাষি;তিকগণ অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। ইউক্লিড 
নিজে পূর্বববর্তাদের মত নুতন নূতন আর্তি সম্বদ্ধে গবেষণা না করে যাবতীয় 
পুরনো তথ্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি বিভিন্ন ফলাফল ডলি এমনভাবে 
সংকলন করেন যে, যে কোনও প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্য বিষন্ন তার পূর্ববর্তয প্রতিজ্ঞার 
সাহায্যে প্রমাণ কর। যাম্স। এ তাবে হাবতীযয় তথ্য সরিবেশ করবার ফলে 
দেখা গেল, বহু টপ প্রামাণ্য বিষয়ও অন্তি সরল কতকগুলি বিবয়ের উপর 
নির্ভর ক:র। তিনি তীর শ্রামাণ) বিষয়বস্তগুলিকে উপপাদ্য নামে অভিহিত 
করেন ॥ এই উপপাদ])গুলি পরস্পরের সঙ্গে এমনতাবে সন্বন্ধযুক্ত বে, ঘদি আমরা 
কতকগুলি সাখা্রণ বিষয়কে লত্য বলে স্বীকার করে নিই, তা হলেই ওই সব 
সত্যের ভিত্তিতে জ্যামিতি বিষত্বক যাবতীয় উপপাদ্য প্রমাণ করা বায়। হুতয়াং 
যাবতীয় জ্যামিতিক তথে)র প্রাণস্বরূপ হলো! ওই সাধারণ সত)গুলি। প্রক্ক পক্ষে 
ইউক্লিড মেনে নিলেন যে, বিভিন্ন আন্কতিগত জ্যামিতিক যে সব তথ্য আমরা 
অবগত আছি, তাদের অস্তিরের কারপ হচ্ছে ওই মৌলিক সত্যগুলির আস্তির । 
এজত্তে ইউক্লিডের জ্যামিতি গ্রন্থের সর্াত্রে এই সাধারণ সত্যগুলি দেওয়া হরেছে। 
এগুলির তিনটী ভাগ ।--সংজ্ঞা, স্বীকার্স্য ও স্বতঃসিন্ধান্ত । সর্বপ্রথমে তিনি বিভিন্ন 
মোঁলিক আক্ুতির সংজ্ঞা দিলেন । এভাবে বিন্দু, রেখা, তল. বৃ প্রভৃতির 
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ঘারপা সম্ভব হলে! । ম্বীকার্স)ক্ধপে তিনি এমন কতকগুলি জ্যামিতিক ধারণা 
গাছণ করলেন বেগুলির প্রমাণ দেও! যান লা, কিন্ত তাদের সত্যতা আমরা 
ব্যবহারিক জগতের অভিঞ্চতা থেকে মোটামুটি বাচাই করে দেখতে পানি) দৃষ্টাস্ত- 
স্ব্গপ তিনি একথা মেনে নিলেন যে, বে কোনও এক বিন্দু থেকে অপহ এক বিন্দু 
শর্যযক্জ একটি মাত্র সরল্রেখা টান যা৷ । ব্বতঃসিদ্ধান্তরূপে ইউক্রিড কতকগুলি 
প্রচলিত নিত্য সত্যকে গ্রহণ করলেন । বেমন__বে কোনও বসন্ত উহার অংশ- 
বিশেষ ব্দপেক্ষ; বৃহত্তর । সমান সমান বস্তুর সঙ্গে সমান সমান বস্তু যোগ করলে 
খোগন্কল সমান হুবে_ইত্যাদি। 
কউউক্লিডের সংকলিত যাবতীয় জ্যামিতিক তথ্যসম্বলিত এই গ্রন্থটি পরবর্তী 
কাপে বহু ক্কতবিদ্য গাণিতিক কর্তৃক সম্পাদিত ও আলোচিত হযেছে । তারা 
সকলেই ইউক্রিডের গৃহীত স্বীকার্য্যগুলিয় বৌঁক্তিকতা৷ বিচার করবার প্রন্থাস 
পেয়েছেন । এই বিচারের ফলে একটী হিশেষ বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ধণ 
করেছে। ইউক্রিডের সব স্বীকার্ধ/গলিই ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞত। থেকে 
যাচাই কর! যাত, মাত্র একটি ছাড়া । এই স্বীকার্ধ্যট হলো সমান্তরাল সরলরেখা 
সম্পকিত ॥ ইউক্লিড ধরে নিয়েছেন বে, কোনও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি 
প্রদত্ত সরলযেখার সমাস্তরাল মাত্র একটি সরলরেখা আঅন্কন করা যায়। এই 
শ্বীকার্ধ্যের ভিত্তিতে তিনি সরলরেখ। সম্পর্কে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করেছেন 
এবং ওই সব প্রতিজ্ঞা সাহাব্যে ত্রিভুজ. আয়তক্ষেত্ৰ প্রভৃতি সন্বন্ধেও বিবিধ 
উপপাদা প্রমানিত হয়েছে। স্থতরাং মূল স্বীকার্শ্যটি বঙ্গি অযৌক্তিক হয় তবে ওই 
সব প্রমাণও টিকে না| অথচ ইউক্রিড এই স্বীকার্্যটিকে বত স্বাভাবিক মনে 
করেছেন, এট মোটেই তত স্বাভাবিক নন্ব, একটু বিবেচনা করলেই সেটা বোঝা 
যাবে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এই স্বীকার্ধ্যটিতে সরলরেখার অসীম অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয়েছে । কারণ ছুটি সরলরেখা সমান্তহাল-__একথা বলার অথই 
হচ্ছে এই যে, উতয়পিকে বতনূর ইচ্ছা বাড়িয়ে গেলেও সরলরেখ। ছুটি কখনই একত্র 
মিলিত হবে না» অথচ আমাদের অভিজ্ঞভার জগৎ সীমাবদ্ধ ! 
বে মৃহ্ত্ডে বোঝা গেল যে, সমান্তরাল রেখা সম্পর্কীয় ইউক্রিভের এই ন্বীকা প্যটি 
যাচাই করে দেখবার উপার নাই, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগলো 
__৩| হলে প্ররুতপক্ষে ইউক্রিডের মনে এই স্বীকার্যটির কথা উদয় ছুওা৷ সম্ভব 
হলো কেমন করে? তবে কি এট ভার অন্তান্ত দ্বীকার্থ) ও স্বতঃসিদ্ধান্তের ফল? 
অর্থাৎ সমাস্তরাল সরলরেখা সম্পর্কিত এই তথাটি কি ইউক্রিও অন্তান্ত স্বীকার্য্য ও 


2 উজ্জবলভারত [১ম বৰ্ষ, ২ঘ্র সংখ্যা 


ঘতঃলিঙ্ধান্তের সাভাবেয প্রমাণ করেছেন 1 ম্ববের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউ ক্লিড 
নিশ্চয় কোন অঙ্গান! যুক্তিবলে এটিকে শ্বীকার্ধ্য বলে ধরেছেন। নিশ্চই এ 
স্বীকাধ)টি তার মনগড়া নগর । 

শতাব্দীর শন শতাব্দী হরে বহু মনীয; প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, 
কিভাবে ইউক্লিডের এই স্বীকাধ্যটি অন্তান্ত স্বী কার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধান্তের ভি:ত্ুতে 
পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাপের অং্যবলার ও পরিশ্রমের ফলেও 
এরকম কোনও প্রমাণ দেও সম্ভব হলো ন! । অথচ এট যে নিদ্ধক ইউক্লিডের 
কজনার ফল মাত্র, এমন কোনও চিন্তাও মনে স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল ন!। 
মানবের ধারপ। ছিল, যে ইউক্লিডের জ্যার্সিত বন্ড জগতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাল 
এবং যে জ্যামিতির প্রায় যাবতীয় উপপাদ) বস্ত জগতের পক্ষে সত্য, সে জ্যামিতির 
প্রাণ থে শ্বীক।)গুলি_ দেগুলিও বন্ধ জগতের পক্ষে সত্য । অন্য কোনও শ্বীকারধা 
ইউক্রিডের শ্বীকার্ধের স্থান পূরণ করতে পারে না | সভার এই স্বীক:্য্যের অস্ত নিহিত 
যুক্তি যে আমাদের দৃষ্টিতে খরা পড়ছে না, তার কারণ আমাদের অক্ষমতা । 

স্বয়ং কান্ট ইউক্রিভীক় জ্যামিতি সম্পর্কে এ রকম মন্তব্য করে গেছেন | 
স্মতরাং অন্যের আর কি কথা! 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও মানুষ ইউক্লিডীয় সত্যের প্রতি এই 
অক্ধমোহ কাটয়ে উঠতে পারেনি । আবশেষে ১৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্যামিতি শাস্তে 
এক কোপানিকাসের অভ্যদয় হলো । তিনি ইউক্রিডের এই বিশেষ দ্বীকার্শ্যটি 
অস্বীকার করে তার স্থানে নতুন শ্বীকার্য গ্রহণ করলেন এবং তার ভিত্তিতে নুন 
এক জ্যামিতি গড়ে তোলেন, যার যৌক্তিকতা ইউপ্রিডের জ্যামিতির চেল্ে 
বিন্দুমাত্র কম নর । এতদিনে প্রমাণ হলো, ইউক্রিভীক্গ জ্যামিতিক সত্য ছাড়াও 
্্যামিতিক সত্য আছে। মানবের চিন্তার বন্ধন বহুদিন পরে ছাড়া পেল। 

জ্যাষিতি শাস্ত্রের এই কোপানিকাশ হলেন রাশিল্ার লে।বাচেব স্কি । উউক্রিডের 
বহুকথিত স্বীকারধ)টি পরীক্ষা! করবার পর অন্যান; বহু জ্যামিতিক ন্যায় তার 
মনেও এই লন্দেহ জাগলো-_হুস্বতো ব! ইউক্রিডের এই স্বীকাধ্যট ভার অন্য লব 
স্বীকার্ধ্য থেকে দ্বতস্র এবং প্ররুতপক্ষে ইউক্লিডের মনগড়া । কিন্ত স্সনেযর বে 
সাহসের অভাব ছিল, লোবাচেব স্কি তাতে বলীগ্বন ছিলেন । তিনি স্জে সঙ্গে 
নিজের ধারণার সত)তা। প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন । যদি 'শ্রক্তপক্ষে তার 
ধারণা সত্য হুর তবে সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কে নতুন স্বীকার্শ্যের ভিত্তিতে 
নতুন জ্যামিতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। লোবাচেব স্কি এই নুতন জ্যামিতি 
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গড়ে তোলবার কান্দে ব্রতী হলেন এবং অগেই বলা হয়েছে স্তার এই উদ্যম 
সম্পূর্ণ সার্থক হনে ছিল । 

ইউক্লিডের স্বীকার্শ)টি থে তার মনগড়া তা সামান্য একটু বিশ্লেষণ করলেই 
বোঝা যাবে । এই স্বীকাপ্যউকে অনেকগুলি সমার্থক ভাষান্ন ব্যক্ত করা হান। 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে তথাকথিত ‘সমকোণীয় শ্বীকার্য্য' (Postulate of the 
angle) { ৩ই স্বীকা্যটি পরীক্ষা! করলেই দেখা বাবে ইউক্রিডের গৃহীত খীকার্ময 
ছাড়া আরও দু-রকম সম্ভাবনা আছে যাদের স্বীকৃতি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক 
মনে হলেও গাপিতিক দিক থেকে বিচার করলে ( এবং পরে প্রমানিত হয়েছে, 
ব্যবহারিক দিক থেকে ও) ইউক্লিডের শ্বীকার্সে)রই অহুরূপ স্বাভাবিক প্রমাপিত হবে । 

Cc D 














A B 

ABCD ক্ষেত্ৰটি পরীক্ষা কর! যাক ৷ এটি গড়ে উঠেছে চারটি সরলরেখার 
সমস্বরে, যার মধ্যে AB হচ্ছে ভূমি । AC ও BD ছুটি সমান রেখাকে AB-র 
উপর লম্ব করে টান! হয়েছে। চিত্রটি পরীক্ষা করবার সময সবচেয়ে প্রয়োজনীর 
যে জিনিষটি মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে এই--0/১৪ ও DBA কোণ দুটি 
সমকোণ এবং AC-BD। ইউক্লিডের সমান্তরাল সরলযেখা সম্পকিঠ 
স্বীকার্য্যটি না মেনে নিয়েঞ প্রমাণ কর: যায় যে, ACD ও BDC কোণ দুটি 
সমান । কিন্তু এটি না মেনে নিলে প্রমাণ কর! যাক না যে, এর! প্রতে;কে এক 
সমকোশের সমান । আপরপক্ষে এর! প্রত্যেকে এক সমকোণ-_এটি মেনে নিক্ষে 
প্রমাণ করা যায় যে AB ও CD সমান্তরাল । 
ও BDC প্রত্যেকে এক সমকোশের সমান । 

কিন্তু আমাদের মনে কি আর কোন সস্ভাবনার কথাই আসে নাঃ ACD 
ও BDC এরা পরস্পরের সমান ; কিন্ত সমকোণ সা হয়ে সুন্থকোশ বা স্মুলকে'পও 
€তো হতে পারে! কেন একটি বিশেষ সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিলেন ? অপর 
ছুটি সম্ভাবনার ভিত্তিতেও তো জ্যামিতি সমানভাবেই সম্ভব | 


ইউক্লিড ঘরে নিয়েছেন ACD 
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সন্ভব যে লোবাচেব স্কি তা-ই প্রধাণ করেছেন । ( অবশ্য ঠিক এই পমক্ঘই 
হাঙ্গেরীর বোলাইও স্বতস্রভাৰে একই জ্যামিতির ভিত্তি গড়ে তোলেন )॥ তিনি 
সমকোপের পরিবর্তে হুশ্মকোলীঘ স্বীকার্যয ( Postu]ate of tlhe acute anglc ) 
গ্রহণ করেন এবং এই ব্বীকার্য্যের ভিত্তিতে প্রথম নল-ইউক্রিভীক্স জ্যামিতির 
সুত্রপাত করেন । ইউক্লিভায় জ্যামিতিতে কোনও একটি বিন্দু দিয়ে আর একট 
সরলরেখার সমাস্তরাপ একটিমাত্র সরলরেখা অঙ্কন কর! যায়। পোবাচোস্কির 
জ্যামিতিতে একট বিন্দু দিয়ে ছুটি সরলরেখা অন্ধন করা সম্ভব । 

এরপর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জার্শ্বেনীর রীমান স্থূলকোনীল্ন শ্বীকার্ধের (Postulate 
of the obtuse angle) ভিত্তিতে লীমানীর জ্যামিতি গড়ে তোলেন । এই 
জ্যামিতিতে একটি বিন্দুর মধ্য দিযে অসংখ্য সমাস্তরংল সরলরেখ! অঙ্কন 
করা যান্ত । 

এই নন্‌-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি গঠনের পর স্বভাবত:ঃই মাহুষের মনে এই প্রশ্নও 
জাগলো, এই সবের মধ্যে কোন্টি আমাদের বস্তু জগতের পক্ষে প্রধোজ্য ? 
এতদিন বিনা ছিধায় ইউক্লিডীয় জ]ামিতিকেই আমাদের বিশ্ব-বর্ণনার একমাত্র 
জ্যামিতিক অন্ত বলে ধরা হয়েছিল । এখন পরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন দেখা 
দিল । গাউস্‌ স্বয়ং এই পরীক্ষা কাখে ব্রতী হন্সেছিলেন। কিন্তু তার পরীক্ষায় 
চূড়াস্ত কোন ফল পাওয়া গেল না। তবে এ কথা প্রমাণিত হলে যে, আমাদের 
সীম অভিজ্ঞতার জগতের পক্ষে ইউক্রিভীক্স ও রীমানীয় জ্যামিতি প্রায় সমভাবেই 
প্রযোজা । অবশ্য পরবর্তীকালে নিঃলংশয়ে প্রঘাশিত হয়ে গেছে যে, সমষ্টিগত- 
ভাবে সমগ্র বিশ্ব নন-ইউক্রিডীয় ক্বীমানীয়ান জ্যামিতির অধীন | যে ইউক্লিডীয় 
জ্যামিতিক সতা দীর্ঘ ২২** বছর কাল একমাত্র গাণিতিক সত্য বলে অভিনন্দিত 
হয়ে আসছিল এবং যে সত্যের ভিত্তিতে মাহ্ৃষ বিশ্ব-রহহ্য সমাধানের প্রয়াস 
পাচ্ছিল তার অবিসংবাদিত আসনই শুধু টপলে না, বিশাল বিশ্বেঘ্ পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখতে গেলে তার জন্চে অতি সামান্ত একটুকু স্থান নির্ধারিত হলো । 

ইউক্রিতীয় জ্যামিতির এই বথার্থ প্যান নির্ধ্যরল করাই লোবাচেবস্কি ও' 
ন্বীমানীয় জ্যামিতির একমাত্র কীন্তি নক্ষঃ জ্যামিতি শাংস্্রর পঠন-পাঠনে যুগাস্তর' 
আনন্নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিস্ত)-জগতকেও প্রভাবাস্থিত করেছে । ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দে লোবাচেবস্কি কোপানিকাসের পর সর্বপ্রথম প্রচলিত সত্যের বিরুদ্ধে যে 
বিদ্রোছের স্ত্রপাত করেন, তা পরবর্তী কালের চিন্তানান্রকদের যনে কম সাহস 
সঞ্চার করে নি। তাছাড়া রীষানীয় জ্যামিতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকতা 
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ভত্বের জ্যামিতিক প্রয়োজন মিটে রইলো ! আপেক্ষিকতা তত্বের বুগাস্তকারী 
ধারণার একটির আবিষ্কৃত! ব্রীমান । আইনষ্টাইন রীমানীয় জ্যাহি-তক ধারণার সঙ্গে 
পরিচিত না খাকলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গঠন হয়তো আর একটুকু সময় সাপেক্ষ 
হতে । হয়তো! একথা বলা অন্যায় হবে না যে, এই জ্যামিতিক চিন্তার দৈনোল 
জনে)ই আইনষ্টাইলের পূর্যাবত্তদের পক্ষে আপেক্ষিকতা তত্ব গঠন কর! লক্পব 
ছয়ে ওঠে লি। বিশ্ব-জ্রযামিতি খে রীমানীয় জ্যামিতি, এ তথ্য রীমানীয় 
জ্যামিতির অগ্গপশ্থিতিতে কঞ্জনা করাও সম্ভব হুতে| কি না, সে বিমন্নও হথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ বরেছে। 

পরিশেষে একটি বিষন্তের উল্লেখ করা! অবশ) কর্তব্য । জ্যামিতি শাস্ত্রে 
ইউক্লিডের অবদানের তুলনা হয় ন!; স্বতঃসিন্ধান্ত ও স্বীকার্ঘ্যের ভিত্তিতে 
তিনিই আধুনিক জ্যামিতির সূত্রপাত করেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির গর্বব কিছুটা 
খর্ব হুলেও ইউক্লিডের গৌরব সমানতাবেই অক্ষু্ম রক্ষেছে। আধুনিক জ্যামিতির 
গঠনের আদশ এবং এবং একমাত্র আদর্শ ইউক্রিড । ব্ধুল) নতুন নতুন হে লব 
জ্যামিতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, তার জন্যও বেশ খানিকটা ক্কৃতির ইউক্লিডের 
প্রাপ্য । আজ পর্ধ্যস্ত ইউক্লিভই নিঃসংশত্রে জ্যামিতি বিশারদদের আদর্শস্থল ।* 


* জ্ঞান ও বিজ্ঞান ( ফেব্ৰুযাত্রী, ১৯৭৭ ) হইতে পুনৰ্ম দ্রুত । 


“মরণের সাক্ষ্যে জীবনের বিচার করিয়াই না আমরা এ দেশে আজ ক্লীব? 
মরিবই যখন তখন সংসার মিথ্যা নয় ত আর কি-£ঃ--এই আতীর্র বুদ্ধিই হইল 
ক্লীবদের ॥ মদ্সিব যখন, তখনই মর্িব।---বাঁচিরার মত বচ*ছ মরণ যদি আসে, 
তখন মরণের স্থও আম্বাদিত হইবে ॥ বাচার সঙ্গে মরার এবং মন্বার সঙ্গে 
বাঁচার তুলনা করিতে বাওয়া জীবনের উপর প্রকাণ্ড জুলুম । তুলনা করিলে তরু 
জ্বীরনের সঙ্গে বাচার এবং জীবনের সঙ্গে মরার ।' 


-_জঙ্গস্ত্র £ঃ অবধূত-ভান্য 


।মঘিকী 


ভারতের অগ্নিপবীক্ষ/_সীতাদেবীকে একদিল রাবশের দেশে লিজ 
সতীযের অগ্ি-পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। সেদিন দেবশক্তি, জরীরামচন্মের 
শিতৃপুক্রব সীতা দেবীর সততীত্বের সাক্ষী দিয়া ছিলেন । ভারতবর্ধকেও আজ 
ভারতের সেই সুন্র আমেরিকান্ম অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই নিজ সত্যনিষ্ঠার, 
পক্ষপাতরাছিত্যের, কোনও ব্লকে যোগদান না-করাণ বাধ্য ও দুঃসাহাসিকতার, 
কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া সত্যকেই আশ্রয় করিয়া চলায় কতদূর, 
দৃঢ় তাহার পরীক্ষ। দিবার সময় আসিয়াছে । খল-অন্ুস্থত বর্তমানের দুষ্ট 
রাজনীতির ‘পথ’ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ ভগবান বুদ্ধের 'মধ) পন্থ/' 
ধরিয়া চলিয়াছে। এই নীতি সে শিক্ষা করিম্াছে 'খল-লংঘমনাবতার” 
পুক্রযোরম” ্রককচরণ শ্পর্শের-ফলে । ইহাই দার্শনিকদের 05০55 
examinalion বা critical study বিশ্বের ঘটনাকে বুঝিবার ছুইটা উপাছ 
বা ৪07০৫ আছে __১০1909)০ ও critical | খলপ্রকুতির লোক অনুসরণ 
কনে polemic method 1. _'Polemic is a method of combat; 
criticism is a method of research. Polemic only sees the 
feebleness of the advarsary and the strength of the thesis 
that is defended. Criticism sees the weakness and the 
strength of both sides. Polemic is engaged before-hand and 
pursues a determined aim; criticism is disinterseted and 
lets itself be led to the result by analysis and examination. 
Criticism is methodical doubt : it is therefore the philosophic 
method par excellance. In ascience in which one has not at 
his disposal the methods .of rigorous verification possessed 
by the other sciences, namely, experiment and calculation, 
in a science in which one has only reasoning at his disposal. 
if one is content with a one-sided reasoning that oply presents 
things under one aspect. one will doubtless be able to think 
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what one pleases. and each one, thinking for his part, will 
have the same right; but there will then be as mauy phi 
losophies as individual-»s and no common. no Objective 
Philosophy. Philosophic teasoning, it seems to us. to 
compensate for what it lacks on the side of rigorous veri- 
fication, ought therefore to control itself, to be twc-;ided, to 
examine at once the pro and the contra,— in fine. tobe what 
the English call cross-examination.”—Final Causes— Preface 
to Second Edition. by Paul Janet. P. XIV-XV. 

" ভারতবর্ষ এই ০7055-2%%১n৭১০n-এর পথ নিস্বাছে বলিরাই লে রাশিয়া 
ৰা আমেরিকা বা নিজের কোন দলেই যোগদান করিতে পারে নাই । সে 
প্রতোেকের দোষ ও প্রপের চুলচের! বিচার করিবে, ধাহার যাহা লত্য দাবী তাহা 
স্বীকার করিবে, যেখানে স্বৱাট ছওঘ্রার আকাজ্ঞক। লক্ষ্য করির্নাছে, তাহাকেই 
সমর্থন করিয়াছে ও করিবে। কাশ্মীর বখন পাকিস্থান-পৃষ্ঠপোবক হানাদারদ্বারা 
আক্র-স্ত, লুস্তিত হইয়াছিল, তখন কাশ্মীরের মছারাজাপ্ আবেদনমত ভারতবর্ষ 
সৈষ্তবাহিনী প্রেরণ করিদ্। হানাদারদের বিতাড়িত করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও 
পাকিস্থানের এই অন্যায় হানা দেওঘ্ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন ক্ষানায় | 
পাকিস্থানই যে প্রথমে আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা রাষ্টরপুঞ্জের কমিশন স্বীকার 
কারক্সা লইয়াছে। আরও স্বীকার কর! হইরাছে বে, পাকিস্থান সমস্ত সৈন্য 
সরাইয়। আনিবে এবং কাশ্মীর রক্ষার ভার ভারতীয় সৈন্যবা হিনীর হাতে থাকবে । 
এইকপ অবস্থা হইলেই তবে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে ভারত স্বীকৃত আছে। 
গণভোট এহণকে ভারতবর্ষ কোনও সর্ভ-নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করে নাই । 
বন্তমানে পাকিস্থান নিরাপত্ত। পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলিয়াছে। চতুঃশক্তি 
_তব্বটিশ, আমেরিকা, অক্ট্রেলিমা ও কিউৰ| এক প্ৰস্তাব আনিয়াছে এবং তাহা 
পাশ করিল্লাও লইতে চাহিয়াছিল। সে প্রস্তাব হইতেছে এই বে, আত্তর্জ্জাতিক 
সৈন্যবাছিনী কাশ্মীরে প্রেরণ করা! হউক, তাহত-পা[কস্থানের সৈন্যবাহিনী 
অপসারিত করা হউক এবং তাহার পর গণভোট গ্রহণ করা হউক । রাশিয়া 
ইহার উপর ভিটে! দিক্া প্রস্তাব নাচক করিয়া দিয়াছে । ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক 
সৈন্যবাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে ভারতের প্রদ্ধানমন্ত্রী প্রীনেহরু গত >১শে ফেব্রুছারী 
আকোলার এক বিরাট অনসভযক্ম বলেন 2 
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'আমি সমগ্র জগংকে জানাইয়। দিতে চাই বে, যাহাই ঘটুক ন! কেন ভারতে 
কোন বিদেশী সৈন্য প্রবেশ করিতে দেওয়া! হইবে ন!।' নেহরু বলেন, এই 
ব্যাপার ও উহার পরিশতি সম্পর্কে সকলের চিন্তা করা উচিত । আমি পরিক্ষার ভাবে 
বলিতে চাই খে, এই কাশ্মীর প্রশ্রে দি কোন দেশ কেবলমাত্র ক:ম্মীরই আক্রমণ 
করে, তবে তাহা ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিরাই গণ্য হইবে । 

ঞনেহরু বলেন. ভারতে বিদেশী সৈন্য অবতরণ করিতে দেওয়! হইবে ন!। 
শত শত বংসর আমরা ভারতে বিদেশী সৈন্যের দামামা নির্ঘোব' শনিষ্থাছি। 
ইহাতে দেশ পরাধীন হইস্থাছিল। আমরা আর উহা ঘটিতে দিব না। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে রাষ্ট্রপুঞ্জবাছিনী প্রেরণের প্রস্তাবের উদ্ভোক্তাগণ 
বলিয়াছেন, এই বাহিনী ভারত শাসন করিতে যাইবে লা। আপাতদৃষ্টিতে এই. 
যুক্তি বুঝিতে পার! বাঘ । কিন্ত প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের ‘আসল উদ্দেশ্য" সম্পর্কে 
ভারতের বিবেচনা! করিতে হইবে। বাছাই হউক, আমরা কোন বিতর্কে লি 
হইতে চাই না আমাদের পবিত্র নীতি হইতেছে আমরা কোন বিদেশী সৈন্যকে 
ভারতে প্রবেশ করিতে দিব না ॥ 

নেহরু আভিধোগ করেন, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজরা যে নীতি 
অনুসরণ করিত, বৃটিশ সরকার ও অপর করেকটী শক্তি ভারতকে আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে দুর্বল করার জন্য সেই নীতিই অনুলরণ করিতেছে । বৃটিশ সাআজ্য- 
বাদীরা আমাদের ব্দনগপকে বিভক্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল । হিন্ডু-সুললমান 
ও অন্যান্যদের মধ্যে তাহারা অনৈক্যের বীঞ্জ ছড়াইযাছিল। ইথার ফলেই 
পাকিস্থানের সষ্টি। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশ্রর্ষোর বিষয়, ভারতে অনৈক্য সৃষ্টি এবং আমাদের 
দুর্ষল ও ধ্বংস করার জন) জনগপের মথে) বিভেদ স্থষ্টির উদ্দেশ্যে এই সমস্ত শক্তি 

‘বাহির হইতে’ একই নীতি অহ্ুসরণ করিতেছে। 

নেহরু বলেন, বাহিরের এই সকল শক্তি সর্বদাই ভাহতের প্রতি প্রীতির 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে এবং বলিরাছে বে. ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
মীমাংদার ব্বনঃই তাহার] উদগ্রীব । এই নূতন ধরণের প্রীতির অর্থ আমি বুঝি 
না। ভারতকে ধ্বংস করাই এই ধরণের ভালবাসাপ্র অভিপ্রায় । আমর। এই 
ভালবাসা চাই না। 

কতিপয় বৃহৎ শক্তি কাশ্মীরের প্রশ্রে ভারতের শুত্তি যে মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছে, লীনেহরু তাহাকে এক অত্তত তামালা বলির| অভিহিত কদিগ্ন! 
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বলেন, মূল তথযেঃন প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার লছিত সম্পর্কশূ্ত বিষয় 
লইয়া তাহারা পুনঃপুৰঃ আলোচনা করিতেছে। 

ভ্রিনেহরু বলেন, ভারতের জ্বনগপের প্রতি ‘শত্রু মনে:ভাব হতেই 
কতিপয় ব্বহৎশক্তির এইরূপ আচরণের উত্তব। তারতের উ্নতি ও শ্বাগীন 
নীতি তাহারা বরদান্ত করিতে পারিতেছে না । 

আমি ঘোদণা করিতেছি যে, আমরা আমাদের স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতির 
কোনক্ূপ পরিবর্তন করিব ন! । কোন মুল্যে ভারত তাহার এই স্বাধীনতা 
পরিত্যাগ করিবে না। আমর! ভিক্ষুক নই যে অপর কোন দেশের অর্থ 
ও সাহায্যের বিনিময়ে আমর! আমাদের স্বাধীন নীতি পরিত্যাগ করিব । 
উহু আমাদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার পরিপন্থী । আমরা কখনই 
উহ। করিব ন) । 

নিরপত্ত! পরিষদে চতুঃশক্তির যে প্রস্তাবে ক্রশিয়া ভিটো প্রয়োগ করিয়াছে 
তাহার উল্লেখ করিয়া এটনেহরু বলেন, অপর কন্ধেকটী দেশ উদ্যোগী হইলেও 
প্রধানতঃ বৃটেনের পক্ষ হইতেই এই প্রস্তাব আসিক্সাছে । এই প্রস্তাব আমাদের 
নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । আমরা উহা পছন্দ করি না. কারণ এ দেশগুলি 
কাশ্মীরে নির্ল'ব্জ্র আক্রমণ সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই প্রস্তাব উত্থাপন 
করিথাছে। পাকিস্থানের কাশ্মীর আরুমণ এবং সেখানে লুগন, নারীধর্ষণ ও 
হত্যাকাণ্ডের কথা তাহার! সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়াছে । 

নেহরু বলেন, লিরপন্তা পরিষদ হইতে যদি কেহ ভারতে আগেন, তিনি 
আসিতে পারেন । ভারত তাহার কোনরূপ অমর্যাদা করিবে না । কিন্ত নিরপত্তা 
পরিষদের প্রস্তাবে এরূপ এক ব্যক্তির আগমনেস্স কথা যেভাবে লিখিত আছে 
তাহ! ভারতের পক্ষে কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নর । আমরা প্রথম হইতেই 
বলিস আলিয়াছি যে, রাণ্টরপূঞ্জের ছাপ থাকিলেও কোন বিদেশী সৈন্)কেই আমরা 
তারতে প্রবেশ করিতে দিব না ॥ 

নেহরু বলেন খে, বৃটিশ শাসনে ভারতের প্রতি যে সমস্ত অন্তান্র কর! 
হইয়াছে আমরা তং সমুদয্ বিস্বত হইলেও বৃটেন এখন ভারতের প্রতি যে ব্যবস্থার 
করিতেছে তাহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হুইয়াছি । 

তিনি জনসাধারশকে ইহ! স্মরণ রাখিতে বলেন ঘে+ বুটেনের জনসাধারণ 
ভারতের শক্র নহে, কিন্তু ব্বটেনের গভর্শমেপ্ট ভিন্ররূপ ব্যবহার করিতেছেন । 


প্রধান মন্ত্রী ভারতের কোন বিপদের জআশঙ্ক। ঘটলেও জনসাধারণকে শান্ত 
৪ 


উজ্জবলভারত [ >১-ম বর্ষ, ২য় সংখ)! 


বাকিতে অঙ্রোধ করিয়া বপেন ঘে ভারতকে শাস্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে সাহসের 
সহিত যে কোন ঘটনার সম্মুখীন হইতে হুইবে । সর্ত্দোপরি আমাদিগকে স্বরণ 
রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে সজাগ সতর্ক ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে । অপর 
দিকে আমাদিগকে দেখিতে হুইবে. আমরা যেন আ্দপর কোন শক্তির বিরুদ্ধে 
আমাদের ক্রোধ ঘারা তাড়িত না হুই । আমাদের বে বিপদই আসম হউক না 
কেন, আমাদিগকে শাস্তভাবে উহার সণ্মুধীন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
হইবে ।'__আনন্দবাজার, ১০ই ফাক্কন, ১৩৬৩ 

শ্ীনেহক্ গত ২৪শে ফেব্রুল্লারী ত্রিচুরে ২ লক্ষ লোকের এক বিরাট নির্বাচনী 
সভাম্ম এই মন্দ সকলকে হু'সিয়ার করিশ্ন। দেন ধে “ভারতবর্ষ এক বৈরীভাবাপর 
জগতে বাস করিতেছে। ভারত শক্তিহীন হউক এবং ধমকের নিকট নতি 
স্বীকার করুক-_ইহাই পৃথিবীর এক্ষ শ্রেণীর লোকের কাম্য । সম্প্রতি কাশ্মীরের 
ব্যাপারেই এই বিদয়'ট পরিশ্কুট হুইয়। উঠিয়াছে।' 

দ্বিধাবিতক্ত বিশ্বের কোলও ব্লকে যোগদান না করার জন্য কোনও বলকই 
ভারতবর্ষের এই ছুঃসাহসিকতাকে বরদাশত করিতে পারে নাই । মিশরকে সমর্থন 
করিবার জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। “পম: অহম্‌ 
লর্বভূতেবু ন মে খেস্যোহস্তি ন মে স্রিয়ঃ'-_-পুরুষোক্তমের এই বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি 
করিয়া বর্তমান বিশ্ব-কুরুক্ষেত্রে ভারজবর্ষ নিজের পথ নিস) চলিরাছে, তাহার পক্ষে 
স ও তাহার পুরুষোত্তম ছাড়া কে থাকিবে? ভারতবর্ষ নিজের বুকের পাঁজর 
নিন্দে আলাইয়া সেই আলোতে পথ দেখিত্রা চলিবে। «পররাট* কিছুতেই 
হইবে না, সে যে স্বরাটের উপাসক 1 'দ্বেন রাজ্মতে ইতি শ্ররাট’। যে নিজের 
দ্বারা নিন্দে দীপ্তি পার, সে-ই শ্বরাট | ভারতবর্ষে যদি নিজের প্রদেশ গুলির মধ্য 
দিয় একপ্রাণতা লইয়া গড়িন্বা উঠিতে পারে, তবে কাহারও সাধ্য কি ভারতবর্ষের 
উন্নত মস্তককে অবনত করেছ ভারতবর্ষের এই নিজস্ব দৃঢ়তার কাছেই বর্তমান 
বিশ্ব মাথ। নোয়্াইবে । আজ যাহারা মাজনীতির ক্ষেত্রে খল প্রকুতির, তাহাদিগকে 
লংখত করার জন্য ভারতবর্ষ আত্ম উদ্যত। খল কালীহ্রদের মন্তকে চড়িক্া 
বতারতবর্ধ তাহার স্ব মছিমায় নৃত্য করিবে, ধিশ্ব-শ্রজধাম পরিত্যাগ ক্তিয়া 
ফষালীব্গের দল ছুনূরে চলিয়া বাইবে, ব্রজ্ষধাষ নির্মল হইবে ॥ যাহারা স্বত্যোগগ 
পথে চলে, তাহাদের ভাগে খলদের পক্ষ হইতে ধিক্কার আআসিবেই । ভারতবর্ষ 
আজ ব্রিটিশ-হামেরিকার কাছে '"অভিঘুক্ত' । পাকিস্থানের অন্তিবোগকে মানিষ্কা 
আঁইঘা বাছারা ভারতবর্থকে অতিতুক্ত করে, তাহারা কতদূর খল-প্রক্কতির, তাহ! 


কান্তন, ১৩৬৩ ] সামহ্িকী 
অচিরাং বিশ্ব দেখিবে। তারতবর্ষ ঘে কত মহান্‌, তাহা এট অগস্তি পরীক্ষার 
ভিতর দিয়া প্রকাশিত হবে । 

ভারতবর্ষের এই দিব্য রূপের ধারক বাহক যে কংগ্রেস, যে-কংগ্রেল ছাড়া 
কেছ্ট ভারতবর্মকে এমন ভূ্বনমোহিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না. দেই 
কংগ্রেসের জয় দ্বিতীয় নির্বাচনে অবসশ্তন্তাবী । জানি কংগ্রেসের বর্তঘান 
কর্শকর্ভাদের মধ্যে বছ ক্রট বিচ্যুতি রহিয়াছে! তনুও কংগ্রেলই একমাত্র 
দীর্ঘদিন-স্থান্দী প্তিষ্ঠান. যাহা কিছু করিতে পারে, ও এট ভারতবর্নকে 
গোঁরবোষ্দ্বল মৃত্তিতে বিশ্বের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে। লক্ষ লক্ষ সহীদের 
তাজা রক্তে কংতোদ পুষ্ট ও অমর । বামপন্থীদের কোন্‌ প্রতিষ্ঠান আছে 
যাহার! ইহার সামনে দাড়াইতে পারে? যে করেঃ সে ভুলও করে, শুদ্ধও 
করে। যাহারা কিছু করে না তাহারা শুধু দোষই ধরিতে পারে । বামপন্থী 
দল হিসাবে সংগঠনমূলক কিন্তু করিয়াছে কি? ভারতবর্ষ পরাধীন থাকা 
কালেও মহাত্মা পরিচালিত কংগ্রেস অনেক কিছু করিয়াছে। কংগ্রেসের 
অনেক কিছু ভুল রহিত্বাছে জানি, তবুও 'Inspite of all thy faults I love 
thee stilli’ যদিও কাহাকেও নির্ধ্বাচলের জয়মাল্য দিতে হয় তবে 
কংগ্রেসই সেই মাল্য পাইবার অ্ধিকারা ৷ দেশবাসী অবছিত ছউন ৷ 
বর্তমান আস্তর্্জাতিক সকঙ্কটময় পরিস্থিতিতে প্রতিটী ভারতবাসীর কর্তব্য 
কংখগ্রেসকে সমর্থন করা । ভারতবর্ষের এঁতিহৃকে অটুট রাখিয়া বর্তমানে বিশ্বের 
চালককরূপে, বিশ্ববরেণ্যরূপে ভারতবর্ষকে কংগ্রেস ছাড়া কে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সক্ষম? যিনি কুরুক্ষেত্র রপাঙ্গণে পার্থসারথি আজও তিনিই এই বর্তমান 
বিশ্ব-রণাঙ্গণে ভারত-সারথি । যেখানে যোগেম্বর ক্ষ, যেখানে ধহুর্ছর 
ভারতবর্ষ, সেইখালেই এ্রুবা ভর, গ্রুবা বিজয়, করবা ভূতি ও করবা নীতি। 
বিশ্বে একটী মাত্র দেশ এই ভারতবর্ষ যে যোগ ও ধনুর সমম্বন্ন করিবার যোগ 
শিখিয়াছে। বিশ্বন্জননী জগদ্ধাত্রী তারতমাতার জন্ম হউক ॥ বন্দেমাতরম্‌। 


‘বিশ্ব পুরুষবিশ্বাসী ; প্রক্কাতিতে তাহার মহ! অবিশ্বীস। কৃষ্ণে তাহার 
বিশ্বাস, কৃষ্ণের জগতে অবিশ্বাস । কৃষ্ণবিশ্বাস ও বিশ্ববিশ্বাস যখন 
দুই-ই মিলিবে, তখনই হইবে “যথাভুভার্থ” পরমার্থভ্ঞান । বর্তমান 
সভ্যতা দীড়াইয়। আছে প্রকৃতির অবিশ্বাসের উপর ৷ পুরুবোত্তম 
দুইয়ের বিশ্বাসের উপর গড়িবেন নিজের সভ্যতা ।” 


_ তভ্ৰহ্মস্থত্ৰ, অবধূতভাষ্য 


ভ্রষ্টব্য_‘তলিয়ার মজ্জদুর’ প্রবন্ধটী অল ইত্তিক্লা রেডিও-র সোঁজন্তে প্রকাশিত 
হইয়াছে ৷ 





প্রীরেখু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধনগর, কল্সিকাতা--৩* 
হইতে প্রকাশিত ও অনাদি প্রেস, ৯৭৩, নিউ শ্যামবাজার দ্রীট, 
কলিকাতা--৪ হইতে সুদ্রিত। 


উল্্কল ভারত 


৯০ম বৰ চৈত্র, ১৩৬৩ ওয় সংখ্য। 


শ্রীনিতাযগোপ।ল 
রেণু মিত্র 


আবির্ভাব : ৯৩ই চৈতে, ১২৬১ 
রবিবার, বালস্বী-চষ্টমী 


তির ও।ব : ৭ই মর, ১৩১৭ 

শনিবার, বৃষ্ণপঞ্চমী 

“সে গে আসে আসে অ:সে 

তোরা শুনিস নি কি শুনিল নি তার পায়ের ধ্বনি ! 
যুগে যুগে কালে কালে দিন রঙ্জনী**.।" 

তিনি আসেন, তিনি আনসিয়াছেন, তিনি আসিয়া আছেন) 
তিনি আলেন নান! রূপ, দেশ কাশ অবস্থান্থথায়ী সে রূপের বদল হয়। 
তার লিবিশেদ রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে বিশেষ রূপ । এই থে 
সন্মখ-প্র সাহিত আকাশের উদার বিগ্তুতি-_-এ খেমন তারই রূপ. এই বে গাছে গাছে 
লতায় লতায় পাতায় পাতায় আনন্দের শিহরণ_এ যেমন তারই রূপ, এই যে 
পশুপাখী কাট পতঙ্গ মাস্ুসে আনন্দের বেদনা-_এ যেমন তারই রূপের প্রকাশ, 
এই যে সূর্য ওঠে. বাতাল বহ্_এ যেমন তারই কপ তেমনই তিনি বিশেষ 
কূপ নিয়েও আসেন । শেই বিশেষরূপেরই প্রকাশ পাই শ্রীরামে শ্ৰীকৃষ্ণে, তগবান 
বুন্ধদেবে, ভগবান যীশুগ্রী্ে. পয়গহুর, মহম্মদে, জীচৈতন্যদেবে, শ্রবীরামকৃষে, 
শ্রীনিত)গোপালে, এমনি আরও কতজনে । এদেশই কেবল ভগবানের মাচুষ- 
ক্ধপকে, বিশেষ রূপকে অতিনন্দন করে নি. পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রিঙ্গল প্যটিসন 
বলছেন, 'God mainfest in the flesh, is a more profound philoso - 
Phical truth than the lottiest flight of speculation that out- 
soars all predicates and for the greater glory of God, declares 
Him unknownble’. তত্ব যদি মুর্তি গ্রহণ ন! করে, তবে সে বন্ধ)! তত্ব 
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দিয়ে বায়োলব্দিক্যাল মাহুসের শেষ প্রশ্বের সমাধান পাওয়া হয় না। তাই তিনি 
আসেন বায়োলজির ক্ষেত্রেও রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বিশেষ কালের বিশেষ 
প্রশ্নোজ্দনে । তার সে প্রকাশ চিরদিন অভিনব । 

এমনই ভার এক অতিনব প্রকাশকে অভিনন্দন জানাই এই চৈত্র মাসের 
বাসন্তী অষ্টমীতে যিন শতাধিক বর্ষ পূর্বে ১২৬১ সনের এই তিথিতেই একদিন 
২৪পরগপ! জেলার পানিংাটী গ্রামে আবিভূত হয়েছিলেন শ্রীনিত)গোপালরূণপে । 
রূপ হিসেবে সে রূপ অপরূপ, নহ্ছনপ্রাশমুদ্ধকর ; আবার বে বিরাটের প্রতিভু 
তিনি, যে মাস্থবাতীত স্বরক্ূপকে মাহুষের মধ্যে প্রকাশ করতে তিনি আবিভূ“ত, 
তারও পরিচয় অতি শৈশবেই তিনি প্রকাশ করে অনির্বচনীয় হয়ে আছেন ! 

মাতামতী শিশুর নাম রেখেছিলেন নিত্যগোপাল। এ লাম শুনতে কেবল 
শ্রুতিমধুর নয়, এ নাম গভীর অর্থনোতকও বটে। ক্রষ্ণগোপাল-_গোঁর-গোপাল_ 
নিত্যগোপাল ৷ শ্রীরষ্ণ-জীবন শ্রীকৃষ্ণ-তত্বের জ্বলস্ত ও উজ্জল দৃষ্টান্ত । ভিন্নতর 
আবেষ্টনে রলরাঞ্জ মহাভাবমর্ গৌঁর-জীবনে সেই তত্ব প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘ কালের 
পথ বেয়ে এসে । তারও অনেক পরে, আরও ভিন্ন আবেষ্টনে, তাব ও রসের মধ্যে 
বিরোধ একদিক দিয়ে পাকাপোক্ত যখন হয়ে গেছে, অথচ উতয়ে উভয়কে তাদের 
সহদাত ধৰ্ম্মবশতঃই আকৰ্ষণ করছে, তখন অবধূত সাজে সেই তত্বই নিয়ে এলেন 
তিনি শ্রীনিত্যগোপালরূপে । এই অবধূত জীবনে বাইরের রূপ অপরূপ বটে কিন্ত 
সর্ধবাঙ্গীণ জীবনের বহু ঘটনার দ্বারা তা আগুত হর, যেমন ছিল শ্রীকষ্ণজীবন । 
তবু স্বল্লকাপের তার এই জীবনখানি এ তত্বেরই ঘনীভূত মুন্ডি ছিল । 

শ্রীনিত্যগোপাল মাতুল গৃহে জন্মেছিলেন। তার পিতা মহাত্মা 
জন্মেজয় বঙ্গ থাকতেন কলকাতার আহিরীটোলার । তিনি ধনী 
ও বনেদী বংশসন্ভুত। পুত্র আনিত]গোপালকে একদিন মাত্র তিনি 
নি্দ অক্ষে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন । ভবিতব্য ছিল যে, পুত্রমুথ দর্শনের 
পর মহাত্মা জম্মেজয় আর এ দেহ রাখবেন ন! । তাই শ্রীনিঠযগোপালের মা ও 
দিদিমা কখনও তাকে পিতার কাছে পাঠাতেন না। একদিন পরিচারিকা 
ভুলবশতঃ শ্রীনিত্যগোশ(লকে পিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং সভ)ই তার 
অল্পদিনের মধ্যেই মহাত্ম। জন্মেজয় ইহলোক ত্যাগ করেল। পিতার অগাধ 
সম্পত্তিতে শ্রীনি ত্যগোপালের কোন প্রস্নোজন ছিল না বটে কিন্তু ঠাকে যে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে সে কথা খে ঠিলি বুঝতে পারছেন, এট। অতি অল্প বয়সেই 
বৈধান্রের ভাইদের পক্ষের লেকের কাছে একদিন ব্যক্ত করে সন্কলকে সচকিত 
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করে দিয়েছিলেন । যাইহোক, পানিহাটী গ্রাম শিশু ও কিশোর বালক 
শ্ীনিত্যগোপালের লীলান্ছল ছিল। আড়াই বংসর ব্মসে তার নিবিকম 
সমাধি হচ্ছেছিল, এ-ও যেমন সেদিন ঘটেছে, আবার বালকের লীলাচাপল্যে 
গঙ্গার ঘাট থেকে ঘরে বাইরে সকলে সচকিত হয়ে থাকত, তাও সেদিন এ 
পানিহাটী গ্রামে ঘটেছে । আবার অনাথ আতুরকে খান দানের, আশ্রয়হীনকে 
আশ্রগ্রদ'নের বেদনাও এ বাপক্ষের মধ্যে লেদিনই আত্ম প্রকাশ করেছিল। 
চঞ্চল বালককে মা যদি ঘরে তালাবদ্ধ করে ন্নাতেল তাহলে 
ঘরের মধ্যে বলে বালক নানা দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করতেন-__ তাও রয়েছে। 
লেখাপড়ায় নিপুশতা'ও ছিল, চঞ্চলতাও বেমন ছিলই। এমনি করে আটটী 
বৎলর কেটে গেল। ম1 গৌরী দেবী একদিন হঠাৎ বিহ্চিকা রোগে দেহ্রক্ষা 
করলেন । মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের শিয়রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে বসে থাকতে 
চঞ্চল বালক শ্রীনিত্যগোপালের পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নি। মা যখন গেলেন, 
সঙ্গে বালকের চঞ্চলতাও গেল । 

গ্নিত্যগোপাল এখন গন্ডীর হুয়ে উঠেছেন। কলকাতায় মেশোমহ1শয্ের 
কাছে এলেন স্থলে পড়তে । পড়াশুনা আরন্ডও করলেন__কিন্ত বেশীদিন 
চাপাতে পারলেন না। কালীঘাটে ত্রিকোপেশ্বর মন্দিরে একদিন একবারেই 
সঙ্রযাস মগ্ পেলেন । ওরুদেবকে বলে অন্থমতি রাখলেন সন্ন্যাস বেশ ইচ্ছামত 
পরবেন । 

ভীনিতযগোপালের কাছে সন্গযাস বেশটাউ বড় ছিল না__সেদিন সেই যোল 
বছরের যুবকের কাছেও ছিল না__যর্দিও জীবনের প্রথম দিন থেকে তিনি 
সন্গ্যাসীই ছিলেল। পরবর্তী কালে তার “আশ্রম চতুষ্টক্' নামে গ্রন্থে লিখেছেন, 
“‘লন্্যাস স্বতাবে । শ্িখাহত্র ও গৃহস্থের পরিচ্ছেদ ড্যাগ করিলেই সকন্গ্য'সী হওয়া 
বাত ন।” মনে পড়ে মহাপ্রভুর কথা__"কী ক'জ সন্র্যাসে মোর প্রেম নিজ 
ধন।' প্রেম বিতরণ করতে আর প্রেমধর্ম প্রচার করতে যাদের আসা, আজকের 
দিনে বাইরের পৌধাকট। তদের পক্ষে বড় কথ। নন্ব--আবেইনিক প্রয়োজনে 
তার! সেটা ব্যবহার করতে পারেন মাহুষের কল্যাণে জন্য। ভ্রীর্বষ্ণের পক্ষেও 
লেদিন কোন বিশেষ পোষাকের প্রচ্থোজন হত নি তাঁর সামগ্রিক জীবনবাদকে 
প্রচার করতে । আজও দরকার জীবন--চিত্তবৃত্তির উন্নয়ন প্রা বিশ্বরূপ জীবন 
যাপন । ক্ষুদ্র আমিকে কেন্দ্র করে যে জীবল, আন্বকের দিনে তাঁর স্থান নেই__ 
ভ্টনিতগোপালেহ সেইটেই বলতে আসা । ক্ষুদ্র সে-আমির সৎসার-জবলে ও 
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যেমন স্থান (নেই, অধ্যাত্মজীবনেও নেই । তাই 'অহুং ব্রদ্গাশ্মি* বা 'সোহহুম* বা 
'তত্বমশি+ মন্ত্রে যেখানে ব্রচ্ম বা সঃ বা তৎ বলতে শুধু অগদাতীত সত্তাকেই 
বোঝাত, সেখানে সেটাকে পুরণ করতে তিনি যোগ করঙ্গেন "আমি বিখলাগরিক+ 
মন্ত্র সংসার জীবনেও, অধ্যাত্্ জীবনেও | তাঁর কাছে জগৎট।ও ত্রক্ষই বলে 
"আমি বিপ্নাগরিক্ক হয়ে ত্রক্ধকেই উপলন্তি করি, আর বিশ্বনাগরিক হওয়ার মধ্য 
দিচ্ছেই শুধু অগৎটা ব্রহ্ম হয়। 

এ্রনিত্যগোশাল-জবন প্রচুর ঘটনাবহুল নয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে 
অপরূপ লংবণ)অন্মস একটী মানুষ আপন মনে থাকেন আর থেকে থেকে কেবলই 
অমাধিস্ব হন। প্রথম বয়সেই সমস্ত ভারতব্ষ তিনি প্রদক্ষিণ করেছিলেন, 
তারপরেই তিনি সমণ্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেন॥ কত যে তিনি পড়েছিলেন, 
তার আভাষ পাওয়া বাধে তার অতগুলি গ্রন্থের মধ্যে নানা পুস্তকের উলেখে ও 
উদ্ধন্ততে । পরবর্তীকালে পচিশ ত্রিশখনা বই লেখা শেষ করার পর মাঝে মাঝে 
পাঠকীর্ভনাদি শোনা আর তক্রত্বদ্দের সাথে কখনও ছু" চারটে কথাবার্তা বলা, 
কখনও এখানে ওখানে য/ওয়া আর আপন মনে থেকে কেবলই সমাধিস্থ হওয়া 
ছাড়া বাইরের দিক থেকে কর্নপ্রচেষ্টা তার মধ্যে বড় একটা দেখা যেত না। এরই 
ফাকে ফাকে ভিনি আশ্রম পরিচালনার দিকেও দুটি দিতেন। বছর বোল বয়স থেকে 
জ্বীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপন মনে থাকার ভাবখানাই তাতে প্রপান হয়ে ছিল। 
কিন্জ এরই বাকে বাকে এমন কতকগুলি ঘটলা_ ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা- ঘটি আছে, 
যা! ভার চূড়ান্ত বৈপ্লবিক ক্ধপকে উদঘাটিত করবে । বাইরের দিক থেকে যাকে 
দেখ! যাবে কেবলই সমাধিস্থ হতে, তিনি যখন লেখেন, ‘যাহ! কিছু ঘটে তাহাই 
মাসিক, নির্লাণও এক টা ঘটনা, অতএব তাহাও অযাস্বিক নে’ কিংবা] 'লমাধিও, 
মায়া” প্রভৃতি, তখন ছুটে। অবস্থা মেলে কি করে, এ ভাবনা হও! যুক্তিযুক্ত 
বই কি! নিজকে যে তিনি প্রচ্ছন্র করে রেখেছিলেন, সেদিন তার আবেষ্টনগত 
প্রয়োত্মন ছিল সন্দেহ নেই । কেবল সমাতিস্ত হর্রে জ্বীবন ও আবির্ভাবকে শেষ 
করে দেওয়াই যদি তার আসার পক্ষে বড় কথা ছিল, তবে পঁচিশ-ত্রিশ খানা 
বই-_থে সব বইয়ের মধ্যে ধর্ম দর্শন ও সঘাজের ক্ষেত্রে একটী ব্যাপকতর বিপ্লবের 
ইঙ্গিত রহেছে-_সে সব বই তিনি শিখে গেলেন কেন ? কেন “শাতিদর্পণ* নামে 
বইখানা লিখে পা1ও-লিপিতে লিখে রেখেছিলেন ‘Print aconce" ? কেন নির্জন 
হুগলী সহরের কোণে দেহ্রক্ষ! করেও নিদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায় 
ভার প্রতিষ্ঠিত মহানি্নাণ মঠেই তার দেহ সমাধিস্থ করতে হবে? যদি প্রচলিত 


শর 
চৈত্র, ১৩৬৬] জট নিত্যগোপাল 


বর্ণাশ্রঘিক ধার। অনুঘায়ী সহ্ব্যাস জীবনযাপন করাই ভার পক্ষে বড় কথা ছিল, 
দি মাহষের সমস্ত জীবনকে নূতন করে সংগঠন করবার কোনো প্রত্রোজনই তার 
আবির্ভাবে নেই বলে তিনি মনে করতেন, তাহালে এীগুরুদেবের কাছ থেকে 
ইচ্ছামত সন্যাস বেশ ধারণ করবার অহ্ুমতিই বা রেখেছিলেন কেন আর ব্রাঙ্গণ 
থেকে চণ্ডাল জেলে মুচি পপস্ত. চিন্দু থেকে খ্রীষ্টান মুসলমান পর্শজ্ঞ এবং সর্পোপরি 
মেয়েদেরও ড্র জীপাদপদ্বে স্থান দিয়েছিলেন কেন ? কেবল ত্রাঙ্গণেভর জ্বাতিকে্ট 
তিনি স্থান দেন নি, যত পাপীতাপীক্ স্থান দিয়েছিলেন, আর মেয়েদের তিনি 
কেবল দীক্ষাগানই করেন নি, ভার মঠে মেছেদের থাকবার অধিকারকেও স্বীকার 
করে গিত্রেছিলেন। ধর্ম বলতে দীর্ঘদিন পর্স্ত এ দেশ যা বুঝে এসেছে__ 
শারলোঁকিক মৃক্রি_-তাউ যদি ভার আবির্ভাবের বড় কথা হত, তাচালে ‘আমি 
বিশ্বনাগরিক’ এ মন্ত্রই বা তিনি শুচার করেন ক্রেন আর কার শেসবাণী বলে লিখে 
যান কেন, ‘আমার শিশ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ 'ঘে ডাগার! পরস্পর 
ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন । স্তাগাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে এন্ত সকলে তাহাকে 
সেষ্ট বিপদ হষ্টতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন । হঙ্কপি কাহারো কোন কষ্ট ছয় 
তবে ভীহাকে সাহায্য করিবেন । পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃতাবে দেখিবেন 
ও পরস্পর সাহায্য করিবেন । অনাথ আতর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের 
অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে 
ভক্তি ও বিশ্বাস বাখিবেন |" 
আসল কথা এট বে, রনিত্যগোপাল এসেছিলেন একটা স্রসর-প্রসারী ইঙিজকে 
খহুন করে যা একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক, পারিধারিক, সামান্ষিক, রাজনৈ(তিক+ 
বিশ্বক্ষনীন | ভার আসাটা দরবর্ত্ণকালের জন্য বলেই নিজেকে ডাকে প্রচ্ছগ্র রাখতে 
হয়েছিল আর এমন সার্ণজন্ীনতা নিয়ে এসেছিলেন বলেই ডাকে চিনতে পারা 
সঞ্ছজসাধ্য হয নি, হবে ন1) বিশেষ কূপ থাকলে মানুষ সেই বিশেষকে চিনতে পারে, 
কিন্তু সর্ব বিশেষের সমন্বয়ে নিবিশেষ রূপই যার সাধ্য ভার মপেয যখন সর্ব স্কপকে 
প্রকাশ করতে গিয়ে বহু রূপের প্রকাশ পণরস্ফুট হরে ওঠে, তখন অনভ্যান্ত দৃষ্টি 
মানুনের সে রূপকে চিনতে পারবে কেন? তিনি ঘে সবের প্রকাশক সার্বজনীন 
_-একথা ভাবতেই একশত বংসর গেল, তাহালে সেই তার সার্বজনীন বপকে 
বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করে তাকে সকলের কাছে উপস্থিত করে তূলতে আরও 
কত বৎলরই যে লাগবে ! যদিও যুগে যুগে অবতার মহাপুরুষের! আসেন, বারা 
মানুষকে সমস্ত সত্যকেই ঘেনে নেবার কথা বলেন--তবু মান্থছদ আবার এমন 


~~ 

১১২ উচ্ছল ভারত [১ম বৰ্ষ, এল্ন সংখ্যা 
করেই তা তুলে বসে থাকে বে, সেঙ্দিন ও রামরুষ্ণ এসে যখন আলা-বীশু-শিব-কুষঃ 
প্রত্যেককে একই শ্বন্ধপ জানিয়ে প্রত্যেকের লাধনাই নিক্ষ জীবনে আচরণ 
করলেন, তখন বিস্মিত মাস্থবও সেই সঙ্গে সকলের চরণে নিক্ষ প্রণতি নিবেদন 
করল যেন সে কথা সে এই প্রথম শুনল! এ কথা শুনবার পর যখন সে এ্)নিতা- 
গোপালের কাছে শোনে যে. সিদ্ধির এমন একটা অবস্থা আছে, যখন গার্ছস্থ্য 
ও সধ্যাল নিয়ে তার বিরোধ ও অন্ত“ন্ব মিটে বান্স_“মহাপিদ্ধাবস্থা্স গাহস্থয 
লত্র্যাস এক বলিয়া বোধ হন্স'_-তখন তার দীর্ঘদিনের অনভ/স্ত কান তথা 
বিচাৱবুন্ধি কিছুতেই এ কথা শুনতে স্বিধে পেল না । অথচ এ কথাই কিন্ত 
লে শুনতে চায় | আজ্ঞকের বিশ্ব সত্যতার এমন শুরে এসে ঈঢড়িঘ়েছে, যেখানে 
তাকে i৷। 3$51£ মান্থযের মৃত মানুহ হতে হবে-_ সেই সত্যিকারের মা$যের মধ্যে 
সঙ্গ্যাসও ররেছে+ গাহ্স্থাও রশ্রেছে। সঙ্্্যাস বা গার্স্থ্য দুটো মনোন্বৃত্তি মাত্র _ 
যে কোন ঘন! বা চিত্তব্বত্তি থেকে অত্যতিষ্ঠৎ থাকতে পারার নাম সন্ন্যাস আর 
সেই ঘটন। বা চিত্তব্ত্তির মধ্যে অস্থপ্রবিষ্ট হতে পারার নাম গার্স্থ্য ॥ মানুষ যতক্ষণ 
জীবিত, ততক্ষণ এর কোন একটা মনোব্ৃত্তি ছারা পুরো মাছুধ হও! হায় না, 
কিংবা সত্য কথা এই যে, এর কোন একটী দিয়েই জীবিত মাহুষ জীবিত থাকতে 
পারে না। দুটো অবনদ্থাই মানুষের মধ্যে রয়েছে, এক একজনের মধ্যে এক. 
একটার মাত্রাধিক্য। যেটার আধিক্য লেই নামে, সেই রূপে মানুষ পরিচিত হয় । 
এতে তো অন্বিধে ছিল না, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মাত্রার কথাটা ভুলে গিয়ে । 
আধিক্য যার কম, মাশ্তধ তার অস্ভিয়কেই্ অস্বীকার করতে চাম__আর তাইতেই 
বঅস্তস্র ও বহি‘দ্বন্ব সৃষ্টি করে তুলে জীবনকে সে জ'টল ও অলত্য করে তোলে । 
শ্রীনিত্যগোপাল কম মাত্রায় বা অপ্রচাশিত অবস্থায় থাকপেও অপরের অস্তিত্থকে 
অস্বীকার না করার কথা নিয়ে এলেন ; নিয়ে এলেন দর্শনে, ধর্মে, জীবনে । তাই 
তিনি বলেন বীজের মধ্যে গাছ দেখা যাচ্ছে না বলে তার মধ্যের গাছকে যেমন 
আমরা অস্বীকার করতে পারব না, creative evolution-এর পথে ঘেমল 
সে গঞ্জিক্নে উঠবে অনুকূল আবেটন পেলেই, তেমনি ব্রহ্ষের মধ্যে জগৎ দেখা না 
গেলেও ভাতেই রয়েছে জগত স্থষ্টির সম্ভাবনা । সেই তিনিই জগ২ রূপে গব্জিনে 
ওঠেন । তাই তিনি যতথানি সত্য, জ্ঞগংও ততখানিই সত্য । তবে স্থিতিধর্মপ্রধান- 
তার চবির একরকম, গন্িধর্মপ্রধান জগতের চরিত্র ভিন্ন রকম। ভিন্ন ফোক, 
তনু, জগতের সম্ভাবনা তাতেই রয়েছে বাইরে থেকে অন্ত কোন তৃতীয় শক্তি- 
কল্পনা করার প্রয়োজন ছয় ন! ৷ 


শি 
শ্নিত্যগোপাল ১১৬ 

এমনি করে গ্রনিত্যগোপাল এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগৎকে ও 
জীবনকে দেখেছেন । মানবের সমস্য! অর্থাৎ জীবন্ত বস্বর সমন্তা নিক্ষে 
আলোচনা করছি অথচ যুক্তির ধারা চলতে থাকবে মড়। দৃষ্টান্ত দিক্সে_-এ 
ছয় না। বাপ্রোলজির ধর্ম দিয়ে বায়োলজ্জিক্যাল আব মাসের সমহ্ত্যা 
সম্বন্ধে ভাবতে হবে | লেইটে করেছেন ও -নিত্যগোপাঙ্স ; তাই তার ত্রক্রিযোগদর্শ ন, 
সিদ্ধাত্মদর্শন, জাতিদর্পণ প্রভৃতি বইগুলি অমন বিপ্রবাত্বক হয়ে উঠেছে। 

বলেছি, বাইরে থেকে দেখে ও্)নিত্যগোপালকে বুঝতে পার! সহজ নম্বঃ 
যে মানুষ নিজে বেশীর ভাগ সময়ই সমাধিস্থ হয়ে আছেন, তিনি ধখন বলেন 
সমাধি ও একটী ঘটনা অতএব পেটাও মাতা, তধন তা বুঝতে পারা সহজ 
কি? তেমনি বাইরে থেকে পড়ে তার রচিত এতগুলি গ্রস্থও বুঝতে পানা 
সহজ নয়। তীর লম্বক্ষে যখন বলি সর্বধর্মের প্রকাশ ও আদন্বাদশ রয়েছে 
তার মধ্যে, তখন সে সর্দধ্ম্ম শুধু অজড়ীত্র ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ নয়__ 
জ্বড়ীর ধর্স্মেও বিভিএ প্রকাশের সঙ্গে অজভীয় ধর্মের লমন্বয় ভাতে পাই। 
ভার বই পড়ে বুঝতে পারা এইজগ্ভই এত সহজ লন্গ॥ তার ওপর সমস্ত রকম 
মতবাদ- যাকে প্রথম দৃষ্টিতে ও আমাদের এতদিনকার চিন্তাধারার শট-ভূমিকান্প 
পরস্পরবিরুদ্ধ বলে বোধ হবে_-লেই সব রকম চিস্তাারাই পাশাপাশি রয়েছে । 
তাই শ্রীনিভ্যগোপাল প্রচারও তত সহজ নয়। তাকে বুঝতে হলে বৈজ্ঞানিক 
মনোবৃত্ত প্রস্বোত্রন। সমস্ত রকম চিন্তাধারার যৌক্তিকতা যিনি দেখেছেন 
এবং তার অধৌক্তিক হাাও ধার দৃষ্টি এড়ায় নি, পক্ষের বিপক্ষের সকল কথাই 
ধার জীবনে ও রচনায় ওতপ্রোত হস্তে আছে, তাকে বুঝতে পারা কি 
সহজ? সহজ নয় বলেই তা আকর্ষণ করে, আর লেই জ্বলন্ত শ্রীনিত্যগোপাল 
কিছুতেই ফুরিছ্ে যান না। এমন অদ্ুরান মণছছসটার চিন্ঞাধারা ও আচরণের 
মধ্যে এমন একট! ব্যাপকতা আছে যার মধ্যে অবগ'হুন করা যাম। তিল 
অলোব্বত্তি ও ভি চিত্তবৃন্তির মানুষ যখন একই জীবনে তাদের আীবনকে স্থাপিত 
করতে পারে, তখন লে বছর ব( সবের মিলনশস্থল পরম তীর্থ । শ্রীনিতাগোপাল 
ভবিষ্যৎ মাস্তুষের_-যারা কোন একটী মতকেই একমাত্র মত বলে জানবে না 
তাদের_ পবিত্র পরম তীর্থ) তাই এক সময়ে তিনি বলেছিলেন আমার এখানে 
সমস্ত ধর্মেএ, সমস্ত মতবাদের লোকই একদিন আসবে । তিন কোনো বিশেষ 
মানুষের, বিশেষ সংস্রদায্নের, বিশেষ কালের ব। বিশেষ কচির নন-_তিনি সর্ষের । 

ভবিষ্যৎ বিশ্বের শক্তি সম্রশক্তি__মাগুষকে স্বীকার করলেই মানুষের সঙ্ঘকে 


চৈত্র ১৩৬৩] 


১৯৪ উচ্জ্রলতারত [ ১০ম বৰ্ষ, নন সংখ] 


স্বীকার করতে হবে । একক মাহুষ তার কোন লমন্ডাউ সমাধান করতে 
পারবে না, একক মাহুয সত্য নশ্বর । ঞ্রীনিত্যগোপাল মান্্ষক্ডে কতখানি 
স্বীকার করতেন, সঙ্ঘকে কতখানি মূল্য দিতেন, ক্ঞীবলের পুনর্গঠনকেই বা কত 
প্রয়োব্দনীশ্র মনে করতেন, ত! ভাতত শেষ বাণীর ঘধ্যে যেমন পরিস্ফ.ট তয়েছে, 
তেমন কত রচনাতেই হয়েছে । শেষ বানী পূর্বেই উদ্ধত করেছি। তার 
কথা এই যে, ব্ৰক্ষোপলন্ধির ঘন প্রতিষ্ঠা বা শেষ বিশ্রামন্থল মান্থযের মধ্যে । 
মাঙ্যের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সন্বন্ধটা কি রকমের হুলে তা মহু২ জীবন 
লাতের প্রতিবন্ধক হয় না, তার একটু ইঙ্গিত দিয়ে এক জ্বায়গায় তিনি লিখছেন, 
“অঙ্গের সুখে সুধ-বোধ কইলো, অস্তের দুঃখে দয়া হইলে, অক্তের পুণো হর্ষ 
হইলে এবং অন্তের পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে এক অপূর্ব অমল-ভাবের 
আবির্ভাব ছয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রকুল্পতামন্ চিত্ত-প্রসাদ । সেই ভাবমর 
চিত-প্রসাদ্ট সমাধির জ্ঞনক ।*__সিঙ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৫৪ 1 পরিবাতের, সমাক্তের, 
রাষ্ট্রের প্রত্যেক মাঙ্গুস যদি এট একটিমাত্র সুত্র আয়ত্ত করার প্রয়াস পান, তবে কি 
যানুষের জীবনে দুঃখ থাকত ? অন্যের সুখে স্খ-বোধ করা. অন্যের দুঃখে 
দুঃখ বোধকর!, অন্যের পুণে) আনন্দিত ছওযা, অন্যের পাপকে উপেক্ষণ করা__ 
এট্ট যদি মানুষ পারত-_তবে তার ম্খের জন), শান্তির জন্য আর কে'ন কিছু 
করার কোন প্রয়োজ্জন ততে! লা । এট প্রফ্কুলতামন্স চিত্তপ্রসাদ সমাধির জনক-__ 
কেননা সংসার জীবনে এ সমস্ত অস্তত্বপ্রকে নিরসন কলে দিরেছে। এই অমল 
চিত্তপ্রলাদ সংসারকে সার্থক করেই সংসারের অতীতে নিয়ে যেতে সমর্থ ॥ 
এই চিত্রপ্রসাদ লাভ করাই আমাদের সাধ্য কোক-__আমর' অন্যের সখ সখ 
বোধ করব, অনোর দুঃখে দুঃখী ভব, অন্যের পুণে) আমাদের চর্ম হবে, অন্যের 
পাপে উপেক্ষা করব-_-এইগুলি করবার মত আমাদের হৃদয়কে অতথানি ব্যাপক 
ও গভীর করব-_ দিনরাত এই-ই আমার্দের পযন্ত হোক । শে উপদেশে যিনি 
পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে থাকতে বলেছেন, পৃথিবীস্ক যাবতী্প লোককে ভাড়ভাবে 
দেখতে বলেছেন, একের বিপদে অন্যকে সাহ্াধয করতে বজেছেন__তিলিউ সমস্ত 
আীবন চালাবার এই অপূর্ব হস দিয়ে গেলেন। লিজেব জীবনেও এই মন্ত্রক তিনি 
কূপ দিয়েছেল__তাউ অপরে তাকে বিষ খাওয়ালেও এক গভীর চিত্তপ্রসাদের 
প্রক্ুল্পতা নিয়ে তাকে নিজে তো কিছু বলেন্ট নি, শিয্যদেরকেও বলতে নিষেধ 
করে দিয়েছেন ; অন্যের দুঃখে তার সাথে কেঁদেছেন ॥ এমনি করে গ্ীনিত্য- 
গোপাঙ্গ ভার অপরূপ আীবলখানা দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে সংসার আর সন্্যাসের 


শি 

চৈত্র, ১৩৬৩ ] জীনিতযগোপাল ১১৫ 
অপূর্ব মিলনময় এমন এক সামগ্রিক জীবনের পদ্ধিকপ্রনা রেখে গেছেন, ব! পবিত্র 
পরম তীর্থের ন্যায় ভবিস্যৎ বিশ্বের বিশ্রামন্থল তবে। 

আনিতযগোপাল নিক্দেকে গোপন করে রেখেছিলেন, কিছুতে কোনমতেই 
নিজেকে তিনি জাহির করেল নি, প্রকাশিত হ্চরেন নি। আবার সেই তিলিউ 
তার শ্রীতন্তে ভার আত্মধ্যান লিখে গেছেন 'ডলিত্যগোপাল পরম রূপবান ॥ 
চম্পক এবং গলিত স্বর্পের ন্যান্স তাহার সুন্দর কান্তি । তাহার সুখপন্ন তটতে 
আনন্দ স্ক,রিত হইতেছে । তাহার মুখমণুলে কোটি কোটি প্রভাকর-বিনন্দিত 
তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে । তাহার অপ্রাক্তত সৌন্দর্য । তাহার নিরূশম 
মহাভাবের তুলনা নাই । তিন জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ । সমস্ত দিব্য ভাবট তাঙ্ছা 
হইতে বিকশিত হষ্টয়া থাকে । তাহার নলিন ননগুনদ্বরে কত কমনীম্ম জ্যোতি 
বিলসিত রহিয়াছে । তিনিই মহানির্ব্বাপের কারণ । ভাঙার কৃপায় কত পতিত 
জীবও পরম ভক্ত হুয়াছে। তাহার দিব্য বিভূতিনিচয়ের মধ্যে পরাভপ্ও 
একটি বিভূতি । তিনি খে পরম প্রেমিক, সর্ব আবে তাহার প্রেম আছে । 
তিনি সৰ্ব্ব শক্তিমান । তাহার অলাধ্য কিছুই নাই। আমি তাহাকে পাইবার 
অনা তাহার চিন্মন্বী মৃত্তি ধ্যান ছয় এ আত্মধাান তিনি আমাদেরই অন্য 
রেখে গেছেন । তার ধ্যানে আমরা বিশ্বকে পাব, বিশ্বাতীতকে পাব । এ ধ্যান 
আমাদের নিত্যকার ধ্যান হোক, সার চিত্তপ্রলাদ লাভ করবার ওঁ মন্ত্র আমাদের 
প্রতি ক্ষশের পালনীয় হোক ॥ তাহালে তিনি আমাদের জীবনে জন্মযুক্ত হয়ে 
উঠবেন । আমাদের সেই জীবনের আলোতেই তখন তার জীবনের বহু 
'ঘটলাবলীর ব্যাখ্যা পাব, তখন সর্বকূপের শ্রঙ্কাশক তীর নিবিশেষ রূপ আমাদের 
চোখে ফুটে উঠবে । আজকে এই ভার আবির্ভাব দিবসে তাকে আমাদের 
কি দেব ? দেব তাকে আমদের জীবন দিয়ে জীবনে ম্রণে জঙ্পলুক্ত করে তোলবার 
সংকল্প, প্রয়াস আর আমাদের নিষ্ঠা । তাহালেই তাকে আমাদের পাও! 
হবে । তার অত্র হোক, আমাদের সকল কিছুতে তারই জয় হোক্‌ । 








আগামী ২৫শে চৈত্র বাসভ্তী অষ্টমী তিথিতে মহানির্াণ মঠে ( ১১৩ রাস'বহারী 
এভিনিউ ) সাত দিন ধরিয়া উৎসব হুইবে। 


সম্ুদ্র-সঙ্গম 
নিখিল রঞ্জন রায় 


সর্যন্র স্বলতা গঙ্গা ত্রিষু স্বানেষু ছুল'ভা 
গজাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গঘে । 
পরমহংস আ্রীরামরুষখ বলতেৰ যেখানেই যুগ যুগ ধরে মাচ্ছব 
মনের ব্যাকৃলতা নিয়ে জড়ো হয় পুপ্যপঞ্ষ্ষে ও পরমার্থের 
সঙ্গানে সেখানেই তীর্থ, আর সেখানেই শ্রীতগবানের মহিমমর প্রকাশ । 
ভারতের তীর্থগুলি প্ররুতির কি বিচিত্র লীলা-নিকেতন ! উত্ত্ 
হিমাচল-শীর্ষের গঙ্গোত্রি জআহবী-বমুনা-সরন্বতীর ত্রিধার| সঙ্গমে প্রদ্থাগ আর 
লমুদ্রাভিপাব্রিণী গঙ্গা-যোহানা, গঙ্গ।-মাহাত্ম্য এই তিন স্থানেই বিশেষভাবে প্রকট 
হয়েছে। 
মহারাজ্জ তগীরথের কঠোর তপস্যার, তুষারশৃঙ্খলিতা গঙ্গাধারা যেন করুণায় 
ভ্রবীন্কতা হয়ে শুযাহিতা হলেন ভারতুভূমির উপর দিয়ে। তভারতভূমির কঠহার- 
ন্বক্ষপিণী গঙ্গা । এর তীরেই প্রকটিত হয়েছে আরব-সভ)তা ॥ গজাকে অবলম্বন 
করেই ভারতের ইতিহাদ ও এতিহ্থ নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে যুগে বুগে। 
গঙ্গাধারার কলধ্বনিতে মিশে আছে ভারতের শাশ্বত বাণী। গঙ্গাবাছিত 
পলিমুত্তিকায় গড়ে উঠেছে উর্বর গাঙ্গেয় দেশ ৷ গঙ্গাধার৷র উজ্জান-তাটির টানে 
যুগে যুগে সওদাগর-শ্রেচী-সার্থবাহের বাণিজ্য তরণী তেসে চলেছে লপ্দ্রীর সন্ধানে । 
এই উপমহাদেশের ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে অংছে এই 
পুণ্যতোয়া নদী । 
গঙ্গাসাগরের মহিমা কীর্তন করেছেন বাঙালীর কবি কঁতিবাস £ 
ঙ্গাগরের সঙ্গে গঙ্গার হইল মিলন 
মহাতীর্ঘথ হুইল সে সাগর সঙ্গম। 
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥ 
যে গঙ্গাসাগরে নর স্বান দান করে 
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় হ্বর্গপুরে এ 


শর 
চৈত্র ১৩১৩ ] সমুদ্র-সঙ্গম ১১৭ 

ভক্ত ভগীরথের মনোবাঞ্ধ। পূর্ণ হুল । পতিতোদ্ধান্জিণীর পুল্য পরশে খ্রযিশাপগ্রন্ড 
সগরাস্মজগপের মোক্ষ লাভ হুল । এ হ’ল পুরাণ কান্হনী। এ কাহিনশকে কেহ্গ 
করেই আবার রচিত হুয়েছে অভিনব অর্থনীতিক তত্ব । বিখ্যাত পূর্ত বিশারদ 
যর উইপিলম উইলককৃপ বলেন ভগীরথ ছিলেন একজন বড়ো পূর্ত-ইঞ্জিনীযার । 
ভাগীরথী নদী আসলে কোন হাজা-ষজা নদীর পুনঃসংস্করণ । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকেরা মরুভূমিতে খালকেটে মানুষের বাসোপযোগী অঞ্চল ল্টির প্রয়াস 
করছেন । গঙ্গাজলপ্রবাহে তেমনি কোন অন্ুর্বরা, অহল্যা ভুমির পুনবাসন সম্ভব 
হয়েছিল বোধ হুন । তন্থীভূত সগরসম্ভানগশের মুক্তির কথা বোধ হয় কোন 
পৌরাণিক ভূমি-উদ্রয়ন প্রচেষ্টার রূপক-কা ছিনী মাত্র । 

শ্মরপাতীত কাল হতেই গঙ্গালাগর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। প্রতি 
বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে হয় এক বিরাট ও বিচিত্র সাধু সমাগম 1 এতো 
নাগ। সাধুর একত্র সমাবেশ ভারতেন্স আর কুক্সাপিও দেখা যায় ন! । গঙ্গা 
এখানে শত সহস্রদুখী না হ'লেও অসংখ)সুর্ধা হয়ে সমুদ্রদয়িতের সুনীল ব্মলিক্গনে 
আত্মনিবেদন করেছে। দুংবিস্তূত রূপালি সৈকত, তার পরে নিশুহঙ্গ অগভীহ 
জল; বহুদূর অবধি ছেঁটে হাওস্থা চলে । বিস্তীর্ণ সৈকতভূমি অসংখ্য খাল ও নালা 
বিকতিত ॥ সমুদ্রের জোয়ারে নালাগুলি জলে তরে যাগ আবার ভাটার টান 
শেম হলেই গভীর পাকপূর্ণ খাদে পরিপত হুয়। তপাটার সময় অবলীলাক্রমে 
পেরিয়ে গেলাম অনেকগুলি খাল__কিন্ত জোয়ারে ফেরবার সময় চারদিকে অধে 
জলের খরস্রোত। 

কলকাতা থেকে সোজা পিচ-ঢাল। সড়কে মোটর হাকিয়ে পঞ্চাশ মাইল 
দূর কাকদ্বীপ অবধি অবলীলাক্রমে যাওয়া চলে আজ্ঞকাল । দেশ পুনর্গঠনের 
কাজ চলেছে পুরাদমে । এট পশ্চিমবঙ্গেই গত ৭৮ বংসরে কী অভাবনীয় 
পরিবর্তন ঘটেছে । পূর্বে কাকন্তীল যেতে হলে ডারমণ্ড হারবার হয়ে ভাটা ধরে 
এক রাত্রি ঠায় নৌকায় কাটাতে হত । সেখানে আজকাল সরাসরি কলকাতা 
খেকে কাকবীপ মাত্র ঘণ্ট। দুয়েকের পথ । কাকদ্বীপের এই পথট। আরও এগিসর্রে 
যাচ্ছে-একেবানে লমুদ্রের কিনারায় ফ্রেজারগগ্র অবধি। হায় সেকাল! 
গঙ্গাপাগরের তীর্থ-মাহাত্মা পুরাপপ্রসিদ্ধ । প্রাচীনকালে পুণ্যলোতাতুর তাীর্থযাত্রীর 
দল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল নদীপথে নৌকাযোগে সাগরসঙ্গমের অভিমুখে অগ্রসর 
হত । পথে প্রতি পদেই বিপদ- জলদন্য, হার্মাদ+ প্রাকৃতিক ছুর্দোগঃ পানীয় 


~~ 

১১৮ উজ্দ্রললভারত [ ১-ম বৰ্ষ, ওয় সংখ] 
জলের অভাব, মড়ক আরও কতো কি! বক্ষিঘচন্্রের “কপালকুণ্ডল1” আন 
রবীশ্রনাথের "দেবতার গ্রাস” বঙ্গসাহিতে? সাগরতীর্থকে অমরর দান করেছে। 
বান্ধম-রবীক্রনাথের লেখার ব্যঞ্জনায় সাগর-খাত্রার যে করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে, 
মান্গষের ছুর্ভোগ কাণ্ছনীর তাও আংশিক আলে) মাত্র । সে সময়ে রেল- 
ট্রিমার-পাকা সড়কের বালাই ছিল লা। নলদীপথে দ্রাড়টানা নৌকার, আর স্টলে 
পায়ে হাটা পথে সাধারণ মানুষ চলাচল করত দলবেঁধে দন্র্যতস্করের ভয়ে? 
বারা সক্ষতশালী ভারা অবশ্ি লোক্-লক্ষর পাইক-প্রহরী সঙ্গে দেশ ভ্রমণ করতেন 
হয় পান্ধীতে নঘ্ অশ্ব-গজ্জারোহণে ; ফিন্ধ সে আর কয়জন | এই গঙ্ষাসাগরের পথে 
কতোই না সকরুণ মর্ক্মাস্তিক ঘটনা ঘটেছে ! ক্ত্ে| দল ছাডা অসতর্ক 
তশর্থকামী তয় দশ্থা-তস্করের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, নয় ব্যাপ্র .কুস্তীর-কবলিত 
কয়েছে। সাগরসঙ্গমে পানীয় জলাভাব ৷ মানুষের পানযোগ্য মিষ্টি জল সেথোনে 
নেই। এদিকে অনস্ত-বিস্তার সুশীল জ্ঞলৱাশি--কিস্ত লবনাক্ত, মানুষের পানের 
অযোগ্য । 

‘Water, water everywhere, 
Not a drop to drink.’ 

পূর্বে তীর্থযাত্রীরা বড়ো বড়ো মাটির বা পেতলের জ্ঞালায় মিষ্টি ভুল নে'ঁকায় 
বয়ে নিয়ে যেত । যদি কোন কারণে সে সংরক্ষিত জলের ঘাট তি পড়ত তবেষ্ট 
ঘটত বিষম বিপদ ৷ সংক্রামক মহামারী রোগেই বা কতো লোকের প্রাণহানি 
ঘটত ! নৌকার মাঝিরা বহর বেধে নদীপথে চলাফেরা করত । গঙ্গাসাগরগামী 
লেঁকার মাঝিকে সঠিক হিসেব রাখতে হস্ত নদীর জ্ঞোযার ও ভাটার ! অনেক 
বেছিলেবী মাঝি বহর থেকে ছিটকে পড়ে বিপন্ন হত । অকৃল দরিপ্লায় বন 
নৌকার সলিল সমাধি ঘটত । সেই সব বিগত দিনে গক্থালাগর যাত্রা ছিল এক 
অনিদে“শ্য ভয়াবহ অভিযান । কিন্তু পথের দ্রর্গমতা বেন সাগরসক্ষমকে 
দিয়েছিল পুণ্যক্ষেত্রের অপরিমেয় অর্দাদা । ‘দুর্গম পথস্তং কবয়ঃ বদস্তি । 

যাক সে সব পুরানো কথা । সেকাল ততে একালে আসা যাক। কলকাতা 
হতে কাকদ্বীপ যাবার কথা বলছিলাম। পঞ্চাশ মাইল পথ, কিন্ত ক্ষিপ্রগতি 
মোটরে মনে তনত যেন এপাড়া-ওপাড়া। কাকঘীপ দক্ষিণাঞ্চলের একটা বড় 
বন্দর- ধান চাল, কাঠ ইত্যাদির ব্যবসা-কেন্দ্র। আবার সমুদ্রপথে বিদেশী 
জাহাব্দের যারফৎ নানা নিবি বে-আইনী কারবারের ঘণাটিও হচ্ছে কাকথীপ। 

এ খানকার বাজারটা খুবই বড়। হাটের দিন কাকদঘীপের ঘাটে হাজার 


শি 
চৈন্ব, ১৩৬৩ ] সমুদ্র-সঙ্ষম ১১৯ 


হাজার, দেশীয় নৌকার সমাগম হয় । স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
একটি হাই স্থল আর গোড়ীয় সেবাশ্রম । এখানে গঙ্ছ। অপেক্ষাক্তত সঙ্ধীর্ণকায়।_ 


কারণ নদীবক্ষ এখানে এক বিরাট চরে দ্বিধা বিভক্ত । 


“এপান্ধ গহ। ওপার গঙ্গা 
মধ্যিথানে চর।" 


নদীর মূল ধারাটি চরের অপর পার্গ্ দিয়ে প্রবাহিত । কাকদীপের 
গড অপ্রশস্ত কিন্ত খরস্বোতা । এসব গাশ্ডে নৌক। চলাচল নির্ভর করে জোয়ার 
ভাটার উপর অথব। বাতাসের মঞ্জির উপর / তাত্র শ্রোতের প্রতিকূলে শুদু দাড় 
বেয়ে নৌক। চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব । মাঝির! জোছার ভাটার সঠিক হিলাব রাখে, 
এবং সেই হিসাব মতে। নোঁক! ছাড়ে। কথায় বলে এক জোয়ার বা এক ভাটা 
পথ | অনুকুল স্বোতোবেগ তার উপর পালে লেগেছে বাতালের বেগ। 


চরটাকে 
পাশ কাটিয়ে আমাদের নৌক। বড় নোনা গান্তে এসে পড়ল? 


এখানে নদার ন্ধপ 
তির প্রকারের । নদীবক্ষ বাত্যাবিক্ষ্ধ সতত আন্দোলিত । নদীর বিস্তার 
এখানে ৮৯ মাইল, অতিদূর তটপ্রাস্তে দেখা যায় ক্ষীণ স্যাম রেখা-__মহাসমুদ্রের 
বআআতাষ । দূরে দুরে পালতোলা বহু নোঁক! চলেছে দিগন্তাভিলারে। ব্বচিৎ 
ছ'চারটা বিপুগকায় সমু্রচারী জাহাজের দর্শনও হেলে । নৌকার গতি অতি 
ক্ষিপ্ৰ দুণিবার । ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানা চঞ্চল, আন্দোলিত । কিন্ধ 
নৌকার হাল মাঝির শক্ত মুঠায় [স্থর অবচল। জলতরঙ্গ তেদ করে অস্চ্চ 
কলোচ্ছুসে নেঁকা এগিয়ে বাচ্ছে। ভাটার টানে ও বাতাসের গুণে আমাদের 
স্বীতোদর মদ্ছরগতি নৌকাথানা মাত্র মন্টাচারেকেই চলিশ মাইল দৃরব্তণ 
মনসাদ্বীপের ঘাটে এসে ভিড়ল। 

নদীর মোহনায় বিস্তীর্প জলাভূমি, ধানক্ষেত, ও তারই মাঝে মাঝে গাম 
তাই নিছে মনসাঘীপ । জনবসতি নেহা, কম নয়, তবে ঘনসম্রিবিষ্ট লয় ॥ 
গ্রামগ্ুলি দূরে দূরে বিভীর্ণ থানক্ষেতের ব্যবধানে । দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রক্ষুলোপবর্তী 
জনপদবাসীগণের প্রধান উপজ্দী বিকাই হচ্ছে ধানচাষ, কাঠ আর মাছের ব্যবসা 
উচু মাটির আঙ্গাল বেধে সমুদ্রের লোণ! জল প্রতিহত করা হয আর সেই বাথের 
আশ্রয়ে হয় চাষবাপ । কিন্ত বদি কোন ছুবিপাকে বাধ ভেঙ্গে যার, তবে আর 
রক্ষা থাকে না॥ সমুদ্রলের লবণাক্ত “পর্শে ক্ষেত ক্ষেত-থামার সবই নাশ হচ্ছে 
যায়। মাহুবের হয় অশেষ বিপদ । ছুভিক্ষের হাহাকার পড়ে খাশ্র। এমন 
খটনা কখলো কখনো ঘটে । সমুদ্র রুষ্ট হয়ে ওঠেন, সমুদ্রজল অস্বাভাবিক কুলে 
শঠে। সে জ্লপ্রাবনের আবেগকে মানুষের হাতে গড়া ষাটের জাঙ্ষ।ল ক্খতে 
পারে ন! | এ্রিধার। একটা বিপর্যর ঘটেছিল প্রায় বছর বিশেক অংগে। 


১২০ উজ্ছ্গ ভারত [১ম বধ, ও সংখ্যা 
সমগ্র অঞ্লটাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জলে জলময় হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি 
ঘরদোর প্রভূত সংখ্যান্স বিধ্বস্ত হয়েছিল; মাহুয ও গবাদি পশুর প্রাহানিও 
হয়েছিল বিস্ডর । এমনধারা বিপর্যয় অবস্তি কালে অদ্রেই হয়। তবু ভবিষ্যং 
সতর্কতা অবলগ্বন স্বরূপ জ্বারগার জ্ঞায়গান্ খুব উাচু পাকা মঞ্চ তৈরি করা 
হয়েছে । বিপদের সময় মান্য এসে এখানে আশ্রয় নিতে পারে। 
মনসান্ধীপ নামটি সার্থক । ধানক্ষেতের আল দিয়ে অতি সম্ভপশে হেঁটে 
ধেতে হয়, পা পিছলে পড়ে যাবার আশঙ্কা । আশে পাশে, সামনে সতর্ক দৃষ্টি 
স্বাখতে হবে__প্রতি পদেই সপতীতি । অ্নধ্যুষিত জলা মাঠ, আন অুন্দরবনের 
সান্রিধ্যেও বটে__মা মনসার বাহনেরা এখানে সংখ্যায় অগপ) । স্রন্দরবনের 
বাঘ, কুমীর আর সাপ। 

শবাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কৰিরা আমরা বাচিয়া আছি । 
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথার নাচি ॥? 

মাইল দুই পথ ভেঙে মনসান্বীপের রামকুষ্ণ মিশন আশ্রমে গিয়ে উঠলাম । 
মঠের মহারাজ নদীর ঘাটেই এসেছিলেন আগ বাড়িয়ে নিতে । মহারাজের 
সন্যাসী নাম স্বামী নিরাময়ানন্দ__সদা সহাস্ত আনন্দময় পুরুষ । স্বলজীবনে 
আমার এক ক্রাশ নিচুতে পড়তেন । এক মাঠেই খেলাধুলা! হৈ চৈ করতাম । 
তারপর দার্থদিন ছাড়াছাড়ি; জীবনের গতিপথও ভিন্ন হয়ে গেল । তারপর 
দীর্ঘ ত্রিশ বংসরের ব্যবধানে আবার দেখা। আমি তাকে আদৌ চিনতে 
পারি নি, কারণ চেহার। ও বেশছুষা সবই অপ্রত]াশিতহ_এমন কি নামটিও 
পরিবতিত ॥ তিনি কিন্ত আমাকে সহঞ্েই চিনে ফেললেন বরস এবং তজ্দনিত 
নানা পরিবর্তন সত্বেও ॥ 

দক্ষিণবঙ্গের এই শেষ প্রান্তে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিঝাসীগপের সেবাই এই 
আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য । স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ও নির্ধারিত 
কার্শক্রমের একটি প্রধান পর্যায় হচ্ছে দেশে সৎশিক্ষার বিস্তার । আন্দ রাষ্ট্রশ ক্রির 
সহযোগিতায় রামক্রম্য মিশন দেশে শিক্ষাবিস্তার কজে নানা উল্তোগ করছেন। 
মনসান্ধীপ আশ্রমটিও এবিষয়ে যথেষ্ট তৎপর । পূর্বে এখানে ছিল একটি মাত্র 
প্রাইমারী দ্থল। সাত আট বৎসর পর্বেকার সেই টিম-টিম প্রাইমারী গ্ুলটিই 
এখন হাইদ্ুলে উন্নীত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার 
ও সমাঞ্জচেতনা জাগ্রত করবার জন্ত একটি সম'জমিলন কেন্দ্র স্থাপিত হুয়েছে। 
আশে পাশের গ্রামাঞ্চলে আশ্রম-করিগণের চেষ্টায় করেকটি অমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র 
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পরিচালিত হুচ্ছে। সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারের কান্দও বেশ চলেছে। এই 


রদ্থাগারের বইগুলি স্থানীয় পজীবালীগপের মধ্যে স্থ-সাহিত্য পাঠে অনুরাগ 
স্বষ্টি করার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করছে। আশ্রমটির পরিবেশটি শান্ত ও 
মনোরম । স্ক,ল বাড়ি ও সমান্দমিলন কেন্দ্র গৃহটি ছাড়া আরও কম্গেকট ঘর 
আছে লেগুলিতে আশ্রমকর্মী ও কয়েকজন শিক্ষক থাকেন । 
প্রবেশপথেই আছে করেকটি যোজ্ঞনগন্ধা ফুলের গাছ। 
একটা ন্রিদ্ধ গন্ধ আগস্ধককে স্বাগত জানার। 
আছে একটি কাকচক্ষু ্চ্ছতোয়। দীখঘিকা । 
পরদিন অতি প্রতু)যেই মহারাজ্দের সঙ্গেই রওনা হলাম সাগরতীর্থের 
উদ্দেশ্যে। আশ্রম থেকে প্রায় মাইল পথ ধানক্ষেতের আল ধরে ধরে 
হাটতে হুবে। 'প্রায্ন ঘন্টা খানেক হাটার পর একটা ঝোপের আড়াল 
ঘুরতেই সণ্যখে দিগন্ত প্রসারিত নীলাম্ুরাশি দৃষ্টি-গোচর হয়। সূর্য তখনও 
পূর্ণ মহিমায় সঘুজ্জল হয়ে উঠেননি | দূর পূর্ব দিগন্তের আকাশ সবে 
মাত্র রক্তাভ হয়ে উঠেছে। সমুদ্রচারী বিহুঙ্গদলের কলকণে উষাকাল 
সঙ্গীতময় । সমুদ্র প্রায় স্থির, খঅচঞ্চল--যেন অনস্তের চিন্তায় ধ্যালাসীন ॥ 
অ্নরে কপিলাশ্রম। ইষ্টক নিমিত শুত্রবর্ণ একটি ছোট মন্দির । মন্দিরে 
বিগ্রহ তিনটি_গকগ। মাই, মহারাঞ্জ তগীরথ ও মহমি কপিল । প্রতি বংলর 
মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে) গঙ্গাস।গরে লক্ষ লক্ষ তীর্ঘবাত্রীর সমাবেশ হয়। 
লেই সময় গঙ্গাসাগর্রে একটা বিরাট অস্থাদ্রী তাবু আর উেরার শহুর বলে যায়। 
“দোকান বাজার, হোটেল, হালপাতাল, সেবা কেপ্র* রংতামাসা কোন কিছুরই 
অভাব থাকেনা । এক কু স্তমেলা ছাড়। এতো সাধু -সমযাগম ও কোনও তীৰ্থে 
হয় না। আব সাধুই বা কতো বিচিত্র জাতের । বামরুষণ মিশন, ভারত 
সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দু মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পত্রিচিত সাধু-মহারাজার! 
জ্বাড়াও আ-সমুদ্র হিমাচল এই বিস্তীর্ণ উপমহাদেশের নানা প্রান্ত হতে সাধু- 
সন্ত-সর্যাসীর আগমন হয় অগণিত সংখ্যাম্ম। উলঙ্গ-প্রায় নাগা সম্্্যাসীর 
সংখ্যাধিকয সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদল আংটি সাধুর দেখা মিলল। 
আরা আংটি দ্বারা ইঞ্জিদ্রের দ্বার রুদ্ধ করে যোন-সংযম রক্ষা করছেন । 
কেউ ধুনি জ্বালিয়ে অষ্টপ্রহর আগুনের প্রথর তালে দেহকে ঝলসাচ্ছেন_ 
জক্ষেপ নাউ । তীক্ষ লৌহ-কন্টক শঘ্যায় অবলীলাক্তমে শায়িত রয়েছেন কেহ । 
কপিল মন্দির পরিদর্শন করে সমুদ্র জলের দিকে এগিয়ে গেলাম অবগাহন 


আশ্রম প্রাঙ্গনের 
আশ্রম প্রবেশের পথেই 
আর আশ্রম-প্রাস্তণের মধে]ই 
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মানসে । মন্দিরের নিকটবর্তী উপকূলভাগ নরম বালুকাময়। রজ্জতশুত্র দীর্ঘ 
বিস্তীণ সৈকত ভূমি অতিক্ৰম করে সমুদ্র-জলের শীতল স্পর্শ লাভ করতে হয়। 
উপকূলের এ অংশটা অগভীর হাটু জল ভেঙ্গে আধ মাইল অবধি অনাত্রাসে 
যাওয়৷ যায়-_তারপর জলের গভীরত! কিছুটা বাড়ে--সাতার জল আরও 
দুরে । স্ানের পক্ষে এ জায়গাটা যেমন নিরাপদ তেমনি স্থবিধাজ্জনক । সে 
সময়টা শীতকাল-_সমুড্র নিস্তরঙ্গ শাস্ত। মনের খুশিতে অনেকক্ষণ জলে গা 
ডুবিয়ে সমুদ্রের লবন স্পর্শটুকু লিলাম। সম্মুখে ্মস্তহীন নীলাদ্ু-বিস্তার-- 
উপকূল-রেখা বঅঅধচগ্রাকারে শ)ামাজীণী বঙ্গদ্ধহাকে প্রেমাপিসনে বেখেছে। 
উদ্ধেএ অনস্ত নাঁপাস্বর সুর্যালোকে মন্খমগ । দূর গগনে বলাকাবদ্ধ লাগর-বিহঙ্ষ 
দল। তটভূমি মৃদু জল-তরক্ষের আঘাতে ঈষৎ শব্দমুখর॥ প্র্তির স্থিত 
শান্ত ন্দি্ পট কি স্বন্দর ! 
যেন,_হ্মিদ্দ+ শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর, 
মৃতুলম নীল স্থির বিরাজ । 
নাহি রাত্রি দিনমান__আদিঅস্ত পরিমাণ, 
সে অতলে গীত গান কিড না বাজে। 
যাও সব যাও তুলে নিখিল বন্ধন খুলে 
ফেলে দিয়ে এসে! কুলে সকল কান্দে । 
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাপ দাও 
সলিল-মাঝে ॥ 


সমুদ্রস্থান শেব করে যখন ডাঙয় উঠে এলাম তখন বেলা বারে?ট। 
বেজে গেছে। বেরিয়েছি সেই কোন্‌ সকালে! পায়ে হেঁটে এতটা পথ 
এসেছি তার উপর এতক্ষণ ধরে স্বান, ক্ষুধাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। 
কপিল-আশ্রম ও মেলাক্ষেত্রে্ অনতিনুরে এক নিঃসঙ্গ সাধুর আস্তানা । 
রামক্ষ্ণ-ভক্তঃ তবে এখনও ভেকধারণ করেন নি। নির্জনে একক সাধলান্স 
নিযুক্ত । নাম ক্রহ্ষচারী পদ্মলাথ। সাধনার যোগ্য স্থানই বেছে নিয়েছেন । 
কশিল-মন্দিরের পুজারী ঠাকুর ভিন্ন পাচ ছয় মাইলের মধ্যে আর তৃতীয় মানুষ 
কেউ নেই। কপিল-মন্দিরের পূজারী ঠাকুর প্রতিদিন পূজা কুত্যাদি সমাপনান্তে দূর 
শীছে চলে যান। তিনি গায়েই থাকেন। তিনি নিজেকে অবোধ্যাখাসী 


শর 
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এবং শ্রীরামচন্ত্রের কুল-পুরোহিতের বংশধর বলে দাবী করেন। লাগরতীরে 
স্বেচ্ছা প্রশোদিত নির্বাসিত জীবন হান করছেন এই যুবক ব্রহ্মচারী ॥ 
জীবনের কোন পরম বরহন্ডের সন্ধানে নিযুক্ত রয়েছেন ইনি! সরল 
সদাহাস্তময় যুবক প্রথম দর্শনেই ভালবাসা অকর্নণ করেন। একটা বাশের 
বেড়া-দেওয়! খড়ের ঘরে বাস করেন ॥ স্থানীয় কোন সহৃদয় ব্যক্তির 
বদান্ততাহ দান একটি ভাত রাধবার হাড়ি, একটি ঘটি, কৌপাঁন, ও 
বহির্মাস, বাশের মাচাক্গ গোট। ছুই কহুল_ এই লাখান্ত উপকরণ 
লহ্থল করেই লাধক পদ্রনাথ কুদ্ুসাধনে ব্রতী । পূর্বেই সংবাদ দেওয়া 
ছিল। স্থানীয় কোন সম্পন্ন গৃহস্থের আহুকুল্যে অতিথি সংকারের ব্যবস্থা 
করেছেন । জাল ফেলে পুর হতে মাছ ধর! হয়েছে । ভাজা, তরকায়ির ব্যঞ্রন, 
মাছের ঝোল ও দই __কিছুরই ক্রটি নেই। স্বান সেরে পৌঁডুবা মাত্রই আহার 
শ্রদ্ধত পাওয়া গেল। অতীব তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করলাম । 
পদ্মনাথজী ভার মাচানে চাটাই পেতে আহবান জানালেন একটু বিশ্রাম 

করে নিতে । ইতস্ততঃ না করেই সে আমস্ত্রণ গ্রহণ করলাম । স্বামীজী ও 
পদ্মনাথজী ভূমিতে দুখান আসন পেতে বসলেন । লন্ঘযাসীদের নাকি দিবানিদ্রা 
দিতে নাই। পদ্মনাথ সত্যিই গুণী ব্যক্তি। একটি লাউখোগের একতারায় 
মৃদু ঝঞ্কার তুলে ভজন শুরু করলেন । বহুদিন পূর্বের শোন! কান্ত কবির 
কাস্ত কোমল পদ-_ 

সে যে পরম প্রেম হুম্দর 

জ্ঞান-নয়ন নন্দন । 

পুণ্য মধু নিরমল. 

জে)াতিজগত-বন্দন ॥ 
খছিপ্রক্কতির নিখর নীরবতায় কোমল চ্ছেন টেনে নভোচারী গাংচিলের ডাক 
শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । কুটার-প্রাঞ্গনে একতারা সহযোগে পদ্মনাথের মধুক্ষরা 
কণসঙ্গীত । 

Music that gentlier on spirits lies 
Than tired eye-lids on tired eyes. 
ঘুমাবেশে চোখের পাতা মুদিত হয়ে গেল । তাকে জোর করে খুলে রেখে 

লাভ কী! 


২ শশী 


ব্রক্ষস্ত্রম. 
( পূৰ্ব্মামস্তৃত্তি ) 


For this reason greatness of soul is Inot fostered by those 
Philosophies which assimilate the universe to man. Knowledge 
is a form of union of self and not-sclf ; like all union, it is 
impaired by dominion, and therefore by any attempt to 
force the universe into conformity with what we find in 
ourselves. There is a widespread philosophical tendency 
towards the view which tells us that man is the measure 
of all things, that truth is manmade. that space and time 
and the world of universals are properties of the mind, and 
that if there be anything not created by the mind, it is 
unknowable and of no accounts for us. This view, if our 
previous discussions were correct, is untruc. but in addition 
to being untrue, it has the efiect of robbing philosophic 
contemplation to self. What it calls knowledge,is nota 
union with the not=self, but a set of prejudices, habits 
and desires making an impenetrable veil between us and 
the world beyond. The man who finds pleasure in such a 
theory of knowledge, is like the man who never leaves the 
domestic circle for fear his words might not be law. 

The true philosophic contemplation, on the contrary, 
finds its satisfaction in every enlargernent of the not-self, 
in everything that magnifies the objects contemplated, 
and thereby the subject contemplating. Everything in 
contemplation, that is personal ot private, everything that 
depends upon babit, self-interest or desire, distorts the 


পা 


চৈত. ১৬৬৩7 ত্রক্গস্তত্রম্‌ ১২৫ 


Object and hence impaires the union which the intellect 
seeks. By this making. a barrier between subject and 
Object, such personal and private things tecame a prison 
to the intellect—( কারাগৃহম্‌ গহন )। The free intellect will 
see as God might sce, without here and now, without 
hopes and fears, without the trammels of customery bcliefs 
and traditional prejudices. calmly, disprassionately, in the 
sole and exclusive desire of knowledge (অথাদেশে| নেতি নেন) 
linowledge as impersonal, as Ppurcly contemplative as it is 
possible for man to attain. Hence also the free intellect 
will value more the abstract and universal knowledge in 
which the accidents of private bistory donot enter, than 
the knowledge brought by the senses, and dependent, as 
such knowledge must be upon an exclusive and personal 
point of view and a body whose sense-organs distort as 
much as they reveal. 

The mind which has become accustomed to the freedom 
and impartiality of philosophic contemplation, will presetve 
something of the same freedom and impartiality in the 
world of action and emorion. [6 will veiwits purposes and 
desires as parts of the whole, with the absence of insistence 
that results from seeing them as inBnitesimal fragments 
in a world of which all the rest is unaffected by any one 
man’s deeds. The impartiality which, in contemplation, 
is the unalloyed desire for truth, is the very same quality 
of mind which. in action, is justice. and in emotion is that 
universal love which can be given to all, and not cnly 
to those who are judged useful or admirable. Thus 
contemplation enlarges not only the objects of our thoughts 
but also the objects of our actions and our affections: it 


উচ্জ্রলভারত [ ১০ম বর্ষ, ৩ সংখ) 


makes us citizens of the universe, not only of onef walled 
city at a war with all the rest. In this citizenship of the 
universe. consists man’s true freedom. and his liberation 


fron: the thraldom of narrow hopes and fears. 
Thus, to sum up our discussion of the value of philoso- 


Phy Philosohy is to be studied not for any definite answer 
to its questions. since no definite answers canlas a rule, be 
known to be true ( অথাদেশে| নেতি নেতি ), but rather for the 
sake of the questions themselves, because these iquestions 
enlarge our conception ( ততো! ব্রবীতি চ ভুয়ঃ) of what is 
possible, cnrich our intellectual imagination and diminish 
the dogmatic assurance which closes the mind against 
speculation ; but above all because. through the greatness 
of the universe which philosophy contemplates, the mind 
also is rendered great, and becomes capable of that union 
with the universe which constitutes its highest 800d.” 


তদব্যক্তমাহু ছি ॥৩৷২৷১৩ ॥ 
( পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এতাবত্তের প্রতিসেধ করিয়া শ্রুতি ) হি [ নিশ্চয়ই ] তং 
[তাহাকে ] অব্যক্ৰম্‌ আহ [ অব্যক্তই বলিয়াছেন । ] 
ব্যক্ত * অব্যক্ত = পরম অব্যক্ত 
ব্ন্তত্র ধৰ্দ্মাদনযত্রাধৰ্শ্মাদন]ত্রান্মাৎ ক্রতাক্ততাং। 
অন্যত্র ভূতাচ্চ তব্যাচ্চ ষত্তং পশ্যলি তছদ ॥ কঠ ॥০২।১৪॥ 


ভগবান প্সুখে গীতায় ঝলিতেছেন__ 

অআব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যস্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং কাবমজানক্তো মমাব্যয়মঙুত্তমম্‌ ॥ ৭-২৪ ॥ 
যাহার! ‘পর’ ভাব'ট জ্ঞাত নহেন, তাহার! অব্যক্ত চ্যুত হইঘ! ব্যক্ত হন ইহাই 
আনেন ; তাহাদের বুদ্ধি সতী নহে। অব্যক্ত অব্যক্ত থাকিয়াই ব্যক্তিকে 
আলিঙ্গন করেন, ইহাই অব্যয় অনুত্তম পরকীয় রসতত্ব । অব্যক্ত ব্যক্ত হুইয়াও 
ব্যশ্নিত হুন না, তাই পর-ভাব বব্যন্ীভাব ॥ 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] শ্ৰহ্মসুত্ৰয্‌ 


অপি চ সংক্াননে প্রভ্যক্ষানুমানাজ্ঞযাম্‌ ৷ ৩/২২৪ ॥ 
অপি চ [আরও ] ( পুরুষোত্তম-যোগিগণ ) সংরাধনে £ সংরাদনার মাঝে ] 


প্রতাক্ষান্থমানাভ্যাম্‌ [ প্রত্যক্ষ অন্তমানের সমন্বপ্ত দ্বার? ] ( ব্যক্র-অব্যক্ত সনপ্রিত 
রূপ দর্শন করেন )। 


উপনিমদ্‌ বলিতেছেন £ "হদা (শুবৈষ এভহ্ষিহদৃশ্যেহলা ত্ে)ইনিকক্ষেহ" 
িলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাৎং বিন্দতে। 'সথ পলোহভয়ং গতো তবতি' 
তৈত্তিরীশ্র উপনিসদ--ত্রঙ্গানন্দ বঙ্গী, ৭। সামান্য ব্যবধানও যাহাদের 
মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যেই প্রক্ত অভ্র. অদ্ধৈন্ধ রল আঙ্গাদল। 
অদৃশ্য পভৃততিতে শ্রুতি ‘এতাবস্তা’”র প্রতিষেধ করিবার জন্য ‘৭? শব্দের প্রয়োগ 
করয়াছেন। ‘অদৃশ্য' শন্দের অর্থ যিনি একান্ত দৃশ্য নল; যি'ন দৃগ্য থাকিয়া 
দ্ৰষ্টা ও দর্শন, তিনিই অদৃশ্য, কেনন! ভাহাকে প্রন্থপাপবিদ্ধা চক্ষু দেখিতে 
পায় ন।। চূড়ান্ত দৃপ্ত পুকসোত্তম নন । অনৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্র, অনিলয়ন 
পুরুসোত্তমই পরকীম। পকদশী টীকাকার রামন্ব্ঃ 'অনাহ্ শব্দের 
*অনাস্্রীয়: সরূপতয্া স্সকীয়রবরহিতঃ’ এই অর্থ প্রদ'ন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা 
শব্দেরও তিনি অর্থ দিতেঙেন, 'প্রকর্ষেশ সংশয়বিপর্যহ্ররানহ্থিত্যেন স্বিতিঃ 
ব্রঙ্মাহমশ্্রীতি অবস্থানম্‌'। সংরাধনদ্বারাই পুরুপোত্তম ব্স্ম উপলব্ধ হন । এই 
সংরাধনই ভজন (in৫ui৮i০৷ )। সংরাধনার মুঠি ব্রজ্ঞে জরীরাধা । রাধাভাবই 
সংরাধন বি্যাসাধন। “বস্ত,ধীন! তবেদ্বিশ্যা” ; অনাশ্বীন্স স্বকীয়র্ররছিত 
পুরুষ্ধে যখন প্রাণ ঢালিয়' দেওয়া তউয়'ডে, তখনই তাহার ত্রাদ্ধী স্থিতি বা 
অহং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা লাভ তয়। ‘[ ৷’-এর প্রতিষ্ঠাই ঘন ব্রহ্ধ ; “আমির 
অব্যয় অচ্যত স্বভাব লাভ ন| হওয়া পর্শাস্ত ক্ষ ঘল হন না । এই সংরাধনের 
দুইটা দিক ; একটা প্রত)ক্ষের দিক, অপরটী অস্ুমালের দিক । তন প্রতযক্ষাদি 
সব প্রমাণ-সিক্ধ । সংরাধনের মধ্যে সমন্গিত হুঘ্ঘ অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সব 
কিছু প্রত্যক্ষগুলি ; শুধু ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিরউ বে সংরাধনে 
সমাধান হইবে, তাহা নগর; বিশ্কের সব ব্যক্তির অতীত বন্তমান ভবিশ্যৎ 
অভিজ্ঞতালমৃহেরও একটা সমাধান এই সংৱাধনের ভিতর সম্ভবপর হয়। 
‘Intuition is really the soul of intelligence. The unity 
which will be.able to grasp by means of intuitive insight 
is the presupposition of all intellectual progress. Intuition 


is only the higher stage of intelligence. intelligence 


উজ্জলতারত [ ১ম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 


rid of irs separatist and discursive tendencies, while it 
liberates us from the prejuices of understanding, it 
carries our intellectual conclusions to a dcepcr synthesis. 
Instead of being an unnatural or mystcriou3s proccess 


is a deeper cxpcrience which by supplementing our 
ion is not an 





narrow intcllectual visions. amplifies it. [261 
appeal to the subjective whims of the individual or a 
dogmatic faculty of experience, or the uncritical morbid 
view of the psychopath. lt is the most complete experi- 
ence we can possibly have. 

When we talk of intutional truths, we arc not getting 
into any void beyond exoerience. It is the highest kind 
of experience when the intellectual conscience of the 
philosopher and the soaring imagination of the poet 
are combind. Intuitional expcrience is within the reach 
of all provided they themsclves strain to it. These 
intuirional truths are not to be put down for chimeras 
simply because it is said that intellect is not adequate 
to grasp them. ‘The whole. the Absolute, which is the 
highest concrete, is so rich that its wealth of content 
refuses to be forced into the fixed forms of intellect. 
‘The life of spirit is so overflowing that it bursts all 
barriers. It is vastly richer than human thought can 
compass. It breaks through every conceptual form and 
makes all intellectual determination impossible. While 
intellect has access to it, it can never exhaust its full- 
ness.’—Radhakrishnan, The Reign of Religion in con- 
temporary Philosophy." P. 438-440 

সংরাধন একান্ত প্রত্যক্ষও নয়, একাস্ত অঙ্কমানও নয়। সংরাধন বা ভজন 
প্রাণেরই জমাটবাধা বৃত্তি । সব প্রত্যক্ষকে, সব অন্মানকে, সব শব্দকে হজম. 


চৈত্র, ১৩৬৩] ব্ৰহ্মহত্ৰম্‌ 


করিয়াই সংন্গাধন ত্রঞ্জে চির গে'ঁরবমন্র চরম পরিণতি লাভ করিছ্ছাছে। সংরাধনে 
রহিয়াছে প্রজ্ঞাপ্রাণের সহন্থয় । প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ত্রদ্ধ যতদিন অহ্থমান- 
সাধক জীবনকে ক্ৃতা্থ ন! করিবেন সেই পর্য্যস্ত ‘ব্রহ্ম অসম্তমিব আব্মানং মেনে? ॥ 
জগতের প্রতিষ্ঠাতেই ব্রদ্ধ সং। অন্তথ! তিনি সং হইয়াও অসদিব। প্রতঃক্ষ % 
অঙুমান = সংরাধন ; সংরাধন কেবল ব্রদ্ধ ব। কেবল জীবনবূলক নহে, জীব- 
ত্রদ্ধসমন্্য়মূলক । ‘শিবের প্রতি জীবের অদ্বৈতত!া বোধ হইলে শি’বর প্রতি 
আবের সে ভক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই আমাদের বিবেচনাম্গ পরাতভক্তি বল! 
যাইতে পারে (৮ ভ্নিত্যগোপাল । এই পরাভক্তি্ট সংরাধন । ভেদে যাহার 
সাধন আরম, তাহার পরিলমাণ্ডিও তেদেই ; ‘বিনাশেন মৃত্যুং তীঙ? সন্ভৃতযা 
অমৃতমগ্র.তে ৷’ বাহাকে দেখা যায় না, কেবল ফণকি দিয়। উকি দিয়া পাগল 
কয়িযনা বেড়ানই যাহার কার্গয ; ধিনি আমার একুলে ওকুলে কেহই নহেন-__'সে নহে 
আপন নিজ পঞ্জিন', সে আছে কি নাই, ভাল কি মন্দ, যাছার সম্বন্ধে ইহার 
কিছুই নিঃশেসে বলিতে পারি নাঃ যাহার নিলয় নাই_'The son of man 
hath not where to lay his head’; কেবল এ গ্রহে সে গৃহে আশ্রন্থ 
খুজিয়াই যাহার জীবন কুতার্থ_এমন অজানা অচেনা চিরকলস্কিত পুরুষের 
ডাকে ঘিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হুষ্টতৈ পারেন, তিনিই ‘অতয়’। তাহার ভয় 
জন্মাইতে পারে এমন তো সংসারে কিছুই নাই, সে যে সকলের সহিত পরকীয্ষ 
সন্থন্ষে সন্থদ্ধ। ভগবানের ডাকে ঘর ছংড়িয়। সংহাধা আজ জীবনের সকল 
অমুমানদ্বারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা লইতেছে, সে তাহার সত্য প্রাণব্ধু কি না। 
অনুমানই প্রত)ক্ষের পরীক্ষা; জীবগ্থই শিবত্বের ঘনীভবন । Infinite 
fini হুইয়াই ঘনীভূত তভ্ৰদ্ধৈবাহৰ্‌ ৷ 

পরাঞ্চি খানি ব্যতুণং স্বপ্স্থৃ- 

সুম্যাৎ পরাশ, পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌ । 

কশ্চিৎ ধীর: প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ- 

দাব্বত্তচক্ষুতস্বত রমিচ্ছন্‌ ৷ কঠ-_২ অধ্যাক্স, ৪র্থ বল্লী। 
বাহার “হওয্া? (প্রকাশ ) স্বেচ্ছাক্রপিণী পরাপ্রকতির কোলে ভিন্র অন্তত্র 
হয় লা, তিনি স্বয়স্থ ; জীব যখন এই ভগবানকেই স্বয়ং বলিয়া ছানে তখনই তিনি 
স্বয়ংভাবনাময়ী ভক্তের হৃদয়ে ভাবদেহ ধারণ করেন, তখনই তিনি স্বয়ম হন । 
এই স্বয়স্থ দেবতার আলোক ইত্ডরিয়বর্গ প্রকাশ করিতে পারে ন! বলিয়াই স্বয়ভু 
যেন তাহাদিগকে হাস্ধ। করিক্সা রাখিগেন। ইল্জ্িঘুবর্গ তেদজ্ঞান ব্যতীত যাত্রাই 


উদ্ভ্বলভ-রত [১*ম বর্ষ, ৩্থ সংখ্যা 


করিতে পারে না, তাই তাহারা পরাক্‌, ব্রজের স্ব্খভবন আদ্বাদনের অযোগ্য ৷ 
এই সকল ইত্দ্িয়বর্গ কখনও বা বাহির পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে যার-__'পরাতু, 
ন পশ্যতি অপি তু অন্তরাত্মন’ আবার কখনও বা অস্তরাগ্াকে ন। দেখিয়! 
পরাডভাবই দর্শন করে-_‘-রাঙ, পততি ন তু অন্তরাত্যন্‌। এই দ্বিবিধ ভাবই 
ইন্সিয়ের পরাগ তাব | ধীর যাহার। তাহাগ “বুদ্ধিমান মন্থষে)বু, স যুক্তঃ ক্রংস্মকর্শ্ম- 
ক্কৎ।” এই ধীর ব্যক্তিগণ পরাগ বৃত্তি রোধ করিস প্রত্যগাত্ম পুরুষকে দেপিয়া- 
ছিলেন। পরস্পরম্পর্্ণ অন্তর্গতি ও বহিরগাতি স্থঙি করিয়াছে যে বুদ্ধি ও উজ্ছিয়বগ, 
নেই বুদ্ধিকে পুক্রসোত্রম-সংরাধলা ঘোগে লয় করিয়া উজান গতিতে তাহার। ব্দামি 
হারাইঙ্গ! নিত্য অচ্যুত “আমির দর্শন করিলেন । প্রত্যক্‌ আত্মার দর্শনই 
ব্রজদর্শন ; ইহাউ সংরাধন ভাব, রাধাভাব । প্রতযক্‌ আত্মাই পরকীন্ন, 
দন্ঘপাপবেদ্ধ প্রত্যকৃ-পরাগ, ভেদের অতীত প্রত্্যকৃ-পরাগ সমপ্রিত 
প্রত্যকই সংরাধন। অনঙ্গ! ভক্ত) তদ্ব.দ্ধি ৯ইয়াই তাহাকে পাইতে 
হয্ন; কুলত্যাগিনী না হইয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাওয়ায় আর্ত ; 
পাইয়া সাধনা করিতে তত্র; প”ওয়ার ঘন পরিণতি হউতেছে সাধনা । সাধনে 
তাহাকে পা-য়া যায় না। প্রত্যক্‌ আত্মার প্রত্যক্‌ টানে জীব জীবক বিশ্বত হয় । 
এই প্রত্যকু বাণীই বংশীপ্বনি । আবৃত্তচক্ষু হওয়ার অর্থ বিনাশ সাধন ; আবৃত্তচক্ষু 
হইয়া কিংবা বিনাশপাধনে নিজকে হারাইয়া অমৃতরূপের আস্বাদন লাভ করতে 
তয় । ভক্তি নিবিবিশের ; ভঙ্জনের উপদংহারই পরাতক্তি লাভের হেতু । যাহারা 
পৃথকভাব আ'[দিতেই নুছিরা না ফেলিয়া পরাক সাংলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারা 
হিল্লা বিস্তার মধুময় আলিঙ্গনে অসমর্থ সন্দেহ নাই। পৃথ্কৃভাবই সাঁবশেসত্ব 
পরাকু, অপৃথক বা অনন্যত/বই অহৈতুক অব্যবহিত প্রত্যক্‌। 


প্রকা শাদিবচ্চবৈচশষ্যং প্রকাশহশ্চ কর্ম্মণ্যন্ডডাচাৎ ॥৩৷২৷২৫৷ 

( পুরুষোত্তম বস্যর ) স্রর্য্য-£কাশবং অটবশেস্ত রহিয়াছে এবং কর্্-অভ্যাল 
দ্বারা তাহার প্রকাশ হয়। 

একই স্্গ্য একই সময়ে বিভিত্র দেশে রাত্রি বা দিনের কাশ করে; বিভিন্ন 
দেশের বৈচিত কে শ্বরীকার করিয়া যেঘন তিনি নিরিশেষ, তেমনি আত্ম! 
দেশকালের বৈচিত্র্য একটুও অবহেলা না করিয়া নিবিবশেষ । প্রতি সবিশেবে 
বিনি বিশেববান ও নিষিবশেষ, তিনি রলনিবিবশেষ | তাহাকে পাইতে হইলে 
চাই কর্টের অভ্যাস । “ধ্যাননিশ্লনাভ্যালাৎ দেবং পশ্যেল্লিগুচবৎ | সংরাধন 


চৈত্র, ১৩৬৩] ত্রহ্ষত্রম্‌ 


কৰ্ম্মই আত্মকপ্থ ১ সেই কর্শ্ম অকর্দের সহিত সমশ্িত হট্টয়াই ক্রংস্গকর্ল্দ 
সংরাধন। কেবলাম্বার যে কর্স্স তাহা কৈবল্যই । সংরাধনের মূল রহস্য 
হইতেছে পুক্ুমোত্তমের ন!মরূপলীলার গুণশ্রবপের ফলে সর্দিভুভগুঙ্গাশয় তাহাতে 
মনের অবিচ্ছিন্র গতিলাভ করা । 


মদ শুণশ্ুুতিমাত্রেণ ময়ি সর্দিগুহাশলে 

মনোগতিরবিচ্ডিন্লা যথা গঙ্গান্ডসোহন্থুধে | 

লঙ্গণৎ ভক. ্্রধোগস্ত নিশু ণস্ত উদাহৃতম্‌ 

অহৈতুক্য ববহিতা যা ভক্তিঃ পুরুসোত্তমে॥ভাগবত-_-৩-২৯-১১।১২ 


অভয়লীল! ও অ্বভয়বাণীর পুনঃপুনঃ শ্রবণই অভ্যাস; এক কর্ম্ম অভ্যাস 
করিতে করিতে ন্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ঘন হইবেন । “তত্র স্থিতো ধন্র অভ্যাসঃ'_ 
অভয্পবাণীর ভিতরে খিনি সর্দতোভাবে আসন বিস্ট প্র করিয়াছেন, ভাহারই 
ক্রংস্ধর্ম প্রক।শবান ভগবানকে জীবনে আয়তনবান করিবেন। যতক্ষণ লা 
জ্ঞান-প্রকাশ কর অভ্যাস রূপে ্ষুটক্সা উঠিতেছে ততক্ষণ রুংশ্রর্্থ হয় 
ন!, সংরাধন হন্স ন!। জ্ঞানপ্রক্কাশ ঘন হন্স প্রাণপ্রকাশ এ কর্দের 
অভ্যাসের ভিতর | কর্ম প্রাণের প্রকাশমাত্র । “প্রাপ্ত হি ক্রিয়াশক্রিঃ 
বৃদ্ধেঃ বিজ্ঞানশব্দিত1।" 


অভ্োহনস্তেল তথা হি লিজম্‌।-২1২৩৬ ॥ 
অতঃ [ অতএব ( সংরাধনার ফলে ) ] অনস্তেন [ অনস্ত ছার! (তাহার 
জ্ঞানম্বরপ ও প্রাণব্বরূপ সতরধকের জ্বীবনে অভিব্যক্ত কয়) ] তথ। ছি লিঙ্গন 
[ সেইরূপ লিঙ্গও শাঞ্ডে ও জীবনে রহিথাছে ]) 


অংরাধনার ভিতর প্রভ্যক্‌-পরাকৃ-এর সময়ঃ প্রজ্ঞা-প্রাণের সমন্বয় জীবনে 
সিদ্ধ হয়, তখন প্রস্ঞা-প্রাপের সর্প অস্ত ও অনস্তের সমন্বিত পুরুষোত্রম সেই 
হৃদয়ে প্রকাশিত হুন । বুদ্ধি অস্তের প্রতিযোগী যে অনস্ত দাড় করাইযাছে, 
তাহা অনস্ত নয়; তাহা সাস্তেরই রূপাস্তরমাত্র । ‘A restricted infinity 
is itself only 2 finite.'—Hegeli অনন্ত দেবের লীলার চিহ্ন শাস্ত্রে 
ও জীবন প্রচুর রহ্য়াছে। পুরুযোত্রম অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ । ক্রিছাশদ্িও 
সাহার অনস্ত । অনন্ত কর্ণই তাহার লীলা । 


উজ্জঞর্গভাতত [ ১*ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


ন চাত্তর্নবহির্যস্য ন পূর্ব্মং নাপি চাপরম্‌ 

পূর্ব্বাপরং বহির্চান্ত জগতো যো জগচ্চ বঃ। 

ত্বং ময়ায্ক্ষমব্যকম মর্ভ্য লিঙ্গ মধোক্ষজম 

গোপিকোলুখলে দাস৷ ববন্ধং প্রাকৃতং যথা ৷ ভাগবত-_-১-১*-১৩।১৪ 


উজ্ভয়ব্যপদেশাসত্বহিকুণ্ডলবৎ ৩] ২1২৭ ॥ 

উতভম্বব্যপদেশা২ তু [ উভয়ের ব্যপদেশহেতু ( উভয়ের সমন্বয়ই অবধারিত 
হয়) ]7 অহিকুণ্ডলবং [ যেমন অছিকুণ্ডল ]। 

সর্প কুওলাকারে শুঈদ্বা আছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় না ঘে সে সর্বদাই 
কুণ্জলাকারে থাকে ॥ পক্ষান্তরে কোনও বিশেষ আকারেই সব সমগ্জে থাকে লা 
বলিয়া ইছাও প্রমানিত হুয় না যে সে কোনও আকার অবলম্বন না করিয়াই 
থাকিতে পারে ং তাহাকে থাকিতে হইলে কোনও না কোন আকার অবলহ্ছন 
করিতে হইবে । তবে যথন যে আকারে থাকে, তখন দেপানে আকার ও 
আকারবান অভেদ বটে। সর্প জ্বীবনধারপের বিশেষ প্রয়োজনেই কুগুলাকারে 
ঘা অন্ত আকারে থাকে; উহা একান্তই আকস্মিক ব্যাপার নহে । পুরুযোত্তমও 
জীবনের প্রয্োজ্সনে কখনও বা সগুণ হুন, প্রাণবান হন, কখনও নি হুন, 
জ্ঞান-দক্কূপ হন; গুণ ব্যতীত প্রকাশ তাহার হয় না, অথচ কোন বিশেষ 
শপে তাহার প্রকাশ আটকাইয়া যান্র না। তাষ্ট তাহাতে গুণ-গুণী সম্বন্ধও 
পরকীয়; তিনি অগুণ সর্দগুণ সমন্বয় । একান্ত সণ তাহার ব্যপদেশ বা 
ছল, একান্ত নিশলও একটি লীলাছল । এই ছলের ভিতর প্রকাশিত হইয়াছে 
সগুণ-নি্ডণ অতীত. সগুণ-নিগ৭ সমস্িত পুরুধোত্রম বন্ত । 

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা ভেজা ॥ ৩) ২।২৮॥ 

প্রকাশাশ্রন্নবন্ধ বা [ প্রকাঁশাশ্রয়ের মত ( প্রাণাশ্রয়ও উপপন্ন হইতেছে )] 
তেজন্বাং [ (পুকুযোত্তমের ) তেজন্থ ( তেজন্গিত্ব ) থাকা হেতু ]। 

“ভেজই" বন্তটীর দ্বিধা প্রকাশ । “ততজসানীশ্তিয়ান্ডেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ । 
শ্াণস্য হি ক্রিয়াশক্তিবুণদ্ধেবিজ্ঞানশব্দিতা।” তেজ ক্রিরা ও জ্ঞানভেদে 
প্রকাশিত হয় । তাই ক্কিয়া জ্ঞান বিভাগে ইন্দ্রিয় ও ছুইপ্রকার ॥ পুরুযোভম 
যেমন জ্ঞান ও জ্ঞানাশ্রক্ম দুই-ই, অথচ কোনও বিশেষ জ্ঞানপ্রকাশের সহিতই 
তিনি আবদ্ধ নন, তেমনি তিনি প্রাণ ও প্রাণাশ্রশ্ন দুই-ই ; অথচ কোনও 
বিশেষ প্রাপপ্রকাশের সঙ্গে তিনি একাস্ত অভিন্ন নন । জ্ঞানাশ্রয়ে 
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মত তিনি প্রাণাশ্রয়ও বটেন $ তাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়। দুই-ই পরকাশ্ন সম্বন্ধে 
আশ্রস্র পাইথাছে, দুই-ই তাহাতে অনস্ত। যাহারা প্রজার অনাদি অনন্তর 
ন্বাকার করেন অথচ কর্টের অনাদিশ্ব স্বীকার করিলেও অনন্তত্ব স্বীকার 
করেন না, কর্্পকে বিনাশশীলই বলেন, তাহারা পুক্রযোত্তঘ-আীবনের প্রাণ- 
হেজদ্থিতা উপলব্ধি করলেই দেখিবেন কেমন করিয়া প্রাণ সর্ব কম্দ্রকে 
জান্গিত করিয়া লীলাকর্ট্ধে গড়িয়া তোলেন ॥ কর্ম পুরুসোত্তম জীবনে অনস্ত, 
লাপা। যখন জ্ঞানপ্রকাশ জ্ঞাগ্রত, তখন প্রাণপ্রকাশ থাকে তাহার মধ্যে 
তাহাই বনিহ্থা গিয়া, পক্ষান্তরে যখন প্রাণপ্রকাশ হন্ন জাগ্রত, তখন জ্ঞান প্রকাশ 
থাকে প্রাণপ্রকাশ বনি গিয়া । তিনি একাস্ত জ্ঞানেরও আশ্রয় নন, একান্ত 
প্রাণেরও নন। তাহাতে আশ্রয়-আশ্রনীর একাস্ত ভেদ বা একাত। অভেদ 
কিছুই লাই ; সেখানে আশ্রয়-আশ্রয্নীর পরকীন্স সন্বন্ধই রহি্াছে। 
ক্রমশঃ 


‘Unless above himself. he can erect himself how 0 


9০ a 
thing is man.’ — Samuel Daniel. 





বরিশ।ল (বাখরগঞ্জ)-উতিভ।ঙ্গ 
(পূর্বাহুবৃতি ) 
॥ শ্ীহর্গামোহন সেন ॥ 
বরিশালে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের আগমন বরিশাল চিন 
= ২শে চৈত্র বুধবার ১৩২৮ 
শরখকুমার ঘোষের বক্তৃতা 

আচার্য প্র্কুঈচন্দ্র স্বংজ্যোতিতে প্রকাশমাল__ তাহার পরিচয় প্রদান 
অনাবশ্যক । তিনি আমাদের কাছে বড় বিস্তার হিসাবে লহে__মাহষ কিসাখে। 
তিনি ভারতবর্ষের লোক-_ বাংলার লোক । তিনি বাঙ্গাল বলে আমাদের পরম 
আদরের বন__আজ বরিশ'ল ধন্ত তইয়াছে পবিত্র হইখ্রাছে--আহ্ষ আঁচার্য)কে 
পায়া যে গৌরব বোধ করছে, এমন গোঁরব আর কোন দিন পায় ন'উ। 
আমাদের ঘরের মানতে ঘরে পেয়েছি__আমর! বিলাত ফেরত প্রযুল্ল চাই নাই 
আমরা বাচ্চাল শুফুলচশ্ুকে চাহিয়াছি, তাহাকেই পাইয়াছি_তিনি পরম 
রাসায়নিক পণ্ডিত না হইলেও তাহার বৈরাগ্য, চির কৌমার্্য_সহজ সরল 
জীবন আমাদের আদর্শের__গোঁরবের। আজ তিনি যাহ ₹»ক্ন তার আদর 
আমরা করতে পারি কিনা তাই বা কে বলিতে পারে । অআন্নীবাবু যতদিন 
স্কুল জাতীয় বিগ্ভাঞ্য়ে প'রণত করেন নাই ততদিন কেহ কেহ বলতেন তিনি 
করলে আমরা সকলে জাতীয় বিগ্চালয় করব_- তারপর তিনি জাতীয় স্থল করলেন 
তখন আবার তাঁহাকে পাগল বলতে লাগলেন । আজ আচার্সা-মহাশয় যাছ। 
বলছেন তা শুনেও হয়ত কেউ পাগল বলবে__হাসবে । তিনি বলিয়াছেন 
ফি বরিশালের স্বদেশ প্রেমের আকর, ভাতীয়তার উৎস আজন্ম ও রুগ্ অবস্থায় 
আমাদের মধ্যে বিদ)মান। যে কাজে আমি এখন হস্তক্ষেপ করেছি তাহার 
সুচনা এই বরিশাল । আব্দও বরিশাল আমাকে নিরাশ করে নাই। এই 
অন্ন সমস্যার দিনে ভাববার বিষয় আছে, আমি প্রবন্ধাকারে ক্ষুদ্রপুমস্তকে 
লিৰিয়াছি.......... যে কলিকাতা বাংলার মস্তি, সেখানে বাংল! বাঙ্গালীশুন্ ; 
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তাহা সব বিদেশীর । আজ্জ শত বৎসর হাব বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে, 
পরিণামে উদরাগ্রের সংস্তান নাই-_এম. এ. বি. এ. পড়ি মোটেই লাভ ছয় 
নাই। Thc most miserable on earth is the average graduate 
of the Calcutta University 5 ‘কেনন! ব্যবসা বাণিজে) বাঙ্গালা সকলের 
পিছনে । একজোড়া মিল বা বিদেশী কাপড় ৭৯ টাকায় কিনিলে তাহাই 
সেই লেই স্থানে মণিঅর্ডার করা হয়” প্রচ্ছল্পবাবু বলেন বাঙ্গালী আরামপ্রিয়, এ 
বআরামপ্রিতত। দর করিতে পারিপে স্বরাজ হুইবে । আমরা খাই, পতি, হাটি, 
চলি সবই পরের তালে. হারিশ্বে ফেলেছ আমণা দ্বাতস্্রয। বেদান্ত বলে জ্ঞাবনট। 
স্বষ্টি করার জন্ত। স্ষ্ট মানবের এক মাত্র ধর্ম --যে স্ষ্টি করতে পারে না সে 
ক্ৰরীব। সরকার যখন বশে আহ! শ্স্তিপ্রিঘ্ম ভারতবাসী ক্ষেপে গেল কেন, 
তখন বুঝতে হবে সে শাস্তির নাম ক্লীবস্থ__অশান্ত হইলেই বুঝতে হবে সে শাস্তি 
চার । বার প্রাণে শান্তি আছে, সেই জগতের তাপ--বোঝা__মাথ। পেতে নিতে 
পারে। আজ ভাতের ঘৌবন নাই, আজ ভারত বলেন! একোহুম্‌ বহুস্যাম্‌ । 
তাৱতে কোনও সন্ঘতি প্রথম যত লোক লিঙ্গ গঠিত হয় ক্রমে সংখ্যা 
কমে যায়। তাই আমাদের দেশে সভাশমিতি কমে যায়। ক্জানরা পরের 
খার কর! জিনিষ দিপ্ে বলি আমন! বাড় ছি। আচার্য্য রায় অন্ধ দিয়ে সব কথা 
বলেছেন। তিনি দ্বরাজ স্দেশীকে টাকার দিক দিয়ে বুঝিয়েছেন--সে 
হিসাবের আবশ্যকতা ব্দাছে। আমি আর একটা দিক দিয়ে বুঝাতে চাই॥ 
আরাদশ্রিয়তা দূর করতে হবে। আমি স্বরাজকে আঙ্গিরস বলেছ, - স্বরাজ 
চায় প্রাণ__সমস্ত অপর নিংড়ান বল মাথার কাজের সঙ্গে হাতের কাজের 
সামঞ্জলয ন। থাকলে শুক্র-তারলা স্বাভাবিক, দৈহিক কার্য্য অরক্ষচ্খ্যের সাছায্য 
করে। শিল্পশিক্ষ। ত্রক্চর্য্যব্ধক --চরক! ত্রহ্মচর্য্য ব্বদ্ধি কছবে। কারণ তাহাতে 
ব্নরামপ্রিথতা ভাঙ্গে। তোমার হাতের কাঞ্জ তোমার অঙ্গের কজ তোমার 
অজের রল-_তাই বস্থের কাপড়ও তোমার নয়। আক্ম যাহা রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক 
ক্াচাধ্য মহাশয় বললেন লে উপদেশ আমরা যেন না ভুলি। বর্তমান আন্দোলন 
organism এবং mechanism-এর মধ্যে দন্ব ॥ কলের প্রচলন সমগ্র সমাজকে 
প্রকাণ্ড কলে পরিণত করিত্যছে__-আচাধ্য এতদিন কলের ভিতর থাকি ছ্াও 
আজ চরকার কথা বলিতেছেল। প্রাণ প্রাণং দদ্বাতি। প্রাণ প্রাণ দান করে। 
তাহার প্রণের কথা ঘেন আমাদিকে প্রাণ দান করে। আর আচার্য্য, তোষার 
ভাবের ভিতর ডুবিশ্রা যেন বুঝি আমাদের কর্তব্য কি? তুমি অনেক করেছ, 
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আত্ম ম হাস্তার অহপস্থিতিততে দেশে একটা অবসন্ত1 আসতে পারত, কিস্ত তোমাকে 
পেয়ে আবার সে অবস্তা দূর হবে। তুমি যখন চরকার উপকারিতা বলছ. 
তখন সন্দেহ থাকবে লস । আমরা ভাবপ্রবণ হতে পারি কিন্ত তোমাকেও তা 
বল! চলে না। আশীর্বাদ কর তোযার সাধনা দেশে ফুটে উঠে বরিশালে 
আচার্ধ্যের আগমন সার্থক করুক _ ব্রক্ষচর্ধ্য চরকার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠক । 
আচার্য্য বরিশ/লকে প্রশৎস। করেছেন । আচার্য তুমি আমাদিগকে 
হাতে তুলিলা ধর ; ওহে বাংলার গৌরব, তুমি আমাদিগকে টেনে তোল । 
আমাদের আজ চিত্তরঞ্জন নাই । তুমি ঘরে ঘরে বাও-_তুমি আমাদের নিত) 
খবর লইও-__দখিও যেন এ আগুন নিভে ন! যায়। 

অতঃপর বাসন্তী চরকান্ মালিক বিশ্বেহ্বর কর্শ্মকার আচাঙ্যকে বাসস্তী 
চরকা উপহার দেন। খিওসফিকেল সোসাইটির স্বামী শুদ্ধানন্দের বক্তৃতার 
পর সভা ভঙ্গ হয়। 

পরদিন প্রথমে গনেশ বাবুর বাড়ী, হেমাঙ্গেত উদ্দীন আহাম্মদ, মধুর দেন 
ঘোগেন সেন, জমিদার কালী প্রসন্ন গুহ, জাতীয় বিস্যালয়ের হেডমাষ্টার অস্বত- 
দাস প্রভৃতির বাড়ী বাড়ী যাই! জাতীর বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গৃহে ; তথা 
হইতে শক্ষরম$, সুরেশ গুপ্তের বাসা, এীরফ্চ- উইভিৎ ওয়ার্কসে যান। অপরাক্ছে 
ব্রজ মোহনৰ জাতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মহিলাবুদ্দের এক সভা হয়। সেখানে 
শরঙ কুমার ঘোষ রায় মহাশয়ের পরিচত্ন দিয়া অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতে 
অনুরোধ করেন । আচার্য মহাশয় বলেন | অলম্ভব ভীড় হওছার একটি বালিকার 
মুচ্ছ? হওয়ায় সতা ভঙ্গ হয়। অতঃপর পতিতাদের সভায় গমন করেন। 
সেখানে তাহাদের সুতা কাটিতে দেখিরা পরম আানন্দলাভ করেন । এবং গরীযুত 
শর কুমার ঘোষ মহাশগ্প এই সমস্ত গঠন কার্ধ্য করিতেছেন বলিয়া অশেষ ধন্যবাদ 
দেন। বাবু শর২ কুমার ঘোষ বলেন তোমরা আজ হন) হইপে_-এমন একজন 
দেশপ্রাণ চিপ্নকৃমার তোমাদের সভায় আসিখ্াাছেল শুধু তোমরা দেশের কাজে, 
ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছ বন্টিয়া তোমর! অধিকার পাইতেছ। এননি 
ভাবে তোমরা কাজ করিতে থাক, তোমরাও সমাজের অঙ্গ বলিয়া সদরে গৃহীত 
হুইবে। গমনকালে পদধুলি লইলে মন্তকে হাত দিয়া আচার্য বলেন_ তোমরা 
আমরা এক-_তোমবরাও দেশের কাজ করিতেছ, মনোযোগ দিয়া কর, তোমাদের 
মঙ্গলে দেশের মঞ্জল, আমাদেরও মঙ্গল হইবে । তৎপর নৈশ বিদ্যালক্স দর্শন করিয়া 
শঙ্কর মঠে রাত্রি বাপন করেন) পরদিন ১লা এপ্রিল মুকবধির বিদ্যালয় 
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দর্শনাস্তে বরিশাল হিতৈদী অকি স. সুরেশ ঘোষের তাতের কারখানা, আগর আলা, 
রঙিক গাস্কুলী, টাউন স্থল, হোম ইগ্ডাদ্ৰা+ হোসিশ্রারী কোম্পানী দেখিয়) অশ্বিনী 
বাবুর বাড়ী বান, পরে ব্রজমোহন কলেজ দেখিয়! &/যুত শর২ ঘোষের বাড়ী 
গমন করেন। তথা হইতে আলেকান্দা সহিলা সভার গমন করেন, তথায় 
গনেশ দাশ উকীল ও শরৎবাবু বক্তৃতা করেন । 


অন্পৃশ)তা সম্বন্ধে সভা 

গত সোমবার অপরাহে দীনবন্ধ সাহার সভাপতিত্বে ঝাবু শরৎ কুমার যোষ 
অহাশ বক্তা করেন । তিনি বলেন_* আমি বেদাস্ত ও স্যা্গ” বক্তৃতায় 
বলিয়াছি এক স্বরাজ ব্যতীত কোন আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারেন! । 
‘রাজনাতি' ও সমাজনীতি ৬তপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। তবে মহাঝ্থা 
যেমন বলিঙ্াছেন-__আইন অষান্ড এক তীক্ষ ধারাল ছুরি__নির্ভল ভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারিলে রোগ মুক্ত, ত্রান্তিতে লর্ধনাশ । সমাজ সন্দ্েও ভাই_- 
হাতুড়ে ডাক্তারের মত ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি ইইবে॥। পরিবর্তন করিতে 
হুইবে অন্তর, শুধু উপরের প্রলেপের ব্যাধি সারিবেনা ॥ তিনি বলেন এদেশে 
আবার গোক্সাঞ্জের প্রেম বিতরণের আবশ্যক । এই ভাবে সুদীর্ঘ বক্তৃতার 
পর সভাতঙ্গ হয়। 

সভ। 
বাবু সুকুমার দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা! হয়। প্রথমে দুর্গ। মোহন 


বাবু ১৩ই এপ্রিলের হরতাপ ও মদন মোহন মালব্যেত্র জাতীয় সপ্থাহ লমথনে 
বন্কৃতা পাঠ করেন। 


বরিশাল হৈতৈষী 
২২শে চৈত্র বুধবার ১৩২৮ 


জাতীয় সপ্তাহ 
৬ই এপ্রিল সন্ধায় সভা। হয়। 
কংগ্রেস আন্দোলনের বিরুদ্ধ প্রচারকারী নম:শৃত্র যামিনী কাস্ত রাছের 
সভাপতিত্বে "এক আঅভ। হম়__জালিয়ানওয়ালাবাশের স্থৃতিরক্ষার আবশ্যক 
সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত শণ২ কুমার ঘোষ মহাশগ্র আপামার জন সাথারপকে এই 
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স্বতি রক্ষার ব্যাপারে সাহাধ্য করিতে বলেন । তিনি বলেন কংসভয্রে ভীত 
হঅক্তুর যেঘন দিনরাত্র প্রার্থনা করিতেন, কবে ক্রষ্য আসিবেন, কিন্তু কংস 
সমক্ষে সে ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেননা, তেমন যাহার। আমাদের ডাকে 
প্রকাশ)ত:ঃ আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন না, তাহার! প্রকৃত পক্ষে 
স্বদেশ হিতকারী হইলে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করিতে পারেন । তাও যাহারা 
করেন ন] তাহার! প্রক্কত পক্ষেই দেশের মঙ্গলাকাত্টী নহেন ॥ আঘরা। তাহাদের 
জন্যই শত লান্ধনা বরণ কররকা জইব ॥ তাহার! আজও সুখ ভোগ করিতেছেন 
পরেও ভোগ করিবেন জানি । আমাদের অনুষ্টে লাঞুনাই সার হইবে এবং আমঘহা সে 
লাক্চলার প্রতিদান পাইব ভগবানের নিকট । তংপর সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া 
বলেন, দাদার, তৃতীয় ব্যক্চিত্র নিকট সামাজিক প্রতকার চাহিওন!| ৷ দরকার হুয় 
এস, উভয়শক্ষ অধিকার লাভের জনা, রক্ষার অন্য হন্ব করি__তথাপি অন্য 
সমাজকে সামাজিক মামাংসার জন) ডাকিও না। অতঃপর সভাপতি বক্তৃতা 
করিতে উত্িগ্লা উচ্চবর্ণ হিন্দু, জমিদার প্রভৃতিকে পাষণ্ড পশু দুরাচার ব্যাড বপিয়। 
গালাগালি করিলে দুর্গমোৎন বাবুর একটু ধীর ভাবে মীমাংলা দানের বক্তৃতার 


পর সভা ভঙ্গ হয়। 
[১৩২৮ সাল, ১৯২১ সমাপ্ত ] 


প্রাদেশিক সমিতি চট্রগ্রাম অধিবেশন 
(রিপোটারের বিবরণ ) 

বরিশাল হইতে বরিশাল-গৌরব শর২ কুমার সহ ১লা৷ বৈশাখ চট্টগ্রাম রন! 
হইলাম, পথে নানা ষ্টেশন হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গী হইলেন-_ 
বেশ আমোদে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পথ চলিলাম। চাদপুরে 
স্টীমাহ পৌছিলে যুগপৎ বন্দে মাতরম আল্লা হোরাকবর ধ্বনি উঠিগ । কিন্তু তীর 
হইতে কেহ প্রতিধ্বনি করিল না। এ স্থল জংসন হইলেও ভলান্টিয়ার ছিল ন1। 
স্টেসনের নিকটে খাগচসামগ্রী পাওয যায় লা, সুতরাং হোটেলেই সন্ধ্যা ৭টাম্ন 
খাইয়া সকলে ট্রেনে আরোহণ করিলাম ॥ একটা বিশেষ আনন্দ বাদ পড়ি 
গেল, কেনন! রাহ! করা হইল না। পবিমধ্যে প্রতিনিধিবর্গ স্টেশনে স্টেশনে 
বশ্পে মাতরন্‌ ধ্বনি করিশা কিন্তু প্রতিধ্বনি আসিল ন1। চট্টগ্রামে টে_ন থামিল-_ 
প্রতিনিধিগশের ধ্বনির প্রতি উত্তর আসিল না । মিঃ সেনগুপ্ত আসির। বাক্যালাপ 
না করিয়া চলিরা গেলেন । নিজেরাই নিদ্দিষ্ট বাসস্থানে চলিয়া গেলাম । বেলা 
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> টার সমন কন্ফারেল বসিবার কথা । এ সম প্রতিনিধি সুরেশ্র নাথ হালদার 
বলিলেন এখানের নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দে।বল্ড করিশ্রাছেন নাসা 
কোন শোভাযাত্রা বা বন্দেমাতরমূ ধ্বনি করিবেন লা)? ওুখলস্ট বরিশাল 
জ্িল। সমিতির সেক্রেটারী ভূপতি বব্দী ঢাকা ও ফরিদপুরের প্রতিনিঘিগপের 
সহিত পরামর্শ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির নিকট পত্র পিলেন। 
এ চুক্তি করাই সত্য কিনা__খদি সত) হয় তবে বিদেশাগত প্রতিনিধি লইয়া 
আলো5না ন! হওয়া পর্য)স্ত কন্‌ফারেন্সের কান স্থগিত থাকুক। প্রতি 
উত্তরের আসাত্র অর্দ্ধৎন্ট! পর্য্যন্ত বসিয়। থাকার পর মিঃ নির্শাখ সেন মোটরে 
আগমন করেন। সঙ্গে আনিলেন শোভাষাত্রা বন্দেমাতারম্‌ সংক্রান্ত সরকারী 
চিঠি পত্র $ আলোচনা হইল__চতুর ব্যারিষ্টারী চালে কথা উড়াইয়। দেওয়ার 
প্রয়াল পাইলেন । 
লবণ আইন অমান্য প্রস্তাব 

তৎক্ষণাৎ গত শরও কুমার ঘোষ মহাশয় যুত সেন পুগতকে লিখিয়। পাঠাইলেন 
যে কলফারেন্সের সতাশতি নিয়োগ প্রস্তাবের পূর্বেই তিনি একটি ৩স্তাব উপস্থিত 
করিতে চান । আশুতোস দাসগুপ্ত মহলানবীশ শরৎ বাবুর প্রস্তাব লইয়া গেলেন । 
তিনি (দেন গুপ্ত ) ইহ। অগ্রাহ্থ করেন। আশু বাবু জিজ্ঞাসা করেন এই 
কনফারেন্সে কি বরিশাল করেদপুরকে বাদ দিয়া কাজ করিতে হইবে? তথন কে 
একজন গটসেনগুপ্কে পরামর্শ দিল point ০£ ০:৫০ এর দোহাই না দিল। স্বয়ং 
গন করুন। €সনগুগ্ত চলিয়। গেলেন। তখন বাবু মনোরঞ্জন গুপ্ত, শর২ কুমার 
ঘোষ, দুর্গ। মোহন লেনের সহিত কথোপকথার সার মর্দ এই-_১৭ বংসর 
পূর্বে দেশ-ভক্তগণের রক্ত দিঘা বরশালে যে অধিকার রক্ষা করা হইয়াছিল, আজ 
সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া সভা কর! কর্তব্য কি। বরং বারদোঁলির আইন অক্ষরে 
অক্ষরে মানিয়া আমরা কনফারেন্স করিব ন!-_-যে ১৪৪ ধার! আমানত 
করিম্থা ১*,*৭০ হাজার লোক জেলে গেল, সে আইন মানিতে পারিব ন! । 
আপনি কেন ৮ই এপ্রিলের সংবাদ খবরের কাগজে দেন নাই? ট্টীমারে 
বন্দেমাতরম্‌ দিল বলির! আপনি দারোগার ধমক খাইলেন, অথচ এ চিঠি 
খানার কথা চাশা দিয়া রাখিলেন। আমাদের ক্যাম্প হইতে চিঠি গেল তাহারও 
একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই । সর্বাপরি আমাদের বাদ 
দিয়াই কনফ্ধারেল্স আর করিলেন । তখন সেনগুপ্ত একথা মাক্স করিয়া ক্ষমা 
আৌর্থনা করিপেন এবং চুক্তি করিলেন আগামী কল্য বিষ নির্ববাচনী সভাদ্ সর্ব 


তু 


উজ্ছল্‌ভারত [১*ম বর্ষ, ৩য় সংপ্যা 


প্রথমে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হুইবে । শোভা যাত্রা করিয়া জরীয়ুক্তা সভানেত্রীকে 
সভান্ধ আনয়ন করা হইবে এবং বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করা হইবে । সেন গুপ্ত এক্ট 
প্রতিশ্রতে দিলেন এবং এই সমস্ড প্রতিনিধিবর্গ ফেলিয়! কনফারেন্সের 
কার্শযারস্ত হওয়ার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মিঃ নিশীথ সেন আসিয়া 
ক্ষমা চাহিয়া গেলেন । পরদিন পূর্বাহ্ন ৭ টার সময় সভা বসে! ১ম প্রস্তাব 
শোভাবাত্র। করা সভানেত্রীকে আনিতে হইবে । অধিক সংখ)ক ভোটের 
সাহায্যে প্রস্তাব অগ্রাহ হয় । হিতীয় প্রস্তাব সমর্থন কল্পে বাবু শরৎ কুমার ঘোষ 
মহাশঘ বক্তৃতা করেন । বিরাট সভা তখন একেবারে নীরব থাকিয়া অর্ধঘ্টা 
পর্ণযন্ত মন্ত্রমূদ্ধের স্তাত্র বক্তৃতা শ্রবণ করেন । তৎপর দিন ৭টায় আবার সভায় শরৎ 
বাবু আর একট বকৃতা করেন, সে বক্ততাও চমতকার হইয়াছিল। হেমপ্রভা 
মছুমদার লবণ আইন অমান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেও বাধা দান করা 
হয়। ইহাতে সতান্থ লোক ক্রুদ্ধ হওয়ায় প্রস্তাবটা উপস্থিত করেন। ত২পর বাবু 
শর২ কুমার ঘেস মহাশয় এ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার.অধিকার সম্বন্ধে মজ্ভুমদার 
মছাশয়াকে সমর্থন করেন, এবং বলেন সরকারি Peace and order- 
এর দোহাইর স্তাত্প point ০£ ০৷er-এর দোহাই দিয়া বড়ই গুরুতর 
খামখেঘালী হইতেছে । এই *ত্তাবটী লইয়া এত বাড়াবাড়ি না করিলে ভাল 
হইত । একটা ভদ্র মহিলার প্রতি আইনের কুটতর্ক প্রয়োগ না করিলেই বিশেষ 
শোভন হুইত । দেশের বর্তমান অবস্থায় ব্যবস্থার পরিবর্তন করার আবশ)কত! সম্বন্ধে 
নিখিল ভারত রাষ্ট্রী্ সমিতির নিকট আবেদন করিতে ও কি নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
যাহা! হউক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক লমিতির সভাপতি বাবু হরৱদয়াল নাগ যখন 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তিনি এই প্রস্তাবটী কার্স্যনির্বাহক সমিতি সমক্ষে 
উপস্থিত করিবেন, তখন হরদয়ালবাবু মা আমি তোমার পাক্স।পড়িরা অনুরোধ করি 
তুমি উহা তুলিয়া লও বলায় ত২পর প্টযুক্তা মজুমদার উহা তুলিয়া লয়েন। বেলা 
১২টাম সভাভঙ্গ হন । বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই হয় লাই___বন্ধিশালের জনপ্রিন্ নেতা 
শরৎ কুমার ঘোবও একখানা গাড়ী পান নাই, খোজধবর খাওয়া দাওগার 
অসুবিধাও ছিল প্রচুর । ১৩৩ জন প্রতিনিধি বরশাল হইতে গিক্সাছিলেন 
তন্মধ্যে ফকির বেশে বীকুড়ার অনিলবরণ, ভোলার সরোজ্‌ কুমার, অমূল্য ভূষণ 


প্রভৃতি গিথাছিলেন। 


তরোরিব সভিজ্ঞণ। 


॥ উউন্ধামন্সজ বন্ট্যোপাধ্যান্স ॥ 


তকুর মতো সহনশীলই 
আমায় করো, 
ভালবাসার ছায়ায় ছায়ায় _ 
হৃদয় তরে! ॥ 
চলার পথে ক্লান্ত পায়ে, 
বস্লেপাঁথক আমার ছায়ে, 
ঘেন স্মেহের শীতলতায় জুড়াই 
শ্রাস্তি-ধর । 
ভালবাসার ছাপার ছারায় 
হৃদয় তরে! । 
যদি ব। কেউ ভুলের বশে 
আমার প্রাণে, 
নিৰ্দ্দয়তার তীক্ষ কঠোর 
কুঠার হানে ॥ 
আঘাত ঘেন সহ করি, 
ন্ষেহের ছায়া মাথায় ধরি; 
মনটি আমার উদার করো-__ 
এমন তরে ৪ 
ভালবাসার ছারায় ছায়ায় 
হৃদ ভে!) 


তেম।র-আ।মর গভধারিণী ম।তাউ 


ব্রদ্মময়ী জগন্ম।ত। 


॥ ভদভীশচজ্রর গুহঠাকুর ৷ 


[ বর্ধমান যুগ "বর্ধমান ভজনে'র যুগ । শরীর ফ্ ব্রজ্বাশিগণকে গেবর্ধনকে 
প্রজার নির্দেশ দিয়া এই বর্তমান ভজনেরই সত্রপাত করিয়া গিয়!ছেন। বর্তমান 
ভজন কউতেছে যাহার কাছে যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই তাহার পক্ষে ভজনীয়। 
প্রত্যেক মাম্মষেরই এই হিসাবে গর্ভধারিষী মাত! প্রত্যক্ষ ও নিকটতম। এই 
মাতাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের উচ্চতম বস্থ লাতের জন্য রওনা হতে 
হইবে । উপনিষদ বলিয়াছেন, 'মাতাদেকো ভব’ । তারতবর্ষের মহাপুরুষগণ 
লিজ নিজ গর্ভধাকিণীকে ত্রহ্মময়ী জ্ঞানে পূজা কারয়া আসিয়াছেন । এই হিসাবে 
এবং খানার জীবনী লেখা হইয়াছে তাহার ভীবনেও একটা ব্যাপকতা আছে 
বলিয়া আমরা এই লেখা কাশ করিতেছি । টজ্জলভ!রত সম্পাদক । ] 


গান 
[ এপনো তাৱে চোখে দেখিনি-- শুধু বাশি গুনেচি'--স্তর অপব। ইমন কল্যাণ | 


তখনো! মা মোরে চোখে দেখ নি-- তবু অন্তরে ধরেছ ! 
সযতনে প্রাণ-মন সব সপে দিয়েছ 11 





* “মা? এই একাক্ষর শব্বটি হিচ্দীতে চল্দ্র-বিন্দু যুক্ত হয়; ভারতের অন্যান্য 
কোন-কোন ভাষায়-ও তাহাই হয় । বাংলায়-ও “মা শব্দের উচ্চারণে একটু 
অসুনাসিকত্ব থাকে ; সুতরাং অঙ্ষ-বিন্দু যুক্ত করিম্বা লেখা অধোক্তিক নর ; বরং 
এরূপ করিলে “মামা” প্রভৃতি শব্দের সহিত “ম7+ বানানের ও অর্থের ভেদ- 
প্রভেদ সহজে বোধগম্য হয়; সমগ্র ভারতবর্ষে বানান-সাম্য ( standadization 
of spelling) এবং বাক্‌ ও অর্থের সমতা রক্ষিত হল্গ । এই দৃষ্টিতে লেখক “মা 
শব্দের বানান-সুধারপের পক্ষপাতী । ‘ও’ এইরূপ আরেকটি একাক্ষর শব্দ সকল 
ভারতে একরূপ লিখিত হওয়া বার্ধলীর । 


চৈত্র, ১০৬৩] তোমার-আমার গর্ভধারিণী মাতাঃ ত্রহ্মময়ী জগন্যাতা 


কিছু তো জানিনা আমি 
কত যে দ্রিবল-ঘামী 
কায়িক ক্রেশরাশি নুখবুজে সয়েছ__ 
মোর আসা-পথ চেয়ে অহরহ রয়েছ ! 
আগমন দিনগুলি বারবার গণেছ ! 
মোর লাগি হৃদয়ে স্থধা জমিয়েছ ! 
স্থকোমল উপাধান কাথা আদি রচেছ !! 


তখনো মা! মোরে চোখে দেখনি_ 
তনূ অন্তরে ধরেছ !! 


ঘে-দিন আনিলে ভবে 
দুঃসহ যন্ত্রণা সয়ে 
তুমি তো মূচ্ছিত হয়ে ভুমে পড়ে রয়েছ ! 
তখনো ম'। ঘোরে চোখে দেখনি 
তবু অন্তরে ধরেছ !! 


ভূমিষ্ঠ হইবে আশ্রয় হারিয়ে ম'! মা! বলে যবে ডাকিহ্ 
তুমি বিনা কেউ নাই উহ মোর বুঝিমু = 
তোমা মুধ-পানে শুধু অসহাধ চাচিঙ্ ! 
তখনো মণ! মোরে চোখে দেখনি 
তবু অস্তরে ধরেছ !! 


এবে চোখ মেলিয়া মোর পানে চেয়েছঃ 
সাদরে কোলে তুলে প্রথম নিয়েছ ! 
পীযুস-ধাৱা মুখে তুলে এনে দিঙ্বেছ ! 
মোরে বুকে ক’রে মাগো সব ক্রেশ তুলে 1 
তদবধি চোখে-চোখে বাহিরে-ই রেখেছ-__ 
এবে অস্ত্র বাহির আমা-মন্্র হয়েছ !! 


উজ্দ্রলতারত | ১*ম বৰ্ষ, তক্প সংখ্যা 


হে আমার পাঠক! উদ্ধত পদগুলি পড়িলে বা গাহিলে নিশ্চগ্ন তুমি 
তোমার গর্ভধারিণী মাকে স্মরশ করিবে__তাহার ধ্যানে তোমার মন নিমগ্ন 
হইয়া থাকিবে। মশা জীবিত-ই হউন, আর দেহ ত্যাগ করিশ্বাই থাকুন 
তাহাকে আমার সশ্রন্ধ প্রণাম নিবেদন কর। আমি তত্র তো তোমার অগ্র-জ ; 
প্রৌটছের সীমা অতিক্রম করিয়াছি; ঝলিবে, মা, তোমার এক স্ব্ধ সন্তানের 
শ্রশতি গ্রহণ কর । 

‘আমার মাকে কি দেখেছিস্‌ তোরা বল সত্য ক’রে’'_একট গানের প্রথম 
পদ মলে পড়িতেছে (“ত্রক্মদংগীত,' নববিধান, দ্রষ্টব্য )। আমার গর্ভধারিপী 
মাকে ধিনিই দেখিতাছেন__তীাহার আর্ত এবং আচরণের সঙ্গে সামান্য পরিচয় 
লাভ কত্রিলেও__কেহ তাহাকে তুলিতে পারিবেন না। পুব-গ্রাম-ব্রজাদির মধ্যে 
তাহার চারুকলার খ্যাতি ছিল: বট.ঠাকুরাণীর লগ্ীপূজার আলপন। 
দেখিতে গ্রামস্থ ও পাগ্রবতী গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিতেন--মুসলমান ও 
ত্রাঙ্ম-সম্প্,দান্স-ভুক লোক-ও বাদ যাইতেন ন! । আমি নানান স্থানে খুরিয়া ওরূপ 
সুন্দর আলপনা কদাচিং লক্ষ) ঝরিতাম | আবনের অপরান্নে শান্তিনিকেতন 
কলাভবনে আসিয়া. আচার্দ ডক্টর এরনন্দলাল বন্দু মহাশয়ের কন) সৌভাগ্যবতী 
শ্রীমতী গৌরী তঞ্জ-চৌধুর্রীর আলপনারর সঙ্গে আমার মশার আলপনা তৃপনীক্ 
মনে করিলাম । 

দেশে দুর্গাপুঞ্জায় মৃন্মষী প্রতিমার লিক্ষমৃতি বা লস্ম্রী-সরদ্বতীর মুখ ( চলিত 
কথায় “মোখ।? ) কখনো-বা আমার মাকে প্রস্তুত করিতে হুইত। একবার 
শ্রামন্থ ছূর্গাচরণ বসুর বাড়ীর মান *২১-কাতিকের ব্রতে+ কুভ্তকার 
ঠিক সময়ে সুতি না গড়াইলে, মা আমার একদিনে একুশখানি 
কাতিক গড়িয়া ব্রতরক্ষ! সম্ভব করিয়! তুলিলেন । মাঝের প্রধান মুভিটি বড় 
এবং উভয় পাশে সারি সারি ক্রম-নিয্ন দশখানি করিয়া প্রতিমাগ্ন মিলির! 
২১-কাতিক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। আমোদ প্রমোদের আয়োজন কিছুই 
ব্যর্থ হইল না । 

বিবাহের পিড়ি এবং ঘট পট সরা কুল! প্রভৃতির চিত্রণ এবং কালীঘাটের 
পটের মতন পট-চিত্রপ তাহাকে প্রায়ই করিতে দেখ! যাইত। আধুনিক পটশিলী 
প্রযুক্ত যামিনী [ কান্ত ] রায়ের গুপগ্রাহ্থী সমালোচক জুটয়া যাওয়ায় শিল্পীর যেরূপ 
সমাদর হইতেছে, ম'! আশীবিত থাকিলে বা তাহার চিন্বগুলি রক্ষিত হইলে 
অনুরূপ সন্মান তিনিও লাভ করিতেন, মনে করি ! 


চৈৱ, ১৩৬৩] তোমার-আমার গর্ভধারিণী মাতাই ত্রহ্মমন্ত্রী জগম্মাতা 


এ-ছাড়া কাথা-সেলাই ও রীফ্ক-কর্শও তাহার অতি চম২কার ছিল! মাটার 
ঘরের ভিত্তির লেপ ( ডোয়া-লেপা ), এমন-কি মার হাতে প্রন্বত উচ্ছন-টি পর্যন্ত 
দেখিবার মতন হইত। রদ্ধন-বিষয়ে এই টুকু বলিলেই যথে্ হম যে, ক্ষেলে-দেওয়া 
ক্ষন ও শাক-তরকারীর বা কগ!-খোস। ও অপরাপর অংশ বিশেষ দিয়াও তিনি 
স্ন্বানু খা্চ প্রস্তুত করিতেন । দশে সখন বাধাকশি পাওয়া যাইত না, সেই 
সময় তিনি মোচ! দিনা কপির বআস্মাদযুকু অপূর্ণ ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন । 
নারিকেলের চিড়া-কৃচা প্রভৃতি মুখরোচক থাপ্ড হইতে আরম্ভ করিত! চাপা ফুল, 
ব্বুহ২ স্থল-পদ্বের মত কুত্রিম স্কুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়। কুটুদ্ব-বাড়ী পাঠাইবার 
তত্ব সাজাইতেন । 
মা আমার সামান্য লেখাপড়া আানিতেন ; রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন 

এবং অতিকষ্টে নাম সন করিতেন। গান গাহিতেন, এবং সুন্দর সুন্দর 
গান হচনা কৱিগ্ন। স্থুর যোজ্ঞ ন! করতেন ॥ বাড়ীতে রামায়ণ গান ও যাত্রান্ন 
দলের আখড়া বসিত। ওস্তাদ গাপ্রক্েরাও বট ঠাকুরাণীর পরামর্শ নিয়া 
ন্র ঠিক করিতেন ৷ বিবাহ অদ্রপ্রাশন প্রভৃতি শুভকর্ষে উপস্থিত মত রচনা 
করিয়। তখন-তধন গান গাছিয়। শ্রোতাদিগকে মুদ্ধ করিতেন । বারোগ্রারী দেবী 
পৃজাম বা শীতলা-খোলায়ও গান বাধিয়। ঘন্টার পর ঘন্টা! গাঁহির। বাইতেন। মার 
ছুউ-একট গান এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল | 

কালী নাম রসনা-বপ্ত্রে জপে এবার কাল কাটাব। 

কাল এলে তারে! কানে মধুনাম ঢেলে দিব ॥ 

শয়নে স্বপন মাঝে জাগরণে কত সাজে 

হৃদয-মাঝারে রেখে সতত মাকে হেরিব ॥ 

আজিকে সন্তানে মাতা না-যদি হয় দৃষ্টিপাত । 

ইহু কিংবা পরকালে কপা তব পাবই পাব ॥ 


6২) 
বনের ফুল তো দিব না কো । 
মনের ফুল যত মনের মতন নিত্য নূতন গড়িব গো ॥ 
বলের ফুলে লোভ লাগিলে মা 
তুই বনে-বনে খুরিবি গো । 
(আর এই ) মনের ফুলের সুবাস পেলে 


উচ্ছবলভারত [১ম বৰ্ণ, অন্ন লংখঠা 


হেষি ১ মন ছেড়ে পালাবে না কো 
(তাই ) বনের স্কুল তো দিব নাকো ॥ 


মা তু ই রক্তজবা তুষ্ট যদি 
এই হৃদ্রক্তে জবা গড়িব। 
আমার আদরিলী মার পাদপস্সে 
সেউ জবা যে সাজবে ভালো 
বনের ফুল তো দিব না কো॥ 
(আবার ) ঘাটের জল তে! আনব না কো, 
নয়ন-জলে পৃজ্ব মাগো 
( শেষ তোমায় ) পিছু জলে লা ভাসায়ে 
(এই ) অশ্ৰু লে বিসন্ধিব 
বনের কুল তো দিবলা কো ॥ * 
মা! আমার অনেক্ত সংস্কত শ্লোক জানতেন এবং উচ্ছামতন তাছাতে 
কখলে-ব। বাঃলা গানের মতো আখ খোঞ্জন| করিতেন । 
মা শ্রিখাইলেন 2 
অহল্যা-প্লৌপদী-কুস্তী'সীতা’-তাবা-মন্দোদরী তথ! ॥ 
সড়কন্তাং স্মরেল্লিতাং মভাপাতক-নাশনন্‌ ॥ 


(মূলে ‘সীত৷’ শব্দ ছিল না এবং মড়কন্যা স্থলে পঞ্চকল্যা ছিল। ) 

পুজা পার্বণ উপবাল লাগিয়াই থাকিত ; বিধবা হওয়ার পর আরো বাড়ল । 
মন্দিরে শিবের মাখার ফুল-বিহ্পর দিলা আল ঢালিতে-ঢালিতে সবলোকের 
মঙ্রল-কামন! করিতেন । শেষে বলতেন £ ‘যার নাম জানি, আর যার নাম 
না জানি সবাকার মঙ্গল কর, দেব !? 

আমার এক সম্পর্কিত কাকীমা বদ্ধ) ছিলেন , শিশুদিগকে খুব আদর 
যত করিতেন, আমাকে পুত্রবং স্মেহ করিতে। কেহ তাহাকে মাতি-সম্বোধন 
করে না, এই ভাবনা আমার মার প্রাণে লাগিত। "1 আমাকে বললেন “বাবা. 








* জমতী সারদ।  দেবীকৃত চাট গান মনো মোহন রায় সম্পাদিত 
‘পুলপান্ল’ নামক সংখীত-সংকলনে (দ্বার বঙ্গ ১০২৭) প্রথমেই মুদ্রিত আছে ॥ 
উক্ত গান দুইটি তাহা হইতেই উদ্ধত । 


চৈত্র- ১৩৬৯1 তোমরা-আমার গর্ভধারণী মাত ক্রক্ষমন্্ী জগল্মাতা 


আমাকে তো মা বল, সছাকে ‘ছোট কাকী” না বলিয়া 'মা! গো” সম্বোধন 
করিবে ।” মোর কথা কত বলিব? বপিলে জীবন কাল ন! ফুরাত্র তবু ৷ 

মা! স্বর্গের দেবী _ভূষৌ গত্বীস্পসী মাত৷-_এইটটই জানিতাম । কিন্ত অতক্ষিত 
ভাবে উচ্চারিত মর কথাটিও-যে আমার জীবনে কতটা অক্ষবে-অক্ষরে ফলিহ'ছে, 
এইবার তাহার একটি বিবরণ দিতেছি £_- 

পূর্ণবঙ্গে বছিশালের একট গণুগ্রামে আমাদের বাস ছিল। শিশুক্ষাপ হটবেউ 
আমি মাকে বলতাম+ মা আমি নিরামিষ খ'ইব, মাছ-মাংস ডিম ত্যাগ করিব । 
একদিন মা! কৈ মাছ ভাজিতেছিলেন ; দেখিলাম কড়াৱ ভিতর গরম তেল পঘা 
কোটা কৈ মঃছ তখনো জীবন্ত ছট ফট, করিতেছে । তাহাতে যখন বলিলাম, 
আমি মাছ খাইব না, তখন ম1 আমাকে আদর করিয়া বলিলেন, একটু বড় ছলে 
সুমি মাছ মাংস ডিম সবই ছাড়িবে, এখন খাও |] মার কথায় তখন আমিষ ত্যাগ 
করা হুইল লা। কিছুদিন পরে পুনরায় যখন বলিলাম, এখন তো আমি 
বড় হইন্াছি, কৰে মংস্যাদি ত্যাগ করিব? মা বলিলেন, তুমি গ্রামের ক্ষুলের 
পাঠ সমাপন করিয়া যখন ব'রশালে পড়িতে যাইবে, তখন একটি জিনিস ত্যাগ 
করিবে ; আবার বরিশালের পড়া শেষ করিয়া যখন ঢাক! বাইবে, তখন আরেকটি 
ছাড়িবে ; ঢাকার পড়াও শেষ করিয়। যখন তুম কলিকাতায় পড়িতে যাইবে, তখন 
তুমি সব-ই ত্যাগ করিতে পারিবে । 

বরিশালে পড়িতে যাইবার আমার সম্ভাবনা ছিল লা। গ্রামে মধ্য-বাংলা 
মখ্-ইংরাজী গুলে পড়তাম; পরীক্ষায় বৃত্ত পালে, বানরীপাড়া গ্রামের উচ্চ 
ইংরাজী বিস্তালয়ে পড়া হইবে বলয়া লেখানো ছিল । বানরীপাড়া গিয়া পাঠ 
আরম্ভ কারয়াছি ( ১৯-২ ৩), তখন সংবাদ পাওয়া গেল, বৃত্তি পাউয়াঁছ। দাদ) 
আমাকে অবিলম্বে বরিশ!লে লইয়া গিয়া জিলা স্থলে ভন্তি করাইঈঙ্জা দিলেন, 
যাছাতে এন্টখালেও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বরিশালে থাকিতে 
থাকিতেই মাংসাহার ত্যাগ কার॥ 

এন্টন্দ পরীক্ষা দেওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে ৫১৯৯৬) সম্ভ-প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গ দেশস্থ 
আতীয় শিক্ষপরিষং* কর্তৃক যে পঞ্চম সপ্তম মান পরীক্ষা গৃহীত হইল, তাহাতে 
বসিবার জন্য প্রবল আগ্রহ এবং বিদেশীর শাসিত বিশ্ববিজ্ঞালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
নারাখার সংকল্প 'হয়। এ পরীক্ষার কেন্্র ছিল ঢাকায়; তাই ঢাকা গিয়া 
পরীক্ষা দিই । সেখানে মাত্র সপ্তাঙুকাল ছিলাম ; এ সময়ে ডিম ত্যাগ করি। 

কঙ্সিকাত। বাওয়ারও সম্ভাবনা! আমার ছিলন!। জাতীগ্ন শিক্ষাপরিসাদ্দের 


১৪৮ উজ্দ্গভারত [১ম বৰ্ষ, শুদ্ব সংখ্যা 


পরাণক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও বৃত্তি পাইলাম ন! । স্ততরাং কলিকাতা গিয়া 
পড়ার সম্ভাবনা ছিলইনা। কিন্তু বরিশালে ৬ছুর্গাচরপ গুহ ঠাকুরতা 
মোক্তারের বাসা শর থাকাকালে দেশ-নেতা বাগ্ৰী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, তাহার 
নবযুবক পুর, প্রায় আমাদের-উ বরপী, চিত্তরঞজজনের সহিত, “বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সন্বেনে র বিখ্যাত বরিশাল অধিবেশনের* সময় ( ১৯৫) সেই বাসায় 
উঠিয়াছিলেন । 
আমি মনোরঞ্রন বাবুকে বলিত্া রাখিয;ছিলাম, দ্দ/বলম্বী হইঘ্না কলিকাতা 
রাষ্ট্রীয় বিগ্ালমে পড়ার স্রবিধা হয় কিন।। তিনি প্রধানতঃ অ।মার কথা উল্লেখ 
করিস্থাই “সক্রীবনী” সাপ্তাহিক পত্রিকায় দীর্ঘ দেড় শুক্ নিবন্ধ লেখেন, স্বাবলস্বী 
ছাত্রদের সুবিধা করিশ্না দিবার তহবিলে নিজেই ৫০ দেন । রাদ্রী্ বিস্তালন্লের 
কর্ডপক্ষ ডন সোসাইটার প্রতিষ্ঠাতা সতীশচঙ্্র মুখোপাধ্যা্গ মহাশঙ্গও আমাকে 
দেখা করিতে বলিল! পত্র দন । আমি অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হই ১৯*৬ সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখ সকাল বেলা, ৩৮-২ শ্িবনারাক্সণ দাস 
লেনে । জ্যোতিরিশ্রনাথ দাস নামক একট বন্ধ আমাকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাসস্বানে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন । প্রথমে মুখোপাধ্যায় মহাশগ্প আমাকে এবং বন্ধ 
টিকে এক বাটি করিয়। দুধ পান করিতে দিলেন । বন্ধু চলিত্া গেলে, উড়ে 
পাচক আসিয়া আমাকে আিজ্ঞাসা করিল, 'ছোটবাবুং আপনার কি নিরামিষ 
লা আমিষ?” আমি দেখিলাম স্থব্ণ স্বোগ _এখালে নিরাশিষের ব্যবস্থা 
রহিম্নাছে। বলিঙগাম 'নিরামিব”। তদবিধি এ নিরামিব তোজনই লইয়া 
আসিতেছ। সেখানে নিরামিসাশীর জন্ত বিশুদ্ধ গব্য দ্বতের ব্যবস্থা 
ছিল | আমার প্রিয় খাদ) একদিনে মিলিল। কলিকাতা হইতে কখনো গ্রামে 
শ্সেই অধিবেশনের সমর প্রোসেশনের মধ্যে “বন্দেশাতরম্‌* উচ্চারণ করায় 

পুলিসের লাঠিতে চিত্তরঞ্জনের মাথা কার্টে ॥ মনোঃঞ্জন বাবু বৈকালে 
বিরাহ্দ মোহন রায় চৌধুরীর আঙ্গিনায়, মাথায় ব্যান্ডেজ বাদ! অবস্থান পুরকে 
দেখাইন্থা ওজন্িনী ভাষায় যে বতা করিলেন, আজিও তাঁছা বেশ মনে পড়ে £__ 

ধে শযার আর্জি তুমি শুয়েহ কুমার, 

প্রিয়তম. বীরকুল সাধ এ শয়নে 

সদা । রিপুদলবলে দলিগ্ন। সমরে 

জন্মভূমি রক্ষ হেতু কে ডরে মরিতে ? 

যে ভ:রে, ভীক্ সে মূঢ়, শতোহধিক্‌ তায় । ইত্যাদি। 





চর, ১৩৬৩] £মার-ম্ মার শরবাধিশ) াতউ রক্ঘদী জনন্সতা 


গেলে কাকীমা এবং অন্য সকলে মাছ খাইতে বলিতেন ; মা? কখনে! 
বলিতেন না। তিনি যে অন্থমতি দিাছেন ! একবার কথ। দিশে তিনি কপলো 
ফিরাইতেন না। 
মার কথা এমনি তাবে অক্ষরে অক্ষরে ফ লয়া গেল__তানিলে আশ্চর্দান্থিত 
তষ্ট, কারণ, শিশুকে তপনকার মত প্রস্থ আহার গ্রহণে রাজী করাঈবার 
জন্যই, বরিশাল ঢাকা কলিক।তান্ পড়ার প্রসঙ্গ, নিশ্চন্রই বিশেষ ন! ভাবিয়া 
চিত্তিগ্না, উপ্থাপান করেন। কিন্তু মার কথাই সম্পূর্ণ কফলিয়া গেল! আমি 
বুঝলাম, মার মুপে কোনে। আশীর্বচন ব। অপরিধ বাণী উচ্চারিত হটলে 
ফলেম্াই যা ॥ 
ছে অমার পাঠক, জানিন। তোমার কি অপ্ভজ্রতা, মার আশীবাদ ব! সাধারণ 
সখের বাণীটি ফলিঘ্া গেল বলিয্। লক্ষ করিত্রাু কি ন।। আমার তে। মনে 
হুয়, অতকিত ভাবেও যদ্দ কে'লো বাণী মার মুখ দি) বাছির হয়, তবে 
লেটি ফলদ যাব । যাঁ। প্রসন্র হইলে আপাত: দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মনে 
সুপ শান্তি আইসে, এটি তো। অহরহ দেখিতে পাওয়া যান । 
এমন খে ম') তার মহিমা! পদকীর্তনে গাহিবার যোগ্য £__ 
কত না দরদে শৈশব হতে লালিত তোমার হাতে ৷ 
প্রোটি অবধি এক টান! শ্রেতে__ভ্ভাট। তে! পড়েনি তাতে ॥ 
নিজ আচরেপ শিখানো সবারে শ্রেষ্ট ধর্ম যার । 
বঙ্গ ভারতী না গড়ে সন্ভানে মাসুম করাই সার ॥ 
বন্ধ্যা মেয়েরে 'মগো। সন্বোধিতে শিখালে বাল্যকালে ॥ 
তব গুণপনা অশেহ অতুল__(লে যে) তিলক আমার ভালে ॥ 
দেহ রাখিপাছ, অসহায় আমি, ভাবিহ্থ ভাগাহীন ॥ 
ব্অস্তর জুড়িরা রহিয়াছ এবে, মরণে কমনি দীন ॥ 
অশরীরী আজি, তবু তব হাতে নিয় স্তরত মোর কাজ । 
জন্ম জীবন তোমাতে লভিয়া সার্থক মানি আজ ॥ 
দুঃখে শোকেতে অদীর হুইছা। ধখনি ম'। বলে ডাকি । 
মঙ্গল হাতে অশ্রু মুছিরেছ__অবাক্‌ হুইয়া থাকি ॥ 
সকল মেয়ের মুখেতে আজকে তোমারে দেখিতে পাই । 
ভিথারিন কি বা অপত্থিচিতা কেহ-ই তো বাদ লাই ॥ 
ভূমে গরীন্মলী তূমান্ বিশ্ব জননী তুমি যে মাতঃ ॥ 


উঞ্দ্লতারত [ ১-ম বধ, ওয় সংখ্যা 
জ্ঞান-অজন নয়নে দেখালে, তুমিই জগ শ্মাতঃ । 
প্রসাদের বেড়া তুমিই বেঁধেছ কন্য:রক্ূপেতে হেন | 
আমারো তো সবি তুমি করিতেছ _দেখাটি দাও না কেন? 
হরিতে পারিনা লুকোচুরি খেল মা তুমি জগন্ধাত্রী। 
*সারদা” নামটি সার্থক তব - তুমিই বিশ্বকত্রণ ॥ 
পরিশেষে, মাচুষের ধর্মবিশ্বাস সম্থদ্ধে একটু আলোচন। এই প্রসঙ্গে 
অবান্তর বিবেচিত না হইতে পারে ॥ 
ধর্ম নিয়া অধর্ম এজগতে বহুকাল চলিতেছে । ধর্ম সমগ্রদ্ের চেষ্টাও কম্‌ হয় 
নাই ॥ শেষে দেখা। যায় সমস্য শক়সীরাও ঘেল একেকটি নূতন সম্প্রদায় 
গড়িয়া বসেন ! আমার সামান্য বুদ্ধিতে এট মনে হয় বে, মাতৃকোপালল]ই 
তেদ ভাব বিদ্রিত করিয়া মানুষের মজ্জাগত ধর্ম প্রকট করিবে ॥ ইহার মধ্যেই 
ধর্থ সমন্রয়ের সুত্র আবিষ্কৃত হইবে । 
মাতৃ শ্রেহ অপাধিব, অমর্ড)। এর তুলনা নাই । মনুয্যেত্র প্রাণীর 
মধ্যেও ইছা কিঞ্চিং ল’ক্মত তয়। মন্ষের মধ্যে দেবত্ব ব্যাপকভাবে দেখি এই 
স্মেঙ্কোপলক্কিতে_ এত প্রেম এত ত্যাগ আর কোথাল্ন দেখিতে পাওয়া বাস? 
ধর্ম নিবিশেষে সকল মাহ্যই এই স্ত্রে একত্র হইতে পারে। ইহাই গরিষ্ঠ 
সাধারণ 'গুণপীয়ক-_£:526550 common m:asure | সমগ্র মানব জাতির মধ্যে 
যদি কোনে! সাধারণ ধর্ম (6580৯) হতে পারে, তবে সেন্ট এই মাতৃকোপাশন।-__ 
universal religion ইহাই 2 মন্ধয্যহ। brotherhocd of man ( বিশ্বত্ৰাতৃত্ব ) 
উহার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে অন্যান্য 
common factor আবার করিয়া আলোচনা ও হৃদয়জম করা তোলো; 
theosoPhy—ঈশ্বরতত্ূআত্রেষণ কর ক্ষতি নাউ; সর্পঘর্্ সমন্রয়ের কত্র আরো 
বা কিছু থাকে, চার কর, সশ্বদ্ধতাবে সকল ধর্মের সার হন্ত আহরণ বর. কিন্ত 
দেখবে এমন গ. সা. প্র. আর একটি পাবে না। 
সনাতন আর্সরর্সের মধ্যে ব্রক্ষোপাসনার যাবতীয় দিগ্দর্শন রহিয়াছে ; সাধনা 
স্বাব্রা উপলকি করিলে এ সকল বাতির হটগ্া পাডে ! সাকার নিরাকার বাদের সমহ্া 
তুলিল্না একদিন এই ভারতের মাটিতে বে ত্রক্ষোপাসনার প্রবর্তন হইল, তাহার 
অভিব্যক্তি ও অনুষ্ঠানের ভিতর দির বে লব বিধান প্রবর্তিত হয়, তাহা তেও 
দেখিবে, শেষে সেই অগন্মাতার চঙপাশ্রয়ই সঙ্গল হয়া নড়াইল । সাকার 
নিরাকার সম্বয়, বোঁদ্ধ বেদাস্ত সমশ্বয়, জ্ঞান ভক্তি কর্ম সমন্বয় সবই আজ স্বাভাবিক 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] তোমার-আমার গর্ভধারিলী মাতা তরহ্গমন্্রী অশম্মাতা 


অভিব্যক্তিরূপে শ্রীনিত্/গোপালে প্রতিভাত হইতেছে । দর্শনের দিক দিশ্না এ বে 
এক মহা বিপ্লব । এই লম্যক্‌ দর্শনের ভিত্তিতে দণ্ডাত্রমান হইয়া, হে মানব, স্বশ্রসর 
হও; বিশ্বনাগরিকতার c০5m৷০চOian-ত্রের এই নবত্র ত্র মাড়কোপাসনা 
ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিশ্বা নবতর বিধানের আগমন ঝর্ভী এই উসার পাক্কালে 
ঘোষণা কর । সকল সাধনার মধ্যে মাতৃক্ডোপাসনাই স্বাভাবিক সহজ সাধ্য | এই 
পথ অবলহনে মাস্থুস অনায়ালে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পাবে বলি 
বিশ্বাস করি । 

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য সাধক, তাপস, মহাপুরুদ মাতৃকোপাসনায় 
মগ্ন হইয়া মুক্তির আস্াদন করিয়া] গিয়াছেন। এখনে! করিতেছেন। বৌদ্ধ 
ধর্মের ক্রমপরিণতিতেও শেষে যে শক্তি-ক্জনা ও তাস্তিক আচারের আবির্ভাব 
হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে বুঝি যে. উহও মাতৃকোপাসন। ৷ শ্রীরবিন্দ দর্শনেও 
একটি জীবস্ত মাতৃমৃতি সমগ্র আশ্রমের আখষ্টাত্রী দেবী! তাহারি আনর্বাদ 
একটি নির্দিষ্ট দিনে আশ্রমী ও ভক্তগণের প্রেরণা জোগায় । সনাতন আর্গ 
ধর্মের কুমারী-পুজার মধ্যেও ওঁ তত্ত নিহিত আছে। সকল মেক্সের নৃখেতে 
মাতৃদর্শন একটি বিশেষ অবস্থা । সেটি লাভ করিয়া, সাধন পথে অগ্রসর হওয়া 
স্তি ভালো কথা । কোন এক বিশেষ জীবস্ত মৃত্তিতে মাতৃত্ব আরোপ করিয়া 
অগ্রসর হওয়া তে! উত্তম কথা; কিন্তু আম বলি, তোমার গর্ভধারিণী ম1-ই 
তো তোমাকে হাত ধরিয়া তুলিতে পারেন যদি তার-উ শরণাগত হও! তিনি দেহে 
লা থাকিলেও, দেখিবে, অস্তরাল হইতে তিনিউ তোমার যাবতীয় কর্ম নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন | শক্তির এমন এত্যক্ষ অস্ভব অন্যত্র দুর্লভ ॥ 

মাতৃকোপাসনার আবার কএকটি স্তর রহিত্রাছে। কোনোটি কম নয়; তথাপি 
প্রস্থতি-মাতৃকাই মাহুযের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটিকে ধরিতে 
পারিলে সব্দিক্‌ পরিস্ফুট হইরা উঠে। দেশ মাতৃকোপাসনাও এন্ধপ 
আরেকটি সুর । দেশ বলিতে জন্মভূমি স্বদেশ হইতে আরম্ভ করিয়৷, সমগ্র 
পৃথিবী গ্রহটিকে মাতা বহুন্ধরা জ্ঞানে তার সেবাব্রত গ্রহণ করা । ও অরবিন্দ 
প্রথমে দেশ-মাতৃকার পূজারী ক্কপে বলিম্াছিলেন, কর্ম কর, যাহাতে 
দেশ-মাত! সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন; ত্যাগ কর, কচ্ছ, সাধন কর, দুঃখ 
কষ্ট বরণ করিয়া লও, যাহাতে ম'! প্রলঙ্ন হইবেন (Work that she may 
prosper, suffer that she may rejoice). পরিশেষে বিশ্বশক্তিক্পে 
ত্রদ্ষোপলদ্ধি সহজ স্বাভাবিক ভাবে পরিস্কুট হইবে । তোমার আমার গর্ভধারিশী 
মা-ই ব্রক্ষময়ী জগশ্মাতারূপে প্রতিভাত হইবেন । প্র-ই তো বিশ্বশক্তি, বিশ্ব- 
এএসারিণী, বিশ্বপালিলী এবং বিশ্বসংহাররিণী হামার! ! শক্তির এমন অভিব্যক্তি, 
লহজ্ঞ উপলদ্ধি ইহ জগতে আর একটি সম্ভবে না । ॥ বন্দে মাতরম্‌ ॥ 


‘আমায় ফেরি করে না” 


সম্পাদক 


ঞনিত্যগোপাল৷ বলিয়াছেন ? ‘আমায় ফেরি করো লা), অর্থাং আমাল 
সততা করিও না, খেলো করিয়া ফেলিও ন! । যিনি বর্ত্তমান যুগে বলিলেন 
আমায় ফেরী করে| না. তিনিই আবার সাড়ে চারিশত ব২সর পূর্বে শ্রীগোঁর্গন্দর 
বূপে ‘অনপিতচরী স্বভক্তিশ্রী* জনলাধারণে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে 
ভক্ত কবি স্লোক রচনা করিয়! বলিলেন £ 
অনপিতচরাং চিরা২ করুণরাবতীর্ণঃ কলোৌ 
সমপান্সিভুমুরতো জ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌ । 
হুরিঃ পুরটন্দরহ্যৃতিকদম্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয় কন্দরে স্ক্রু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
“ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি 
কাঙ্গালে পাইঙ্সে খাইয়ে নাচরে বাজ্ঞাইয়ে করতালি ।' ---প্রেমানন্দ 
শ্রীগোঁর প্রন্দর গণতাস্তরিক এই বন্ড বিশ্বদরবারে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
ইছা। ফেরি করিয়াছিলেন জীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহার সাঙ্গে! পাজোগপ । 
‘চাই আনন্দ চাই প্রেম চাই হরিনাম নিবি কে। 
হরিনামের ফেরিওঃছ়াল! নিতি নিতি যায় ডেকে ॥'-_দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস 
এই গোঁ রহুন্দর সম্বন্ধে ৪ীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাহা ‘চৈতন্ত চঙ্জ। মত” 
নাটকে লিখিয়াছেন, 'পাঞ্জাপাত্রবিচারণাম্‌ ন কুরুতে ।”_ন্বতক্তিঞ সমর্পণ ব্যাপারে 
শ্রীগোঁরহ্বন্দর পাত্রাপাত্র বিবেচনা করেন না ।' 
জবার পাচহাজার বসর পূর্বে গীতার শ্রী ক্ষণ বলিলেন 
ইদং তে নাতপস্কার নাভক্তার কদাচৰ । 
ন চাস্তশ্রহবে কাচ)ং ন চ মাং যোহভ্যস্বরতি ॥ গীতা ১৮৬৭ 
যে তপৰ্বী নহে, ভক্ত নহে, স্ুশ্ধযু নহে, যে আমাকে অনুয়ার চক্ষে দেখে াহাকে 
কখনও তোমার নিকট কথিত এই শাস্ত্র বলিবে ন! । 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] ‘আমায় ফেরি করে। না 


শ্রীরুষণ বলিলেন, আমার গীতাশান্ত্র অতপনী, অভক্র, অশুশযু, ও আমাকে 
অস্ন্থাপরায়শকে কখনও দিবে ন1; ল্রগোৌর পার্রাপান্ধ বিচার ন! করিয়া 
প্রেমধন জগতে ঢালিয়! দিলেন যাহাতে আপামর জআলসাহাকুণ তাঁহার অধিকারা 
হয়; আর জভীনিত্যগোপাল বলিলেন. ‘আমায় ফেরী করে! ৭1 
একই ক্বরূপের বিবিধ প্রকাশ, তাহার! এমন পরস্পরবিরুদ্ধ বলিলেন ! 
ইহার তাংপর্য্য ও সামন্ত বুঝিধার দিন আনসিয়াছে। 

‘ইদং তে নাতপক্কাহ শ্লোকে পুকুদোস্তম শুক যোগ্য ব্যক্তির নিকটে 
গীতাতব বলিবার নির্দেশ দিয়াছেল। গটগো রন্থদ্দর কিন্ত যোগ্যাযোগ্য নিব্বিশেষে 
স্বতকিছ্ট বিলাইয়। দিক] গিক্সাছেন । দুইজনই ্দক্ধপতঃ এক, অথচ মাহবের কাছে 
‘তত্ত্ব উপস্থাপিত করার পক্ষতি উভয়ের পৃথকৃ। কেন এইরূপ বৈলাদৃশ) ? 
যে আবেষনে শ্রীকৃষ্ণ তব পরিবেশনে অত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, ভিন্ন 
আবেষ্টনে তিনিই আধার পরম উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । আবেষ্টন- 
নিরপেক্ষ আচরণ ব! প্রচারের কোনও একান্ত মূল্য নাই। শ্রীক্বষ্ণ বর্ণশ্রম-শাসিত 
একটা বাষ্্রব্যবস্থাকে, ধর্খাব্যবস্থাকে পুরুষোত্রম উাচে গড়িবার সাধনধারা প্রিয়তম 
অর্জুনকে বলিতেছেন তাহাকেই রূপদান করিবার. দায়িরতার অর্পণ করিবার 
উদ্দেশ্যে । এই বিশ্বে একদিন বিশ্বক্ূপ-সাধন! বা বিশ্বনাগরিকত্রের সাধনা প্রবর্তিত 
হইবে, ইহাই তিনি আনিতেল। প্রীর্কব১-অবতরণের পূর্ব পয্যন্ত এ দেশ স্বরূপের 
সাধনায় অত্যন্ত ছিল. হাহার উপর প্রচলিত বণাশ্রম ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
শ্রীক্্ণ সর্বপ্রথম হ্বরূপ-বিশ্বরূপের সমসশ্বয় সাধনার তত্ব নিজ জীবনে আস্বাদন 
করিয়। দর্শলক্ষেত্রে প্রচার করিলেন । তিনি জানিতেন ইহা কত বড় বিপ্রব। 
এই বিপ্রবকে কার্ধে; রূপদান করিতে হইলে প্রথমে '619)710৫” মানুষের প্রয়োজন । 
পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ইহাকে ছড়াইয়া দিলে ইহার অপব্যবহার অনিবার্ধয । 
তাই যাহারা লোকগুরু, লোকচালক হইবার যোগ্য, তাহাদের উপরই ইহা ন্যস্ত 
করিবার উদ্দেশে) অতপস্কায় আভক্তার দিবে না বলিলেন, যদিও এই ধর্শ্ম গাণতাঙ্্িক 
ধর্ম্মই । তথাপি প্রথম স্তরেই ইহ! জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত 
হইবে না । এক দলকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের পর তবে তাহাদের দ্বারা ইহাকে 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইছ। দিলে সমাজে বিশৃব্ধলার সৃষ্টি ছইবে ন1। এই 
প্লোকের ভাম্যে আমি ঘাহ। লিখিয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £ “( সর্যবগীতাশাস্ত্রের 
উপদংহার করিয়া এবং এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে সংক্ষেপে তাহার উপসংহার করিয়া 
এক্ষণে কিভাবে শাস্ত্রসম্পূ'দায় রক্ষিত হইবে, তাহ'রই বিধি বলিতেছেন ) ইদং 


ঘাছারা 
আজ 


উজ্জলভারত [ ১-ম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 


[ এই পুরুষোত্তম শাস্ত্র ] ভে [তোমার ও তোমাকে উপলক্ষ্য করিম] বিচ্ছিন্ 
পুক্তসোত্তম-বিশ্ব রক্ষা করিবার অন্ত প্রোক্ত ] অতপস্থান্ম [ ভূপারহিত পুরুষকে, 
যাহার বুকে ভিতর বিশ্বকে পুক্যোত্তমরূপে স্ুটাইড্। তুলিবার মত পুরুষোত্তম উত্তাপ 
নাই, যেমন তাপ থাকে হংসা মাতার বুকে ন্বি্গ ডিমকে ফুট।ইয়। তুলিব্যর জন] ; 
‘3’ পরবর্তী 'বাচ/’ পদের সঙ্গে সহ্বন্ধ । এই তপস্বী প্রভৃতি পদ ৬লি সম্প্‌ দায়- 
প্রবর্তকদের সন্বন্ধেই প্রযোজ্য, সম্পূ দাতের অস্তভু ক্তদের জ্রন্য নছে)] (তপদ্বী 
হইলেও) ন অভক্তায় [ অভক্তকে, যাহার। শক্তির উপরেই তোর দের, 
তক্তির উপর লগ ] কদাচন (কোন অবস্থাই বলিবে ৭1, যে-দৃষ্ঠিকোণ 
হইতে যাহার দেখা অভ্যাস, লেই দৃষ্টিকোণ ছাড়া অন] দৃষ্টিকোণ 
হইতে বলা শান্ত লে বুঝিবে না; শুধু বুদ্ধিভদই জশ্মিবে, সে পরধর্শ্ম 
খাচ্ছুন করিবে এবং মিব্য। ব্যবসায় লইয়। সমাজের অচ্ল্যাশই 
আনয়ন করিবে } (ভক্ত ও তপৃস্বী হইলেও ) ন চ অশুশ্রযবে [ এবং শুনিবার 
জন) যাহার ইচ্ছ। নাই, তাহাকেও বলিবে না; যে লব শুনিয়াছে এইক্প ধারপা 
লইয়া অপুর্রব-কিছু শোনার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে এই অপুর শ্রুতি শুনাইয়া 
কি কপ?) বাচ্যং ন [বলিবে না ] চ, মাং [আমাকে, পুর্লধোত্তমকে ) ঝঃ 
[যে] অভ্য্থয়তি [ যিনি অসুর করেন, তাহাকেও ব;লবে না; ক্ষরবাদিগণ 
আমাকে আন্র! করেন, কেননা আমি অক্ষর; অক্ষরবাদিগণ অস্থয়। করেন, 
কেননা আমিই প্রকৃতির অর্শ নিংড়াইস্া আঙ্গিরদ 'নন্দন’ রূপে অবতীর্ণ ।, 
“বদস্তি তত্ববিদস্তত্তং যজজ্ঞানমন্থপ্নন। ব্ৰহ্ধেত পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দযতে ৷? 
তন্ববিৎ পুক্রুষগণ যাহাকে অদ্দ্দ জ্ঞানতত্ব বলেন, ।তনি দ্ধ পর্মাত্মা। ও ভগবান 
শব্দে কথিত হন 1 

বে তপক্বী নহে, ভক্ত নহে, শুক্রযু নহে, যে আমাকে অন্বয়ার চক্ষে দেখে, 
তাহাকে কখনও তোমার নিকট কথিত এই শাস্ত্র বলিবে না 1” 

ভ্তগবান যে ধৰ্ম্ম নিজমুখে বলেন, তাহাই ভাগবত ধর্ণাঃ 

‘যে বৈ ভগব্তা প্রোক্তা2 উপায়াহাত্মলন্ধয়ে ৷ 
অঞ্জঃ পুংসাম্‌ অবিদুযাং বিদ্ধি ভাগবতান্‌ হি তান্‌ 9 

এই হিসাবে গীতান্ প্রচারিত ধৰ্ম্ম ভাগবত ধর্শ ; কেননা স্বয়ং ভগ বান পদ্যনাত 
কুক কর্ভুক কথিত হইয্নাছে। ভাগবত ধর্শ্মের উদ্দেশ্য নেত! সৃষ্টি করা, রাজা সৃষ্টি 


করা, সম্প দায় প্রবর্তক স্টটি কর)। তাহ ইহা রাজ্বিদ্য! 'রাজ্ঞাং বিপ্ু। ।' শ্রীরুক 
বলিতেছেন হ 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] ‘আমায় ফেরি করে। না* 


“ইমং বিবন্গতে ধোগং প্রোক্তবানহমব]হ্বম্‌ । 

বিহন্দান্‌ মনবে প্ৰাহ মম্ুরিক্ষকবেহ্ত্রবী২ ॥১ 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্চমিমং রাজ্দর্যরে। বিতুঃ ॥ 

স কালেনেহ মইতা যোগে। নষ্টঃ পরস্তপ 1২ 

স এবায়ং মহ! তেহত্য যোগ: প্রোক্তঃ পুব্রাতনহ | 

ভক্রোহসি মে সখা চেতি রহ শুং হেতএুত্তমম্‌ ॥৩-__শীতা, ৪র্থ অধ্যায় 
আমি এই বায় যোগ আদিতে স্বর্দযকে উপদেশ করিয়াছিলাম, হুর্ঘ) মহকে 
বলেন, মন্গ স্বপুর আদিরাজ ইক্কাকুকে বলেন । হে পরস্তপ,. এই শুকারে 
ক্ষত্রিয়পরস্পরাগত এই খোগ রাজ্গসনিগণ অবগত হইয়াছিলেৰ ; এই জগতে স্ুদীৰ্ 
কালে সেই যোগ নষ্ট হটয়াছে। অস্ত আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগ 
উপদেশ দিলাম, তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; আর এই যোগও একটি পরম 
উতক্কষ্ট রহস্য । 

ছুর্ধে]াথনের রাজ্যভার অর্জ্জুনকে দিংার জন্য শ্ক্কবঃ ভাগবতৎশ্দ্র শুনাইজেন, 
রাজা পরাক্ষিৎকে উশুকদেব ভাগবত ধৰ্ম্ম শুনাইলেন, নবযোগেম্্র নিমি রাজাকে 
ভাগবত ধৰ্ম্ম শুনাইলেন, দেবনি নারদ রাজা বস্থদেবকে তভাগবতধষ্ঃ শুনাইলেন। 
ভাগবত ধৰ্শোর আদর্শ জনকাদি রাজগণ । “অসতাং ক্ষিতিভুজ্ঞাং শাস্তা? ওকি 
ছুষ্ট রাজশক্তি খর্বব করিয়া পুরুসোত্রম-রাজ্ঞ স্থবষ্টি করিবার জন্তই অবতীণ । 
ধর্্মগ্ষেত্রে রাষ্টরক্ষেত্রে, সমাজে ধর্শ্ম-প্রবর্ঠক, রাষ্ট্রপতি ও সমাজপতি সৃষ্টি করাই 
সাধারণভাবে এক্ঞ্চের প্রয়োজন । তাই রাষ্ট্রপতি স্থিকলে ‘ইদং তু নাতপস্কার়” 
স্লোকের বিরাট উপযোগিতা রহিয্াছে। 
গকষ। মুখ্যতঃ রাজাদের, ধর্মন্ডরুদের ট্রেণিং-এর যোগশাস্রই উদঘাটন 

করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রজাদের, শিশ্টদের ‘যোগ'-উপদেশ মুপ্যতঃ 
দেওয়া হয় নাই। নরপতি পুরুমোত্তম-স্বভাব হইলেও রাজ) পুরুযোত্রম-রাজোয 
গড়িয়া উঠে না, সদূগুরু হইলেই শিশ্যের! পুরুযোত্তম বণনত্রা যায় লা, যদি না 
শ্রজাগণ তাহাদের উপযোগী যোগে যোগী হয়, শিষ্কগণ শরপাগতি যোগে ওক্ষর 
সঙ্গে যুক্ত হম্ব। রাজা-প্রজ1, গুক্-শিক্য ‘one undivided in iivisible 
আঅো৷০!৫’ হইলেই গুরু সার্থক হুন, শিস্য সার্থক হয়। একাস্ত €কু বা একান্ত 
রাজ) দুই-ই সুস্থ রাজ্যগঠনে অসমর্থ । গীতান্ম এ কথারও ইন্দিত আছে। 
ঞ্রকৃষ্ণ 'মামেকং শরণং ত্রজ’ বলার সঙ্গে সঙ্গে ‘আত্মন! উদ্ধরেদ-ত্মানং’-ও 


বলিয়াছেন। তাই রাজ্যোগ বলার পরেও প্রজা-ষোগ বলবার প্রয়োজন 
B 


১৫৬ উজ্জল ভারত [১*ম বর্ধ, অয সংখ্যা 


খাকিযা ঘাক্স। গুরুর যোগ বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশ্য-যোগ বলিবার প্রয়োজন 
থাকয়! ধায় । 

প্রজা-ল্বাধারণের ও শিয্া-সাধারণের যোগ শিক্ষ। দিবার জবন্তুই &রক্ুষের 
পর গ্মন্যঙাপ্রছুর প্রপ্রোজন ছিল। ইহাই 'ভক্তিযোগ' নামে পরিচিত । 
ভক্তি-শব্দের বুঃংপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিভাগ করা, বন্টন করা, বিলায় 
দেওৰ, decentralisation | এ বিলাইছা দেওয়ার সাধনার ফলেট 
জনলাধারপের ট্রেপিং হুয়, জনসাধারণের সত্ব উন্নীত হছ॥ জনসাধারণের মধ্য 
সজ্ঘ-সাধন। ছড়াইয়া দাও । প্রজাসাধারণ যত ধশ্-অর্থ-কাম-মোক্ষের পারস্পরিক 
বণ্টনের ভিতর দিয়া সঙ্ঘবন্ধ হয়, ততই তাহার! নিরঞ্জন হইয়া রাজার সঙ্গে 
“পরমং সামযং? প্রাপ্ত হয়, রাজতস্ত্র-ধোগী হয়, 'রাজ!’ বলিয়া যায়। তখনই 
বৈষ্ণবদর্পনমতে জুরুকঝের বানী রাধ) বাজান, অর্থাং রাজার শাসল-ন্ত্র পালন- 
যত্রক্কূপে প্রদ্দার হাতে, প্রকৃতির হাতে যাক । গ্রমম্মহাপ্রদ্বর লগর-কীর্থলের 
উদ্দেশ্য আনসঙ্ঘ রচনা, “বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নামসংকীর্ভন+। জ্রমন্সহা প্রভুর 
কপার আজ বর্ণাশ্রমে অনধিকারীর দলও ভক্তিলাধনার ভিতর দিক্লা সঙ্ঘবন্ধ 
হুইয়া ভগবৎ-দামীপ্য লাভ করিয়াছে । ভগবানকে পাওয়া সহজ, কেনন! 
ভগবান জীবের দ্ৰতঃসিদ্ধ । নরের সঙ্গে নারায়ণের নিত]সিদ্ধ সম্বন্ধ । নর তো 
নারাগ্ণকে পাইয়াই আছে। যে বত্ত জীবনে যত বেশী প্রগ্নোজনীয়, তাহা তত 
কাছে বিদ্যমান থাকে । চাউল কিনিতে বাজারে যাইতে হ্য়, কিন্তু বাযূর অন্ত 
কাহারও ঘরের বাহিরেই যাইতে হয় না। বায়ু ছাড়া যখন এক মিনিটও চলে না, 
তখন জীবকে ঘিনিয়া বাদুমণ্ডলকে থাকিতেই হর । বায়ু অপেক্ষাও গৃঢ়ভাবে 
অন্তরে বাহিরে প্রয়োজনীশ্র নারাগ্ণনকেও তেমনি থাকিতে হুয় জীবের অস্তরে 
বাহিরে জীবময় হইয়া! ৷ "আমি তোণার হইলাম' বলিলেই নারায়ণকে পাওয়। 
হুয়। পিচহাকে পাওয়। সহজ, তাইকে পাওয়া আদে সহজ নয়। শত অপরাধ 
করিক্াও পিতার শীচরণতলে সরল ভাবে বাড়াইলেই পিতার লহ পাওয়া যায়। 
কিন্তু ভাই কি ভাইকে তেমন তাবে স্বীকার করে? নারাম্মণ পাওয়া যেমন 
সহজ, নরকে পাওয়া! তেমন সহজ নঙ্প। নারায়ণের কপার নিকট আত্মসমর্পণ 
ফরিলেই নারাম্থণ আপন হন । কিন্ত নরকে পাইতে হইলে অনেক ঘোগাতার 
প্রয়োজন হয় ॥ নরকে এই যোগ্যতার সাধন! শিক্ষা দিয়াই শ্রী কের পর শ্রীকুষ্ণ- 
ইচতভ অপ্বিতীয়। কোন্‌ কৌশলে সঙ্ঘবদ্ধ নরসমূহ নিরঞ্জন হুইয়া নারায়শের 
সহিত ‘পরম সাম্য’ লাত করিকে পারেন, তাহারই কৌশল হইতেছে ভক্তিযোগ 


চৈত্ৰ,, ১৩১৩ ] “আমার ফেরি করো না” 


কিন্তু ঘোগ্য-অযোগেযর বিচার না করিরা জনসাধারণের মধ্যে এট প্রেম ও 
নাম বিলাইগ্র। দেওয়ার উদ্দেশ্য কিছু দিন সফল হইলেও উহার ভিতর বিকৃতি 
প্রবেশ করিল, ঘেমন একদিন একান্ত নারায়ণ উপাললার ফলে দ্রনসাধারপের 
মধ্যেই একদল ‘ve৪৫৭ 3762525৮-য়াজার সৃষ্টি হইয়াছিল । ভ.নস:ঘারশের 
মধ্যে অতি শ্রচারের ক্লে আচরণের দিকে ভাটা পড়িল. অস্ত:ৱর দিকে দৃষ্টি 
লুপ্ত হইতে লাগিল, অর্থহীন কত ওলি আচার অনুষ্ঠানকে সার বলয়া বুঝিল, 
লোকসমাজে এই অন্তঃলারহীন আচার দ্বারা অভক্র ভক্ষের সম্মান লাভ 
করি, ধর্ম্মব্বজীদের স্্টিতে সমাজ আবার অন্ধকারের মাঝে ঝাপ দিল। 
ভিতরের নারারণ ধারে ধীরে বিদাগ্র লইলেন, নরের সঙ্গে যুক্ত হইতে গিয়া 
মাসুদ আরও জটিলত।র মধ্যে পড়িল, বাহিরকেই অন্তরের মুপেয মুল্যবান করিয়া 
তাহা লইয়া আত্মতৃপ্ত থাকিল ও তাহাকেই পরাকাট। বুঝিয়া আত্মপ্রতিষ্ট 
হইতে লাগল । 

সাধনার অস্তর ও বাহিরের আচার ও প্রচারের মধ্যে যখন এষ্টরূপ সঙ্ঘর্ষ 
হ্বরু হইল, তখন প্রক্ততির সহজ বিধানে উহাদের মধ্যে লমশ্বয়ের প্রয়োজনেই 
পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব ॥। সমাজ-পরিচালনায় যোগ্য ব)ক্তি 
সৃষ্টির সাধনা ও অনধিকারাদের মধ্যে ভক্তি-সাধন! প্রচারের দ্বারা তাহাদের 
যোগ্য করিয়। তোলার সাধনার সমন্বয় আস্বাদন করিয়। শ্রীনিত্যগোপাল অপূর্বর 
ধৰ্ম্ম-প্রবর্তক । এইখানে দীাড়াইয়াই তিনি বলিলেন, 'আমায় ফেরি 
করে| ন।'। তিনি শ্রীমশ্মহাপ্রভুর প্রচার-ধর্ম্ম ও শ্রীক্ষ্টের কথিত 'ইদং তে 
নাতপঞ্ধান্ধ' লোকের কোনটীকেই একান্তভাবে স্বীকার করেন না । তিনি চান 
‘সমগ্র জীবন" লাভ, যাহার ভিতর অন্তর ও বাহিরের সাধনার সমনশ্বয্ঃ আচার 
ও প্রচারের সমন্রয় বিদ্যমান । তিনি জানেন আচারহীন প্রচারে আছে খোসা 
লইয়া কাড়াকাড়ি ও বাহাদুরী; আর প্রচারছীন আঢারে আছে পলায়নপর 
যনোবুত্তি ( escapist mentality ) এবং তাহার ফলস্বরূপ ক্লৈব্য। রক্রস্রোত 
যদি হৃদয়ের মধ্যে গিয়া সেখানেই ‘অ'ত্মনি আত্মনা তুষ্টঃ' থাকিতে চায়, 
তাছাতেও ধেমন মৃত্যু আসে, আবার রক্ত যদি হৃদয়ের স্থিতি পরিত্যাগ করি 
একান্ত বাচিরেই থাকিতে চায়, হৃদয়ে ফিরিতে লা পারে, তাহা হইলেও 
একান্তভাবে মৃত্যু আসে । “ঘ ইহ নানেব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুযাপ্রো তি'_ 
বে অন্তর ও বাহরের মধ্যে নান। অর্থাৎ অলহুভাব দেখে, সে মরণের অধিক মরণ 
অর্থাৎ ক্লৈব্য লাভ করে । এই ক্রৈব্যের হাত হইতে বসকে রক্ষা করিবার 
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জন্তই গীনিত্যগোপাল অবতীৰ্ণ । তিনিই বর্তমান যুগে বিশ্বকে পুরুষোত্তম-ছাচে 
গাড়িবার মন্ত্র দান করিরাছেন । 

শ্বীনিত্যগোপাল বলিতেছেন 2 'ধ্দামাপ্ ফেরি কর! না!’ ফ্োরি করান 
মধ্যে রহিষপ্াছে যাহার যে যুল্য নাই তাহাকে তাহারও অনিক মূল্য প্রদান করিয়া 
প্রচারের দাপটে মানবের বুদ্ধিত্রম জগ্মাইয়া মাসুমের কাছে চালাইয়া দেওয্ার 
এফটা মিব্যাচার । বাহার যাহা ঘার। প্রন্বোজন নাই, তাহাকেও তাহার অবস্ত 
পরয়োঞ্জনীয়ত! প্রচার বা ফেরি বোধ করাম। কিন্তু এই ফেরি ‘সমগ্র জীবন" সাধনার 
একেবারে অকেজো! । জাঁবনের একদেশিক- অতি ক্ষুদ্র প্র্নোজনকেও নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় বলিঘ্বা বোধ করালোই ফেরির কৃতি বটে । শ্রীনিত্যগোপাল আপিয়া- 
ছেন সমগ্র জীবনের বার্তা লইস! ; তিনি আলিয়াছেন সর্বব অংশ-সমহ্থিত নিরংশ 
জীবনের প্রতি অংশের ব্রঙ্গ-মূল্য প্রদান করিয়া সর্ব্ব-সংশের সমগ্বয় করিবার জল্ত ॥ 
প্রচার ও তাহার বিরুত রুপ ওঁ ফেরির ব্যভিচার লক্ষ্য করিম্বাই সমগ্রমুধি জীবন- 
বল্লভ শ্রীনিত্যগোপালের “মাপ ফেরি করো না” বলা ছাড়া কি কোন উপার 
ছিল? বর্তমান সাধারণ নির্ববাচন উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা লিশিতেছেন 2 
"ভারতের এক নির্বাচনী কেসশ্রের পল্লীবাসিগণ স্থির করেল, তাহারা ভোট দিতে 
যাইবেন না। উহার কারণসব্বরূপ ভাঙার যাহা বলেন তাহার সার মৰ্ম্ম এই বে, 
এত অধিকসংখ্যক প্রার্থী পরস্পরবিরোধী, পরস্পরের নিন্দাঙ্ছচক প্রচার করিয়াছে 
যে তাহারা মনে করেন বে, কাহাকেও তোট দেওয়া সঙ্গত নহে ।-_-১-ই মার্চ, 
সম্পাদকীয় । বাষ্্রক্ষেত্রে জনসাহারণের যাহা অভিমত, ধর্পক্ষেত্রেও তাহা 
অনেকদিন হইতে চলিশ্া আসিয়াছে বলিয়াই নান্তিকতা প্রবল হুইয়া উঠিঘ্াছে 
ধর্দ্মাচর্য্যগণ পরস্পরবিতোধী মতবাদ শাস্ত্রের মধ্য দিয়! প্রচার করেন, পরস্পরকে 
নিন্দা করেন । জ্জলসাধারণ কাহার পক্ষে বাইবে? পিতা পিতৃব্য যখন পর"পরের 
মর্ধযাদ। রক্ষার প্রয়োজন মনে করেন লা, তখন সম্তানদল কাহাকে মান কারবে? 
তখনষ্ট হয় নাস্তিকতার উদ্ভব । ভ্রনিত্যগোপাল এই নাস্তিকতার বিরুদ্ধে 
স্টাড়াইয়যই বলিতেছেন, “প্রচার ব1 ফেরি বদ্ধ কর, কোন এঁকদেশিক মতবাদ নিগ্না 
গলা বাক্ষি বন্ধ কর, প্রত্যেক মতবাদ যথাস্থানে বথ মানে সত্য, জীবনে উহাদের 
প্রত্যেকটা আস্বাদন কর, সমগ্র জীবন যাপন কর ।’ বর্তমান যুগের প্রচার মিথ্যার 
বেলাতিই করিতেছে । কোনও সত্যতন্্ী কি এই প্রচারের সমর্থন করিতে 
পারেন ? যতদিন আংশিক মতবাদ ছারা বিশেষ বিশেষ সমন্তার সমাধান স্তৰ 
ছিল, ততদিন ব।হিরের প্রচারের উপযোগিতা অবশ)ই ছিল। কিন্তু আজ বিশ্ব 
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একেবারে প্রত মানবের ঘরের আঙ্গিনায় আক! দাড়াইয়াডে, বিশ্বকে তে আর 
দূরে ঠেলিয়া রাখা চলিবে না। আজ বিশ্বের প্রতিটী যাম্থঘকে বিশ্বনাগরিক 
হইতে হুইবে বলিরাই জীনিত্যগোপাল বার বার বলিলেন “[ am a cosmopoli- 
17" | বিশ্বনাগরিক হওয়ার প্রেরণ! যখন মাহুস জ্জস্তরে বাবে উপলদ্ধি 
করিতেছে, তখন বাকসন্দশ্ব প্রচারের দিন আজ আর নাই । কেনন! ‘সমগ্র 
জীবন" যাপন না করিলে আজ আর কাহারও বিএনাগরিক হওয়ার সম্ডাধন| 
নাই। উপনিষদ এই সুরে দাড়াইস্গা শুনাইতেছেন 'নাধুমাব্মা প্রবচনেন জভ]: 
ন মেধয়া ন বহুলা শ্রুতেন ।*কঠ ১২২২) প্রবচন হার? আহা লাভ ক্ষ 
না, মেধ! দ্বারা বা বহু শ্রণত হইতেও হয় না। সমস্ত প্রচার ও ফেরি আজ 
বাক্যের কারসাজি; যত মিথ্যর আমদানী সেখ:নে। “বাচারভ্তলং বিকারঃ 
মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম।'_ বাক্য দ্বারাই বিকারের আরম্ভ হয়, আসলে কিস্ক সভা 
মাটী | যাহার মাটার স্বরূপ ও সত্য পের জ্ঞান জন্মিয়াছে. তাহার ছাড়ি কলসী 
ঘট প্রভৃতি ‘ন!ম' লই্না মারামারি করার অবসর নাই। জরীনিতযগেপাল যুং-এর 
স্বরূপ এবং অব)ক্ররূপে মাটীর সর্বরূপের তুল্যমূল্য স্বীকার করেন । তাই তিনি 
সমন্বয়বাদী । সমন্বয়বাদী বলিয়া তিনি যেমন মৃ২-এর রূপের সত্যত! শ্বীকার 
করেন, তেমনি হাড়, কলসী, ঘট প্রভৃতিরও শ্বয়ংমূল্য স্বীকার করেন । তাই তিনি 
লিখিতেছেন, *সিন্ধাবস্থায় বহ সাকারে এক অদ্বৈজ্জ্যান হয়ঃ যহাসিদ্ধাবস্থার সাকার 
নিরাকারে এক অ'টদ্বতন্ঞান হুয়।’ মাটীকে যাটী বলিল! চেনা সিন্ধাবস্থায় এক 
অস্বৈতজ্ঞান মাত্ৰ 1 এখানে হাড়ি কলদী ঘট সরা প্রভূ তের ভিন্ন ভিগ্র নাম কূপের 
কোন মূল্য স্বীকৃত হয় না। কিন্ত মহালিগ্গাবন্থায় মাটীর মূল্য খেমন পারমাথিক, 
মাটীর বিশেষ বিশেষ নামরূপের যুল্যও সমভ'বে পারমাথিক ; ইহাই ভীনিত্য- 
গোপালের যতে মহাসিদ্ধাবস্থা। এই মহালদ্ধাবস্থা লাতের জ্রপ্তই তিনি বিশ্বকে 
অন্তর বাহিত্রে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহা তাহার সমগ্র জীবনের আকর্বণে 
ক্ষুটিয়৷ উঠিক্বাছে। জীবলের বিশেষ একটী ক্ষেত্রকে বিকশিত করাই যদি 
তাহার লক্ষ্য হইত. তবে তিনি নিশ্চয়ই -বাকৃপর্বস্থ, জীবন  সশ্বন্ধে 
উদাসীন প্রচারের আশ্রম লইতেন। কিন্তু জীবনের »কলগ দিকের_ 
জড়-অজড়, ইহকাল-পরক্ঙগ, ভোগ-যোগের বিকাশ সাধন করিত্ন। একটী 
পুরুযোত্তম-মানুষ" বা। জর্দমান্গ তৈরী করিতে তিনি আসিয়াছেন। 
এই সর্ধ-মানষেহ কথাই ধ্বনিত হইসা উঠে কবির কণ্ঠে, যখন 
তিনি বলেন £ 


উজ্জলভারত L ১*ম বৰ্ষ, অয় সংখ্যা 


‘There is only one Man in the world 
and his name is All men, 
There is only one Woman in the world 
and her name is All women, 
There is only one Child in the world. 
and the child's name is All children.’ 
জড়ের প্রচার চলে, অজ্ড়েরও প্রচার চলে; যোগের প্রচার বাক্য দ্বারা. 
চলে, ভোগের প্রচারও বাক্য হার। চলে সংসারেঃ প্রচার বাক্য 
দার! চলে, লঙ্গাাসেরও প্রচার বাকা দ্বারা চলে; কিন্তু আড়-অজড় 
সমন্রয়ের যদি প্রচার করিতে হয়, তবে তাহা জীবন দিয়াট 
প্রচার করা সন্তব। “ঝাক) তো ০itheচ-০৮-এর ভাসা ছাড়া সমশ্রয়ের 
ভামা জানে না। বাক্য কোনও দিনই-একটী মতকে 5:117০76190515 শোহণ 
না) করিয়া, ছোট না করিয়া অপরটীধ মূগা দিতে পারে না। পরম্পরবিকুদ্ধের 
সম মুল্য বাক্য কোনও দিনই দিতে পারিবে না, এই স্বালেই ‘বাকা’ হাটতে 
প্রাণের শ্রেষ্টহ । প্রাণ 'সর্্স্তরি’ । প্রাণ যোগকে ও ভরণ করে, তোগকেও ভরণ 
করেও প্রাণ আকারকেও ভরপ করে, মিরাকারকের তরণ করে, সাকারকেও 
ভরণ করে । প্রাণ স্বৈতকেও ভরণ করে, অদ্বৈত কেও ভরণ করে, স্থৈতাপৈ তকে ও 
ভন্রগ করে, দ্সস্তিককেও ভরণ করে? লাশ্তিককেও ভরণ করে। এই প্রাণের 
যদি কোন ভাব! থাকিপ্পা থাকে, তবে তাহাই আজ শিখিতে হুঈবে । স্থিত প্রজ্রের 
এই প্রাণ-ভাষাট আম্ম শিখিবার দিল আসিয়াছে । না হইলে শ্রুতিবিপ্রতিপ্গ্নতার 
হাত হইতে বিশ্বা্পে আজ কিছুতেই বাঁচান যাইবে না । 
বিশ্ব যে আজ প্রতি মানুধের ঘরের আঙজ্রিনান্ন উপস্থিত-_ ইহা অতি ক্ষুদ্র 
ঘটনায় ও পরিণ্ড.ট হয়াছে । বিশ্বকে ‘অন্তত্র' মনে করিক্সা কাহারও এক পা 
অগ্রসর হবার যো লাই ॥ বিশ্ব আছ প্রতি মানুষের সব্দে অঙ্গাঙ্গিসন্বদ্ধে যুক্ত 
হইতে চাহিতেছে ! একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে. শিশুদিগের 
পাঠ্যপুল্তকে বিশ্বনাগরিকরের এই তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । ফটশ্রেমীর ইতিহাল 
হইতেছে ‘পৃথিবীর আদি যুগের ইতিহাস’, সপ্তমশ্রেণীর ইতিহাস হইল 
“পৃথিবীর মধ্য যুগের ইতহাস' । সপ্তম শ্রেণীর ভুগোলের' পাঠ্য হিলাবে 
অন্তহু ক্ৰ হইয়াছে আক্রিক! --দক্কিস আমেরিকা__ওপেনিকা। মহাদেশের রাজনৈতিক 
বিভাগ, উহাদের প্রাকৃতিক গঠন, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য, অধিবাসী, স্বাভাবিক 


চৈত্র, ১৩৬৩] “আমায় কেন্ি করো না” 


উদ্ভিদ, জীবদ্রন্ধ কুমেজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, শিএ প্রভৃতি । এই পুগুকে 
সন্নিবেশিত হউ্লাছে “পর্বত ও তাহার শ্রেণীবিভাগ’ অংশে হত রকমের পর্বত 
আছে_( ১) ভগ্জগল পৰ্দ্দত, (২) স্তপ পর্বাত__ইছার যধ্যে আছে গ্রস্ত 
উপত্যকার বর্ণনা, ( ৩) ভগ্নাবশিষ্ট পর্কত, ( ৪ ) সঞ্চিত পর্বত | সপ্তম শ্রেণীর 
একখানি 'বাশিকাদের স্বাপ্থযকখা” পুস্তকে সত্রিবেশিত হুইরাছে, (>) নর্দেহের 
সংগঠন ও দেহণনস্তসমূহের কাগ্য, (২ ) নরদেহ ও দেহের কাঠামো, (৩) দেহের 
কোমলাংশ, € ৪) মাংসপেশী, (৫) চর্ম, (৬) চৰিব, (৭) রক্ক” (৮) 
বক্ত-বাঙিক। নাড়ীসনূহ, (৯) নর-দেহের যন্ত্রনিচর্ন ও জৈব ক্রিয়াতথাতাস, (১-) 
মস্তি্ধ, (১১) শোশিত-সংবহুন প্রণালী, (১৩) বৃহত্তর সংঠন প্রণালী, (১৪) 
শ্বাস-তত্ত্র, স্বান-ক্রিরা, (১৭) স্বলন-ক্রিদ্রা, (১৬) পরিপাক তন্ত্র (১৭) পাদা- 
পরিপাক-ক্রিছা, (৮) দেহ-মল-নিঃম্বাবী যন্ত'বলী, (১৮) হ্বাসুতন্্র প্রস্ততি ।' 
চল্লিশব২সর পুর্দে যাহারা এন্ট_ান্স পরীক্ষাপ্র উত্তীণ হুইসাছেন. তাহাদের মধ্যে 
কেহ কি বর্তমান সপ্তঘ শ্রেণীর এই সব পাঠ্যপুস্তকের উপর প্রশ্-পব্বের উত্তর, 
দিয়া পাশ হইবেন? প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিধি বে এত বাড়িস্সা গিয়াছে, 
তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে থে, বর্তমান যুগে শিশুকাল হইতেই প্রত্যেককে 
বিশ্বনাগরিক্ষের শিক্ষা দিতে হইতেছে । বিশ্বনাগরিক হইতে হুইলে বিপ্রের ব্যাপক 
ও গভীর উতিহাল, ভূগোল, যনস্তব, জীববিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা. বৈজ্ঞানিক শত 
স্থন্বীপ্ন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হষ্টবার প্রচ্ছোজনীযতা নিশ্চয়ই আছে । 
লার্মভৌম জ্ঞান লাভ না হইলে সর্ধমকে স্পর্শ কর! সম্ভব হবে কি? প্রতি 
মানুষকে ৭!!-৷॥৫৷, প্রতি নারীকে এl!-০৫৷ হইতেই হইবে । এই ভাবে 
আজ প্রতি ক্ষেত পর্বব-ক্ষের হইতে চাহিতেছে। 
প্রতি ক্ষেত্র যদি সর্বব-ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিব'র জলন্ত মানুষকে প্রেরণা দিতেছে, 
তবে এমন কোনও কোঁশল জ্ঞানা চাই যাহার সাধনা দ্বারা প্রতি ক্ষেত্র 
সর্ধ-ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রথমে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানেই বাহির 
হুইতে সৰ্ব্মক্ষেত্ৰ আজ প্রতি বাতি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য বেগে ভুটিক্সা 
আসিতেছে । ইহা স্বত:সিদ্ধ (65০৮) ব্যক্তি-মান্থষের দিকে বেগে 
ছটয়া অল এই বিশ্বকে পাচক-রস দ্বার! ব্ক্তি-মানুষ পরিপাক করিতে না 
পারিলে সে থে অগ্রিমান্দ্য রোগে মৃত্যমূখে পতিত হুইবে,. সমষ্টির চাপে বাটি 
= চৰ্শ-বিচু্ণ হবে) সমষ্ট ধদি বাটির মাঝে পরিপাক প্রাপ্ত ন! ভয়, সমষ্টি তো 
জড় হুইল্সাই থাকিবে ॥ এত বড় বিরাট জড়ের চাপ কি সুত্র ব/ষ্টি জীব সামাল 


উদ্দ্লভার ত €১*ম বর্ষ, অন্ত সংখা 


দিতে পারিবে? বিরাট জড় জগত ব্যগিকে 'ব'দুর্ণাবমিবাজলি' টানিয়া লইয়া 
ভরাডুবি করবে, ইহা নিশ্চিত ॥ বিশ্ব তাহার সকল জড়ধণ্ম লঙটল্লা তি মানুষের 
সঙ্গে যুক্ত ছউবার জন) উদ্দাম গতিতে আলিয়াছে-_উা নির্্ম সতা কথা । 
কিন্তু কে ব/টটি-সমষ্টির 'যোগ’ বিধান কারবে? কিশোরের দল উত্তিমধ্]ই 
বাছিরের এই আবেষ্টনে ঘর-ছাড়া হইন্াছে। তাহাদের আজ 'ঘর” 
বলিয়া কিছু নাই। ঘরের €কুলনদের আসন রাজনৈতিক নেতারা ছিনাউয়া 
লষ্টয়াছেন। রাজ্জনৈতিক উস্তািতে তাহারা স্ক.লকলেন্দ ধর্মঘট করে, ওফেসার 
পত্ধিবর্তনের জন) অনশন করে। ছারসমাজ আজ একাস্ত বহিশ্মর্খী । ভারতীক্ন 
সভাতার ভিত্তিষরূপ "শ্রদ্ধা, আজ কিশোরদের লাষ্ট । কেমন করিয়া! বিশ্ববিদ্যা 
তাহাদের লাভ ছুটবে ৮ এতদিন তো আমর! উচ্চারণ করিয়াছি_-_“ধা»1 কাম 
- ত্তাহা নহি রাম, যাহা রাম তাহা নহি কাম।' রাম ও কাম তো সভ্যতার 
পরস্পরম্পন্ধ্ণ । কে এই পরস্পরম্পঞ্ধার অবসান ঘটাইয়া তাহাদের সমন্বয় 
করিবেন ? কোঁশল্যা-দশরথের পুর গ্ীহামচত্দ্রে কিস্ধ রাম-কাম এক হুইয়াছিল। 
“কাম? না থাকিলে তিনি রাজা হইলেন কি করিয়া? আবার অ-কাম না ইউলেই 
বা তিনি 'ত্রচ্ষ” হলেন কি করিয়া? গ্রাম সংসারী, রাম সন্ন্যাস) 
অযোধ্যা-রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে ত'হার এক মুড়র্ডও লাগে নাই। সঙ্গ্যাসী 
রামই ভরতের জন্য রাজন ছাড়িয়া বনগমন করিয়াছিলেন । ব্যটির সঙ্গে সমষ্টির 
প্রথম “যোগ? স্কাপশ করিলেন শ্রীন্হরি-গুহলাদ | গহলাদই সর্ধপ্রথমে বিশ্বকে 
ভগবানের ঘন আস্বাদন রূপে শ্বীকার.করিয়া গিয়াছেন। 'নৈতান্‌ রুপণান্‌ বিহায় 
বিষুমুক্ষে এক: 1 স্বিতীন্পবার ্রীরাম.লক্ম্মণ গুহক তহ্যান, তূতীবার শ্রীক্ুষ্চ-ব্রজ- 
গোপগোপী অর্চ্জুন-উদ্ধব প্রভৃতি, চতুর্থবার জ্রীগোঁরস্ন্দর-নিত্যানন্দ-অদবৈত 
প্রভাতি । বর্তমান যুগে এই ঘোগের সংস্থাপক জ্রীনিত্যগোপ'ল । এই যোগে 
অন্তর" নিজের উপাধি ছাড়িয়া 'বাস্থির’ হইবে এবং ‘বাহির’ নিজের উপাধি 
ভুলিয়া অন্তর হুইবে। অন্তর ও বাহির দুই-ই পুরুযোতঘ-যোগে পুন বিবন্তপ্ত 
হইবে । পুরুষোত্তম-যোগে পূর্বেকার জড়ের বিন্যাস বদলাবে, অজড়ের 
বিন্যাস বদলাইবে ৷ ঘর বাহিরমূখী হুইবে, বাহির খরমুখ্দী হইবে, তবে না 
ক্যর-বাক্ধিরের সমস্বন্ সাধিত হুইবে? বর্তমান যুগ পুক্রসোত্তম-ধোগ আচরণ ও 
প্রচারের যুগ) এই বিশ্ব ভোগের জন্যও নয়, ত্যাগের জন্যও নয়। ইছা 
তভোগ-ত্যাগ সমস্থিত সেবার বিশ্ব । কিশোরদের বদি পুক্রযোত ম-সম্পদে সম্পন্ন 
করিছা তোলা না যায়, তবে বিশ্বের এতবেগে ছুটিয়া আসার ফল মারাত্মক হুইবে । 


চৈত্র» ১২৬৩ ] ‘আমার ফেরি করো না 


আতভাবক ও দেশের নেতাগণ এখনও অবহিত হুউন। ভ্ীনিত্যগোপাল 
‘I am a cosmopolitan’— মন্ত্ৰ হারা এই মহা বিপদ ঠেকাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । বিশ্বনাগস্রিক যাহার হুটতে হবে, তাছাকে ভিতর হইতে বাড়িয়া 
উঠিতে হুইবে, ‘ধায়া স্বেন সদ! নিরশুকুহক” ‘প্রথ্যমানবপু' তলা খল সংযম 
করিতে হইবে । ইহাই হইল এলিত/গোপালের ‘আমায় ফেরি করো! ন।'- 
বাদের দার্শনিক ও লৌকিক ব্যাখযান। 

জরনিত্যগোপাল জীবনকে বাড়াইতে বাড়া্টতে বাহিরে বসিয়া আচরপস্হু 
প্রচারের পথ ইহান্ধারা রু্ধ করিয়া যান নাউ । বর্তমান যুগে প্রচারের কুংপি২ কূপ 
দেখিয়া কাহারও একাস্ত ভাবে প্রচার-বিরোধী হইবার অধিকারী নাই। শুধু 
ঘরে বসিয়া আচরণ করিলে তাহা মাস্থষের জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে ন! । 
অস্তরের সাধন! কিছুদূর পর্স্যন্ত বাহিরকে ম্পর্শ করিতে পারে। যদি অন্তরের 
সাধন! বাহিরকে যোল আন! প্রভাবত করিতে পারিত, তবে বেদব]াঞের ত্রক্হুত্র, 
পুরাণসমূহ লিখিতে হইত না, বাল্মীকির রামায়ণ লিখিতে হইত না, শক্করের এত 
করিয়া গীতা-ত্রহ্মহুত্রের ভাষ্য রচন! করিতে হইত না. সাহিত্যস্থপ্টির কোন 
প্রশ্নোজনীয়তা আদোঁ লুপ্ত হইত, গ্রনিতযগোপালকেও অজশ্ব লেখা লিখিক্গা 
যাইতে হুইত নলা-_ তাহার সি্ধান্তদর্শন, ভক্তিযোগদর্শন, যোগদর্শন 
প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিতে হইত না। কোন প্রচারের উদ্দেশ না থাক্ছিলে 
মহানগরী কলিকাতার বুকে লোকবগুল ঝালবিহারী এভিনিউর প্রশস্ত রাস্তার বুকে 
মছানির্কধাপ মঠ স্থাপনের শ্ছালই নির্বাচন করিতেন কেন? প্রচারের প্রয়োজন 
না থাকিলে তিনি নবর্ীপে থাকাকালীন 'ধর্্রক্ষিণী সভার” প্রবর্তন করিতেন না 
কিংবা একটী মাসিক পত্রিকাঁও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেন না । প্রচারের 
প্রয়োজন লা থাকিলে তিনি অনায়াসেই লোকলোচনের অগোচরে থাকিতে 
পারিতেন, যেদিকে ভাহার ঝৌক ছিল যথেষ্ট । তিনি ধরা পড়িবার আশঙ্ায় 
প্রানই লোক-লংঘব এড়াইচ্ছা চলিতেন । তিনিই স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন 
বলিয়াছিলেন, ‘বিলে, আমি কাথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাথা মুড়ি দিছেই মাব।” 
এখনও নিত্যগোপাল-প্রচারিত এই যোগ বাহিরে বিপুলভাবে প্রচারিত হইবার 
সময় আসে নাই! তাই তিনি ‘চুপ’ ॥ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, “ম টিমটিম্‌, 
প জমজম্‌, নি 'চুপ’_অর্থ মহধির ব্রাহ্ম সমাজ টিমটিম করিয়। চলিতেছে, 
পরমহতসদেব জোর চলিতেছেল, নিত্যগোপাল এখন চুপ হইঘা আছেন। 
নিত্যগোপাল is watching the 019 । ঘটনার ক্রমবিবন্তনে নিত্যগোপালের 
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প্রচারের ঘূুগ সামনে আসিতেছে । তিনি জীবনে যাহা আন্বাদন করিয়া গিসাছেন, 
বাহিরে প্রচারের জন্প স্থহন্ডে বৈপ্রবিক গ্রন্থরাজ্জিতে তাহা লিবিঘা রাখিয়া গিয়াছেন, 
যাহাতে তাছ্ধার মতবাদের কোন অপব্যাখ্যা কাহারও ধারা সম্ভবপর হইতে না 
পারে। তিনি কাহারও উপর তাহার মতবাদ লিখিবার ভার দিয়া বান নাই । 
নিক্ষের কথা লিপিবদ্ধ করিত্না গিয়াছেন__ইহার মধ্যে যে কতবড় দূরদৃষ্টি ও 
সতর্কতার নিদর্শন রহিত্নাছে. তাহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হুয়। আবার বলি_ 
সমগ্র জীবনের প্রচার জ্বীবন দিয়া জীবনের ভাষায় করিতে হয়। অংশের 
প্রচার যে কোন ইন্লরিয় স্বারা করা বায়। গান্সের কোরে হিংসার 
দ্বারা নিজের খণ্ড মতবাদ ব্ন্তের ঘাড়ে চাপান বায়। কিন্ত সমগ্র জীবন 
অপরের জীবনে সঞ্চারিত করিতে অপরের প্রাণখোলা স্বীকৃতির অপেক্ষা করিতে 
হুয়। তাই নিত্যধৰ্শের প্রচার তরবারির দ্বারা হয় না, গায়ের জোরে হয় লা। 
বর্তমানে সিনেমা থির্রেটারের মারফত অবতার বলিয়া পূজিত মহ'পুরুষদের প্রচার 
করা আত্মঘাতী | বাহিরের প্রচার যত বাহিরের বন্তদ্ধার! বাড়িবে, অন্তরের দিকে 
তত চাপ! পড়িবে । বড় বড় দালান কোঠা ও প্রাণহীন হৈচৈ অনেক সময়ই 
মহাপুরুষদের কবর-চাপা দিবার কাজ করিয়াছে । তাই ফেরূপভাবে প্রচার 
করিলে ফেরি হয়, মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয় যে ভাবের প্রচারে, তাহাই শুধু 
ভ্রীনিত্যগোপাল নিষেধ করিয়াছেন। ভিতর হইতে বাইরে আসার সহায়তা 
করিতে বে প্রচার অবশ্তস্তাবী, বে প্রচারের ফলে ভিতর বাহিরকে পরিপাক করিতে 
করিতে বাহিরে আগাইয়া আসিতে পারিবে, তাহার আশ্রয় নিশ্চয়ই লইতে 
হইবে | ‘Life is from within 0Ut.” প্রচার হইবে ভিতরকার জীবনের 
অভিব্যক্তির প্রকাশ মাত্র । প্রচার হুইবে তত্ব আন্বাদনের বহিপ্রকাশ মাত্র । এবং 
ইহাই গনি তাগোপাপের “আমান্ম ফেন্রি করে| ন1” বলার তাৎপর্যয । যাজ্তিক 
যুগের বুকে প্রনিতঃগোপালের “আমায় ফেরি করো ন!’ বাণী প্রচার বুগবর্তিকার 
কান্জ করিবে। কুশলী যুগপ্রবর্তক্ক শ্ীনিত্যগোপাপ জয়যুক্ত হউন ৷ বন্দেমাতরম্‌ 


সামহিকী 


বরিশালের স্বরেশগুপ্ড : জন্মভূমি জন্মভূমি বলিয়া ক্্গাদপি 
গরীন্মপী__এই ছিল যাহার দৃষ্টিভঙ্গি, লে ভূমি আল্জ পাকিস্থান 
অস্ত্র স্ূওহায় আবাপ্য ক্ষি না এ বিচার বাচার নিকট 
কোন বিচার ছিল লা__পণত্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও যিনি আম্মভূমিকে 
আকডাউপা বিয়াছিলেন এবং থাকিবেন বলিঘাই স্থি্ করিয়াছিলেন, 
বরিশালের লেউ স্থরেশ গুধ্ আর উততণমে লাই । জীবনের প্রারস্থ তঈতে 
দুঃখকষ্টকে নিচা সহুচবের সানন্দ স্বীকৃতি দিয়! সহাপ্যে গ্রহণ করিতে 
খিনি অভ্যান্ত ছিলেন, সেট ম্রেশ বাবুই সক্ষে বলিতে পাণিয়। ছিলেন যে, 
নদীর ও পার পর্যন্ত যদি ভারত উউনিছনও9 হয, আর এপারঈ যদি শুধু 
পাকিস্থান হয়, তবু নদীর এপারে এ পাকিস্থান জন্মভূমিতেই তিনি থাকিবেন। 
তাই তিনি ছিলেন এবং যদি এমন অক্ম্ম২ পত্রলোকগমন না করতেন 
তাচ! হইলে পাকিস্থানী বশ ঘে অবস্থাতেই পড়ুক লা কেন তিনি 
বরিশালবাপীই থাকিতে২। বরশালেই যেন তিনি শেন নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন, এ আক্গাক্ষ। তাহার ছিপ, তবে বিপাতাত ইচ্ছা] অন্য কূপ হওয়ার 
কর্ববাপদেশে কলিকাতা আসিপে গত ২র! ক্ষেব্রারী ১৯৫৭ খানিকটা 
কাহ।কে ৪ না জনাইগ'উ স্থরেশবাবু হইলোক ত্যাগ ক-রয়াছেন। 

সুরেশবাবুর মৃতুতে প্ঘ২ পুকষোত্তমানন্ন মহারাজ আপন ভাইএর 
বিয়োগ ব্যথা বোধ করগ্রাছেন। গত ৭ই পৌষও ঞ্রঘৎ স্বামীজীর ৭৪ বৎসর 
জন্মতিথি দিবলে স্বরেশবাবু কলিকাতা হুইতে স্বামীজীর এই গ্রামের আশ্রমে 
আসিঙাছিলেন এবং সেদিন অতীত জীবনের কত কাহিনীই ম্মরণ করিয়। নিজে 
আনন্দ পাইয়াছিলেন, অপরকে আনন্দ দিয়াছিলেন । আশ্রমে আসিপ্র। এক দিল 
থাকিয়া যাইবেন বিয়া উচ্ছাও করিদ্বাছিলেন, কিন্তু গত ১৯শে ফেব্রুম্রারী তারিখে 
পত্রদ্ধারা জানাইলেন, ম্যালেরিছ। ছুই শরীর দুল হইব! পড়ায় এ বারে আশ্রমে 
আলিবার দাধ পূর্ব হইল ন।--তি:ন যত শীগ্র পরেন বস্বিশাল চলিয়া ঘাইতেছেন । 
বরিশ।ল অনহঘোগ আন্দোলনের ইতিহাল যাহারা জানেন ভাহারা স্বাধীজীর সহিত 
স্থনেশবাবুর কিন্ধপ ঘনিঠত। ছিল তাহা জানেন । কিন্তু স্বামীজীন সহিত স্থরেশ 
বাবু পরিচন্ন ইছারও পূর্ব হইতে । স্বামাজী ঘধন ত্রজদোছন স্থলে শিক্ষকতা 
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করিতেন, সেই সমন 'বিশ্বকল্যাণ সভা” বলিয়া! ভাতার! একটী সাধ্যাহিক 
আলোচনার কেন্দ্র স্থাপন করিহাছিলেন । সেখানে জ্জীবনকে সর্পীঙ্গীণ সুন্দর 
করিবার পথ ও পাথেয় সপক্ষে আলোচনা হত । স্বামীজ্জীর সহৃত শ্বরেশবাবুর 
লেট সময় হইতেই আঙ্গাপ পরিচয় । এবং উত্তর্নেত চিন্তাগত কাঠামে। ও 
সেবাতম মনের অনেক্টা সাদৃশ) থাকায় সেই সমৰ হইতেউ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপিত চটয়ান্ছিল । স্মরেশবাবু ইচ্ার পুর্ব চট তেই মানুষের বিশেষত: হরিজ্ঞনদের 
সেবা কার্ষে আত্বনিয়োগ করয্াছিলেন। কাওনিয়'পল্লী নিবাসী কালী প্রসঙ্গ করের 
সংস্পর্শে আসিক্া তিনি যেমন কিশোর বয়সে মেখরদের সঙ্তে মেলামেশা 
করিতেন, তেমনি ধর্মাষ্টোচলার দিকেও সেষ্ট বরসেষ্ট তাহার মন ছিল। সেষ্ট 
কিশোর বয়সেই ভীযুত তুর্গামোঙ্ন সেনে মহাশয়ের সঙ্গে ভাতার পরিচয় তর এবং 
তাহার স্বে যেমন শুরেশবাবু লাভ করিয়াচ্ধিল্েেন তেমনি কর্মক্ষেতেও তীাচার 
সহযোগগঙ্শ পাইয়াছিলেন। মহাস্তা অশ্বিনী কুমার এবং সর্্দক্জনমাল্স জগদীশ 
মুখোপাধায়ের স্মে ও সান্সধ্যও স্ররেশবাবু লাভ করিয়াছিলেন | স্গামীন্তীর 
সঙ্গে পৰ্চিয়ের পর দীর্ঘদিন তাচার সঙ্গে একত্র কংগ্রোসের ও দেশের কাজ 
করিয়াছেন। স্বরেশবাবু একনিষ্ঠতাবে গান্ধীপন্থী ছিলেন এবং নিজের জীবনকে 
তিনি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করি) ছিলেন । সেছিলের নো-চেক্জার 
প্রো-চেঞ্জারদের বিরোধের মধ্য দিয়! স্বামীজী যন কংগ্রেস হুটতে বাহির হয়া 
আ্িধা জনসাধারণের মধ্যে সেবাকার্ধেয আত্মনিস্থোগ করিলেন, তখন সেদিন 
অ্ররেশবাবুও স্বামীজ্জীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন স্থামীভ্ীী বাহির হটয়া আসিয়া 
“ম্বরাহ্ম সেবক সঙ্ঘ* প্রতিষ্ঠা কক্সিলেন । তিনি (লেন উহার সভাপতি, 
শ্বরেশবাবু দ্বিলেন সম্পাদক । "এইভাবে দীর্ঘদিন পর্গাঙ্ণ স্বামীক্ষীর সঙ্গে স্তরেশ- 
বাবু চিআায়। ভাবে ও কর্শ্মে মিলিত থাকিয়া কাক্ত করিয়াছেন । ১৯৪৭ 
সালের বঙ্গবিভাগের প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্বামীভী যখন ভাহার কর্মক্ষেত্র 
কলিকাতায় স্যানাস্তরিত করিলেন, তথনও ম্বরেশঝাবু বরিশাল থাকিয়! কাজ 
করিতে থাকায় উহা স্বামীজীরট থাকা ইল এবং অ্ররেশবাবর কাজ করাও 
স্বামীজীরই কাশ কর? হইল বঙ্গিক়া হামীজ্জী মলে করিতেন এবং স্থরেশবাবুকে 
তাঞ্ছা বলিতেন- তাহার উভয়ে এতখানি একাত্য বলিয়া নিজদিগকে মনে 
করিতেন । স্রেশবাবুও দ্বামীজ্দীর নিকট হইতে জীবনের চলার পথে যে প্রেরণা 
পাইগ্রাছেন; তাহা চিরদিল অক ভাষার দ্বীকার করিয়াছেন | তাই সুরেশব'বুর 
ডলিয়! হাওয়ায় আমাদের এমন একজন চলিয়া গেলেন যিনি কেবল আমাদের 


চৈত্র* ১৩০৩ ] সামস্ছিকী 


নিকট হাদঘ্ের দিক দিলা আপন ছিলেন লা, মত ও পথের দিক দিয়াও একজন 
আপন জন ছিলেন । সংসারে এই তিন দিকের আপনজন কগ্ছজন পাওয়া যায় ? 
স্বামীঙ্গী বলেন, ‘সুরেশ আমার দোসর এবং সোদর ছিলেন।* বাঞ্গালাদেশ 
খিপপ্িত হইলেও ম্থরেশবাবু তাহার জন্মভূমিকে আকড়াইয়া পাড়স্া। রহিলেন 
মাঝে মাঝে কলিকাতায় যখনই আসিতেন, স্থামটজীর সহিত সাক্ষাং না করিত্না 
কখনও ফিরিতেন লা। উন্জলভারতে প্রচারিত স্বামীজ্জীর জীবনব!দের আদর্শ 
দুমে থাকিলেও সরেশবাবুকে প্রেরণা ঘোগাইত ॥ স্রেশবাবু উজ্জলভারত কে বল্‌ 
নিজে যে পড়িতেন তাহা। নহে, তাহার হরিজন আশ্রমে উহা নিয়মিত পাঠ 
হুইত । স্থামীজীর গুরুদেব প্ীনিত্যগোপালকে স্থরেশবাবু বিশেষ ভক্তি ও 
পুজা করিতেন । শ্রীনিত্যগোপাল শতবাধিকী জণ্মোংসবের সময় তিনি 
হ্ষেচ্ছ। প্রণোদিত হুহয়! তাহার আশ্রমে শতবাদিকশ উৎসব উত্যাপন করেন এবং 
ঞুনিত্যগোপালের জীবন আলোচনা করেন। ডউজ্জলভারতকে দুরে থাকিত্ন। 
তিনি যেরূপ তাশবাসিতেন এবং তাহাকে জীবনে কাজে লাগাইতেন, তাহা মনে 
করিলে হৃদয় আনন্দিত হয় । তিনি উজ্জলভারতের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া 
দিতেন। পাকিস্থান হইতে টাকা পাঠান অসুবিধা, তা বৎসরে একবার বখন 
কলিকাতায় আলতেন, তখন সে চাদ। সংগ্রহ করিঘ্বা লইয়া আসিতেন । 
স্ুরেশবাবু বনে ছুইটী জিনিন প্রমাণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রচলিত 
পন্থায় গুল কলেঞ্জের লেখাপড়া ন! জান! থাকিলে ও এবং দ্বিতীয়তঃ চরম দারিদ্র্যের 
শঙ্গে জীবনের প্রথম হুইতে যুদ্ধ কহিঝ্াও চাকুরী না করিবার সংকল্প লইয়াও বে 
একটী মামুন সত্যিকারের লেবাবুন্ধি এবং সৎ চরিত্র লইক্সা সমাজের শীর্ষদেশে উঠিতে 
পারে__স্থরেশবাবু তাহ! প্রমাণ করিয়। গিয়াছেন। তাই তাহার মৃত্যু সংবাদে 
আজিকার বৰিশালবাসীও শোকে মূহৃম।ন হইয়। পড়িশ্প, তাই তাহার শ্রান্ধবাসরে 
সহ্রের বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত হুইরা তাহাদের শ্রদ্ধাঞ্জপি অর্পন করেন। 
২*শে ফেব্রুয়ারীর “বরিশাল হিতৈষী' হুইতে জানিতে পারি তাহার জন্য অহষ্ঠিত 
শোক সভাঙ্ব সভাপতিত্ব করেন সেখানকার বমকুষমিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ 
স্বামী শর্মানন্দ এবং অ্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ প্রধুত দেবেশ্র নাথ চ্যাটার্জি, 
জনৈক মৌলভী. স্থানীয় জেলা জর মৌলভী ওয়া ছিমউদ্দীল আহাম্মদ, এডভোকেট 
সামসের আলী. জ্ঞান চত্ম বিশ্বাল প্রভাতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 
আবেষ্টনগত হছুর্যোগকে বরণ করির৷ লইয়া, লাঙ্নার মধ্যেই 
সানন্দে বাল করিনা সেইখানেই মানুষের লেবা-করার একটা 


১৬৮ উজ্জল ভারত € ১০ম বৰ্ষ, ওয় সংখ্য। 


সহজ মনোত্বত্তি ছিল স্মথরেশবাবুর_ সেই সেবা-বুক্ধির মদ্য দিয়া 
দারিস্রযকেও তিনি পিছনে ফেলিয়া চলিছাছেন, প্রচলিত স্থূল কলেজের শিক্ষা না 
থাকার অআন্মবিধাকেও তাহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে বাধা হুইয়! থাকিতে 
দেন নাই । এই ছুই দিক দিদ্ন। ভাহার জীবন চিরন্দিন মামুবের কাছে শিক্ষণীয় 
বিষয় হুইয়া থাকিবে। স্থরেশবাবু জ্বীবন দিয়া মহত্তর জ্ীবননুলিকে, মহত সত্য 
ও তত্বগুলিকে ধরিতে পারিতেন বলিয়াই তিন এমন পবিত্র সেবাময় জ্বীবন যাপন 
করিস যাইতে পারিয়াছেন। তিনি তথাকথিত উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত না হুইয়াও 
লেখক ছিলেন এবং বক্তা হিসাবেও তাহার" নাম ছিল। তাহার রচিত 
মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের জীবঝনচরিত্ত একটী প্রামাণ্য ও উংকষ্ট গ্রন্থ হিসাবে 
সকলের নিকট আবৃত হইয়া আসিয়াছে । তিনি বরিশালের সোনাঠাকুরের 
জীবনেতিহাসও লিখিয়াছিলেন, তবে উহা পুভ্তকাকারে প্রকাশ করিবার স্দরযোগ 
ঘটিয়া উঠে নাই । সোনাঠাকুরের জীবনেতিহা'স ভিনি প্রতি বংসর সোনাঠাকুরের 
জন্মদিনে তাহার আশ্রমে পাঠ করিতেন। জীবনে শত লাঙ্নার মধ্যেও তাহার _ 
চলার পথ হুইতে তিনি কখনও বিচলিত হন লাই । বরিশালে হুরিজন পল্লীতে 
তিনি সপরিবারে বাস করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে আক্ষরিক শিক্ষণপ্রদান 
হইতে তাহাদের মধ্য চরকা, তাত চালান, পহিথার-পরিচ্ছশ্র থাকা প্রভৃতি শিক্ষা 
দিতেন । তাহার আশ্রম হিন্দুমুসল্মান, মুচিমেখর সকলের জন্য অবারিত*দ্বার 
ছিল । মেথর বালক তাহার অগশ্রে প্রতিপালিত হইয়া) তাহার গ্রহেই বাস করিত । 
অআন্ু্থ মেখর মেওয়ালালের রক্তআমাশনের মলমূত্র তিনি ও তাহার শ্ত্রী পর্রি্কার 
করিতেন । মুসলমান সম্প দায়ের প্রতি তাহার যে একটী নিবিচার প্রেম ছিল, 
তাহা সাম্প দশক দাজাহাক্সামার সময় শাস্তিত্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল । 
রায়পুরার ওয়াজেদ আলী ও তাহার পুত্র আক্রাম ছিল স্থরেশবাবুর প্রধান ভক্ত। 
মহাত্মাজী হইতে আরস্ড করিয়া কৃকর বাবা, ডাঃ প্রক্ষুল কুমার ঘোষ, ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ বাক, পণ্ডিত বিজয়লন্ত্বী, জসতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বন্ত নেতা তাহার 
আশ্রম পরিদর্শন করিব! আনন্দিত হইতেন। 

স্থরেশবাবু ছুঃখকে সহজতাবেই স্বীকার করিতে পারতেন বলিস জীবনের 
আনন্দকে শত দুঃখেও হারাইয়া ফেনেন নাই। তাহার জীবন তাই আমাদের 
নমন্ত । তিনি তাহার উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছেন, আমতা যেন তাহার জীবন 
হইতে চলার পথে প্রেরণ! লাভ করি-_তাহ! হইলেই তাহার বিশ্বকূপ জীবনযাপন 


সাথক । —— -্রবেণ মিত্র 





উজ্ভলজাব্রত 
বৈশাখ, ৯৮৭৯ শকাব্দ ১০ম বর্ষ, হর্থ সংখ্যা 


বিস্ময় 
জ্বীভরণ্ মিত্র 


আটদশ মাসের শিশুর চোপের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কখনও? বিশেষতঃ 
সারা নাজির অনুপস্থিতির পর ধখন সকাল বেলাকান আলোতে তাকে বের 
করা হম তখন অনন্ত কালের বিশ্মঘ নিয়ে তার চোখে গভীর জিজ্ঞাসা, 
আর কত যে তাল লাগা তাতে! বোধহয় বিগত দিন পর্ধস্ত সে ঘা কিছু 
দেখেছিল আর শিখেছিল, যা কিছু তার তাল পেগেছিল-_সার!1 রাত্রি 
অচেতনতার মধা দিয়ে সে তার সব কিছু মনে রাখতে পারে নি-_অথচ 
স্বতি আছে। তাই আজ সকালে আবার সেই আনন্দপ্রদ প্রিজলের মুখ 
দেখে সে খুশী হযে ওঠে ; ভাল করে বোঝেনা অথচ বুঝবার ক্িজঞাসা আছে, 
তাই তার চোখে আছে বিশ্মঘম। পৃথিবীর আলে! তার কাছে তখনও 
পুরণে! হয়ে যায় নি, তাই তার বিশ্ময় রোঞ রোজই থাকে । কিন্তু আমাদের 
চোখে পৃথিবার এই নুতন কূপ হারিয়ে গেছে_ পৃথিবী আমাদের কাছে 
পুরণো। তাই আমাদের চোখে বিস্ম “নেই । আমাদের এমনি ভাবখানা 
যে নূতন করে জানবার, আর নৃতন করে ভাববার ব) শিখবার আমাদের 
কিছু নেই__জানাশোনার পালা আমরা শেষ করে দিয়েছি, এখন কেবল 
নিজেদের জানা দিযে করা__ আমরা এখন পেকে গেছি । তাই রোল রোজ 
তোরে উঠে আমাদের চোখে বিশ্ম্ন জাগে না--সংসারের চারদিকে চেয়ে 
গভীর আনন্দের শ্বীকুতিতে আমাদের মাথা সুদে আসে লা। সবই ঘে 
জানাশোনা--এই গাছপালা, এই সিদ্ধ শান্ত সমীর, এই আলো, এই আমাদের 
চারপাশের লোকিজন__এরা যেন সবই আমাদের পরিচিত । জানা না-জানা, 
বোঝা না-বোঝার দোলা থাকলে তবে না বিদ্ময় ? আমাদের তো সবই 


উচ্জ্লতারত [১০ম বৰ্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


জানা । কিন্ত শিশুর চোখে সবই নৃতন, রোজ রোছই নৃতল। কি অপূর্ব 
আনন্দ আর অপরূপ জিজ্ঞাস! লিয়ে কি খুশীতেই এ পৃথিবীর বন্য নিচয়ের 
দিকে সে তাক্ষিঘে দেশে 

শিশুর সেই দৃষ্টির কথা মনে পড়লে কেবলই ইচ্ছে করে শিশুর চোখের 
এই দৃষ্টি যদি আজও আমার চোখে থাকত! রোজ সকালে উঠেই তাহলে 
এই পৃথিবীকে আজও তেননি করে তাল লাগত, তেমনি খুশী হয়ে উঠতাম 
প্রত্যেক ঘটনা বস্তু বা মাঙ্মযের সংস্পর্শে এসে! সেই তাল লাগ! বজ্রাঙ্ 
স্বাধতে পারলে সংসারের ছু:খটৈন্তবিপর্ন্র কিছুই ব্যথা দিতে পারত না 
থাকত তা বতই ! শিশুর জীবনে কি শিশু-জলোচিত দুঃখ নেই? আছে-__ 
কিন্ত সে তার বোধ নেই। তাই তো শিশুকে সদানন্দময় দেখি । আমরাও 
তো সদানন্দময় হতে পারি যদি শিশুর মত ওঁ ভাল লাগাকে রক্ষা করে চলতে 
পারি? তাহলে দুঃখ আমাদেরকে ও দু:খিত করতে পারত না। 

কি করে জ্ঞান-বুদ্ধিঅভ্তিজ্ঞত! বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেও আমাদের চোখে এ 
বিস্ময়ের দৃষ্টি, এ তাল লাগার দৃষ্টি চিরদিন বন্ধায় বাথ! যায়? আনার করা- 
বলা-চলার-__আমার সবকিছুব-__দধ্যে যদি নিক্ষেকেই কেন্দ্র না করে ফেলি, তাহলে 
এ বিম্ম্ মনে হয় বজ্র থাকবে । আমাকেই কেত্র করে যদি আমান সব 
কিছুর প্রকাশ হয়ে থাকে, তবে আর বিশ্ময়্ কোথাঘ্ন ? কিন্ত এই বিরাট 
অগত্টাকে আমার কুক্ষিগত না করে ফেলে যদি আমার বাইরেও ন্বাথি, 
আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগা-মন্দলাগা দিয়েই যদি তাকে মুড়ে ফেলতে 
না চাই, আমান স্বতঙ্থ অডিত্ব রক্ষা করার সাথে সাথে ঘদি বাইরের জগতের 
একটা শ্বতস্্র অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে মনে রেখে ব্যবহার চালাই-_-তাহলে বোধহয় 
এই বিশ্ময় আর ভাললাগাকে চিরদিন রক্ষা কর! চলে। সব সময় বাইরের 
জগত্টাকে খানিকটা বাইরেরই বলে মনে রাখতে পারলে যে একটা বিজা তীয়ত্ব, 
একটা (55635515৫89 থেকে যায়, সেই বিজাতীয়ত্ব বিস্ময়ের জনক । আমাকে 
দিয়েই আমার চারিদিকটাকে মুস্কে রাখতে চাই_তাই বিস্ময়ের অবকাশ 
কোথায়? আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার বই, আমার লোক, আমার 
নাম, আমার যশ--সব কিছুতেই আমার আমিত্বের ছাপ দেওয়া সেখানে 
বিশ্মদ্ থাকবার সম্ভাবনা কোথায়? বহিদ্দয় থাকে ন! কেননা তাতে সত্যও 
থাকে না। যা কিছু আমার অভ্যাস, স্বার্থ বা বাসন! দিয়ে.ঘেরা__সত্যকে 
তা বিরুত করবেই, সত্যের সাথে প্রকৃত মিলনে তা বাধা হয়ে দাড়াবেই। 


বৈশাখ, ২১৮৭৪ ] সিন্মন্র 


‘Everything in contemplation, that is personal or private, 
everything that depends upon habit, self-interest or desire, 
distorts the object and hence impaires the union which 
the intellect seeks." ভালো লাগার স্থান সেপানে নেই ৷ আছে 
যা তার এক প্রকাশ আলক্তিতে আর এক প্রকাশ বিবক্তিতে । আনার 
বলে আভে আসক্তি, আর বাউনে থেকে যখন বাধা পাউ_ বাধা পাব হ 
বিশ্বে লন্তরধর্সের সেটা শ্বতঃসিচ্ত ধর্স_তখন আসে বির্ক্তি। তাই তাল 
লাগান তাতে নেই। 

তাহলে কেমন করে চললে, বিশ্বের সাথে আমার সম্পর্কটা কোন্‌ পথে 
কোন্‌ রকমের হলে এ বিস্মঘ্ বজার থাকতে পারে? আমি দিলে ঘদি নিজকে 
দেখা ন! চলে তাহলে কি তাবে দেপব ? এক কথায় বলতে গেলে--ৰূগবান 
বীশুীষ্টের তাষায়_'‘See the world in the ligbt of God, and 
everything will be added unto- You’, আল আমাদের নলহাপুক্রযগণ 
ঘে এমন কথা বলেইছেন, ত! তে! রয়েইছে। ভগবানের আলোয় ভ্রগংকে 
দেখতে পেলে আগত সম্বন্ধে বিস্মর পেকে যার । ভগবানের দৃষ্টি যে একই সঙ্গে 
ব্যাপক ও গন্তীর । ভগবানের দৃষ্টিকে খুঁজে পাব কেমন করে? আজকের 
প্রচার আর বাকবিকারের যুগে কেমন করে সেই ভগবানের আলোকে চিনতে 
পারব? অথচ আজকের দিনেই সে আলোর পরম প্রয়োজ্জন। আবেষ্টন ও 
সমস্ত৷ যখন সরল, তখন তবু বা নিজদের বাক্তিগত আলোয় পথ চলা সম্ভব__ 
কিন্তু আপ্রকের দিনে আবেষ্টন ও সমন্তা যেমন জটিলতম, সত্যাও তার সামগ্রিক 
বূপে আগ্মপ্রকাশ করে বসে আছে--কিংবা বলা যেতে পারে সত্য তার 
সমগ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে আছে বলেই সমপ্তা ও আবেষ্টন এমন অটিলতম 
হয়েছে । তাই এ গহন অরণ্যে কোন ব্যক্তিগত মাপকাঠি নিয়ে পথ চলা সম্ভব 
নয়্। আজ অতীতের সতোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের দাঁবী-দাওছা লিঙ্কে 
বর্তমান কালের সত্য আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে, আজ এদেশীয় সত্যের সঙ্গে 
এদেশীয় সতা যেলাবার প্রম্বোজন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সত্যে সড্য 
ভিশ না7 রাশিঘ্বার সত্যে সত্য নেই? অথচ সত্যকে এমন তেঙ্গে ভেঙ্গে 
দেখট1ও তো সবটুকু সত্য নয়। জীবনে তার আচরণও সম্ভব নয়। তাই 
সমগ্রের সাথে তাকে মিলিগ্রে দেখতেই হবে। সে দেখার ভ্রদ্য ভগবানের 
আলো তো চাই-ই। 


উজ্জলতারত [ >১*ম বর্ষ, ৪র্ব সংখ্যা 


আন্রকের দিনে বিশ্মগ্ন হারিয়ে আমরা এমন যে সব-জান্ত! হয়ে গেছি__ 
সেটা একটা গন্তীর ট্রাজেডি বটে! এই জটিলতম সমছ্ে কিছুই কিন্তু আমাদের 
জানা নেই__সেইটেই বড় সত্য কথা ছিল__কিস্তু আমাদের অবস্থা যে আমরা 
লব জানি। এ এক গতীর বিশ্মঘ সন্দেহ নেই | এত বড় প্রলয্ের মধ্যে গভীর 
বিশ্ময়ের সঙ্গে পরম শ্রদ্ধা নিয়ে হাত জোড় করে স্বস্তি হোক বলে পথের খোজে 
আমাদের চুপ করে ত্যন্ধ হয়ে থাকার দরকার ছিল ৷ যাক্‌ সে কথা । 

কোথায় পাব ভগবানের আলে৷? হার জীবনে সে আলে! জলেছে, 
তার জীবন থেকেই সে আলো পাওয়া ঘেতে পারবে। খার জীবনে সতোর 
বহু প্রকাশ সমন্বিত হয়ে একটী সামগ্রিক রূপ পেয়েছে» তার কাছ থেকেই. 
লে আলো পেতে হুবে। আমার বুদ্ধি দিয়ে অঙ্রমান করে নিলে দে তো 
আবার সেই আমিত্ব দিয়েই ঘেরা হবে। এই জটিলতম আবেষ্টনে কি করে 
পথ চলতে হর সেট! আজ দেখে শিখতে হয়। সরলতর আবেষ্টনে অনেকখানি 
তবু নিজের বুদ্ধি বিবেচন! দিয়ে চলে--কিস্তু পথ যখন জ্ঞটিল-_ম্পষ্ট করে যখন 
আজ ত নিদ্দিষ্ট করা নেই_-তগন আলো যার জীবনে প্রকাশিত হয়েছে, 
তার শরণাপন্ন হতেই হবে। এ হে বর্তমান তঙ্গনার যুগ । শিশু শিক্ষায় 
আদা সেই বর্তমানচতজন। দেখে শেখ।। পরিবার জ্বীবনে, সমাজ জীবনে, 
ধর্ম-জীবনে এতদিনকার পথ যখন ভেঙ্গেছে, তখন নৃঙন করে আবেষ্টন ন্ট 
করতে হবে_ যে আবেষ্টন দেখে, যার তেতর পেকে আমরা নৃতন জীবনের 
চলার পথের নিশানা পাই | আমি যদি এমন আবেষ্টনে থাকি যেখানে অপরকে 
ঠকিয়ে আর একজন খাচ্ছে, যেখানে ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত স্থখ-স্বার্ণপরত! 
কেবলই আসক্তির প্রাচীর তুলে দিচ্ছে, যেখানে কোন ঘটনাতেই নিজেকে 
মাঙ্গধ ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে না__-তাহালে আমিও তো তেমনই হব । আর আমি 
যদ্দি এমন আবেষ্টনে থাকি যেখানে খাওয়া পরার নিজন্ব রস আস্বাদন করার 
সাথে সাথে একটা বিশ্বজনীন প্রীতিহ্বারা তাকে সাবর্জনীন করায় প্রয়াস আছে, 
সেটাই যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য, ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করা ও সেই 
উপলন্ধিকে মানবের কাছে পৌছে দেওয়াই বেচে থাকবার যেখানে প্রধান 
প্রয়োজল, ব্যক্তিগত জীবন-যাপন যেখানে তত্বাস্বাদনের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে 
পাদ লা, মান্থবকে ভালবাসা যেখানে ভগবানকে ভালবাসার ঘন আত্বাদন মাত্র 
_তেমন আবেষ্টনে থাকলে আমি অন্ত রকম হই না? নিশ্চয়ই হই। এমন 
আবেষ্টন কে স্থষ্টি করতে পারেন? খান জীবনে ভগবৎ-আলো হলেছে 


বৈশাশ, ১৮৭৯ ] বিস্ম্ 


তিনিই । সিংহ-শ্রিশু যগন ভেড়াত্ব প্রাপ্ত হয়__সে তো নেড়াত্র দেখতে 
দেখতে ভেড়ার আচার আচরণ পালন করতে করতে । বাব অবনে তগুবত- 
স্বভাব গভীরত1 ও বিস্তার দ্বভাবতংই আছে, আদর্শে স্বভাবে নহান্‌ হয়েও 
সেবায় ঘিনি অণুরও অণু, তেমন মানুষেন্য সাক্ষাৎ তদ্রনার হারাই আজকের 
এই জটিল কুটীল স্ল্সাবহুল সংসারে আজকের মাচ্চষ সামঞ্রস্যের পথ খুজে 
পেতে পারে ॥। সেই পথে যে জীবনযাত্রা, সে জীবনে বিশ্মঘেক কমতি নেই-_ 
কেননা সে জীবনের পরিধি স্বল্প নয় । 
আমাকে আমিত্ব দিয়ে ঘিরে রাখলে আমার চোখ থেকে বিশ কেটে 
যাবেই । বলেছি, আমিত্বের সীমাবদ্ধ গণ্ডী অসীমের সন্ধান দেবে কোথা 
থেকে ? সবই ঘে সেপানে জানাশোনা। অথচ বিশ্মছটা আসীমের মধ্যে 
ব্যাপকতার অসীমতায়, গভীরতার অসীমতভায়। উপনিহৎ যখন বলেন তাকে 
জানি এ-ও সত্য, তাকে জালি না, তা-ও সত্য-_-তখনই গণ্ডী অসীম হদ্ে 
খায়__আর বিশ্মঘও তখনই । জানা না-জানায় ঘেরা বলে ব্রহ্ধবন্ত হেমন 
বিস্ময়ের বস্তু, তেমনই এই বিশ্বও জ্ঞান! না-জালাম্থ মেশানে! হয়ে চিয়কালের 
বিস্ময়ের বন্ত। এমল কোনই দিনই হবে না যে বিশ্বাতীত ব্রক্ষবহ্ত সম্বন্ধে 
বা! বিশ্বের যে কোন বস্তু এমন কি একটা সামান্ত তৃণ সম্বস্ধেও কেউ শব 
কথা বলে দিতে পারবে । এই কথাটা বিষয়াসত্ত জীব আমর! তুলি বলেই 
আমাদের চোখে বিস্ময় ফুরিয়ে যাম্ব। বিশ্ম্ম ফুরিয়ে গেলে এ সংসারে বেঁচে 
থাকা বিড়গনা ! 
বিস্ময়ের মূল কারণ প্রাণ। প্রাণ কখনই ফুরিঘে যায় লা, প্রাণই জানা 
না-প্রানান্ধ ঘেরা বলে অনন্ত বিস্ময়ের আধার । শিশুর মধ্যে প্রাণের এক 
প্রকাশ টলমল করছে, তাই তার মধ্যে এত বিস্মঘ, এত খুশী । বুদ্ধির প্রথরতায় 
আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাঘ__আমরা কেমন এক ঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপন 
করি--সে ভারী বিশ্রী লাগে ভাবতে । আমাদের বুদ্ধিও বাড়বে, প্রাণও 
শুকোবে না--সে কেবল হতে পারে একটা ব্যাপকতর আদর্শকে সার্থক করার 
প্রন্থাসে আর একটা ব্যাপকতর জীবনের মধ্যে অবগাহন করতে পারলে । 
ভালবাসতে পারলেই জীবন অফুরাণ হয়ে ওঠে। তালবাসব_ মাুবকে 
ভালবাসব, পশুপাথী জীব্জন্তকে তালবাসব, গাছপাল! লতাপাতাকে ভালবাসব, 
আকাশবাতাস চন্দ্স্থধ্যতারাকে ভালবাসব | মাহ্ুযকে তালবাসব-__অমাম্ষাকও 
ভালবাসব। মানুষকে তালবাসার মখো ভালবাসার পরীক্ষা। অযাহ্ষকে 


উদ্দ্লতারত [১০ম বর্ষ, তথ সংখা 
মানব হয়ে ভাল্বাসব না__আমি মাহবের মত মাহ্ুষ হওয়ার প্রঘাস করখ__ 
ত্যাগে তিতিক্ষায়, প্রেমে, সহনশীলতায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে সব কিছতে-__কিন্ত 
ভালবাসব মাহ্গযকে যেষন অমাঙ্রযকেও তেমনি । আজীবন সেই ভালবাসার 
জগতে অফুরাণ হয়ে খাকবে-_-বিস্ম৪ সেখানে অব]াহত। আমাদের সেই 
জীবন লান্। হে।ক, যেখানে বুকের মধ্যে অফুরস্ত ভালবাসা, চোখে অনন্ত বিশ্ময় ! 


প্রত্যেক দাহাই স্থুল ৷ কোন দাহা অবলম্বন 
ব্যতীত অগ্নি প্রকাশিত থাকিতে পারে না। 
আত্ম! স্থল অবলম্বন না করিলে আত্মার প্রকাশ 
দেখিবার উপায় নাই !' 

_শ্রীনিত্যগোপাল 


অমিতাভ 
জ্বীসচম্ডাব্বক্ুমার অধিকানী 


পৃপিনীতে বহু দুঃখ ব্যথা 
বেদনা আঘাত বিহুবঙ তা, 

জন্ম হ’লে হ'বে মৃত্যুশোক, 
অসহায় আর্ত মানবতা । 
কোথায় তাহলে পরিত্রাণ ? 
টি কি শাস্তির সন্ধান 

[বে না? জীবন হাহাকানে 

ব্যর্থ হবে আপনার তারে? 


অমিতাত কহিলেন হালসি_ 
__মাছে মুক্তি, আছে পরিত্রাণ; 
তুচ্ছতার মায়াঘ্ আকীর্ণ 

চিত্তে হোক বিকশিত জ্ঞান । 
জীবন ক্ষণিক, বেদনার 
সীমাহীন অনন্ত ক্রন্দন ; 

ত্যাগ করো আকাজ্ষার ভার 
মুক্ত হোক ভোগের বন্ধন । 


অমিতাভ কহিলেন হাসি_ 
ধর্মের শরণে পরিত্রাণ ; 
জ্বীবনকে করো পূর্ণব্রত, 
সত্য হেক্‌ মূহুর্তের প্রাণ ॥ 


ভালবাসার অত্যাচার 
বহ্ষিমচক্্র চত্জাপ্পাধ্যাক্স 


7 ভালবাসার অত্যাচার” প্রবন্ধটী বন্ধিমচন্ড্রের কালজণ্বী লাহিত্যোর একটী 
নিদর্শন । ভালবাসার অত্যাচার সেদিনও ছিল, আজও আছে। অথচ 
তালবাসার অত্যাচার নিবারিত না হইলে সথাত্রের সুস্থতা ছিরিঘ। আসিতে 
পারে না। উহা নিবারণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা আমাদিগকে করিতে 
বলিঘাছিলেন, অগ্ঠাবধি তাহা আমাদের শেখা হয় নাই। অথচ শিখিবার 
প্রয়োজন আছে__যতাদন ভালবাসার অত্যাচার লা নিবারিত হইবে, ততদিন 
সে প্রয়োজন থাকিবে । ভালবাসার অত্যাচার নিবারিত হউক ইহা আমরা 
আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়া এবং বঙ্ষিম্চজ্রের সেদিনের চিন্তাধারা হইতে আজও 
আমরা শিখিতে পারি বলিয়া এই পুরাতন রচন! আমরা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার 
উদ্দেশ্যে উদ্ধত করিলাম ।-_উদ্ছ্লতারত সম্পাদক ] 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রবল শত্রু অথবা নেহ-দঘ!-দাক্ষিণ্যশৃন্ত বাক্তিই 
আনাদের উপর অত্যাচার করিদা থাকে । কিন্ত তদপেক্ষ। ওরুতর অত্যাচারী 
থে আন এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা! সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। 
ধে ভালবাসে, সে-ই অত্যাচার করে। ভালবালিলেই অত্যাচার করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে 
আনার নতাবলম্বী হইতে হইবে । আমার কথা শুনিতে হইবে, আমার অস্থলোধ 
রাশিতে হইবে । তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে 
হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কাধ্যে 
তোমার অমঙ্গল, জানির। শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অস্রোধ করিবে না। 
কিন্ত কোন্‌ কার্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কার্ধা অনঙ্গলঙ্জনক, তাহার মীমাংসা 
কঠিন, অনেক সময়ই দুই জনের মত এক হয না। এমত অবস্থায় যিনি ফার্থ)- 
কর্তা এবং তাহার ফলতোগী, তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ঘে, তিনি 
আজ্মমতাচুসাব্রেই কাধ্য করেন $ এবং তাহার মতের বিপরীত কাধ্য করাইতে 
বাজ। ভিষ্ল কেহই অধিকারী নহেন । রাজ্রাই কেবল অধিকারী. এই অন্ত ছে 
তিনি সমাজের হিভাহিতবেত্তাম্বর্ূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাহাই সদসৎ্ 


বৈশাখ, ১৬৮৭৯] তালবাসার অত্যাচার 


বিবেচনা অশ্্রস্ত বলিয়া তাহাকে আনাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিঘাছি, 
হে অধিকার অচসারে তিনি কাৰ্য্য করতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। 
এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাহা ও 
অধিকার নাই; ঘেকার্ধে) অক্কেয় অনিষ্ট ঘটবে বিবেচনা করেন, তপতি প্রবৃত্তি 
নিবারণেই তাহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট থটিবে 
বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। * যাহাতে 
কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য 
মঙয্য মাজেই অধিকারী, বাজাও পরামর্শ দিতে পারেন; এবং যে আমাকে 
ভালবাসে, সে-ও পারে । কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন তান্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে 
একহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কাঁধ্যই 
পরের অনিষ্ট লা করিয়া আপনাপন প্রবুত্তিঘত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট 
খটিপেই ম্যেচ্ছাচাবিতা :ঃ পরের অনিষ্ট ন! ঘটিলেই ইহা স্বা্ুবর্ঠিতা। যে 
এই স্বুবন্তিতার বিস্তর করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবান্স স্থানেও আমার মতের 
বিরুদ্ধে আপন মত প্রধল করিঘা তদস্থলারে কাধ্য করায়, সেই অত্যাচারী ॥ 
রাজা, সমাজ ও প্রণঘী__এই তিন আনে এইরূপ অত্যাচার করিয়া খাকে । 

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপাঘ্থ বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে । সমাজের 
এই অত্যাচার নিবায়ণের জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, 
এবং ততদ্বিষয়ে জন স্ট,মার্ট মিলের যত্ব ও বিচার্দক্ষতা তাহার মাহাত্মযের 
পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন 
যত্রশীল হইমাছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় ন1। কবিগণ সর্ব তত্বদশী 
এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়েনা। কৈকেমীর 
অত্যাচারে দশর্থকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যুতাসক্ত যুধিষ্টির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের 
নির্বাসনে এবং আক্তান্ত শত শত স্থানে কবিগণ এই ম্হতী নীতি প্রতিবাদিত। 
কলিয়াছেন। কিন্ত কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রান্তে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। খিনি লৌকিক ব্যাপারে সকল মনোত্তিনিবেশ পূর্বক 
পধ্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, 





* যদি রাজার এমন আহিকার আছে স্বীকার করা যায়; তবে শ্বকার করিতে হয় যে, যে 
আপনার চিকিৎশা করিবেন| বা ধে অল্প বন্পনে বা বুড়ে। বসে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড 
ক্ষরিতে অধিকারী । - আর রাজার যগি এরূপ অধিকার শ্বীকার করা না যায়, ভাবে চড়ক বঞ্ধ ও 
সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন কর! হায় না। 
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তদ্বিযয়ে নিঃসংশয় হইবেন । কেননা এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। 
লিতা-মাত৷, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্তা” ভা্য্যা-স্বামী, আত্মীঘ-কুটুঘ, হৃহৎ-ভৃত্য, 
যে-ই ভালবাসে সে-ই একটু অত্যাচার করে এবং অনিষ্ট করে। তুমি 
স্থলক্ষণাস্বিতা, সন্বংশঙ্জাতা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা 
করিয়াছ, এমন সময় তোমার পিত! আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষদ্াপল্গ পোক, 
তাহান্ব কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে 
তুমি এ বিযয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ । কিন্ত পিতৃ-প্রেমে বস্টভূত 
হইম্া সেই কালকূুটরূপিনী খলীকমস্তা বিবাহ করিতে হুইল । মনে কর কেহ 
দাবিদ্রয-পীড়িত, দৈবাঙ্গক্ম্পায় উত্তম পদস্ব হইয়া দূর দেশে যাইয়া দারিস্র্য 
মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মাতা তাহাকে দূয়দেশে রাখিতে 
পারিবেন না বলিয়া কাদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না। সে 
মাতৃ-প্রেবে বন্ধ হইয়া নিবন্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে 
চির দ।রিদ্রো সমর্পণ করিল। ক্ুতী সহোদরের উপ্যন্জিত অর্থ অকম্মী। অপদার্থ 
সহোদর ন করে, এটী নিতান্তই তালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাছে 
সর্বদাই প্রতাক্ষ গোচর হইয়! থাকে | তাখ্যান্য ভালবাসার অত্যাচান্সের কোন 
উদাহরণ নববঙ্গবাসীদের কাছে প্রযুক্ত কর! আবশ্যক কি? আর স্বামীর 
অত্যাচার সম্বন্ধে ধর্ম্মতঃ একটু বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার 
বটে, কিন্তু কতকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার । 

যাহাহৌক, মহ্থস্থ-আজীবল ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ । চিরকাল মনা 
অত্যাচার-পীড়িত॥ প্রথমা বস্থাম বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদ্রিগের 
মধ্যে বে-ই বলিষ্ঠ, সে-ই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার রাজান 
অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখনো 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই । দ্বিতীঘ্নাবস্থান্ন ধর্শ্মের অত্যাচার, তৃতীয়াবপ্থায় 
সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার । এই 
চতুবিবপ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা! হীনবল বা 
অল্লানিষ্টকারী নহে। বরুং ইহা বল! যাইতে পারে বে, রাজা সমাজ ব! 
ধৰ্ম্মবেত্তা কেহই প্রণম়ীর অপেক্ষা বলবান লহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্য্বক্ষণ 
সকল কাছে আলিয়াই হস্তক্ষেপ করেন ন!-_স্থবতয়াং প্রণছ্ের পীড়ন যে সর্ববা- 
পেক্ষ। অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্তক অত্যাচারকারীকে 
নিবারণ কর! যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেননা অল্তান্ত অত্যা- 
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চারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রা প্রজ্জা-পীডক রাজাকে স্বাজচ্যত করে, 
কখন মন্তকচাত করে। লোক-পীড়ক সমাদ্রকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু 
ধৰ্শ্মেয় পীড়নে এবং শ্মেহের পীড়নে নিক্কৃতি নাই-_কেনন। ইহাদিগেন বিনোদ 
হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাটার বাটী দেপিলে কখনও 
কখনও লাল ফেলিয়া থতেন বটে, কিস্ক কখনও গোম্বানীর সম্মুখে দাংস 
ভোজনের শচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না-_কেলন|, জানেন যে ইহ- 
লোকে যতই কষ্ট পান কেন, বাবাজি পরলোকে গোলোকপ্রাপ্ড হইবেন । 

মচত্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমুপ অন্যের 
প্রয়োজনে । জড় পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে 'নম্বস্য-জবল নির্বাহ 
হয় না। এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন । এবং সেই অন্াই বাহুবলেন্স অত্যাচার'ও 
কসআছে। বাহ্বলের ক্ষল বৃদ্ধি করিবার স্বম্ভ সমাজের প্রয়োজন । এবং সমাজের 
কঅত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে । খেমন পরশ্পরে সমাজবন্ধনে বন্ধ ন! হইলে মন্তদ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্র হয় না, তেমনি পরম্পরে 'সান্তরিক ৰদ্ধনে বন্ধ লা, 
হইলে মন্থন জীবনের স্থনির্বধাহ হয় না। অতএব সমাজের যেব্দপ প্রয়োজন, 
প্রণয়েরও তদ্রপ বা ততোধিক প্রয়োজন । এবং বাহ্বলের বা সমাজের 
অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমান্ম মন্স্যের ভ্যজায বা সমাদরণীয় 
হইতে পারে না, অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজ্র-বলকে অত্যাচারী দেখিয়া 
তাহাকে পরিত্যন্ত বা অনাদৃত না করিনা মঙ্রয্য ধর্শ্মের দ্বারা তাহার সমতার 
চেষ্টা পাইছে, প্রপয়ের অত্য।চারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত কন্পিতে 
বত্ত করা কর্তধা। ধৰ্ম্মে অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্শ্মের অত্যাচার 
শমতার জন্তু যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্ত হয়, কাহারও অভ্যাচার ঘটিবে ; 
কেননা অত্যাচার শক্তির শ্বভাবসিচ্ক। যদি ধর্শ্মের অত্যাচার-শমতায় সক্ষম 
কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি । কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে । 
তাহার উদ্দাহরণ হিতবাদ এবং প্রতাক্ষবাদ। এতদুয়ের বেগে মন্তব্য 
হৃদয়সাগরে অল্পভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধহয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের 
অত্যাচার শাসনের অন্ত অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্য কর্তৃক বাবহৃত হইবে, 
এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় ন! । 

সেই দ্ধপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের হারাই প্রণয়ের অত্যাচার 
শমিত হওয়াই সম্ভব । এ কথা যথাৰ্থ স্বীকার করি । শ্রেহ বদি স্বার্থপরতাশৃন্য 
হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে! কিন্ত সাধারণ অঙ্গপ্তের প্রতি এইরূপ যে, 
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্বার্থপরতাশৃগ্ত স্মেহ দুর্লভ । এই কথার প্রকৃত তা্পধ্য গ্রহণ না কি 
অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন । তাহার! বলিতে পারেন 
যে, যে মাতা দ্দেহ-বশতঃ পুত্রকে অর্থাস্বেষণে যাইতে দিল না» সে কি স্বাথপর ? 
বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্থেখণে দূর দেশে যাইতে 
নযেধ করিত না, কেননা পুত্র অর্থ উপার্জন করিলে কোন্‌ না মাতা তাহার 
ভাগিনী হইবেন 7+__অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাজ্ষী স্রেহকে অনেকেই 
অস্থার্থপর স্রেহ মনে করেন ॥ বান্তবিক সে কথা সত্য নহে-_এ ন্বেহ অস্বার্থপর 
নহে। খাহারা ইহা অস্থার্থপর মনে করেন, তাহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা 
মনে করন । যে ধনের কামন! করে ন! তাহাকে স্বাখূপরতাশুন্ত মনে করেন। 
ধন লাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্তান্ত সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন 
সুখের আকাক্কা ধনাকাজ্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহ! তাহারা বুঝিতে 
পালেন না। যে মাতা অর্থের মায়! পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখ দর্শন সুখের 
বাসনার পুত্রকে দাপিত্র্যে সমর্পণ করিল, সে-ও আত্মহুথ খুজিল। সে 
অথ্থলনিত স্থখ চায় না, কিন্ত পুত্র সন্দর্শন জনিত সখ চাহ । সে স্থখ মাতার, 
পুত্রের নহে ২ মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি স্থখ থাকে, থাক ;__সে স্বতন্ত্র, পুত্রের 
প্রবৃত্বিদায়ক__-যাতার নহে । মাতা এখানে আপনার একটি স্থখ খুজিল__ 
নিত্য পুত্ৰমুখ দর্শন । তাহার অভিলাধিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্য দুঃখে দুঃখী 
করিতে চাহিল, এখানে মাতা স্বার্থপর; কেননা আপনার সখের অভিপ্রায় 
অন্তকে দুঃখী কহিল । 

মুস্তের স্বেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী-প্রণঘততা্ন উভগ্থেবই চিত্ত সুখকর, 
কিন্তু স্বার্থপর, পশুবুত্ত । কেবল, প্রণরী অন্ত হুখাপেক্ষা প্রণয় স্থখের অতিলাষী, 
এই জগ্ত লোকে এইক্ধপ স্বেহকে অস্থার্থপর বলে। কিন্তু নেহের ঘে সুখ, সে 
শ্রেহযুক্তের ; স্মেহযুক্ত আপন স্থখের আকাজ্ষী বলিয়া সাধারণ মসুব্যন্সেহকে 
শ্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে । 

কিন্ত শ্বার্থসাধন অন্ত স্বেহ নশন্তা হৃদয়ে স্থাপিত নহে। যাঙ্গযের যতগুলি 
বৃত্তি আছে, বোধহয়, সর্ববাপেক্ষ। এইটী পবিত্র ও মঙ্গলকর। মঙ্যশ্যের চরিত্র 
এ পৰ্য্যন্ত তাদৃপ উৎকর্ষ লাভত করে নাই বলিদ্বাই মন্রন্ত-স্বেহ অগ্ঠাপি পশুবৎ । 
পশুবদ্ কেনন! পশুদিগেরও বংস-স্রেহ, দাম্পত্য-প্রণয় এবং বাৎ্সলা, দাম্পত্য 
ব্যতীত পরম্পন্থ অন্তবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটী মন্গত্তের অপেক্ষা অল্প 


পরিমাণে নহে। 


বৈশাশ, ১৮৭2 ] ভালবাসার অত্যাচার 


স্রেহের যাণার্থ শ্বরূপই অস্বার্থপব্তা । বিনি পুত্রের সুখের কামনায় 
পুত্ৰমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই বহখার্শ্‌ স্মেহবতী ৷ তে 
প্রণদী প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জলিত স্থপতোগও ত্যাগ 
করিতে পাতিল, সে-ই প্রণন্ী । 

যতদিন না সাধারণ মাহ্ুষে প্রেম এইন্ধপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে ততদিন 
মাচ্চঘের ভালবালা হইতে স্বার্থপরতা-কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্মেহের ঘখা্গ 
স্মৃতি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুক্ষি প্রাপ্থ হইসে বা বাহার 
হৃদয্রে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার হারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ 
হইতে পারে, এবং হইঘ্াও থাকে। এইরূপ বিশুচ্ষ প্রণয়বিশিষ্ট =শ্ধ্য দুর্লভ 
নহে। কিন্ত এ প্রসন্ধে তাহাদিগের কথা বলিতেছি না, তাহারা অত্যাচারীও 
নহেন। অন্যত্র, ধর্শ্মের শাসনে প্রপন্থ শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার 
নিবারণের একমাত্র উপায় । সে ধর্ম্মকি? 

ধর্শ্মের যিনি যে ব্যাখ্য। করুন লা, ধৰ্ম্ম এক । ছুইটী মাত্ম মূল স্থত্রে 
সমস্ত মন্গন্ের নীতিশাস্ব কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটী আত্ম 
সম্বন্ধীগ্র, ছিতীগটী পরসক্বন্ধীদর । যাহা আত্মসদ্বন্ধীদ্, তাহাকে আত্মসংস্কার- 
নীতির মূল বলা যাইতে পারে, এবং আত্মচিত্তের স্্তি এবং নিশ্মলঙা 
রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য । ছ্বিতীয়ট। পরসন্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ 
ধৰ্্মনীতির মূল বল। যাইতে পারে। 'পরের অনিষ্ট করিও ন!; সাধাঙ্গসারে 
পরের মঙ্গল করিও।' এই মহতী উক্তি জগতীছ তাবন্ধর্্মপান্রের একমাত্র 
মূল, এবং একমাত্র পরিপাম। অন্য যে কোন নৈতিক ভক্তি বল ন৷ 
কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আসত্মসংস্কার 
নীতির সকল তবের সহিত এই মহা নীতিতত্বের একা আছে, এবং 
পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ল ব্যাখ্যা 
মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে. বিরতি ইহাই সমগ্র নীতি 
শাস্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সুক্রাবলম্বন করলেই ভালবাসার অত্যাচার 
নিবারণ হইবে। ঘখন স্রেহশালী ব্যক্তি স্থেহের পাত্রের কোন কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে উত্ভত হরেন, তখন তাহার মনে দৃঢ় সংকল্প করা উচিৎ 
ঘে, আমি কেবল আপনার স্থখের অন্য হস্তুক্ষপ করিব ন; আপনার 
ভাবিয়া খাহার প্রতি স্মেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব 
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সা। আমার যতটুকু কষ্ট সহ করিতে হয় করিব, তথাশি তাহার কোন 
প্রকার অহিতে তাছ্বাকে প্রবৃত্ত কৰিব না। 

এ কথ] শুনিতে অতি ক্ষুত্র এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া 
সোধ হইতে পারে । কিন্তু ইহার প্রক্নোগ সকল সমস্সে তত সহজ বোধ 
হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথরুত বামনির্ববাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; 
তন্বার। এই সামান্ত নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে 
পারিবে । এ স্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উল্ভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে 
প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশযরখের উপরে, দশরথ কৈকেদ্নীর উপর্রে । ইহার মধ্ো 
কৈকেয়ীর কাধ্য স্বার্থপর এবং ন্রশংস বলিঘ্া চির পন্সিচিত। কৈকেয়ীর 
কাধ্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তত্প্রতি যতটা কট.ক্তি হইয়া 
আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যাঘ্ন ন!। কৈকেয়ী আপনা 
কোন ইষ্ট কাননা করে নাই, আপনার পুত্রের শুভ কামন! করিয়াছিল । 
সতা বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্ত বে বঙ্গী্প পিতামাতা 
F্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীযর় 
কার্ধ। তদপেক্ষা শতগুণ অস্বার্থপর, তথিয়ে সংশয় লাই । 

সে কথ! যাউক, টককেম্ীর দোষগুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। 
নশরথ সতা পালনার্থ রামকে বন প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাতিবিক্ত 
করিলেন। তাহাতে তাহার নিজের প্রাণ-বিয়োগ হইল। তিনি সত্য- 
পালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাদিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, 
ইহাতে ভারতবর্ষীদ্ঘ সাহিত্য ইতিহাস তাহার যশ:কীর্ভনে পরিপূর্ণ । কিন্ত 
উৎকুষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচানে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে দশরথ পুত্রকে শ্বাথিকারচ্যুত 
এবং নির্বাদিত করিয়। সত্যপাপন করায় ঘোর তর অধৰ্ম্ম করিয়াছিলেন। 

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? ঘদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র 
পুরুষের কাছে ধর্শ্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয় ? যদি 
কেহ্‌ দন্থ্যর প্ররোচনায় স্থহৃদ্্‌কে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে 
সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার 
সত্য কি পালনীয়? ০ 

ঘেপানে লতা লক্নাপেক্ষা সতারক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, 
না সতান্ঙ্গ করির্রেে ? অনেকে বণিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেননা 
সত্য নিত্যধৰ্শ্ম, অবস্থাতেদে তাহ। পুণাত্ব প্রাপ্ত হয় ন!। যদি পাপপুণ্যের এমন 


বৈশাথ, ১৮৭৪ ] ভালবাসার অত্যাচার 


নিয়ম কর যে, ঘপন যাহা কন্্রকর্ভার বিবেচনায় উষ্টকারক, তাহাই কর্তবা, যাহা 
তাহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্তবা, তবে পুণাপাপের 
প্রচডেদ থাকে না--লোকে পুণ্য বলিগা ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে । আমরা এ তত্বের মীশাহসা এ স্থলে করিব না-কেলনা ছিকবালিলা 
ইহার একপ্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন । স্থূল কথায় উত্তর দিব । 
ধন এন্ধপ মীনাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্দনীতিন ঘে মূল স্থত্র 
ংস্থ/পিত হইয়াছে, তাহার স্বারা পরীক্ষা কর। 
সতা কি সর্বত্র পালনীপ্র । এ কণার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস 
সত্য পালনীক্স কেন? সতাপালনের একটী মূল ধন্দনীতিতে, একটী মূল আক্ম- 
ংস্স(র নীতিতে । আমরা আত্মসংস্কার নীতিকে ধশ্মনীতির অংশ বলিয়া 
পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি । ধর্দনীতির মূলই দেশিব । বিশেষ 
উত্তয়ের ফল একই । ধর্্মনীতির মূল স্ুত্রব-পরের অনিষ্ট যাহাতে হয় তাহা 
অকৰ্ত্তব্য । সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্ত সত্য পালনীয় । কিন্তু খন এমন 
ঘটে যে সতা পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদুর নহে, তখন সত্য 
পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্তঙ্গে 
কৈকেয়ীর তার্দশ কোন অনিষ্ট নাই । দৃষ্টান্ত-ছুনিত আরলসমাঞ্ের যে অনিষ্ট, 
তাহা রামের ম্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর । উহ! দস্থ্যতান্স বূপাস্তর। অতএব 
এমতম্থলে দশরথ সত্যপ/লন করিয়াই মহাপাপ কথ্গিয়াছিলেন। 
এখানে দশরথ দ্থার্থপরতাশূন্ত নহেন। সত্যভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক 
ঘোষিত হইবে, এই তঙ্গেই তিনি বামকে অধিকারচাত এবং বহিষ্কৃত করিলেন 
অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া! রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য 
বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কাছে 
প্রাণ।পেক্ষা বশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খু'জিয়াছিলেন। এজছ্া তিনি 
স্বার্থপর | ন্বার্থপরতা-দোধঘুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। অস্ার্থপর 
প্রেম এবং ধর্শ্ম-_ইহাদের একই গতি, একই চরম উভয়ের সাধ্য অন্যের 
আঙ্গল! বস্তুত: প্রেম এবং ধৰ্ম্ম একই পদার্থ । সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভৃত 
হইলেই দৰ্শ্মনাম প্রান্ত হয়। এবং ধৰ্ম্ম ধতদিন না সার্বজনীন প্রেম-স্বরূপ হয়, 
ততদিন সম্পূৰ্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্ত মন্ন্ভগণ কার্যত্যঃ ম্বেহকে ধম হইতে 
গুথকৃভূত বাখিঘ়াছে। এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্ত ধর্মের দ্বারা 
‘স্সেহের শাসন আবশ্যক ॥ 


বরিশাল (বাখরগঞ্জ )-ইতিহাস 
(পুর্ববাহরূতি ) 
উীছর্গাঢমাহল চেন 


৩*শে চৈত্র হরতালে কংগ্রেস অফিস প্রাঙ্গনে অযুত শরৎ্কুমার ঘোবের 
সত্তাপতিত্বে এক সভা হয়। আলিঘানওঘালাবাগের ইতিহাস স্মৃতির তাৎপর্য ও 
বর্তমান কর্তব্য সন্বদ্ধে বক্তৃতা হয়। ছুর্গাযোহন সেন, স্থরেশ চন্দ্র গুধ ও 
সন্তাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। 
১৩ই বৈশাখ বুধবার ১৩২৯ 
বরিশাল হিতৈষী 
২*শে বৈশাখ, বুধবার 


আশ্বনীকুমার দত ক্ুপ্র-শঘ্যা হইতে কতিপত্প ছুবৃততির বিভিছ সংশ্রদায়ে 
বিৰোধ ঘট।ইবার সংবাদে মম্মাহত হইয়! "ম্বরাজ সাধনাম্ম অহিংস’ শীধক পত্র 
লিখেন ॥। সেই পত্র সন্তার পঠিত হইলে শরৎকুমার ঘোব মহাশয় এ পত্রের 
উপর ভি[ত্ত করি! বক্তা করেন। 


বাকুড়ার শ্রীযুত অনিল বরণ রায় বরিশাল আগমন কৰিঘা জাতীয় শিক্ষা 
ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যাল সম্বদ্ধে আলোচন! করেন ও স্থানীয় অজযোহন বিশ্য৷লয় 
পরিদর্শন করিয়া আশাতিবিক্ত আনন্দ প্রকাশ করিলে বাবু শরৎকুমার ঘোষ 
তাহার স্বভাবস্থূলত ভাবে ও ভাষায় বক্তৃতা প্রদানাস্তর সতা তঙ্গ হয়। 


বর্ষ সমালোচনা 
শরৎকুমার ঘোষের কারাগমন 
অসহযোগ আন্দোলনের ছুই বৎসর পূর্বে বঙ্গগৌরব শরীযূত শরৎকুমার ঘোধ 
মহাশয় আত্মসম্মান অক্ষুর রাখার অন্ত ত্রচ্ছমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্ত প্রচারকে জীবনের ত্রত কনিয়া লন। কলিকাতা 
লগনে ও মফংম্বলে প্রচারকালে অকস্মাত মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন তাহার 
প্রচার্য্য বেদান্তের সহিত সিলিয়া. গেল । শরৎকুমার বর্সিশাল গমন করতঃ 


বৈশাপ, ১৮৭৯] বরিশাল ( ব।খব্গঞ্জ )-ইতিহাল 


অসহযোগ আন্দোলনকে আপন করিঘা লইলেল । বরিশাল কনফারেন্দে 
তাহার দেড়ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় সমগ্র বাংল। চমকিত হইল, তাহার অপূর্ব 
স্বরাষ্র ব্যাখ্যায় দলে দলে মাচব আকৃষ্ট হুইলেল, নানা দিক হইতে লিমন্ত্রণ 
আসিতে লাগিল । কুমিলা, শ্রহট, চাদপুর প্রভৃতি স্থানে অসহঘোগের বার্তা 
শুনাইমা শরংকুমার অশ্বিনীকুমারের অব্ণাপন্র অসুখের কথা শুনি! বরিশালে 
পৌছিলেন। «ই শ্রাবণ তিনি গ্রেপ্তার হইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল । 
অপরাহ্ে রাদ্বাবাহাদুরের হাব্লৌতে মর্শ্মম্পণী তাষাদ বিদায় গ্রহণ করিলেন) 
৮ই শ্রাবণ অপরান্কে শরংকুনার গ্রেপ্তার হইলেন। তদুপলক্ষে যে বিরাট জন- 
সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, সে দৃশ্য বরিশালে নৃতন। সপ্তাহব্যাপী সহর ও 
মফস্বলের পল্লীতে পল্লীতে হরতাল চলিতে লাগিল, রা্ডাঘাটে উন্মত্ত জনলসৱ্ঘ 
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল । তারপর দুই তিন 
বার তারিখ বদলের পর জেলখানার রুহ্ধ-কক্ষে বিচার প্রহসন সমাধা হইল_ 
হুকুম হইল ৩ মাস জেল, ২৯২ টাক! পররিমানা? অনাদায়ে আরও তিনমাস 
ভ্রেল। নৈশ অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে বরিশাল জেল হইতে শরৎকুমারকে 
আলিপুর জেলে চালান দেওয়া হইল__সে কত কাহিনী! তারপর ছয়মাল 
পরে বরিশাল জেলে আনিয়া মুক্তির « দিন পূর্বে হঠাৎ ত্বিপ্রহরে শরৎকুমারকে 
ছাড়িয়া দেওয়! হইল-__শরৎফুমারের ব্রতান্স্ান পূর্বববৎ অবাধে চলিতে লাগিল? 
১৩২৮ সনের ইতিহাসে শরৎকুমারের নাম সর্বেধাপরি অমরাক্ষরে খোদিত হইল । 


বিজলী ও শর২বাবু 


সহযোগী বিজলীর প্কঙ্গরসের বঙ্গরসে” চট্টগ্রাম রিপোর্টার লিখিগ্রাছেন যে, 
শরৎ্বাবু যখন গীত! উপলিষদ হুইতে বৈক্ষব গ্রন্থ অবধি উদ্ধত করিয়। বক্তৃত। 
দিতেছিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে রাজনীতির সভাদ্ন বসিয়।ছেন 
কি ধর্শ্মসদভায় বসিয়াছেন। আমরা কিন্ত এতদিন বিজলী পড়িয়া বুঝিতে- 
ছিলাম যে তাহারা বলেন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইলে স্বরাদ 
পাওঘ। বাইবে লা । শরত্বাবু যদি রাজ্জনীতি ও ধর্মমনীতিকে সামন্রহ্ত করিয়া! 
আনিতে পাবেন, তাহা হইলে অন্তের রাগ করিবার কি কারণ আছে? 
শরৎবাবু ইহা করিতে পারেন বলিয়াই তাহার বক্তৃতা দেশে একট! অভিনব 
ভাব স্প্টি করিয়াছে। ত্তিনি বেদকে দৈনদ্দিল জীবনের কাৰ্য্যে মিলাইয়া দিতে 
চান-__বিজলী কি তাহা চান না? 

২ 


১ উজ্জ্রলভারত [ ১*ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


শঙ্কর মঠে শঙ্কর উৎসব 
বিপুল জন প্রবাহ 
মঙ্গলবার প্রাতে অধাপক কামিনী কুমার বিদ্যারত্র মহাশয় গীতা এবং 
পৃজ্যপাদ অগদীশ বাবু আচার্খা শঙ্কর সঙ্বন্ধে কিঞ্চিত পাঠ করেন। অপরাচ্ছে 
অধ্যাপক মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাবু নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, স্থপীর কুনার দাসগুধ্ 
ও শরৎকুমার ঘোষ বক্তৃতা করেন । প্রাঘ্ঘ ৯০০০ লোক উপস্থিত ছিল॥ 


নাগমহাশয়ের ভ্রমণ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রঘূত হরদর়।ল নাগ মহাশয় 
গত ২৭শে এপ্রিল রাত্মি ৯১টায় বরিশাল আগমন করেন। তিনি বৃদ্ধ, ৬৯ 
বৎসর বয়স, গাড়ীতে উঠিতে অচ্গরোধ করা সত্বেও হাটিয়াই অশ্বিনী বাবুর 
বাড়ী যান। পরদিন তাতশালাগুপি, বারলাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিয়া আশ্চর্য) ঘ্িত 
হুন এবং বলেন ঘে এতগুলি তাত এবং এত ভদ্রলোক বয়ন কাধ্য করে 
ইহা কুত্তাপি দেখেন নাই। অপন্হ্ছে ব্রক্মমোহন জাতীয় বিজ্ঞালয় প্রাঙ্গনে 
এক সভা হয়। হরদমাল বাবুর স্মরাজ ও অসহযোগ সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল 
বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গের পূর্বে শরৎ্কুনার ঘোষ মহাশয় সভাপতিকে ধহ্যবাদ 
প্রসঙ্গে বক্তৃত৷ প্রদান করেন । 
‘অল্পৃশ্যতা দূর কর" 
বরিশাল হিতৈষী 
২৭শে বৈশাখ বুধবার ১৩২৯ 
গত রবিবার অপবাহ্ন ৬ ঘটিকাঁর সময় স্থানীয় কংগ্রেস প্রাঙ্গনে এক সভা! 
হয়৷ কুমিল্লা জাফরগণ্র-প্রবাসী ডাঃ রেবতী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সতাপতির 
কার্য করেন। প্রথমতঃ দুর্গামোহন সেন মহাশয় বক্তৃতা দান করেন। তৎপর 
শরৎ কুমার খোষ মহাশয় বলেন-_-শবরীত্ব উদ্ধারের জন্ত ঘেমন রামচজ্ঞরকে 
রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হঠয়াছিল, তেমনই স্বরাজ লাভ আশ্বাদন 
করাইয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লো’কর উদ্ধারের জন্য মহাত্মাকে কারাগমন 
করিতে হুইয়াছে। রামচন্ত্রের রাজ্য লাত ঘেনন সুনিশ্চিত, ভারতের স্বরাজ 
লাও তেমনি স্থনিশ্চিত। তোমরা ইংরেজের নিকট অধিকার চাও, অথচ 
তোমর! তোমাদের স্বদেশী স্বত্জাতিকে অধিকার দিতে চাও.না। কাজেই 
তোমরাও অধিকার পাইবার যোগ্য হও নাই । ইংরেজ তোমাকে শাসন- 


বৈশাপ, ১৮৭৯] বরিশাল ( বাঁপরগণ্ত )-ইতিহাস 


সংস্কারে লট সাহেব অবদি দিয়াছেন ; কিন্ত তাহাতে তোমরা প্রকৃত অধিকার 
পাও নাই । ব্রাউণ্ড টেখিল কন্ফারেশ্সের প্রত্তবে মহাস্মা বলিছ্বািলেন সরকার 
অক্বতপ্ত নাইলে কন্ফারেন্স হইতে পারে না_আপনারা এই অন্তত শব্দটির 
উপরে বিশেষ জোর দিবেন । আপনারাও দেশের আপামর সাধারণকে 
অধিকার দিতে চান কিন্ত অন্ততাপ দিতে চান না । নিম্বশ্রেণী আপনাদের 
নিকট একমাস জল চায় না, চায় প্রাণের বেদলা। কলেরার রোগী ডাক্তারের 
কাছে জল চাঘ, সে জলে প্ররুত পিপাসা মিটে না--মূল ব্যরাম সাঁছিলে তবে 
পিপাসা মিটে । তেমনই নিয্ন সমাজ্র শুধু জলচল হইতে চায় লা, মানুষের মতন 
বাবহার চায়। আপনাদিগকে তাহা দিতে হইবে, দিলে তোমর। পক্ষ! পাইবে, 
না দিলে রক্ষা নাই । বলসেভিক চায় সমাজ্ঞ ধ্বংস করিতে । তাহার! এমন 
বেঞ্জাহানী হইগ্সা উঠিয্াছে ঘে, তোমার ধ্বংসে তাহার লাভ হয় না তথাপি 
সে তোমার ধ্বংসের জন্যই দর্ংস চায়। কারণ তখন সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। 
সঅসহযোগী বলসেভিজ্ঞম চাগ না--তাহারা চা আভ্ঘান্স প্রবর্তন । অন্তশুচ্ধ 
ভিন্ন এ আন্দোলন কিছু চাদ না, কিছু করিতে পারে না। তোমরা বল শাশ্মের 
ভেদ-বাবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, কিন্ত ভেদ বুদ্ধিতে চিত্ত শুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, 
দিনের পর দিন অশুদ্কতাই বাড়িঘা চলিয়াছে। তুমি শালগ্রাম পূঙ্ কর, 
শৌচাচার রক্ষা কর; কিন্ত শালগ্রামকে শুধু শ্রন্তর খণ্ড মনে না করিয়া, 
শৌচাচারকে শুচিবাইতে পরিণত না করিয়া প্রকৃত আত্মশুষ্চি করিতে হইবে, 
তবেই তোমার প্রস্তর খণ্ডের পুজা! সার্থক । প্রত্যেক জড় পদার্থে শালগ্রামত্ 
আরোপ করিতে হইবে। শুচিতা প্রসারিত করিয়া পায়খানা ও দেবমন্দিয় 
সমচক্ষে সমভাবে দেখিতে হইবে । গঙ্গা স্থানের উদ্দেশ্য সর্ব বাঁরিকে গা 
ঘানি মনে করা, তীর্থ গমন সমস্ত ভ্রগংকে তীর্থে পরিণত করা । শীগোৌরাগ 
নীল সাগরের জলকে যমূনা-ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । তার বম্বন! সাগর 
পধ্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল__ভেদ তেদের শুম্য নহে, অতেদ প্রতিষ্ঠাই তেদের 
মুখ্য প্রয্নোজ্সন। অন্তধ! প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। যে শৌচাচার জগৎকে 
শুচি করিতে না পারে তাহা প্রকৃত শৌচাচার নহে । আমরা শৌচ'চার রক্ষা 
করিতে গিয়া দিনের পর্ব দিন ভ্রগকে অশুচি করিস! তুলি। কিন্ত সাধনা করিতে 
হইবে বিপবীত-জগখ শুচি হইয়া উঠিবে। মান্ষ-মান্তবষে যে তেদ সহি 
হইয়াছে তাহা ভেদ রক্ষা করার ক্রম নহে, অভিন্ন ভাবে উপনীত হইবার আস্াই । 
যতদিন আমরা ভেদের ভিতরে থাকি ততদিন অঙ্ুুতধ্য হৃদয়ে এই প্রার্থনা 


১৮৮ উচ্ছলভারত ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


থাকিবে যে, কবে আমরা মান্রষকে মানুষ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বতোতভাবে মিলিত 
হইতে পারিব। অশ্তগ্ত হওয়াই অস্পৃশ্ততার প্রাণ । এই অশ্তাপ ব্যতীত 
খাওয়া না খাওছা দুই সমান__আমি পেতেও বলি না, না পেতেও বলি না। 
বিনি যতখানি পারেন এ আদর্শ লক্ষা করিয়া অগ্রসর হোন । নেদাস্তেন্র 
তত্বমসি বাকা ইহাই প্রমাণ করিতে চায়। তংঈশ্বর, ত্বং জীব, অসি 
উত্তয়ের সমান অদিকার। কুলীন-অকুলীন, ধনী-নির্ধন, পশ্ডিত-মুর্থ ইহাদের 
সমান অনিকার স্বপনই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। কুলীন ধনী পণ্ডিত প্রকৃত 
law and order-এর নামে সমাজকে বিপ্লবের মধো আকর্ষণ করে । অলহ- 
যোগ আন্দোলন তাহাদের শ্যাথ-রক্ষার জন্যই । তাহারা যদি প্রাণ খুলিয়া 
অল্প অধিকার প্রদান করেন, তাহা হলে নিশ্পেষিতের সকল যন্ত্রণার অবসান 
হয়, সকল আক্রোশ থামিয়া ষাযস। শাসন সংক্ষানেক্স সরলতা নাই বলিযাই 
যেমন লোক তাহা প্রাণের জিনিষ মনে করে নাই, তেমন তোমার ও দান 
প্রাণের দান হওয়া চাট, অন্তথা লোক সন্তষ্ট হইবে না। আন্দোলনে যাহার 
যাহা দুঃখ সকল দূর হইবে। ইহাতে বৃক্ষ, লতা, গরু, ঘোড়া সকলেরই স্বাচ্ছন্দা 
অধিকার রক্ষিত হইবে । 

শ্ীকুক্ক ব্যতীত লতাদিতে কে গৌরব প্রদান করিতে সক্ষম? তাই বৃন্দাবনে 
সকলেরই ম্বরাজ-__বুক্ষা্দিক চেহারাও পেপালে সুন্দর । স্বাধীন রাজোর তরু 
গুল্ম লতাও পরাধীন দেশের মান্তব অপেক্ষা শ্রেষ্ট । এ আন্দোলন বৃন্দাবন-তত্ব ৷ 
এখানে নারীও পূর্ণ অধিকারে গৌরবিণী। এ আন্দোলনে নারী তোগ্য বা 
নরকের দ্বার নহে, নারী নাবায়ণী, নারী বুন্দাবলের দ্বার স্বরূপ । যারা এই 
অধিকার হষ্টতে নারীকে বঞ্চিত করিতে চান, তাহারা সদাক্গকে কামের ভিতর 
নিক্ষেপ করিতে চান। বর্তমান সমাজে নারীকেও অস্পৃন্তা করিয়া রাখা 
হইপ্াছে । তাহাকেও পূর্ব অধিকার দিতে হইবে । কাজেই ব্ূপের উপর 
দৃষ্টি না দিগ! স্বরূপে স্থিতিপাভ করাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বরূপ বিহুনে 
ক্ষপের জনম কখনও নাহিক হয় ॥ 


বরিশাল হিতৈষী, ওরা জৈষ্ঠ ১৩২৯ 


শোলনা গ্রামে কংগ্রেস কর্তা সম্মেলন ৷ 
শরৎকুষার প্রভৃতি নেতৃ সমাগম । ( ব্রিপোর্টারের বিবরণ ) 
বিভিন্ন গ্রামের কংগ্রেস কর্ম্মাগণ, জিলা কমিটির পরিচালকগণ শোলনা গ্রামে 


বৈশাখ, ১৮৭৭ ] বরিশাল ( ৰাপরগঞ্জ )" ইতিহাস 


সমবেত হইবেন, পদ্দর ও পনদ্দর সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনী বসিবে_ 
মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে সংবাদ ঘোষিত হইতেছিল। ২*শে বৈশাপ শোলনা গ্রামে এক 
অভিনব প্রচেষ্টা সন্দশন মানলে তথায় গিল্পা পৌছিগ্রাই দেখিলাম সমস্ত গ্রামখানি 
উৎসব আদ্োজলে চঞ্চল হয়া চুটিয়া ছুটি) কাঁজ করিতেছে। সন্ানগুপ 
ইতপ্রারীর জন্য আভিজাত্য ভুলিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে সকল দুরের হিন্দু, 
মুসলমান মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া কাঙ্গ করিতেছে, কে €বশী অতিথিদের 
বাসের বন্দোবন্তের তার লইবে তাহার উদ্দন চলিতেছে । নিপুণ রূপে মণ্ডপ 
ও পাশ্ববর্তী স্থানসমূহ সাজাইবার অত্যাগ্রহ। অশীতিপর বৃদ্ধ সুদূর গ্রামাস্তর 
হতে পদত্রচ্ষে আসিদ্ন) বালকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া উৎসবের আয়োজনে 
লাগিয়াছে। সর্বধঙ্গহন্দর করার অভিনব চেষ্টা! পত্র পুষ্প কদলী বৃক্ষে 
তোরণ সঙ্জিত হইল। ম্গুপের স্থানে স্থানে দেশ তুক্তগণের ছবি, অক্ষরে 
লিখিত হইল মহাত্মার বিদ্াক্ব-বাণী “হয় স্বরাজ নয় মরণ’, ২২১ জন লোকের স্থতা 
কাটা__মঞ্চপাশে শ্রেণীবদ্ধ তাবে সাজান । ২৭শে বৈশাখ অপরাছে «টা 
বাজতে না বাছিতে বিভিন্ন গ্রামের কংগ্রে কর্স্মাগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন ॥ 
সন্ধ্যার পূর্বেই সংবাদ পৌছিল বিশাল হইতে শরৎ্বাবুর নৌকা অল্প সময়ের 
মধ্যেই পৌছিবে। গ্রামের বালক যুবক বৃদ্ধ গ্রাম প্রান্তে ছুটি! চলিল। 
শয়ত্বাবুর সহিত বাবু মনোমোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্তের সেবক বাছিলী 
শোলনা গ্রামে পৌছিলে বিপুল জগধ্বনিক্স সহিত তাহারা তীরে অবতীর্ণ 
হইলেন। সভামগ্ুপে আসিতে পথে শব্ধধ্বনি হুলুধ্বনিতে গ্রাম মাতিয়া উঠিল। 
ছোট বালকের দল শ্রেণীবদ্ধ তাবে দাড়াইল, মণ্ডপে সমবেত জন মণ্ডলী বালক- 
দলের সহিত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল । তোরণ দ্বারে পৌছিলে শল্মংকুদমারকে 
পুষ্প মাল্যে বিভূষিতা করা হইল, মহিলা কণ্ডে অবিরত হুলুধ্বনি হুইতে লাগিল 
কি অপূর্ব দৃশ্য । এই সম্মেলনে বহু বিষয়ের প্রস্তাব পাশ হয়-__তন্মধো 
শহরের নিকটস্থ কমিটিগুলিকে পাচ ভাগে বিতক্ত কন্সিছা কাব্যের স্থবিধা কর! 
হয়। শোলনা গ্রামবাসিগণ ও অন্তাস্ স্বান হইতে আগত ক্ম্মাগণের পদার্পণে 
আপনাদিগকে ধন্য ও অশেষ গৌরবাস্বিত বোধ করিতেছেন, এবং যোগ্য 
অত্তার্থনার অশেষ আ্টিহ অন্ত ক্ষমা-তিক্ষ করিথা তাহাদের আকাজ্ক্ষিত 
আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার অন্য ভগবানের ও সকল মানবের আশীর্বাদ 
এভিক্ষা করিতেছে । 


উজ্জল ভারত [ ১ম বর্ষ, হর্থ সংখ্যা 


শোলনা সংবাদ ১*ই জ্যেষ্ঠ বুধবার, ১৩২৯ 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) বরিশাল হিতৈধী 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রে 


সমস্ত সময় ব্যাপী বালকগণ কর্তৃক স্থতা কাটা হইতেছিল। অপরাহ্ন ১২৪ 
ঘটিকাণ্র কৰ্ম্মী সশ্মেলনের কাৰ্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় 
মহিলা সতার অশু্ঠান হয়। ছুই শতাধিক মহিলার অনেকেই খদ্দর পড়িঘা 
সন্তা্ঘ আসিয়!ছিলেন। ইতি-পুর্কেই শোলনার মহিলাগণ এক মহিলা সমিতি 
গঠন করিঘাছিলেন। উপস্থিত মহিলারা স্বেচ্ছাপূর্ববক শরত্বাবুর হাতে 
১০৭ টাকা প্রদান করেন। শরংবাবু এ টাক! গ্রাম্য সমিতিতে প্রদান 
করিলেন । ৪॥ ঘটিকায় চন্দ্র দ্বীপের রাজা উপেন্দ্ৰ নারায়ণ বাদ মহাশঘের 
সভাপতিত্বে এক সন্ধা হয়। বাবু দুর্গামোহন সেন, আতাহরুদ্দিন মুহম্মদ 
খোন্দকার, কবিরাজ নগেন্্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় বক্তৃতা করেন । সন্ধা! 
নিকটবর্তী! হওয়ার রোজার উপবাসী মুললমানগণ শরৎবাৰুকে দেখিবার জন্য 
চঞ্চল হইঘা উঠেন। শরৎ্বাবু মহিলা লতা হইতে আন সাধারণের সতায় 
উপস্থিত হুইয়া। অর্থ ঘণ্টা বক্তৃত! প্রদানের পন পুনরায় রাত্রে বক্তৃতা দিবেন 
প্রতিশ্রুতি দিয়া উপবেশন করিলেন। তৎপর বাবু অমুতঙ্গাল দাসগুপ্ত 
বক্তৃতা করেন। কিছুক্ষণ পরে বাবু শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় ১ ঘণ্টা ব্যাপী 
বক্তৃতা দ্বারা স্বরাজ, স্বরাঞ্জের মৃপ্য, স্বরাজের সহিত খদ্দরের সম্পর্ক, খদ্দরের 
লা লোকসান প্রভৃতি বিষর উত্থাপন করেন। তখন সতাস্থ ব্যক্তিবর্গ 
আশ্রুসিক্ত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধবং উপবিষ্ট ছিলেন। তৎপর সভাপতির বক্তৃতান্তে 
শ্ীদ্ৃত চন্ৰকাস্ত চক্রবর্তী ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা হয়। 

ক্রমশঃ 


বেদান্তোপনিষৎ অশ্সারে ব্রদ্ধ অবাডঅনসগোচব, কিন্তু তিনি অমহা বাড 
মনসগোচর নহেন। তিনি মহ/বাক্যের গোচর |” 
_ শ্রীনিত্যগোপাল, 


দূত সি 
(পূৰ্ব্মাহ্চবৃত্তি ) 
জ্ীম্জ গুরুচন্বাত্তমানন্দ অবথুত 


পূর্প্বদ্বা অ২২৯ 

পূর্ব্ববং বা [ পুর্ব ]1 পূর্বের যেমন প্রতিপন্ করা হ্টরাছে বে, যিনি জ্ঞান, 
তিনিই জ্ঞানাশ্রয়, তেমনি পুরুষেত্রম প্রাণও বটেন, প্রাণা শ্রম্ণও বটেন। পবা” শব্দ 
সমূচ্চয়ার্থে ; “বা” শব্দ ইহাও স্ছচিত করিতেছে যে, যখন আন-প্রকাশ থাকে 
সামলে, প্রাণ প্রজ্ঞার মাঝে লুকাইয়া প্রজ্জাকেই ফুটাইয়! তোলে; পক্ষান্তরে যখন 
প্রাণ থাকে সামনে, প্রজ্ঞা প্রাণ বলিয়া গিয়া প্রাণকেই প্রকাশিত করে। প্রজ্ঞার 
সঙ্গে পুরুষোত্তমের যেমন পর্কীয় সম্বন্ধ, প্রাণের সঙ্গেও তেমনই । পুরুযোত্তম 
প্রাণবলত, পরাণবধূ, 'প্রাণস্ত প্রাণম্’। এই প্রাণই কর্মক্ষেত্রে কালক্ষেত্রে 
পুরুষে !তমলীগাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। একান্ত প্রজ্ঞা বিশ্বের বৈচিত্র্য, 
বহুত্ব রক্ষা করিতে জীবস্ত একত্রের প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারে না। অথচ সে 
জড়ের বুৰে বছর মধো একটি মৃত যাস্রিক একত্ব স্থাপন লা করিয়াও পারে 
নাই । সে জড়ের বাটনে তাই চৈতম্যকে প্রতিষ্ঠিত করিমাছে। প্রজ্ঞার 
অবদান হইতেছে একত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রাণের অবদান বহুত্বের প্রতিষ্ঠা । ছুই 
যখন সমন্বিত হয়, তখন প্রজ্ঞাও একত্বের মাঝে বহুত্বের আবিষ্কার করে, প্রাণও 
বহুত্বের মাঝে এককে প্রতিষ্ঠা করে। তখন একত্বও জীবন্ত, বহুত্বও জীবস্ত। 
জড়ের শৃৰ্খপা ও একত্ব তখন আর মৃত নয়। বহুর মাঝে এককে দেখিতে 
হইলে পূর্ব ও অপরের সঙ্বন্ধের মধ্যে এমন একটি জীবস্ত সম্ভতির উপলব্ধি 
করিতে হইবে, যাহার ভিতরে "preconceived ideas, adopted 
through habit rather than Logic” গলত গিয়া বর্ভমানক্ধপে ছুটিছা 
উঠিবে এবং তাহার মাঝে ভূতনশ্বরূপে থাকিবে ও ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে 
প্রস্তুত করিগা তুলিবে। প্রতিটি ‘অপর’ হইবে পুর্ব একান্ত পূর্ববই নগর । 
পূৰ্ব্ব’ হয় ‘অপর’ আত্মকূতি পবিণামের (Creative Evolution) ভিতর 
দিয়া। পূর্বের রস ও পরের রস আস্বাদন হিলাবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অথচ 


উদচ্জ্রলভারত [১*ম বধ, হর্থ সংখ্যা 


প্রত্যেকটি নিজের মানদণ্ডে শনথ্পূর্ণদ 1 এই আত্মরুতি পরিণাম সম্ভব হইতেছে 
পশ্বাতির” ক্রপায়। পূর্ব অপরের যাকে সম্বন্ধ রক্ষা]! করিতেছে “স্বতি’ তাই 
ক্থত্রকার ‘স্বতে' শব্দের প্রয়োগ বহুবার বহুস্থানে বহুপ্রকারে বত্রিচাণ্ডেন । এই 
"স্বত’ সহায় ব্যতীত কিছুতেই ভ্ড়ের বাজ্যে জড়ের একটানা জবীবস্তর্ূপের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রজ্ঞা স্বতিকে ₹১৮1০1€ করিয়া তাহা হারা জ্ড়ের ভদ্র 
বুকে একটি একত্ব স্থাপন করিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহা জ্বীবস্ত একত্ব হয নাই ৷ 
এই একত্ব ঘাস্িক একত্ব, শক্ত কাৰ্য্য কারণ শৃদ্খলাময় একত্ব, মুতের একত্র, 
বুদ্ধির একত্ব, যাহার ফলে চৈতন্য আনন্দের সেখানে আর স্থির স্থান সম্ভব হইল 
না। প্রজ্ঞা প্রাণ সমস্বিত হুইলে প্রজ্ঞা শোষণ হইতে প্রাণ শুধু মুক্তই হইবে 
না, প্রজ্ঞার অবদান ত্বার। সে প্রাণক্ষেত্রকেও মণ্ডিত করিবে? প্রাণক্ষেত্র তখন 
হইবে ৫36০51৫, অশেষ এক । প্রাণহীল প্রজ্ঞা পর অপর সহ্বদ্ষের মধ্যে 
স্বাস্ত্িক স্মৃতি সহায়ে একটি যাস্ত্রিক শক্ত বিধি স্থাপন করিয়া অতীত বর্ত্তমান 
ভবিযাংকে সেই শৃৰ্খলে বাধিয়া ফেলে ৷ পূর্ব অস্তকৃত বিষয়ঞ্চে যেমন তেমনটি 
পরে টানিয়া আনিঘ প্রয়োগ করাই স্মতির লক্ষণ । পঅগচ্চভূতবিষয়া সম্প্রথোষঃ 
স্বতিঃ” ৮ _পাতঞ্খলদশন /_শ্বতিকূপঃ পরত্র পুর্ধপৃষ্টাবভাসহ”- শঙ্কর | “In 
nature where the higher or organic function are in any 
Way checked or disturbed in their normal efficiency, the 
otherwise subordinate category of mechanism is im- 
mediately seen to take the uppcr hand. Thus a sufferer 
from iudigestion feels pressure in the stomach after per- 





taking of certain food in slight quality; whereas those 
whose digestive organs are sound remain free from the 
sensation, although they have eaten as MUCh.” গীতার ভগবান 
পপ্রদ্নাবাদাংশ্চ ভাহসে* বলির! অৰ্জ্ছুনকে তিরস্কার করিলেন এবং একান্ত 
প্রস্ঞাবাদেরই দোষ দেখাইপেন। এই যাস্তরিক জীবলের শোচনীয় পরিণাম 
দেখাইয়া পরীক্ষিত কর্তৃক পুরুষোত্তম সম্বন্ধে পরদারাঁতিনর্ধণের অভিযোগ আনদ্বন 
করণের ছলে ভাগবত তাহার একটি জ্বীবস্ত মীমাংসা প্রদান করিগ্বাছেন। 
পূর্ব চিন্তা প্রণালীর ধরাবাধা চুড়াস্ত সংস্কার ( convention ), প্রত্যয় 
(০০০০ePt) কিছুই প্রাণের স্তরে, ক্রমের (58855595105. ), শবে একান্ত" 
ভাবে চলিতে পারে না__ইহাই প্রাণদর্শন ভাগবত দ্বেখাইছাছেন। প্রাণের 


বৈশাখ, ১৮৭৯] র্ষস্ত্রেস্‌ ৯৯৩ 


সুরে পূর্বও নব, অপরও নব । এই বিশ্ব প্নিতুই নব নব” বর্তমান । 
শপূুর্ব্ববৎ”, নিশ্চয়ই পুর্বটি নয় । 

ধৰ্্মবযতিক্ৰযো দৃষ্টঃ ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌। 

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্ছে; সর্ববতূত্রো| যথা! ॥ 

নৈতৎ সমাচনেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ॥ 

বিনশ্তত্যাচরন্মৌঢ্য।ৎ যথা অরুদ্রোস্ধিক্জ- বিবম্‌॥ ১০/৩৩।২৯-৩০ 
পুরুষোত্রগ-দীবনে পূর্বে থে ধর্শ্ম চপিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, ফেলনা 
পুরুষে তম যে যুগে যুগে “নিতুই নব নব ।” তাই তাহার এই নিতুই নব নব 
ধশ্মদর্শনে জীব তাহাকে '‘দু:লাহলিক’ বলিয়াই নি্দ্দেশ দেন্স। কিন্তু ঘাহাদের 
‘তেছ’ রহিয়াছে, যাছাবা পূর্বের গৌরব ঘপাযথভাবে বজায় রাশিয়া পূর্বকে 
অপররূপে যুগোপঘোগী করিয়া গড়িগ্লা তুপিবার মত তেজন্ফিতা রাখেন, তাহাদের 
পক্ষে ইহা! দোবের নন্দ । অগ্নি সর্ববতূুক্‌; সব হজম করিবার তেঞশ্থিতা অস্রির 
আছে বলিম্া! অগ্রির পক্ষে অতি শক্ত লৌহকে গলাইযা দেওয়াটা নিশ্চয়ই 
দুঃসাহসিকতা নম কিন্তু যাহাদের হজম শক্তি নাই, তাহারা যেন মনেও এইরূপ 
দুঃসাহসিক আচরণ না করেন, ষূর্থতাবশ'তঃ আচরণ করিলে বিনাশ অনিবার্ঘ। 
শিবই সমূত্রস্থনোস্তব বিঘ হজম করিতে পারেন । অরুত্র পারে ন! । হঙ্গম 
করিতে না পারিলেই জীবন যস্ত্রের উপর চাপ আসে। ঘাতক স্মতি এই চাপ 
অহ্রহ জীবনের উপর দিতেছে । তাগৰতী জীবন্ত স্বৃতে চাপ দেও! দূরের কথা, 
আীবন ল্বোতকে অব্যাহতভাবে অনস্ত বিস্তারের ক্ষেত্রে বহাইয়া লইয়া 
চলিম্বাছে। ভাগবত এমনই একখানি স্মৃতির” শান্তর । “The mechani- 
cal feature in memory lies merely in the fact that certain 
sings aud tones etc. are apprehended iu their purely 
external association and then reproduced in this associa- 


অপরটি 


tion, without attentioa being expressly directed to their 
meaning and iuward associatiou."—Hegel’s Logic— 
Wallace 2nd Ed., P. 338. ভাগবতী শ্বতি নিত্য নব নব আবেষ্টনকে 
নব নব কূপে প্রকাশিত করে । পূর্বের 2550০$28195-েই আকড়াইছা! 
থাকে না লে পূর্বের ass০ciati০n-এর অর্থ ও ভিতরের ইঙ্গিত ধরিতে 
পারে যাহা যাস্ত্রিক স্থিতি পারে না । স্থতিিকার হইলেই সমাজের অগ্রমন 
রুদ্ধহদ। অথচ স্বতিই জাগ্রত বিশ্বের প্রাণস্বত্রে । 


উজ্জ্বলভারত [১০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা: 


ও্রতিচেক্বধাচ হ৩)২।৩০ 

প্রতিষেধৎ চ [ জ্ঞানের মত প্রাণের এতাবত্রের প্রতিষেধ থাকাও ] 
প্রোণন্বন্ধপ পুরুষে।ত্তম উপপন্ন হইতেছেন )1 

সব কিছুই যে প্রাণের অন্র, শ্রাত তাহ! ঘোষণা করিয়াছেন; বিশেষ, 
কোনও অর প্রাণের নাই । ‘লস হোবাচ [কং হেহহং ভবিষ্যতীতি যং কিঞ্চ- 
দিদমা শ্বভ্য আ শকুনিত্য ইতি হোচুন্ডদ্বা এতদনন্ত[ন্রমলে! হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং 
ন হু বা এবংবিদি কিক্নালম্গং ভবতীতি ।”__ছান্দোগ]:-_৫1২।১ । প্রাণ জিজ্ঞাসা 
করিল-_-আনার অল্প কি হইবে? অপর প্রাণগণ বলিল কুকুর ও শকুন হইতে 
আর্ত করিয়া জগতের যাহার যাহা কিছু তক্ষ্যবস্ত অন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, 
সবই তোমার অন্ধ হইবে । ‘অর’ এইটি সাক্ষাৎ প্রাণবাচক নাম; প্রাণের 
উক্ত প্রকারের তবস্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোন বন্তই অলন্দ (অভক্ষ্য ) হম না। 
প্রাণের বিশেষ অন্ত প্রতিবিধ্য হইতেছে; কিছুই অনন্ত প্রাণের নাই। 
হদ্ম করিবার মূর্ত শক্তি হইতেছে প্রাণ। শকুনির প্রাণ শকুনির খাপ্য, 
মানুষের প্রাণ মানুষের খাছ, দেবতার প্রাণ দেবতার খাদ্য । অদ্বৈত- 
বাদীর প্রাণ অশ্বৈতবাদরূপ অল্প, ত্ৈতবাদীর প্রাণ দ্বৈতবাদরূপ অন্ন, লান্তিকের 
প্রাণ নান্ডিত্বরূপ অল্প পরিপাক করিত্তেছে। ধৈত অদ্বৈত সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত 
উপাধিরূপ বিষ প্রাণ হচ্ছন করিদ্না উপাধিকেও নিরুপাধি জীবনরূপে গড়ি 
তুলিতে সক্ষম । প্রাণবল্লভ পুক্রষোত্তম শ্রীরুষঃঃ এই হজমশক্তির মূর্ত বিগ্রহ ॥ 
অন্নসঙ্বন্ধীয় সমত্ত বিধিনিষেধ তাহার কিছ্কর । 


পরমতঃ এদতৃম্মালসন্বন্ষতুভদব্যপন্দেতশপভ7 ॥ ৩।২।৩১ ॥ 

অতঃ [ উপরোক্ত এই সব হেতুতে ] সেতুন্সানসন্বদ্বতেদব্যপদেশেত্যঃ 
[ সেতু ব্যপদেশ, উন্মান ব্যপদেশ, সম্বন্ধ ব্যপদেশ ও ভেদ ব্যপদেশন্বার! ] পরম্‌ 
€ পুরুষোত্তম পর বস্তুই প্রতিপন্ন হইতেছেন )। 

“পুরুষান্ত পরং কিঞ্চিৎ সা কাঠা! সা পরা গতিঃ।” পুরুষই পর, অনাসত্মীয়, 
অনিলয়, অদৃশ্য; “Tie foundation of all determinateness is 
negation’, প্রতিযেধহেতু পরপুরুষই ধন্মসেতু । সেতু নদীর এ পার ও পারের 
ঘোগ রক্ষা করে। পুকষোত্তন৪ আত্মা অনাত্মার যোগস্থত্র। ভব সমুদ্রের 
এপার হইতেছে জড়, ওপার ত্রইতেছে চৈতগ%। পুরুষোত্তম সেতুরূপে জড় 
চৈতন্য সমস্বয় বিধান করিয়া জড়ের ‘পর’, চৈতস্কেরও ‘পর’ । “লেতু" অর্থে 


বৈশাখ, ১৮৭৪ ] তরঙ্গন্থত্রম্‌ 


আলিও হয়। ছুই ক্ষেতের মপ্যে যাহা সীমানির্দেক, তাহা সেতু । জড় 
চেতনের যুগোপযোগী স্ব শ্ব মর্দ্যাদ! রা করিয়া! যিনি প্র দেও উত্তয়ের 
শক্ত চুড়ান্ত সীমারেখা কাঙ্গিয়া দেন, তিনিই যুগের ‘সেতু’ । এই দিক হইতেই 
তাহাকে ভাগবত ‘ভিহ্ুসেতু’ বলিযাছেন। ‘অথ য আশা স  সেতৃবিধুতিঃ 
এঘাং লোক্চানামলস্ডেদাদ্'__-যাহাডে লোক সমূহ সযাক্রূপে ভেদবুদ্ধির মধ্যে 
না পড়িয়া যাঘ, সেই জন্যই তিনি আড়-চেতন লোকসমূহকে বিদারণ করিয়া 
সেতৃ। ‘বন্দে প্রক্লতিপুকষঘোহ পরং পুমাংসম্'-_কাগবত ৷ Machanism- 
এন মোহে রুষ্ণের সেতুষ্ন্তি অজ্ঞানী ধরিতে পারেনা । পরীক্ষিত এই গ্রস্ত 
অন্ঞানীদের ছুরাত্যতাই পরিশ্ফুট করিয়াছেন । হাহাদের স্বতিবিকার হইয়াছে, 
তাহারা জীবন ব্রদ্ষের সম্মান কি করিয়া! রক্ষা করিতে পারিবেন ? ইহাদের 
ভুল He] অতি হ্ুদ্দরদ্ধপে বর্ণনা করিয়াছেন _ “I'he main poiut ৮০ 
be noted is that demonstration, as the understanding 
employes it, means the dependeuce of one trulli on another. 
In such Proofs, we have a presupposition—something 
firm and fast, from which something else follows; we 
exhibit tne dependence of some truth {rom an assumed 
starting point.” Ibid 74. কোন assumed starting point লা 
থাকাটাই পরকীয় ত্রহ্ষের উন্মানসুত্তি। যিনি সকল মান (1501) হইতে 
উর্দে, তিনিই উন্মান। জড়ের একান্ত মানদণ্ডে বাহার মান হয় না, 
চৈতনোর একান্ত মানদণ্ডে যাহার মান হয় না, তিলিই উন্মান। কোন 
যুগের মানই তাহার একমাত্র যান নহে, কেননা তিনি মান হইতে 
উন্মান। তিনি লিশ্দাণ-নোহ, তাহাতে কাহ'রণ্ড যানজনিত যোহ্‌ সম্ভব 
নহে। প্রতি যুগের নানে সেই সেই যুগদেবতা মানী । যাহারা moralityর 
একটি “rm ০nd £5” মূৰ্তি মনে মনে অস্কিত করিয়া লাখিয়াছেল,, 
তাহারা কেমন করিঘাই বা ব্রক্ষে্ব উন্মানযুন্ডির আশ্বাদনে সক্ষম হইবেন ? 
ধিলি উন্মান লহেন, তিনি সেতু হইবার যোগাই নহেন; কোন বিশেষ 
মাপ কাটিতে বিনি ধরা পড়েন, তাহার সহিত প্রীতির ফোন সম্ভাবনাই 
নাই। উন্মান যিনি তাহার সহিতই জীবের সম্বন্ধ সহঙ্গ; উন্মানের মানত্বই 
সধুর হইতেও মধুর । উশ্বানেন হৃদয়ে মালিনী প্ররুতিন বিলাসই রলসদ্বন্ধ ৮ 
সম্বন্ধ উন্মানের মানত্রিক্ষাম মধুব রসোজ্জল হইয়া বুহিদ্বাছে । ক্ষ জীবের, 


উজ্দ্রলতারত [ ১ম বধ, ৪৭ সংখ্যা 


দ্বারে নিতা কাঙ্গাল, যানভিখারী । জীবের 565901৮559৩ উন্মানের মান । 
এই বিনাশ সাধনই ক্র্থকে মূর্ভ করে; জীবের অযুর্ততামই ত্রন্ধ সুক্ঠিমান। 
সন্বগ্জ ঘন হইতে তখনই ঘলতম হয়, যন জীব ও শ্রদ্দের ভেদ পুর্ণ হন্ত; 
তেই পাতঞ্চল দর্শনের বিবেকখ্যাতি বা অনাত্মীয় ভাবপ্রতিষ্ঠা। পুত্র যখন 
মাতৃগর্ড হইতে নির্গত হইছা' মাতা হইতে ভিন্ন ‘হুই’, দ্বিতীয়, তখনই সত্াবাত্তব 
রস-সন্বদ্ধ স্থাপিত হন । গর্ভাবস্থাকে মাতাপুত্রের দ্বৈত বা অছৈত অবস্থা 
ছইই বলা বায়; সেখানের সঙ্গদ্ধ হইতেও ঘনতম সন্বদ্ধ হইতেছে যখন 
তাহারা বাহিরে ছুই হয়। অদ্বৈতৈরই ঘনীভূত আস্বাদন দ্বৈত। সেতু, উন্মান 
সম্বদ্ধ ও তেদ ছল বই আর কিছুই নয়। এই ছল হৃদঘ্রের আকাজক্ষাই? ইহা 
অযৌক্তিকও নহে । “It is with reason that the heart craves 
@ concerte body of truth; but without definite feature, 
that is, without negatiou, contained in the notion, 
there cau only be an abtsraction. When the notion of 
God is apprehended only as tbat of the abstract real 
being, God is, as it were, relegated the another world 
beyond: and to speak of a knowledge of him would 
be meaningless. Where there is no definite quality, 
knowledge is impossible. Mere light is mere darkness.” 
Ibid—P. 74. Light-এর ৭5215505558 বাপদেশ ; এই লীলাছল ব্যতীত 
ভ্রক্থ 0759:085981535 | ভাগবতকার গোপীকষ্ণের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 
মীমাংসা করিতেছেন__ 
স্ত্রীগোপ্য উচুঃ 
ভঞ্জতোহসফ্ণতজস্ডোক এক এতত্ি পধ্যদ্রম্‌ । 
নোতদ্বাংশ্চ ভঙ্গক্ক্যেক এতছ্ো ব্রহি সাধু তে1১ ॥ ১০।৩২।১৬ 


শ্রীভগবান্থবাচ 
মিথো ভঙ্গস্তি যে সথাঃ ন্বার্থৈকাস্তো ত্যমা হি তে। 
ন তত্র সৌহদং ধৰ্ম্মঃ স্বাখার্থ: তন্তি নান্তথা ॥ 
ভজ্তস্ভযন্্জতো যে বৈ করুপাঃ পিতল্রো যথা, _ 
ধৰ্শ্মো নিরপবাদোহত্র সে'হৃদধ সুমধ্যমাঃ ॥ 


বৈশাথ, ১৬৭৯] ্রন্ষন্থত্রম্‌ 


ভজতোহুপি নবৈ কেচি তঞস্ডতআ্তহ কুতঃ । 

আস্যারামা হাপকামা অরুতজ্ঞা গুরুক্রহ: ॥ 

নাৰন্ত সঞ্যো ভভতোহপি জন্তুন্‌ 

ভঙ্ামামীষামন্গবুত্তিবুনতয়ে । 

যথাপলেো লক্কপনে বিনষ্টে 

তচ্চিস্ঘান্যশ্রিভাতো ন বেদ প্র 

এলং শদর্থোজ ঝি লোকবেদ- 

শ্বানাং হি বো মযাশচবুত্রয়েইবলা: । 

মন্স। পরোক্ষং ভজ তা তিরোছিতং 

মাস্থয়িতুং মার্ধ তৎ প্রিয়ং প্রিয়া: ॥ 

ন পারঘেহস্ং নিরবস্যসংযুদ্ঞাম্‌ 

শ্বসাধূরুত্যৎ বিবুধায়ুঘাপি বঃ । 

যা মা জন্‌ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলা: 

ংবৃশ্চা তন্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১।৩২/১৭-২২ 

ভল্তান| করিলে ভঙ্গন! করে এমন বণিক ভগবান নহেন; তজ্ঞনা না 

ক্রয়িলেও ভজনা করে এমন পিতৃত্ব-মাতৃত্ব তাহাতে লাই কিংবা আত্মারাম, 
আঞ্তকাষ, অরুতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহীদের মতও তিনি নহেন যাহার! "জলা 
ক্ররিলেও ভঞ্জন! করেন না, জন না করিলে তজনা কর] ত দূরের কথা। 
ভগবানের অন্বর্তনত্বারা সর্বববৃত্ির ত্রদ্ধবৃত্তিত্ব ফুটাইয়! তুলিবার অন্য 
ভগবান তভঙ্নশীল বাক্কতিত্থ নিকট হতে তিরোধান করেন। তাহার 
বিরুহৃপ্যানে ভক্তের সর্ববুত্তির অগ্রিত্ব বিহিত হয়; তাহার! তখন লীলার 
উপঘোগী অবস্থা ধারণ করেন । ভগবান তক্তচিতের সর্ধববৃত্তির পরিপূর্ণতা 
বিধান করিয়া ‘অহং ক্রক্ষান্মি” অঙ্্ের প্রকৃত সার্থকতা প্রদান মাললেই 
ভক্রন্বদয়ে অপ্রকট হন। তাই শেষ ল্লোকে অতি পরিন্কার করিয়া 
বলিতেছেন যে, তিনি ভক্রের প্রেমের খণ দেবামুত্বারাও শোধ করিতে 
পারেন ন; তাহাদের প্রেমের কোন মান (ছ1595075) নাই, উহা 
উহাদের নিজের মূলোই মূল্যবান । আজ ভগবানের তজনেও প্ররুতির 
প্রেমের ওঙ্গন হয় না, ইহা ভাবিলে, ধ্যান করিলে সকল প্রাণমন 
আপনা আপলি অবশ হইয়া ভাহারই প্রেমে গলিয়া যায়। ধন্য কসম, 
তোমার রসলীলার ইতিহাস ! সকল জীবের এমন “অসসন্তভেদত্" প্রদান 


উচ্জ্রলতাবত [১ম বৰ্ষ, ৪র্থ সংগত 


করিপ্নাই তিনি সেতু, উন্মান। উপরোক্ত ত্রিবিধ 22507-এ যিনি মিত 
হন নাঃ তাহার আবার মান কি? তিনি অনস্ত সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ, 
ভেদ ও ছল। ম্রতিমান ছল ব্রহক্মালতাত্ব শঠ, কপট, লম্পট; তাহার 
তুলনা কেবল তিনিই । সর্ব হেয়ের সার্থকতাও তিনি, লব্ধ উপাদেয়ের 
ঘনীতবনও তাহারই লীলার (ভিতর ৷ 


সামাসন্যাত, ৩৷২৷৩২ 
সামান্তাৎ তু [ ব্ৰহক্মাবতারের সমানগতিত্বই পরকীঘ্থ অগ্রগামী পূর্ণ পুক্ষহতব 1] 
TyPe বিনি তিনি ত সমই; শসমত্বং যোগ উচাতে”--তিনি শুতিমান 
ঘোগ। তিনি ধনী-কাঙ্গাল, সাধু-মসাধু সকলকেই কোলে করির! সামাল্ত; 
বিশেষ বিশেষ ঘ৷i55i0৷৷ দিঘ। প্রত্যেককেই ‘একমেবাত্বিতীয়ম’ করিয়া 
রাখ্য়াছেন। ‘একমেবান্ধিতীযম্‌’-এর প্রকাশও 'একমেবান্িতীয়ম্‌! । পুরুষোত্তম- 
লম্পটই সামান্ত ; তিনি কাহার ও একচেটিয়া বস্ত নহেন। 
“সমোহ হং সর্বভ্তেষু ন মে দ্বেশ্যোইণ্ডি ন প্রিন্ন: |” গীতা 
্রক্ষের সামাগ্চভাবই তাহার লীলা প্রচারের ভিত্তি; সামান্যের বুকেই 
বিশেষ বিশেষ বপঙ্গীল! প্রচার! বিশেষত্বহীন সামান্য যে সংশম্ম উত্পাদন 
করিকেই, তাহা টৈপেষিক স্থচাক্রূপেই বুঝাইয়। দিয়াছেন : ‘সাযাস্তপ্রত্যক্ষাৎ 
বিশেযাপ্রতাক্ষাৎ বিশেষস্বতশ্চ সংশঘ:।” মহষি গৌতমও বলিতেছেন 
*সমানানেকধর্দোপপত্তেঃ বিপ্রপত্তেশ্চ উপপক্কান্থপলব্কযব্যবস্থাতে! বিশেষাপেক্ষো 
বিমর্শ: সংশয়ঃ |” বিশেষের আস্বাদন ব্যতীত সংশয় নিরাকর্ণ বালকত্ব 
প্রকাশ মাত্র । ইহাই পরবরত্তীহ্থত্রে--সুত্রকার স্ছুট কর্সিতেছেন । 


প্রণাম 
শ্রীভারতী 


সন্ত হৃদয় মখি নামিছে প্রণাম 
তারি পদ প্রান্তে 
আজি আন্স দিন যার । 
পঁচিশে বৈশাখ 
ইতিহাসে 
মহামৃল্য দন ॥ 
লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ মৃছনায়-__ 
উচ্চারিত নাম? 
বৃহতের সাধনা ভাবনা 
দেশে কালে ব্যাপ্ত মহিমা 
শত বর্ষ পরে, আরে! পারে 
রবে সেই দান 
চির অনির্বাণ । 
অৰু আজ-__- 
মৃত্তিকার ঘে প্রদীপ 
সবিতার সর্বব্যাপী আলোরশ্মি হতে 
নিয়ে অপুকণা 
শ্বিনে দিনে করেছে' সকল 
আপন পাখেক্স 
পদপ্রান্তে রাপিলাম 
ক্কতজ্ঞ সে জীবনেরও পরম প্রণাম ॥ 


গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তাহার ফলাফল 
শ্রীনু-বাধক্ুমার সুভখাপাধ্তাক্স 


শ্রশ্থাগান্র আন্দোলন বিদেশের তুলনায় এদেশে খুব বেশী দিন প্রচলিত 
হয় নি, কাজেই তার ফলাফলও অন্কূপ ভাবেই হয়েছে । আন্দোলনের 
ব্যাপকতার স্বললতা ও আশাশ্ক্ূপতাবে অথবা বিদেশের মত পরিব্যাপ্ত ও 
দেশের গণ-জাগরণের সঙ্গে এক তালে গড়ে না ওঠায় দেশের শাসকবর্গও 
সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি) গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের 
“দেশের জনশিক্ষার বিস্তার অঙ্গাঙ্গিতভাবে জড়িত। এই শিক্ষা বিস্তারের 
ইতিহাস-সঙ্বন্ধে দু'চার কথা বলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বলবো । 

অতি পুরা কাল থেকে আরম্ভ করলে দেখা মায় যে, যদিও এদেশে 
জ্ঞানচর্চ্চা খুবই চালু ছিল, তগাপি আধুনিক তাবের গ্রন্থাগারের প্রচলন সে 
কালে ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন কালি ছিল 
না, কলম ছিল লা, কাগদ্জ ছিপ না, তালপাতা ছিল না--বস্ততঃ লেখবার 
কোনো সরধ্ামই ছিল লা। কিন্তু সে সব যুগেও লোকে জ্ঞান অঞ্জন করতে 
প্রয়াস পেত ও যার! সেই জ্ঞান উপাক্ন করতো, তারাই দেশের গণ্যমান্য 
বলে শ্বীক্কত হত-__ আমাদের ভারতবর্ষে তারাই ক্র/গ্ষণ বলে মাস্ক হত। তখন 
সাত আট বৎসর বদ্ঘস থেকেই বাপ মা ছেলেদের গুরুর বাড়ী রেখে আসতেন__ 
এটাই ছিল উপনয়ন প্রথা । গুরুগৃহে 2 বছর, ১৮ বছর, কেউ বা ২৭ 
বৎ্লর, কেউ আরো বেশী ( ৩৬? ) বৎসর কাটিয়ে সেকালের সব জ্ঞান মুখস্থ 
করে আনত । বাড়ী ফেরবার আগে তাকে গুরুর অনুমতি নিয়ে চান বা স্বান 
করে আলতে হুত-_এদ্রন্ত তাকে “স্থাতক’ বলা হত। এই সব ্সাতক 
ভ্রাক্ষণণদের আদর ছিল খুব; দেশের রাজরাজড়া সকলেই তাদের খাতির 
করতেন । এ দেশে লেখার চেয়ে স্বতির ওপর জোর দেওয়া হত বেশী। 
সংস্কতে একটা কথা আছে *আবৃত্তিঃ সর্বশাশ্রণাহ বোধাদপি গন্িয়সী "= 
সেইন্ট কঠস্থ করার উপরই সমধিক জোর দেওয়া হত। শাহ্ম পুরাণ বেদ 
বেদান্ত বেদাঙ্গ সবই পণ্ডিতের কণ্ঠে । শ্রুতি স্বতি বলা হত। এইজগ্য গ্রন্থাগার 
এদেশে বিশেষ বাড়তে পারে নি। বেদ সব সমম্বেই মুখে মুখেই চালু, ছিল 
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খ্রীষ্টান্দের ১-** বব পরেও তার প্রমাণ পাওয়া যানত ৷ 


বেদ বেদাস্ত শ্বতি 
এ সন লিখলে পাপ হত, সব কঠস্থ করতে হবে। 


ক্ষন ও বৌহ্চ শাস্ত্ৰ 
অরূপ ভাবে পিতা থেকে প্রত্রে, গুরু থেকে শিল্যে পারাবাহিক ন্ধপে চলে 


আসত। ইতিহাসে প্রনাণ আছে যে চৈনিক পরিব্রাজক ক] হিগেন জা 
৪০*-তে এদেশে বৌদ্ধ পু'শি সংগ্রহের জগ্য আসেন । কিস্ক তখনও পুথির 
চলন নেট হয় নি। তিনি বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরে বুদ্ধ থেরদের কাছে গিয়ে 
শুনে সেই সন লিপিবক্ধ করে নিয়ে ঘান । অন্যান্য দেশে অবশ্য ঠিক এ কম 
অবস্থা ছিল লা_সভ্যাতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে তারা ভারতবর্ষের মত আত 
এগোতে পারে নি। বিশেষ করে দর্শন শান্ব ও বেদ উপনিধদের ব্যাপ্যানন 
পরা বিদ্যায় ভারতবর্ধ ঘত্তটা এগিয়েডিল, এ যুগেও অন্ত কোনো দেশ অত! 
পৌছ’তে পারে নি। লে কালে মিশর, আসিরিযা, বাকিলোনিগা ইত্যাদি 
আনেক দেশেই ছবি একে লেখা হত--চীনাদের লেখাও ওঁ ছবি দিয়ে। 
খীতুগীষ্ট জন্মাবার দু তিন হাজার বংসর আগেও গর রকম ছবি দিয়ে লেখা 
মাটির লোড়া বা ০195 (০৮৩09 ও পাথরে খোদাই কর! লেখার প্রমাণ বহু 
পরিমাণে মধ্য এসিঘাঘ পাওয়া যায়। আপিরিয়ায় মাটির নীচে প্রত্ততত্ব 
বিভাগের অঙ্ষলন্ধানের ফলে সিরাট এক চাপা-পড়া হল ব1 প্রকোর্ঠে ই রকম 
থহু ম'টির নোড়া বের হয়েছে) তা নাকি আসিনিঘ্রার সাহিত্য-সস্তার--ওতে 
মহাকাব্য, রাজাদের হিসাবপত্র সন্ধিবিগ্রহ বছেছে। বিভিন্ন ভাষার অভিধানগ 
তাতে পাওয়া হায়। ভারতবর্ষে ঘদিও এরূপ - মাটির নোড়া কোথাও বের 
হুয় নি, তথাপি হরাঞ্জা মহেঞ্োদাণ্ডোতে এ রকম পাথরের 5০০] বা tablet 
পাওয়া গেছে প্রচুর । তা নিয়ে স্যার জন মার্শাল সাহেব ও অন্যান্থ *ছ 
প্রতিহাদিক গবেষণা করেছেন ও এপনে! করছেন। আমাদের দেশেও অনেক 
জ্ঞানী ও ্রতিহাসিক ওঁ নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিশ্বভারতীর গবেষক 
শক্ষরালন্দ স্বামী তস্ের মন্ত্র ও যন্তাদির সঙ্গে তুপনামূলক বেশ নূতন এক 
খোর ইঙ্গিত দিয়েছেন এ সব ৫!৪Y 9৪1 ইত্যাদির। হয়ত সেই হাজার 
হাঙ্ধার বসর আগে এ ভাষাতেই লেখাপড়া চলত বিল্চিপ্র সভ্যতা ও দেশের 
ভিতব। 

আমাদের দেশেও লেপার প্রচলন কিছু না কিছু ছিলই যদিও শাস্ব ইত্যাদি 
সবই ডিল কণ্ঠে । বইপত্র বা পু'থিপত্রের প্রচলনও এদেশে বহু দিন থেকেই 


চলে আসছে। সম্রাট অশোকের সময়ে ত্রাহ্মী-বধরোট্টী ইত্যাদি অক্ষরে লেখা 
৩ 


২০২ উচ্ছল ভারত (১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংপ্যা 


শিল/লিশি বা শিলালেখ এখনো দেখতে পাই । অশোকের মৌধ ঘুগের 
পর গুপ্ত যুগ ও তার পত্রের যুগেও বহত পরিমাণে শিলালিপি, তাম্বলিপি 
ইত্যাদির পরিচয় মেলে । তাল পাতার পুথিপত্রও সেকালে রাজরাজ্ড়ার 
তাণ্ডারে জমা থাকত! এই সব বিভিন্ন বস্ততে লেপা বা লেখ-সংগ্রহই 
সেকালের বই হিসাবে চালু ছিল। তার মধ্যে ঘে কয়টীর প্রনাণ মেলে তা 
হচ্ছে ভূর্জপত্র, তালপত্র, তেড্রেংপত্র, চ্যাটাল শোলা, রূপা পাত, তামার 
পাত। মৌধ্যা ওপ্ত ও তংপরবর্তী যুগের শিলালিপির উল্লে আগেই করেছি। 
মধ্য এশিয়ান ভূর্জপত্রে লেখা সংস্কৃত পুথি ইংরাজী ৪** বহংলরের পা ওরা 
পিঘাছে । চীনা কাগদ্রে লেখা পুঁথি আরে! ছুই তিন শত বলব পূর্বের পাওয়া 
গিঘ্ধাছে ॥। মহামহোপাধ্যার হরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশর নেপালে ধীশুত্রীষ্টের চার 
গচ শত বৎসর পূর্ব্বের পুথি পেগ্ছেছেন। চীনারা জরীজন্মের ক্ছি পর 
খেকেই ভারতবর্ষ থেকে অনেক পুথি নিজেদের ভাবায় ত্জম! করেছিলেন। 
ভীনাদেস্ব একথান! ক্যাটালগে ১৩** পুধির তঙ্ছমা আছে। কুঁটিযারাও 
প্রায় আটদশ হাজার সংস্কৃত পুথি তক্্রমা করে রেখেছে । তিক্বতে বৌদ্ধ 
লামাদের মঠে বহু সংস্কৃত ও পালি ভাষার পুখির তিব্বতী তঙ্জন! পাওয়া! 
থায়। ইহাদের অনেক দুশ্রাপ্য পুথিও বিলাতের ও ইউরোপের ঝড় বড় 
গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়েছে । হেপানে জ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞানস্পৃহ!৷ প্রবল, 
০সইখানেই এই সব দুস্রাপয পু'থি ছবি ইত্যাদি গোপনে গোপনে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে সরে গিয়ে জন! হছেছে ॥ 

সেকালে আমদের দেশের বিস্যায়তনের বা টোলের যে রকম ব্যবস্থা তিল, 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ীর লেখা থেকে তার খালিকট! উদ্ধত করছি 
_এতে তৎকালীন বিগ্যাভ্যাসের বাবস্থা পরিচছ পাওয়া ঘাবে। “আমাদের 
স্বতিশ্ান্থে বলে বিগ্ভালঘ, আনর! যাকে টোল বলি, তার লাম চতুষ্পাঠি ব! 
চৌপাড়ি অর্থ চারদিকে ছেলেদের থাকবার ঘর, যাঝধানে উঠান, উঠানের 
মাঝখানে একখানা অটচাপা_তার নাম গ্রন্বাগার। কেহ বাবস্থা নিতে 
এলে তাকে একজন সর্দার ধরতে হত। তিনি ভট্টাচার্ঘ্য মহাপঘদের কাছে 
সে কথা উপস্থিত করতেন এবং তাদের হছে প্রশ্ন লিখে দিতেন । ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের বলে দিতেন-_ তুমি গ্রন্থাগার থেকে অমুক অমুক গ্রন্থ নিয়ে এস 
এবং তার অমুক অমুক অধ্যায়ে এই সকল শ্লোক আছে বের কর। সে 
লকল বচন বের হলে তা দশপনেরে। জন মিলে ব্যবস্থা দিতেন এবং 
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-তৌল-বট নিতেন। তোৌল বট সকলে তাগ করে নিতেন, এক ভাগ 
সঙ্দার পড়ো নিত ।--- মুসলমানদের সমদ্ষেও পশ্ডিতেরা নিজ নিঞ্র ব্যবসার 
মত পুস্তক সংগ্রহ করতেন । যিনি পুরোহিত, তিনি ইবদিক পুন্ডক 
গ্রহ করতেন, ঘিনি নৈয়াযিক তিনি চাপের পুস্তক সংগ্রহ করতেন । 
রাজারাও বিনিন্র বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহে মন দিতেন। বস্তুতঃ. এ দেশে 
ও বিদেশে রাজরাদ্রড়ার দরবারে ও গ্রস্থাগান্সে বিভিন্ন বিধদ্বের বই-এর 
গ্রহের অদ্ভুত সমাবেশ দেখতে পাওয়া যার়। হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ 
লসদ্ভাসীদের মঠেও অনেক বই থাকত । এ সব বাবসায়ীদের লংগ্রহ নয় 
এ সব ভারগায় সব রকম বই-ই চিল । 

ভারতবর্ষের বিভ্িহ্র প্রদেশেই ব্রাহ্মণদের থাকবার স্বতঙ্র গ ছিল, তাকে 
প্অগ্রহার’ বলা হুত। এই সব অগ্রহারে ব্রন্ণ ব্যতীত অস্ক জাত থাকত না 
ব্রাক্ষণণদের সকল বাড়ীতেই পুস্তক থাকত _এক একটী অগ্রহারে অনেক পুস্তক 
থাকত। উড়িষ্যায় এই সকল অগ্রহারকে ‘শাসন’ বলা হয়। পুরীতে জগহাখ 
মন্দিরের চার পাশে ৩২টী শাসন আছে। এক এক শাসন ২৪ জল 
করে ক্রাঙ্জণকে দেওয়া হত। হিসাব করে দেখা হয়েছে এই ৩ষ্টা 
শালনে প্রান আড়াই লক্ষ পুঁথি আছে। নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে 
১৬***-এর উপর সংস্কৃত পুথি আছে। এ ছাড়া সেখানে প্রান্র সমস্ত 
তিব্বতী ও চীনা সাহিতাও মজুত আছে। জ্ঞানী গুণী মুসলমান বাছা 
বাদশাহরাও আরবী পাঝপী পুস্তক ছাড়াও অনেক দেশী ভাবার পুথিও 
সংগ্রহ করতেন। সংস্কৃত পুথিও ভাবা রাপতেন। সেকালে ছাপাখানা 
অভাবে বই টুকে নিতে হত, কিন্ত একালে ছাপাখানার দৌলতে এক এক 
বারে ছুই পাচ শত বটেই, ইচ্ছা করলে ও প্রর্োজ্জন হলে হাজার 
হাজার কপি বই ছাপা যায় । বই-এব দামও সন্ত] করা যায় । অনেক 
লোক সহজেই বই কিনতে পারে, অনেকে গ্রন্থাগার বা পুন্তক সংগ্রহ 
গড়ে তোলে । 

এপন আমরা বুঝতে শিখেছি যে, জ্ঞান প্রসারের প্রধান উপার 
পুস্তভকালয্ন বা গ্রন্থাগার । সাদারণ লোকের তেতরও দেশী বিদেশী নান! 
ভাষা পুন্তক সংগ্রহ করবার একটা আগ্রহ অনেকের তেতর জন্মেছে 
এবং পড়ার আগ্রহ কিছু কিছু বাড়ছে॥ আমাদের দেশে লিপতে 
পড়তে জানে এমন লোকের সংখ্যা অন্ত দেশের অঙ্ূপাতে খুবই নগন্ত। 


উচ্দ্রপতারত (১ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


আমরা এখন স্বাধীন হথেছি_-আমাদের দেশের উন্নতি অবনতির ভার 
আমাদের নিজেদের ওপর । কাঙ্েই জ্ঞানের প্রদারণ যত হবে ততই 
আমাদের ভাল । বুঢ়িশ আমলে শু:নের সাধারণ চচ্ভা যতট! বেশী হওয। 
উচিত ছিল, ত! হয় নি। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় এদেশের জনসাধারণের 
কিছুটা স্থবিধা করবার হয়তে! চেষ্ট। করতেন--কিন্ত সেট। যতটুকু ন! 
হলে নয়_এবং যত্টুক্থ নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে দরকার ততটুকুই । 
ইংয়েজ্জ আমলে সেঙ্ন্ত ছোটবড় নানা দেশীয় বাক্যের ভেতর অনেক সময়ে 
জ্ঞানের চর্চ্চা ভারতের খাস বৃটিশ রাচ্যের চেয়ে কিছু বেলী দেখতে 
পাওয়া যায়। অবশ্ত সব দেশর রাছ্যই ঘে জ্ঞানের প্রদারণে সমধিক 
উদ্যোগী ছিল, ত! নছ__আঅনেকে আবার বৃটিশ রাজত্বের চেয়ে বেশী 
খলিছিয়ে ছিল। ঘে যে রাজ্য এগিগ্ে ছল, তার মধ্যে বরোদার 
গাইকোয়ার রাছা, মহীশূর রাজ্য ও তিবান্কুর রাছাই প্রধান । গ্রন্থাগার 
আন্দোলন প্রথম হুর হয় এই সব রাত্র্যেই। বরেদার গ্রন্বথগার সন্ধে 
কিছু না বললে ভারতেক গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতহাস অসম্পূর্ণ থেকে 
যায়। অনধিক দু বৎসর কাল বরোদার প্রাচ্য বিদ্যা মন্দিরের গ্রন্থাগারিক 
হিসাবে কাজ করার স্থযোগ আমার হনেছিল। সেই সময়ে ও দেশের 
গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যা দ্রেনেছি ও দেখেছি তাই অল্প করে এখানে বলবে! । 
বরোদার ন্বর্গত মহারাজ সামাজা রাও গাইকোয়াড়ই তার আলোয় সর্ববাঙ্গীণ 
উদ্তির আন্ত প্রধান ও প্রথম চেষ্টা করেন । বিলাত ও আমেরিকার বিভিন্ন, 
স্বান পব্রিভ্রমণ করে সেই সব দেশের গ্রন্থাগারের কাঙ্গ ও চাহিদা দেখে তিনি 
নিজের দেশের কথা ও দেশে অন্তব্ূপ প্রচেষ্টার কথা মনে মনে চিন্তা করেল। 
১৯১ সালে তার দেওয়ানকে রাজের নান! স্থানে circulating library 
স্থাপন করতে আদেশ দেন। প্রথমে ছোট ছোট সহর ও তৎসংলগ্ন ২*টা গ্রাম 
নিয়ে এক একটী ইউনিট কর! হম্ব। প্রতি এ রকম ইউনিটে একটী করিয়া 
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার স্থাপন! করে ক্রমে তার প্রলারের চেষ্টা বাড়ান হুয়। প্রবম 
প্রথম এই সব গ্রন্থাগার বিনা নাইনেতে চপে--পরে সামান্য কিছু চাদার 
ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবেই প্রথমে গ্রস্বঃগরের প্রচলন সুরু করে প্রচেষ্টা 
কার্ধ/করণী হলে ক্রমে ক্রমে আরো! ব্যাপকভাবে তার বিস্তার করবার বাবন্থ! করা 
হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি গ্রন্থাগার বিস্তারের কথ! বিশেষভাবে চিন্তা করবেন 
ও দেশের বিক্িহ্ গ্রন্থাগারে অর্থ সাহাযোর ব্যবস্থা করেন। যহু।রাজ! এ. 
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কথাও ভেবেছিলেন ঘে, কেবলমাত্র সহরের গ্রস্থাগাহ-্ডলির উপযুক্ত তদারক ও 
বাবস্থা হলেই হবে না; বাক্যের সমস্ত অকলের বিভিন্ন প্রানের মধোও 
সু বাবস্থা করতে হবে। সহবের গ্রন্থাগার ও সহবের লোসেল্র ইহরাজী 
বষ্টঘের চাহিদা চেটানোই বড কথা লক, দেশের ভ্রনসাধাহণ বিশ্ব গ্রামের 
পল্লীবাসীদের স্থানীয় সাহিতা ও স্থ'নীয় ভ'যায় জ্ঞান বিতরণই হল আসল লা 
মুপ্য প্রঘ্রোজ্জন। সহ্বা-াজ্ব। এ ইচ্ছা পুরণ করবার মানসে ১৯১৭ সালে 
আমেরিকা থেকে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ বোর্ডেন সাহেবকে বরোদার গ্রন্থাগার 
বিভাগেৰ সর্দাময় বর্ত্ত। হিসাবে নিয়োগ করেন) 
বোর্ডেন সাহেব বরোদার গ্রস্থাগার বিভাগকে দুই ভাগে ভাগ করেন 
তার মণে) প্রপান কা প্র-রাছনীয় বিভাগ হিসাবে প্রথম হচ্ছে বরোদার কেশ 
গ্রন্থাগার ও তার বিভিন্র শাসা-প্রশাখা আর দ্িতীঘ্ঘ বিভাগ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের 
শ্রন্থাগার বিভাগ । শেষোক্ত বিভাগ বা ভিপার্টমেপ্ট ঘেক্ই বিতিদ্ন পল্লী 
গ্রন্থাগারে বই সরবরাহ কর, ভ্রামানান গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ৪15৫০৬15091 
9545 ইত্যাদিক্স হুঠ পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হুম। বোর্ডেন সাহেব 
উপরোক্ত কাজ ছাড়াও বনোদাঘ একটি গ্রস্থাগাবিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনা কনেন। 
কেন্দ্রীদ্ন গ্রন্থাগারের কাজ যাতে স্ট্ভাবে চলে তিনি তার সন)ক বাবস্থা 
ক্ষরেন ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ও সারা দেশ ব্যাপী ছোট ছোট অবৈতনিক 
গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা! করেন। বরোদার গ্রন্থাগার বিভাগের সমন 
খরুচই বরোদ! সরকার বহন করেন! ১৯৩৬-৩৭ সালে ঘখন আমি সেখানে 
ছিলাম তখন বরোদার কেন্ত্রীর গ্রন্থাগারের কণ্মচারীর সংখা! নিগ্রক্ষপ ছিল: 
কিউরেটার ১ আন সহকারী কিউরেটার ১ জন ও ৩২ আন গ্রস্থাগারিক ও 
গ্রন্থাগার ক্মীবৃদ্দ । এদের ভিতর ২ জ্রন মহিল! কম্্ীও ছিলেন? বরোদার 
কেন্দ্রীর্ন গ্রন্থাগার কিউরেটরের অধীনে । বরোদা সহরের ঠিক মধ্যন্থলে স্থাপিত 
বিরাট সাধারণ গ্রন্থাগার । এর ব্যবহারের জন্য কোনো মাশুলাদি লাগে না। 
এর পুন্ডক বিতরণ প্রবাও অবারিতন্ধার বা মুক্তত্বারপ্রথার ওপর ভিত্তি কবে 
আচিত। সাধারণ পাঠক নিজেই ভিতরে লিয়ে নিজের মনোমত বই বেছে নিতে 
পারতেন । বিদেশের এই ব্যবস্থা বরে'দাদ্গ বিশেষভাবে কাব্যকন্বী করার চেষ্টা 
করা হদ। কেন্দ্রীর গ্রন্থাগারে খবরের কাগঞ্গ পড়ার ঘর আলাদা__লেলডিং 
রেফাতেম্স, মহলা বিভাগ, বালকবালকা বিভাগ, শিশুদের খেলবার ঘপ, বই 
মেরামত বিভাগ ও গ্রন্থাগার দপ্তর এই কচুটী বিভাগের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। 
ক্রমশ 


কলিযুগের সাধ্য ও সাধন! 
সম্পাদকক 


গায়ত্রী-ভান্যরূপ, বেদার্থশরিবৃংহিত প্রসন্ধ তাগবত শাস্ব সমশ্যা-পীড়িত 
কলির মাষের সাধ্য ও সাধনা সম্বদ্ধে পরিকারভাবে আলোচন! করিয়াছেন । 
কোনও যুগের সাধ্য ও সাপন সম্বন্ধে তথজ্ঞাল লাভ সরতে হইলে সেট যুগের 
সামাজিক, বাষ্টরাদ্ব ও আপ্যাত্মিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমাক অবহিত হওঘা 
প্রন্নোক্রন । ভাগবত নিজেই স*পা-সাপন নির্ণয়ের পুর্বের্ব কলিষুগের পরি'স্থতি 
সম্বন্ধে স্পষ্টভ!বে আলোচন! করিয়াছেন 
প্রায়েন অল্লাফুষঃ সভা কলাবশ্মিন যুগে তন]: 
মন্দঃ হৃমন্দমতয়ঃ মন্দ তাগযা হ,পদ্ততাঃ ॥ 
নৈমিষিরাজেযে সমবেত প্রমিগণ শ্রস্থতকে বলিতেছেন, হে সত, এই কলিযুগে 
প্রায়শ:ই জনগণ অায়ু, মন্দ, সুমন্দনতি, মন্দ ভাগ) ও সর্ব্বন্তরে উপজ্রুত । 
এই কলির ব্যক্তিগণের পারিবারিক, সামাজ্জিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্গাতর সবিভ্াক্ 
বর্ণনা করিয়া ভাগবত লিখিতেছেন হ 
‘যদা মায়ান্ৃতৎ তন্দ্রা নিজ! হিংসা বিযাদনম্‌ । 
শোকমোহো ভয়ং দৈন্তং স কলিস্ডামসঃ স্থতঃ 
তম্মাৎ ক্ষৃদ্রদূশেো দর্ভাাঃ কুত্রভাগ্যা মহাশলাঃ। 
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ শৈহিণাশ্চ স্বিয়ে:ংসতীঃ ॥ 
দস্থ্যত্কুষ্টা জনপদ! বেদা: পাষগুদূখিতাঃ । 
বাজানশ্চ প্রজা ভক্ষাঃ শিশ্বোদরপরাঃ ছিজা 1 
অভ্রতা বটবোহশোঁচ! চিক্ষবস্চ কুটুম্থিন: ৷ 
তপন্থিনে! গ্রামবাস! স্তাসিনোইত্ার্থলোলুপাঃ ৪ 
হ্ৰন্বকায়া সাহারা ভূর্য্যপতযা গভত্তিঘঃ ! 
শশ্বংকটু ক তাষিণ্যন্চৌধ্যমায়োকুসাহসাঃ ॥ 
পণয়িন্ান্তি বৈ ক্ষুদ্ৰাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ । 
অনাপস্যলি মৎস্কন্তে বার্ভাং সাধুজুশুপ্িনি তাম্‌ ॥ 


১০ 
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পতিং তক্ষ্যন্ডি নি সাং ভূত্যা অপাপিলোস্রমম্‌ ৷ 
ভৃঙ্কাং বিপন্ন পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপযস্থিনলী: ॥ 
শিতৃত্ৰ।তৃন্থহ্মঞ্জ ভ্ভাতীন্‌ চিতা সৌবতসোৌহৃদাঃ । 
ননান্দ শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্বৈণাঃ কলো নরাঃ ঘর 
নিড্রাঃ প্রতি গ্রহীঙ্ান্তি পোবেষোপন্ৰীধিনহ ৷ 
ধর্ম বক্ষাস্থ্যবশ্ভচা অপিক্রহ্োলা পনম্‌ ॥ 
লিতামুন্ঘপ্রমনজো ছুতিশ্ষকরকশিতাঃ । 
নিরল্লে ভূলে রাঙ্গন্‌ অনাবৃষ্ট ভগ্াতুরাঃ ॥ 
বাসোহহ্রপান-এয় ন-বাবায়স্থ নভূহণৈঃ । 
হীনাহ পিশঃচলন্দরশ। ভবিশ্যস্ত কলো প্রাঃ ॥ 
কলে কাকিণিকেহপার্থে বিগৃহ তাক্সৌহৃদাঃ । 
তাশ্ান্ড চ প্রিথান্‌ প্রাণান্‌ হনিধ্য ন্ত স্বকানপি ॥ 
ন বক্ষিত্যন্তি মশ্যজা: স্থবিরৌ পিতরালপি ৷ 
পুত্রান্‌ ভা্য্যাঞ্চ কুলছাৎ ক্ষুদ্র: শিশ্রোদরস্তরাঃ ॥ 
কলৌ ন রাজন্‌ জগতাং পরং গুরুং 
ভিলোকনাথানতপাদপদ্দ্ছম্‌ 
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবস্তমচুঃ তং 
বঙ্ষান্তি পাষশুবিতিপ্রচেতসঃ ॥ 
যন্গ।মণেয়হ স্রিংমাণ আতুরঃ 
পতন্‌ শ্বলন্‌ বা বিবশে। গৃণন্‌ পুমান্‌ 
বিমুক্তকম্ঘাগল উত্তমাং গতিং 
প্রাপ্রোতি ঘক্ষ্যন্তি ন তং কলো জলাঃ ॥ 
পুংসাং কলিরুতান্‌ দোষান্‌ জ্রবাদেশাত্বদস্তবান্‌ । 
সর্ববান্‌ হরতি চিত্তস্বো ভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত ১২৷৩৷৩০-৪৫ 
-বখন ছগ, মিথ্যা, আলম্ত, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, যোহ, ভহ্ুও 
দেশিবে, তখনই বুঝিবে তমঃপ্রপান কলি । তাহার প্রভাবে মানুষের নীচ- 
দৃষ্টি, অল্প ভাগ্য, অধিক আহার, কাম ও ধন্হীনতা জন্মে এবং স্ত্রী সফল 
অআলতী হয়; নগর সকল দহ্যদলে পরিপূর্ণ এবং পাষগুগণে কলক্ষিত হয়; 
রাজার! প্রঙ্গাদিগের শোণিত শোষণ করে; ব্রাহ্ষণের। শিশ্ন ও উদর 
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চরিতার্থ করিতেই বাস্ত থাকে । ক্রক্ষচারীব্ শৌচ থাকিবে না; পরিবারী 
লকল ভিক্ষুক হইবে । তপন্বী সকল, গ্রানবালী এবং সন্যাসী সকল 
লুক্ধাশব হইবে । রমলীগণ পর্রবাক্গার হবে, অধিক ভোঞ্ছন করিপে, বহুপুত্র 
প্রসব করিবে, কটু কথা কণহবে, চৌধ্য চল যগেঈ সাহলবন্তী হইবে, লজ্জা 
থাকিবে না । লীচাশদ্ত প্রবর্চক বণিকসমূ্চ ক্রপ্ধ বিক্র করিবে, লোকেরা 
বিপদে ন! পণ্ডিলে৭ নিন্দিত জাীপিকাকে উত্তম বলিয়া মানিসে। স্বামী 
সর্ব্বোত্রম হইহা [রিল হইলে ভূতোরা তাহাস্কে পরিত্যাগ করিবে । গ্রন্থ 
বিপদাপন্ল, কুল্ক্রম-নিবত ভূতাকে এবং দৃত্ধহীন। গাতীকে ত্যাগ করিবে। 
কলিতে মাহৃষের স্বৈণা ও দীনতা বান্ডিবে এবং তাহ্বাদিগের সৌহ্াদ্দ 
শ্গুরত-মলক চষ্টবে। যাহা কিছু মন্রণা-_- শ্রী ও তদ্‌ ভ্রাতা ও ত্গগিনীস্র 
সহিত । শৃজেরা তণপোলেশধাবী হইয়া প্রতিগ্রাহী হইবে। ধর্শ্ম'নতিম্ত 
ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্রির আসন গ্রহণ করিয়া দর্শ্ম কথা বলিতে থাকিবে । 
স্বাক্ষল ! কলিতে অগ্রহীন প্রচাদিগের মন নিত্য উন্থিগ্র থাকিবে । তাহারা 
ছ্তিক্ষে কষ্ট পাবে, সকলে অলারুষ্টির ভয়ে কাতর হইবে । বন, অল, 
পান, শব! বাবহার, স্থান ও ভূষণহীীন হইয়া তাহার! পিশাচাকার ধারণ 
করিবে । বিংশতি কপদ্দিক অর্থের ভজন্ত বিবাদ করিয়া সৌহাদ্দ পয়িত্যাগ- 
পুর্ধক পিত প্রাণ এবং আত্মীযদিগকেও নাশ করিবে । মানব নীচপ্রবুত্তি 
এবং শিশ্ব ও উদর্-পরাঘণ হইয়া বুদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র এবং সংকুগজগাতা 
শত্বীকেও ভরণ করিবে না। রাজন! জিলোক-নাথেন্খা যাহার চরণ- 
কমলে প্রপত, কলিতে অধিক মন্ত্য পাষণ্ড কর্তৃক বিকল চিত্ত হয়া জগৎ 
সকলের পরম-গুরু সেই ভগবান অচাতের পৃজ্গা করিবে না। মুতপ্রার, 
আর্ত, পতিত, স্মলিত বা বিবশ হইয়া যাহার নাম উচ্চারণ কন্সিবামাজ্স 
কর্ন প্রতিবন্ধ হতে মুক্তি পাইয়া পুকষ উত্তম গতি লা করে, কলিতে 
অঙ্গন্যোর! তাহার প্রজা করিবে লা। বপন ভগবান পুক্যোত্তম চিত্তে 
অধিষ্ঠিত হন, তপন পুক্ষযদিগের্র কপিক্কৃত এবং দ্রব্য দেশ ও আত্মা 
হইতে সম্ভৃত সমুদায় দোব দুবীরুত হয়। হাদিস্থিত ভগবান শ্রত, কীর্ঠিত, 
চিন্তিত, পূজিত বা আদৃত হইলে মচ্চহাদিগের দশ সহশ্র বৎসরের অশুভ 
নাশ করিগ্া থাকেন৷ 

কলির উপবোক্ত বর্ণনা যে বর্তন'ন যুগের ভুবন্থ বর্ণনা, তাহা কাহাকেও 
আর ব্যাখা করিঘা বুঝাতে হইবে নাঁ। বাক্কিগত জ্বীবনে কলির মান্য 
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তমঃপ্রধান ; কাছেই ছল, মিথা, আলল্ত, নিদ্রা, ভিংসা, দুঃপ, শোক ও 
আদ তাহার নিত্যসঙ্গী। ইহাদের প্রপ্তাবে তাহার দৃষ্টি নীচ, ভাগ্য 
আহার কান ও অন্রহীনতা তাহাকে আচ্ছদ্র করিছা রাস্য়াডে। অশ্রবস্্- 
হীন মান্তব আজ পিশাচাকার। নগর সকল দহ্থান্বারা পরিপূর্ণ ও পাষণ্ুগণ 
দ্বারা কপক্ষিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্র-বৈশ্য-শৃত্র, ব্রক্ষচারী-গৃহী-বানপ্রস্থী-সহযাংসী সব 
ব্বপর্শভ্রত । সকলেই আছ প্র“কক্ের তমিকাস অবতীর্ণ । যে শাহাকে লিজ 
আধিকারের ভিতর পাছে, শোষণই করিতেছে । হক্ষচারীর শৌচ 
নাই, গৃহন্থাশ্রমে নারকীয় ব্যাপার সকল অচষ্ঠিত হইতেছে । গৃহস্থ 
সকল ভিক্ষুক সাল্িয়াভে, আত্মসস্মানহীন হষ্টয়াছে। কলিতে নাশষের 
শ্বৈণা ও দীনতা বাড়িঘ্াছে, এবং তাহাদের তৌহার্দ স্থরত-মূলক হইতে'ছ, 
যাহা কিছু মস্ত্রণা স্থ্রী ও তদ্ন্রাতা তগিনীর সহিত চলিতেছে । সন্ত্যাপীন! 
লুদ্ধাশয়। নারীর! দুঃসাহসী, কটুকথায় মুখর, লজ্জা বিলুপ্রপ্রায় । ব্রাঙ্ষণগণ 
লোভী, রাজা সকল প্রজার রক্র শোবণ করিতেছে, তাহার! প্রজাক্ষক। 
বণিককুল প্রবঞ্ধক। প্রন ভূত্য সম্পর্ক মলিন; শুদ্রেরা তপোবেশ ধারণ 
ফরিদা প্রতেগ্রাহধী । ধর্শ্ব'নতিশ্ত ব্যক্তিরা উত্তম বযক্তর আসন গ্রহণ করিয়া 
খর্শ্ব ঝখ। বলিতেছে, অনধিকার-চর্চ্চ। করিতেছে। কলির মাঙ্ময নীচ 
প্রকৃতি এবং শিশ্বোদর পরায়ণ হইয়া বুদ্ধ পিতামাতাপুত্র এবং সত্কুলজাতা 
পড্রীকেও তরণ কন্িতেছেনা। সমাজের সর্ববন্তরে চলিতেছে একটা সম্র্য ও 
হৃদয়ের বিনিময়ের অন্তাব। পরস্পরের প্রতি পরম্পর হবে অন্থস্থ মনোতাব 
পোষণ করে, তাহা যদি খোল! প্রাণে প্রকাশ করে, তবে কাহারও সে 
কেহু একদিনও একত্র থাকিতে পারিবেনা। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ফাকি 
দিদা কোনও ন্বকমে গোন্দামিল দিলা সংলার চালাইতেছে। অদৃষ্টের 
কি পরিহাস! 

বড়-ছোটর, শক্তিমান-শক্তিহীনের এট শক্তিত্বন্বের ফলে কলির যাচবের 
চারিদিকের সর্ধব গুবের আবেষ্টন এমন ভাবে ক্ষিপ্ত হইপা উঠি? এমন ভাবে 
প্রতিক্রিয়ার ন্থ্টি করিঘ্াছে, এমনই উচ্চ ব্খল তাণ্ডব হা আরম্ত করিচাছে ছে, 
ইহার ধান্ধা সে পরিপাক কবিতে ও পারিতেছে ন1, ছাড়তেও পাঝিতছে লা । 
আবেইনের হাতে সে আজ বন্দী। ভ্রব্য-দেশ-দেহ প্রাণ-মন-ইজ্িছের হাতে 
তাহাকে নিশ্দম মার খাইতে হইতেছে । ভ্রব্য-দেশ সকলে মিলিয়া ছুষ্যোগ 
স্থষ্টি কৰিরাছে, সকলেই আজ €ঘাগের পরিপন্থী হইয়াছে। 
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এই কলির সন্বদ্ধে অন্তশোচনা করিয়া ধরণী ধর্শ্মকে বলিতেছেন £ 
আতব্মানকশিশোচামি তবস্ত আঅমরোতমম্‌। 
দেখান্বধীন্‌ পিত্ন্‌ সাধূন্‌ বর্ণাংস্তখাস্রমান্‌ £ ভাগবত_-১)১৬:৩২ 

হে অমরোত্তন ধৰ্ম্ম, অমার, তোমার এবং দেবতা খবি পিতৃপুকঘ, সাধ, 
চুর্বধর্ণ ও আশ্রম সকলের জন্য অশ্ুশোচনা কার ॥ 

ধরণীর কেন এই অনুশোচনা নিজের জন্য, ধশ্দ-দেব-ক্খবি-পিত-সাধু-বর্ণ ও 
আশ্রমের জন্য? যেহেতু উহারা সকলে আছ ম[নি-গ্রশ্ত। সকলে আজ 
ত্রন্ধতাব, সমগ্রদৃ্ট হারাই! উপনিষৎ-প্রচানিত 'সর্ধবহ খলু ইদং ব্রহ্মা” এই তত্রের 
অবমাননাই কর্রিতেছে। ত্রথ্থ-পুরুযোত্তমের তপস্যা ল্জ এই স্ট্ি আজ 
আব্মহারা, পারমাথিক হওঘা তো দুরের কথা, ইহাদের ব্যবহারিক সত্তা 
পধ্যন্ত আজ বিলুপ্তপ্রায় । বিশ্বময় চলিয়াছে কসাইয়ের বৃত্তি; যে যেপানে 
পারিডেছে অপরের রক্ত পান করিঘা প্রেতের হাসি হাসিয়া নৃত্য করিতেছে । 
ইহার নাম সংসার ? ইহাকে কসাইখানা বলিলেই বুঝি বা ঠিক বলা হয়। 

এই কল।ইখানাকে গোলোক -বৈক্ুণ্ঠের স্বযমায় গড়িয়! তুলিবার লষ্ট প্রাণহীণ 
সকল সম্পর্কের মধ্যে প্রাণসঞচার করিবার জঙ্তু পুর্কযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 

ত্বাং দু:স্বমূনপদ মাত্মনি পৌরুষেণ । 
সম্পাদঘবন্‌ যতুযু রম্যমবিভ্রদঞ্ম্‌ ॥ ভাগবত-_১-১৬-৩৫ 

পুরুযোত্তম শ্রীক্বষ্চ আত্মপৌরুষন্ধারা ত্রিপাদত্য উপপদ ধর্ম্মের পূর্ণপাদ 
সম্পাদনের নিমিত্ত যদুকুলে রম্য বপু ধারণ করিগ্বাছেন, সমাজে নব-নান্বীর 
সম-ন্ব।তত্রা প্রচার কনিঘা উতয়ের অন্তরের ভাগবত লংঘোগ ফুট।ইয়া 
তুলিয়াছিলেন, সর্ব্বকে ব্রক্ষযূলেয মূল্যদান কফরিয়! পুরুষোত্তম-যোগের প্রবর্তন 
কয়িলেন। 

পুরুষোত্তমকে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা ও তাহার উপযোগী সাধনপদ্থ। আবিষারই 
ভাগবত গ্রন্থের মূল প্র:রাজ্জন । এই সাধা-সাধন-তুত্বই ভাগবতের প্রথম 
ক্লোকে 005৮69৩৮ভাবে করিত হইয়াছে, যাহার concrete form ও তাহার 
লীলা ছড়ানো! রহিগ্জাছে সমস্ত ভাগবতে বিশেষতঃ দশম স্ষদ্ধে, বিশেঘতমতাতক 
রাসপঞ্চাধ্যায়ে। আমরা ভজাগবতের সর্ব্-প্রথম শ্লোকের আন্বাদন প্রসঙ্গে 
আলো5না করিধ বর্ত্তমান ঘুগের সাধ্া-সাধনতত্ব । 

জস্মাপ্যস্য বতোহবঘা দিতরতশ্চার্থেঘভিজঞঃ স্বরাট্‌ 
তেনে ব্রহ্ম হল) য আদিকবয়ে মুহস্ভি যৎ সুরঃ । 


বৈশাখ, ৮৮৭৯] কলিচগের সাধ্য ও সাদনা 


তেআ্ঞাবারিঘৃদাং যথা বিলিবিতো ঘত্র নিসশগেছিমুষা 
ধায়া শ্বেন সদা নিরস্তকুহ্কং সত্যং পরং লীনছি 2১ 


আমরা কপিযুগের সর্স্সিধ সমস্তায় পীড়িত গুরু-শিশ্য, রান্জা-প্রচ্ছা, স্বী-পুরুষ, 
ধনিক-শ্রমিক, সংস‘রী-লগ্রাশী, ত্র'ন্ধণ-চণ্ডাল পর সাত্যার দ্যান বিত্ত 
“সত৷২ং পরং দীমহি । যে সতোর মদে বাহহারক ও পারদাদিক সত্য 
সমন্বত রহিণাডে, সেই মৃঠিনান ‘পর সত্যা পুকবো মই । ইহাই বর্কমাল 
যুগের লংপাবস্ত। এতদিন বাবহারিক জগৎ ও পারনাধিক জগং ছিল 
পরশ্পরদ্পদ্ধী, কেহ কাহ'কেও প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই । আজ, 
পরস্পন্বক্ষে প্ৰীকতি দানের অপা দিদা প্র-তোকের নিজকে স্বীকার করিবার দিন 
আসিয়াছে! এতদিন একের পশুনের উপর দীাড়াইয়! থাকিত অন্য মতবাদ । 
আজ অন্য মতলাদকে নিজের মতনাদেরই অপর ান্ব'দন হিলাবে স্বীকার 
করিবার যুগ সমাগত। অপর মতবাদের বিশেষ গুণের প্রতি লুদ্ধ তইও| তাহাকে 
খনজ? রূপে বরণ লা কৰা পধ্যন্ত বর্ত্তমান যুগের প্রাণ পন্ডিত হুইবে না। 
ইহা ‘পরিপূর্ণ বাস্তবিকতা। ‘Complete objectivity cau only be 
regained by treating the observer and the observed as 
parts of a single system. They must now be supposed to 
constitute an indivisible whole.’—James Jeans—Physics 
and Philosophy—Page 143. ুরুশিয্য, রাজা-প্রজা, আ-পুরুঘ, 
ধলিক-শমিক, সংসারী-সল্লাসী, আক্মপ-চণ্ডাল, ইহুকাল-পরকাল বে সহজ্- 
আীবনে ‘অপত্ডিত', সেই জীবনেই পারস্পরিক হ্ৃদয়-ৰিনিময় হাৱা পারমাথিক 
জীবন লাভ সম্ভব । এই জীবনের ছাচে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জনক ভগবান 
বেলব্যাল ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়ান্ধেন। “রেমে তযা স্বাত্মরত: আত্মা- 
আামো াখভিত১- ভ্রীরুষ্ঞ উ্ীবাধার সঙ্গে অখণ্ডিত, আত্মারাম ও স্বাত্মারত 
আবন যাপন করি! মণ করিহাদ্িলেন ॥ শ্ীরুফের সনাতন অংশ জীবকেও 
যপন বিশ্বপ্রকতির সঙ্গে সকল ইত্ড্রিথ দ্বার! ক্রীড়া করিতে হইবে, নিজ সততায় 
বিশ্বকে আস্বাদন করিতে হইবে, তখনও তাহাকে প্রকৃতির সঙ্গে অথণ্ডিত হইতে 
হইবে, নিজ জীবনে ‘কেবল’ হই বার কৌশল শিখিতে হইবে, নিজে কেবল 
খাকিঘা কেবলা প্রকৃতির প্রতি অংশের সঙ্গে বমণ করিতে হইবে । ইহাই 
কলিযুগের চলার পথ ৷ 





উচ্ছলভায়ত 1 ১০ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


এই ‘পর সত্য কীদ্বশ ? 

“ধান! স্বেন সদা নিরস্তকুহক্ম্‌’--নিজ্ঞের ধাম স্থান বা জ্র্যোতি-দ্বারা যিনি 
ফুহক নিরশু করিতেছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগের সাধা পর সত্য পুকুযোত্তম ॥ 
যে কৌশলে কালীয়-বুহক এ/রফ-জীবনে নিবন্ত হইয়াছিল, তাহাই আজ 
শিখিবার দিন আনিগছাছে । ভাগবতের দশম স্কস্ধে এই খলসংযমনা বভাব শ্রীকুষ্ণের 
কালী্দনন লীলাঘ এই কৌশল প্রচারিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের “ক্ষেত্রে 
প্রতি 1 লাতের অগ্ত হড়াহুড়ি না করিয়া, অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি কোন বিদ্বেষ 
পোষণ না করিয়া, নিজের স্থানে স্থিত থাকিয়। অস্থরের পুরুষোত্তম সত্তা- 
&ৈতন্ত-আনন্দকে ফুটাইয়া তুলিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন প্রতিপক্ষকে 
পুরুষোত্রম জীবনের পাচক রসে পরিপাক কর! যাইবে, তখনই হইবে "ম্থেন 
থাকা" কুহক নিরত্ত করা। বাহিরের দিক হইতে কুহকের সঙ্গে লড়াই করিতে 
গেলে কুহক নিরস্ত তো হইবে-ই না বরং লড়াইর ফলে বুহকের শক্ত আরও 
বৃদ্ধি পাউবে। ইহাই ‘Resist ৪০ ৩৮$-এর নিগুঢ় তাংপর্য্য । বাহিরের 
দিক হইতে কোনও প্রচেষ্টা থাকিবে না, ইহাই ভাগবতে 'অদৃষ্টচেষ্ট' হওয়া॥ 
খাকিবে শুধু 'প্রথমান বপুওত হওঘছা_ ০৬১৫ from within Life is 
from within out. জীবন সর্বদাই ভিতর হইতে বাড়িতে বাড়িতে 
বাহিরকে গ্রাস করিতে পারে। 

এই ‘পর সতের আর কি পরিচত্ন ? 

“জন্মাগ্যহ্ত যত: অন্বম্াদিতরতঃ চ'__যাহা হইতে অন্ব্ধ ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ 
যোগে এই বিশ্বের সুষ্টি-স্থিতি-লগ্প সক্বটিত হইয়াছে, তিনিই পর সত)। “সঃ 
ভূমি সর্ধবতো বৃত্যা অত্যতিষ্ঠ২-_তিনি বিশ্বের হৃষ্টি-শ্ফিতি-লম্পকে আবরণ 
করিম্াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন । আবরণ করি! 
তিনি বিশ্বের সঙ্গে অস্থিত (10500205896), অতিক্রম করিম তিনি বিশ্ব- 
বাতিরিক্ত (trauscendent)। একান্তভাবে যুক্ত থাকিলে তাহার বা বিশ্বের 
কাহারও কোন স্বাতস্থা থাকিত নাঁ। পক্ষান্তরে দুইছের মধ্যে একাম্ততাবে 
বাতিরেক সম্বন্ধ খাকিলে বিশ্বকে বা তাহাকে ব্যাখ্যাই করা যাইত লা । ‘It is 
as চা 6০ say that God is iminauent in the world as that 
the world isimmaneutiu God. lItis as true to say that 
god trauscends the world as that the world transcends 
G০৭.’ পুক্রযোত্বমের বিশ্বে পুরুষযোত্তম ও বিশ্ব ছুই দুইকে অহ্গমনও 


বৈশাখ, ১৮৭৯ ] কলিযুগের সাধ্য ও সালা 


করিতছেন, অথচ কেহ কাহাকে ধরিয়া ফেলতে লা পারিয়া পরন্প়্কে 
অতিক্রিন করিয়! চপিয়াছেন। 

মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড করি । 

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি হারি হ_শটৈতন্য5রিতাম্বত 
বিশ্বের সঙ্গে পুরুষোত্তমের এই অস্বর-ব্যতিরেক সন্বদ্ধ থাকার কলে দুঃ-ই স্বতঙ্গ 
ও পরতস্ত্র। এই আহ্বাদনের ভিতর দিয়াই বিশ্ব ব্রক্ষেব মত অনাদি অনন্ত । 
ইহাই শরীনিতাগোপালের মায়া-ত্রক্ম সমন্বয় । প্রচলিত বেদাস্ডে একদিন ত্রকজ্জানে 
প্রকৃতি পলিয! পড়িবে ; যতদিন অজ্ঞান, ততদিনই শুধু প্রকৃতির জসত্ডিত্ব। কিন্ত 
পুরুষোত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কোন দিনই হইবে না যেদিন প্রক্ততে 
থাকিবেন লা, থাকিবেন শুধু ত্রহ্মথ। তাই পুক্রযোত্তম-্ীবলে মুক্তির অর্থ 
প্রকৃতি হইতে কেবল হওঘা লগ্, বরং প্রক্কুতের সঙ্গে অহ্গ-ব্যতিবেক-যোগে 
যুক্ত থাকিয়া সমগ্বয়-রস. আস্বাদন করা । পুরুষোত্তমের পাচক রসই ভ্রক্মকে 
মায়ার ম1 এবং মায়াকে ত্রক্ষের যধ্যে, পূর্ণকে অংশের মধ্যে এবং অংশকে পূরণের 
মধ্যে পরিপাক করিতে পারে। ইহাই পুরুষে।ত্বমের অপ্রি-রূপ, বৈশ্বানর্ব রূপ ॥' 
ইহারই স্তব করি] খধি শুনাইতেছেন, ‘অশঘ্রে নয় স্বপথা’। হে পুক্রযোত্তন অধঘি, 
তুমি আমাদিগকে ত্রজের পথে লইয়া চল) ব্রর্গেয পথই স্থিতিগতি সমন্বিত 
সুূপথ । গত্যর্থক ত্রঞ্জ, ধাতু হইতেই ত্ৰত্ব-শব্দ নিম্পন্থ । ভাগবত গ্রন্থ এই গতিক্ষেত্রে 
ভ্রম রস আস্বাদন করিবার কৌশল শিপাইঘাই বর্তমান যুগের ‘শেষ সমাধান” 
দিয়! গিয়াছেন। 

লেই ‘পর সত্যের আর কি রূপ? 

“অর্থেযু অভিজ্ঞ:’ । সেই পর সত্য পুক্ষোত্বম প্রতি শব্দের, স্বষ্টি-স্থিতে 
লয়ের, নর-নারীর, আসক্তি-অনাসক্তির, সংসার-সন্্যাসের, ঘোগ তোগের, সকল 
ভাল ও. সকল মন্দের, সকল বিধি নিষেধের ‘অর্থ’ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ । চরাচরে 
যত কিছু রহিগ্রাছে, সব কিছুর স্থিতি-গতি সমস্বিত নূতন অর্থ (2৩ 
orientation) আবিষ্কার করিয়া পুরুষে।ত্তম ধন্ক) পর-সত্য পুক্রবোতম 
বিশ্বের সব-কিছুকে ব্রহ্ম মূল্য প্রদান করিয়াছেন, তাই শ্রুতি বলেন “সর্ববহ খলু 
ইদং ব্রহ্ম । বিশ্বে লব-কিছু আজ ব্ৰহ্মযূল্যে মূল্যবান ৷ যথাস্থানে ঘবাকালে 
ঘখ।মানে প্রতিটি দ্রব্য, গুণ, সামান্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাব নৈয়ার্িকের এই 
সপ্ত ‘পদাথ’ আদ্ধই, এবং এইখানেই বেৰান্ত-বৈশে(যষক সমন্বিত । নর-নারীর 
সম্পর্কের পুরুষোত্তম-প্রদত্ত অর্থ . কি, কোন্‌ প্রথোজন ( অর্থ ) লইয়! বাদ্রা-প্রজা 
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আজ মিলিত হইলে রাষ্ট ব্রহ্ম-রাষ্টে গড়িয়া উঠিবে, কোন্‌ অর্থে অর্থবান হউরা 
আভা যোগ-তে।গ পরস্পরের মাঝে সার্থক হইবে, একের অর্থ কি, হস বা 
কি অর্থ, এই সম্বন্ধে সুস্প? ধাৱণ! ও অভিজ্ঞতা আজ পুকযো ত্তম-দ্রী বলের মধ্যে 
লাভ করিতেই হইবে । জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সম্বদ্ধৃকে আজ পুরুযোত্রম- 
জ্বীবনালোকে নৃতন করিয়া ঢালিখা সাজিতে হুইবে। তবেই জীবনের 
পুনধিবন্তাস সংলাধিত হইবে । এমন একটি divine 75১০1১91985 লইয়া 
পুঞ্রযোত্তম আসিয়াছেন বে, যাহার অশ্গসরণ করিয়া চলিলে প্রতিটি. ভাব 
পুরুযোত্তম বনিগ্া যাইতে পারিবে । প্রতি শব্দের ধতপানি বাপক ও গতীর 
‘অর্থ’ আছে, তাহা সামগ্রিক জীবনের মধ্যে আস্বাদন করিতে হুইবে। হোগ- 
আয়া তাই 'পর্ধধার্থপাধিকা ॥ শব্দের একদেশিক অর্থ গ্রহণ করার ফলে 
শ্রকদেশিক মতবাদ বা একদেশিক সম্প্রদায় স্থবষ্টি হইম্াছে। আজ সমগ্র 
স্ষ্টির কল্পনা বিশ্বকে পাহয়া ঝসিঘাছে। 

এই ‘পর সতে)'র প্রকাশ-রূপ কি হইবে ? 

‘শ্বরাট’। শ্বেন রাজতে ইতি স্ববাট” ॥ নিজের দ্বার! নিজের দীপ্তিমান 
হওয়াও শ্বরাট্‌ হওয়া। শ্বরাট্‌ হইতে হইলে বিশ্ব-প্রকৃতিকে শব বলিচা বুঝতে 
ও আশ্বাদন করিতে হইবে । প্রকুতিস্পর্শ না থাকিলে ক্রচ্ষ বা আত্মার দীপ্তি 
ও আনন্দ থাকিবে না। প্রকুতির সঙ্গে ত্রচ্ষের অদ্বৈত হওয়াই স্বপ্না হওয়া। 
এই হিসাবে বিশ্বের প্রতিটি জীব স্বরাট্‌ । এই বিশ্বের প্র তটি বন্ত এক ও 
অদ্বিতীয় বলিয়। প্বর।টু। কাহারও মত এই বিশ্বে অপর কেহ লাই। 
গ্রতে)কেই পুরুষোত্বমের এক একটী বার্ত। লইয়া আসিয়াছে । এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে 
প্রতোককেই চি তিল্ন ভূমিকায় অভিনয় কর্মিতে হয়। প্রত্যেকেই অনন্য। 
প্রত্যেককে নিক্গ নিজ 1০২৪৪৪ জানিতে হইবে, আব্বাদন কৰব্মিতে হইবে) 
ইহাই উপনিষদের '‘আন্মানং বিজানত আত্মাকে জ্ঞান। এই বিশ্ব 
একেবলের মেলা! অথচ এই কেবলদের মাকে রহিয়।।6 এক সম্ঘগত 
অদ্বৈতামৃত আদ্বাদন। এইখানেই পাত্নল দর্শনের কবল! ও বেদাস্তের 
মিলন। বহু কেবল কেবল থাকিয়া পুরুযোত্তম-দ্রীঝনে এক । ইহ! জীনিতা- 


গোপালের এক-বহুর সমস্ব্ব ॥ এই এক-<হুর সমন্বয়ের আদর্শ আছ [বিশ্বের 


পরিবার-সমাত্র-রাষ্ট গড়িয়া তুলিবার যোগ আনিগ্রাছে। 
বহু ‘কেবল’ কেবল থাকিয়া, স্ব-স্বাতস্রয বগ্তাণ্। রাখিয়া 'কোন্‌ কৌশলে 
“এক’ হইবেন? ‘তেন ত্রক্ষ হৃদ য আদিকবয়ে মুহস্তি যং শুরঘ*-_'লর সত্য 


বৈশাখ, ১৬৭৯৯] কলিষুগের সাধ্য ও সাধনা 


পুক্রযষোত্তম আদি কবির নিকট হৃদ দ্বায়া য-কিছু অ্রন্ম, বা-কিছু বড়, বেদ 
বিস্তার করিথাছিলেন । কেবলঙ্গের এক হওয়ার তবে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত 
ব্ন। হৃদয়ের মধেই বহু ‘কেবল’ এক থাকিতে পাবেন । হৃদয়কে এদেশের 
শান্ত ‘আকাশ’ বলিয়াছেন। হৃদদ্বাকাশের মধ্যেই কেবল-কেবলার বাসলীল। 
প্রবস্তিত হুইরাছিল। হৃদযাকাশের লক্ষণ ভাগবত দিয়াছেন £ 
ভূতানাং ছিত্রদ;তৃত্বং বহিরস্তরমেব চ ৷ 
প্রাণেন্রিয়াত্মধিষ্ণ/তবং নতসো বৃত্তিলক্ষণম্‌ ॥ ৩৷২৬৷৩৪ 

‘ভূত সকলের ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ দান, বাহ্যাতাস্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া, 
“এবং প্রাপঘন ও ইন্জিয়ের আত্রঘ্ হওঘা-_এই সকলই আকাশ-বৃত্তির লক্ষণ । 
ব্দাকাশ যে আছে, তাহার লক্ষণ হইতেছে যে, আকাশ প্রতোকের 
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজাঘ রাখে, কাহারও সঙ্গে কেহ সঙ্ঘর্ষে লিগ না 
হই! নিঞ্গের ভিতর হইতে নিজে যে যার মত বাড়িগ্রা উঠিতে পারে। 
হৃদাকাশের মধ্যে প্রত্যেকেই শ্বয়ংমূল্যবান। হৃদয়াকাশের মধ্যে বিশ্ব 
ভূবিষ্বা আছে বলিয়া! প্রতোকের পথের সামনের দিক অবর্ধ, মুক্ত ॥ হৃদয়ের 
সাধনায় যে-কোন মান্গব ঘে-কোন পথ দিয়! ঘে-কোন ক্ষেত্রে পৌছাইতে পারে । 
হৃদছের সাধনায় কর্মী কর্দের পথে জ্ঞান ও তক্তিতে ঘাইতে পারে, ভক্ত 
ুক্তির সাধনার কর্স্মী ও জ্ঞানী হয়, জ্ঞানী জ্ঞান-সাধনায় ক্স্থী ও ভক্ত হয়। 
এই বিশ্ব ছিদ্রে পরিপূর্ণ । কোনও এক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে 
মাক্ষঘের ভাগ্য চিক্সপদিনের জস্তেই নির্দ্ধারিত হয়, হৃদয়ের দেশে তাহা বল চলে 
সা। কোনও ক্ষেত্রে বার্থ হইলে হৃদয়বান পুরুষের কাছে তাহার সার্থক হইবার 
উপধঘো।গী ক্ষেত্র আপনা অ।পলি আসিয়া উপস্থিত হয় । আকাশই ক্ষেত্রের সঙ্গে 
ক্ষেত্রের বাবহারিক ও পারমাধিক ‘যোগ’ বজ্জান্ম রাখিস্না চলিতে পারে । হাদয়- 
আকাশ ভূত সমূহের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করিয়াও অব্যবধান-সাধনার জন্ট 
প্রেরণ! যোগায়! শরৎচন্দ্র বলিঘাছেন: বড় প্রেম ঘেমন কাছে টানে, 
তেমনি দৃবেও সরাইয়! দেয়।' পুরুঘোত্বম যে একই সমন্ধে প্রত্যেকের দূরে ও 
অস্তিকে, অন্তরে ও বাহিরে, তাহা সম্ভব হইয়াছে তাহার “হৃদি অঃম্‌’ বলিয়া 
‘হৃদযম’ হওয়ার যোগ্যতার ফলেই । পুকুযোত্তম-ত্রক্ষ হৃদয়াকাশের ভিতর দিছাই 
এই বিশ্ব স্থ্টি করিয়াছেন এবং তদুপোষোগী বেদও বিস্তার করিযাছেন। 
বিশ্বের যাবতীয় জীব, যাবতীয় সম্পর্ক, যাবতীয় ঘটনা হৃদয়ের ভিতরই আত্মু- 
প্রকাশের পথ পায়। ছিত্রকুম্ত এই বিশ্বে প্রাণই পথ-প্রদর্শক । ছিদ্রে 
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আল আনিতে গেলে অথাৎ বিশ্বের যাবতীঘ্র ঘটন।ল সুষ্ঠু সমাধান চাহিলে 
প্রাণের শরণ লইতেই হইবে । এই হৃদ বিনিখঘখন্থী | 

তাই 'তেমে।বারিমূদাং যথ। [বনিময়ঃ যয় ত্রিসর্গ: অমৃয়।' যেরূপ ক্ষিতি 
অপ তেজ পরস্পরের মাঝে পরস্পরকে বিনম্র করিয়া নিজেদের স্থূল রূপ বঙ্গাঘ় 
রাখিয়াছে এবং এই বিশ্বকে গড়িয়া তুপিঘ্াছে, ঠিক তেমনি এই বিশ্বের জড়-অত্রড়, 
জীব-জগ২ সব কিছু বিনিময়ধ্ম্মী । তাই এই বিশ্বের কার্যয-কারণ-কর্তৃত্, দা-দৃশ্ত- 
দর্শন, আ.স্মা-দেবতা-তৃতরূপ তডরিসর্গ অয্বধ। অর্থাৎ ‘সত্য’ পারমাবিক হহতে 
পারল । ক্ষিতি-অপ_-তেঙ্স-মরুং-ব্যোমন্বার। এই বিশ্ব রচিত। কিন্ত যে 
ন্থূল রূপে আমরা ইহাদিগকে দেখিতেছি, উহার মধ্যে রহিয়াছে সুশ্ম মাআয় 
পরুম্পরের বিনিময় । ক্ষিতির মধ্যে রহিয়াছে আট আন! (ক্ষতি এবং 
দুই আনা হিলাবে অপ. তত মরুৎ ব্যোম; জলের মধ্যে আছে আল আট 
আনা, আর রহিয়াছে দুই আনা হিসাবে ক্ষিতি তেজ মরুৎ ব্যোম; অগ্রির 
মধ্যে রহিগ্াছে অগ্নি আট আন! আর দুই আলা হিসাবে [ক্ষতি জল মরুৎ 
ব্যোম; বায়ুর মধ্যে রূহয়াছে বায়ু আট আন! আর ক্ষিতি অপ, তেজ যরুৎ 
দুই আনা হিলাবে এবং ব্যোমের মাঝে রহিয়াছে ব্যোম আট আন! এবং 
দুই আল। হিসাবে ক্ষিতি অপ. তেআ্র মরু । এইভাবে বিশ্বের প্রতিটী অণু 
বিনিময়ধন্মব্বার! আত্মপ্রক।শ করিতেছে এবং বিশ্বকেও রচনা করিতেছে। 
এই বিনিমঘ-ধশ্ম যদি ভ্রড়-অদ্রড়ে, পুক্রষ-প্রকুততে, নর-নাযীতে, বাজা-প্রজায়, 
ধনিক-অরমিকে, সংসার-সল্লালে অব্যাহত থাকে, তবেই মাথাবাদের এই 
ব্যবহারিক আগ পারমাথিক জগতে গড়ি) উঠে। পরস্পরের মধ্যে যদি 
সত্তা, চৈতন্ত ও আনন্দ লইয়া কাড়াকাড়ি ও টানাটানি হয়, তবে সংসার 
লইয়া কোনও রকমে নাকচক্ক বুলি) ‘ব্যবহার’ ই শুধু চলে, কোন পরমার্থ 
সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিন্ত সত্য । অণু:মহান, অল্ল-পূর্ণ যদ হৃদয়ের 
বদল তারা পরল্পর-বিনিনয়ধন্মী হর, তবেই না অল্পও পুক্তযোত্তম, পূর্ণও 
পুরুষোত্তর, অল্লও সত্য, পূর্ণও সতা, জড় পনিণামী হইমাও সতা, অজড় 
অপরিণানী” হইলেও লত্য? তবেই না মায়া-ব্রহ্ম সমম্থঘ সত্য? মায়া-ত্রহ্ষ 
মন্থর সম্ভবপর হইলেই লা 'ত্রিসর্গ: অশ্ব” 2 এই বিশ্ব আজ দিব্য বিশ্বে 
পরিণত হইতে চলিম্াছে । এই বিশ্বের মন্ত্র হইবে ‘ঘদস্ত হৃদণং তব তদন্ত হৃদমং 
মম” । কিন্ত বিশ্বের “দিব্য হওয়া’ট! বিশ্বের হাবতীগ বস্তুর, যাণতার বম্ত-ম্পকিত 
ধারণার পুকযোত্তম-মনশুত্সশ্মত হওয়া চাই । প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আ!সন্দে যে ছদ্দ 
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পুক্রযোত্তম-জীবনে বিদ্যমান, সেই ছন্দকেই আছ অশ্বলবণ করিতে হুইবে । 
পুক্রযোত্বম P5Ycl৷০৩]০৪)-ই মাহ্রযকে পুক্যোত্তর বানাইতে পারে। চাই 
বিশ্বের প্রতি সুরের পরম্পরস্পন্থ্ণ দুয়ের পুনবিবন্তাস-_-£৩-2 3) 50513 | 
প্রতিটী ভ্রন্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব বিনিময়ধর্শ্মে 
দীক্ষিত হইলেই তাবে তাহারা স্ব স্ব স্বাতস্ত্া রক্ষা করিয়া, পরস্পরের মধ্যে 
ভাবে গলিয়া পরস্পরের কর্টে কনা হইয়া প্রত্যেকের দ্রব্যে সন-আন্বাদন 
করিতে সক্ষয হইবে । হখন বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণু তাবাহৈতসিহ্ছি, কশ্্দাশ্বৈভ- 
লিহ্কি ও ভ্রবান্বৈতসিদ্ধি আশ্বাদন করিবে, তখনই কলিষুগের পুক্রষোত্রম 
প্রতি জীবনে সিদ্ধ হইবেন । এই সাদ্য-সাধনতত্ব কলিযুগের- প্রতি মানবের 
হৃদয়েই আজ স্পন্দিত হইতেছে । পুকুবোত্তন শনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, 
খিনি পুরুষযোত্তম শ্রীরুষ্ণ-প্রভারিত এই সাধ্য-সাধনতত্বকে বর্তমান বিশ্বের বুকে 
ছড়াইয়। দিবার জগ্য অবতীর্ণ । বন্দে মাতরম্‌ । 





“তরুণদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে একটু খুব উচু পল? বা ধাপে উঠেছে তা সয়। 
এতে সতি)ই খারাপ হচ্ছে । এখন তাগের সংঘত হওয়! দরকার ॥ আর রসবহা কে 
কি, বাস্তবিক কি হলে মাহ আনন্দ বোধ করে, মান্থঘ বড় হয়, তার হৃদয়ের 
প্রসার বাড়ে--এ সন ভাবা দরকার । সংবাদপত্রমাসিক যখন পাড়, দেখি এক 
কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । একটা মাহুবের হনগঘবৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা 
ভাগ যেন ভার! অনবরত পুনরাহৃত্ত করে যাচ্ছেন, সে যেন আর খামে সা। 
তাদের লেখবার ক্ষমতা আশ্চর্য রকম বেড়ে গেছে, প্রকাশ ফারযার ভঙ্গী বাস্তবিক 
আমাকে মুভ করে। কিন্তু ভারা সংঘমের সীসা অনেকখানি উত্তীর্ণ করে গেছেন । 
বেদনার কি আর ফোন বস্তু দেখতে পাওনা? মানবজীবন, সমন্ড সংসার, এত 
বড় পয়াধীন জাতি-_-এ সব তো রয়েছে, এর বেগনা কি তোমরা অনুভব কর লা? 


_শরতচত্্ চট্টোপাধ্যাদ্ 


পুস্তকপরিচয় 


‘ভদ্ধাত্নণপুচেরের স্বাট’_'অবধূত’ প্রণীত । প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, 
১৯, স্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । ভিমাই ১৮৬ পৃষ্টা, দাম_৪২ 

চলাফেরার পথের পাশে ঘে গাছের চারাটি জন্মে চোখের সমুখে ধীরে 
ধীরে বড় হুর, কালক্রমে তা মহীরূহ হয়ে উঠলেও লোকে আশ্চর্য হয় লা) 
কিন্তু আকস্মিক ভাবে যদি ওল্সলতাহীন মাঠটায় রাতারাতি একট? ঝুরিনামা 
বিরাট বট মাথ! তুলে দাড়ান, তবে পথিককে শুধু যে চেনা পথ ছেড়ে ছায়ার 
আকধণে তার তলাম যেয়ে দাড়াতে হয় তাই নয়, তার বিস্ময়ের অবধি 
থাকে না। বাংল! সাহিত্যে এই খিশ্বাসহীন প্রবল প্রগতিবাদী যুগেও সেই 
অকল্পনীয় বিশ্ময় জাগিয়ে এক মহীরূহ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে,__জাতিধর্ম- 
রাজনৈতিক মতবাদ নিবিশেষে বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলা সাহিত্যরলিক 
মাত্রেই খাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন-_-তিনি হলেন ‘অবধূত' । “মকুতীর্থ 
হিংলাজ’ আর ‘বশীকরণ’ এই দুখানি কেতাবেই তিনি কিন্ডি মাৎ করেছেন, 
তার তৃতীয় এবং সর্বাধুনিক রচনা__'উদ্ধারণপুন্ের ঘাট’ । মাত্র তিনখানি 
ঝ্চন৷,_ কিন্তু তিনটিই সমান শাণিত, যেন ত্রিশূলের ফলার মত, কিছুতেই 
উপেক্ষা কর! যায় ন7া। আপন গৌরবে তার! মন্দিরের শীর্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার 
জন্তেই এসেছে । 

‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মক্ুভূমির নীরস তযাবহতা 
আমদানি করেছিল, ‘বশীকরণ’ যেন সেই দুঃসহ যাত্রার পরে ক্ষণেক বিশ্রামের 
মত তৃপ্তিপ্রদ । তার পরেই এল-_“উদ্ধারণপুরের ঘাট’ ্মশানের ভয়াল পট- 
ভূিকাগ্ন এক বিশাল ও জটিল নাটকীয় উপাখ্যান । 

ম্মশানের পটভূমিকা বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নতুন এমন নয়। 
প্রীকান্ডের শ্রশান-অভিজ্ঞতা চেষ্টা! করেও ভোলা যাবেনা, তোলা যাবেন! গঙ্গার 
উপরে অস্ধকারের রূপ বর্ণনা ॥ কিন্ত শ্মশানের পটভূমিতে বৃহদায়তন সমগ্র এক- 
খানি উলশ্তাস ইতিপূর্বে বাংলায় আর রচিত হয়েছে বলে জানিনে ৷ বস্তুত শ্মশান 
সম্বন্ধে আমাদের যে তয়-মিশ্রিত কৌতুহল আছে ভাতে এর গোটা কাহিনীটাই 
উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়তে বাধ্য করে। শ্মশানের হরিশচন্দ্রের করুণ কাহিনী 


বৈশাখ, ১৮৯৯] পুন্তক পরিচয় 


সমগ্র ভারতে পরিচিত | কিন্তু শ্মশান তো কেবল বরুণ রসের আশ্রন্ন নয়। 
বীততৎস তমস্কর রস যা শাস্বকারগণ রসবিচারে উদ করেছেন, এতকালে তা 
বুঝি জীবস্ত চরিত্র হয়ে এসে আবাদের সুমুখে দেখা দিল । মানন চরিত্রের 
অনেক জটিল রহমত এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায্নিত 
হলে বিষম চাঞ্চল্যের স্বষ্টি করতে পারবে ॥ 

‘অবধূত’ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে আসনে নেমেছেন এবং 
নেমেছেন এমন বয়সে যখন তার সব তারল্য উবে যেয়ে বস আপনিই দান! 
বেধেছে। তার প্রতি কথায় বাধুনি, চরিত্র স্থহিতে বাধুনি, পটভূমিকায় বাধুনি_ 
সমগ্র ভাবে যেন একটা নিটোল পরিপূর্ণ মতি । ভাব, ভাষ, চরিত্র, 
নিসর্গ চিত্র_এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। সাধারণ পাঠক শুধু 
ভাবে_-এ বস্তু এতদিন কোথায় ছিল, এ ব্যক্তি কে? 

একলব্যের সাধনার কথা আর বিশ্বাস ন! করে উপায় নেই, কারণ অবধূতের 
এই বিশ্ময়কর স্থ্টি অন্যরূপ সাধনা! ছাড়া হতেই পারে ন! । জ্ঞপ-তপ-ধ্যান- 
হোম-তপণ কিন্বা তীর্থঘাত্রায় তিনি ফুরিয়ে যান নি, এবং নীয়স মরুভূমির 
বালুকণা এবং উদ্ধাপণপুরের ঘাটের সাদ! হাড় আর কালো কমল! হতেও তিনি 
অম্তরস আহরণ করেছেন এবং তা শুধু শূন্তে দেবলোকের জন্তু উৎসর্গ লা 
করে বাংলার মনুষ্য সমাঞ্জের জগ্/ও তার অনেকখানিই অকাতরে বিলিয়েছেন। 
বক্কিমচন্ত্রের বাংলা, রবীজ্্রনাথের বাংলা, পরৎচন্দ্র-তারাশক্কবের বাংল! এবার 
ম্থনিশ্চিত ভাবেই অবধূতের কাছে নতুন কিছু পাচ্ছে । আমর! আরো চাই,_ 
সম্যাসীকে শাস্্বাক্য স্মরণ করিছে দিই £ “ভূমৈব সুথং, নাল্লে স্ববম তি” ॥ 


সন্ন্যোখ্ক্ষুমার চে 


সাময়িকী 


নিপ্রাচচনর পভর 2 প্রত্জাতস্ব ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ববাচলে 
লোকসভার আসনে নিজের প্রতিনিদি (প্ররণে কংগ্রেস সাফলালনিত 
গৌরব অন্ন করিরাছে। €লাকসনাণ্র কংগ্রেল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। যাহারা মন্ত্রিসতার সদশ্ত 
হইয়াছেন তাহারা সকলেই কংগ্রেসের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের সমর্থক। 
কংগ্রেস পুনব্বাক্স পাচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব 
উদ্ঘাপনের পথে যাত্রা শুরু করিল । ভারতবর্ষে ফেরল ব্যতীত সমস্ত 
প্রদেশেই কংগ্রেসের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার বর্তাইরাছে । বাঙ্গল।র 
পরিচালনার ভার পড়িয়াচে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর ৷ 

কিন্ত কংগ্রেসের এই শুভযাত্রার প্রাকৃকালে আমর! কংগ্রেসের বন্ধ 
হিসাবে কতগুলি বাস্তব সত্যের আলোচনা করিব! আলোচনা না করিলে 
কংগ্রেদ বর্তমানে কোথাঘ্ন দাড়াইয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধে গ্কা্তঃ ও 
অন্তায়তঃ কোন্‌ কোন্‌ শক্তি প্রতিকূলতা করিততছে, কোথায় কংগ্রেসের 
নিজের আভ্যন্তপ্ীণ ক্রটীর সংশোধন করিতে হইবে, কোথায় বা তাহাকে 
আত্মরক্ষার জন) পূর্ব্ব হইতেও বেশী মাত্রায় অবহিত হইতে হইবে, তাহ! 
তাহার দৃষ্টিগোচর হুইবে লা) পরমহংসদেব প্রাই বলিতেল £ “যাহারা 
দাবা খেলায়, তাহাদের কাছে দাবার চালের ভুল ধরা পড়ে লা। 
ষাহারা বাহিরের স্রষ্টা, তাহাদের কাছেই শুধু ভুল চাল ধরা পড়ে। 
কংগ্রেল বা পরিচালনা করিতেছে, তাহা নিয়াই তাহারা ব্যস্ত। পরিচালকদের 
কাছে পরিচালনার চালের ভুল ধরা পড়া সব সময় সম্ভব হর না। 
কেননা তাহারা উহার সঙ্গে জড়িত, আসক্ত (identified) : যাহার) 
দরদী অথচ বাহিরে আছে, তাহারাই শুধু সত্য সমালোচনা! করার 
অধিকারী । 

এই সমালোচনার অধিকার ও স্যোগ আইনসঙ্গত ভাবে দেও! 
হইয়া থাকে বিধানসভার বিরোধী পক্ষকেই ॥ কিন্তু এই স্ুফোগের অপব্যবহার 
করিয়াছেন বিধানসভার বানপম্থিগণ । তাহারা আজ পর্যন্ত গঠনমূলক 
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কোন সমালোচনা করেন নাই ॥। পরিচালনার দোষ দশন ছাড়া তাছারা 
আর কিছু করেন কি? বিধানসভার “বাহিরে যাহাদের কোনও গঠন- 
মূলক কৰ্মপদ্ধতি নাই, জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের দোষ বীর্ভন ভাড়া 
যাহার! কিছু করে লা, তাহাদের হাতে সমালোচনার ভার পক্ছিলে যাহা 
হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে । 

একথা সত্য যে, কংগ্রেল যে স্থানে যে মানে একদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
আজ আর তাহা নাই, অনেক ভুল ত্রগট তাহার হইতেছে । কিস্ত এই 
কথাও কি তুল্যাবেই সত্য নগ্ন ঘে, সেদিন বুটিশের সঙ্গে লড়াই করার 
সময় যে জনসমথন পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল, আজ রাষ্ট্র 
পরিচালনার ভার তাহার উপন্ব পড়ায় সেরূপ জনসমর্থন পাওয়া আদোৌ 
সম্ভবপর নহে । সেদিন দল-নিবিশেষে মতবিরোধ থাক! সত্বেও কোন 
স্থখতভোগের আশা না করিয়! 'মুক্তি'র জন্ত ভারতবাসী একত্র হইয়াছিল, 
যেমন ঝড়ের মাঝে, ভীষণ জলপ্লাবনের মাঝে সাপ ও মাগষ একই 
ভাসমান ঘরের চালায় নিবিববাদে আশ্রদ নেয়! সেদিন সকলের স্ব ক্্ত্র 
কামনা-বাসনা বিপদেক্স চাপে চাপা পড়িয়াছিল। বিপদ কাটিয়া গেলে 
সকলের সত্য রূপ আজ প্রকাশ পাইঘাছে। মুক্তির পূর্বের কংগ্রেস ছিল 
সঙ্মবন্ধ এবং ইহা! স্বাভাবিকও । মুক্তির পরে কংগ্রেস নিজের মধ্যে আজ 
ছত্রতঙ্গ । কেননা, আজ ক্ষমতা-লানের প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্থযোগ আলিয়াছে । 

আর ক্ষমতালাত্ডের পূর্বে আদর্শের দিকে চাহিয়া ষে-যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
সম্ভব ছিল, ক্ষমতা লান্তের পরে সেগুলি পালনের পক্ষে মানসিক দৌর্ববল্য 
ছাড়াও অনেক আইনগত অন্ুবিধার স্ষ্টি হইথাছে। দৃষ্টাস্তত্বর্ূপ বলা 
হইয়া থাকে যে, শরীনেহব্র এক সমদ্ব বলিয়াছিলেন যে, যাহারা কালে! 
বাজারের আশ্রদ্ন লগ্ন, তাহাদের ল্যাম্পপোষ্ট-এ লটকাইফছ্া ফাসি দেওয়া 
উচিত । ইহা যে তাবের আতিশযো বলা হইগ্রাছে, তাহা বুঝিতে কাহারও 
কষ্ট হয় না ।যে-দেশে ‘একনায়কত্ব’ চলিবে না, যে দেশে গণ-তস্তর প্রচলিত, সেখানে 
কি আদালতে অতিদুক্ত না কনিদ্বা কাহাকেও ল্যাম্পপোস্টে লটকাইতে পারা 
যায়? অথচ নিন্দুকের দল বলিতেছে, বে প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেস ক্ষমতা! 
হাতে পাইল, আজম আর সে প্রতিশ্রুতি ক্ষমতার লোভে তাহারা রক্ষা 
করিতেছে না) ক্ষমতা লাত্তের পুর্বে কেরলের কম্যুনিষ্টরা যে-যে প্রাতিশ্রতি 
দিঘাছিলেন, তাহারা কতদূর তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন, পরীক্ষা করিলেই 


চে 
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দেখিতে পান্ছিবেল। আদর্শ যতই বাপক ও গভীর হউক না কেন, বাস্তব 
চলে তাহার অনেক পিছনে । আদশ বিন্দু বা সৱল রেখার অস্কল কি বাস্তবের 
দেশে কোনও দিনই সম্ভবপর হবে ? কোনও দিনই হইবে না। ইহা বিরুদ্ধ 
পক্ষীয়েরাও জানেন । দোষাম্ুবীর্তন করিতে হইলেই শুধু আদর্শে সঙ্গে 
বাস্তব কোথা মিজিতেছেলা, ইহ! দেখানো চলে। 

কিন্ত উহা! বলার অর্থ এই নয় ঘে, কংগ্রেস আদর্শকে বাস্তবে রূপদান 
কৰিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াঞ্চ পারিতেছে না। কংগ্রেসের ভিতর বে ক্রটি- 
গলদ প্রবেশ করিয়াছে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যে এ বিষে সচেতন, তাহারা যে 
কংগ্রেস-সংস্থাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার অন্ত চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহাও মাঝে মাঝে তাহাদের কথার মধ্য দিয়! কুটিয়া উঠে । মনে পড়িতেছে 
সেদিনকার কথা, যেদিন কংগ্রেদ 0:০০9206৮-দের হাতে গিয়াছিল। 
ভারতের সর্বত্র সেদিন 71০-01:2:08৩£-দের কেমন করিম! কংগ্রেদ হইতে 
বিতাড়িত করা হইয়াছিল, তাহা সেদিনকার যাচারা আজও বাচিগ্া আছেন, 
তাহাদের প্রতোকেরই শ্মরণ থাকিবে। বরিশাল কংগ্রেসের কথাই বলি। 
বরিশালের অসহযোগকালীন কংগ্রেলকে নিজের বুকের রক্ত দিয়া, স্ত্রীর সমস্ত 
খলঙ্কার কংগ্রেগপকে দিশা, পুত্রকন্টাদের কংগ্রেসের সেবার জন্য পথে দাড় 
করাই পুষ্ট করিঘ্রাছিলাম। সকল শক্তি, সকল সমর ও সমস্ত প্রাণ দিয়া 
যে-কংগ্রেলের সেব! করিপ্বাছি, শেষ পর্য্যন্ত লেই কংগ্রেস হইতেই স্বরাদ্যপার্টির 
কুট চালের ফলে বাহির হইতে হইয়াছিল। সই হইতেই কমিটি সম্বন্ধে একটা 
ভীতির সঞ্চার হুইয়াছে। ইহার পর বছ বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, একদল 
যখন বুকের রক্ত দিয়া কোন কিছু গড়িতে থাকে, তখন সুবিধাবাদী ধনী- 
কুলীন-পণ্ডিতের দল দূরে চুপচাপ অপেক্ষা করে এবং পরে যখন এ সংগঠন 
দাড়ান, তখন তাহার কর্তৃত্ব ছিলাইয) লইবার জস্ত যত রকম অপকোৌশল 
অবলগ্থন করে । ইহাই সংসারে সাধারণ লিগ্রম যে যাহারা কোন-ক্ছু গড়ে, 
তাহার! তাহা ভোগ করিতে বাধ না, পান্গেও না। গা বাচাইগা তো কোন- 
কিছু গড়া বায় না। গায়ের রক্ত-জল-করা শ্রম দিয়া কিছু গড়িলে তাহার 
অপব্যবহার করিতে প্রাণ কাদিয়া উঠে। কিন্ত উড়িছা আসিমা যাহারা জুড়িয়া 
বলে, তাহাদের তে! আর সে মায়া-মমত! নাই। তাহার! বথেচ্ছতাবে 
সংগঠনকে তোগ করিতে চায়, সংগঠনার শেষ করিয়া তবে ' তাহারা চলিয়া 
যার ॥ মহাত্মা গান্ধীর আমলের কংগ্রেসেই যথন এই অবস্থা, তখন আজিকার 
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ুগ্রসে কি চলিতেছে তাহা অশ্যমান করা শক্ত নয়। সেদিন অল্প স্থযোগ 
ছিল, তাহা ভোগ করিতে যখন লোকের অভাব হন্স নাই, আজ রাষ্ট্র হাতে 
আসার ফলে যখন অন্তহীন স্থযোগ আলিয়] জুটিয়াডে, তপন তোগীর দল 
শতঙ্গের মত যে তাহ! তোগ করিতে আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
যাহারা সেদিন সত্যিকার নিঞ্ধাম কর্স্মী ছিলেন, যাহার! ভারতের ভাগ্যের 
সঙ্গে তাগা মিশাইর! দিঘাছিলেন, ‘ভারতোহহম্‌' মস্ত্র জপ করিতে করিতে 
যাহারা ভারতই বনিদ্গা গিয়াছিলেন, তাহারা কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করিবার 
জন্ত, কংগ্রেসকে শান্তি দিবার জন্য, প্রতিশোধ লইবার জন্য গ্রতিহ্ন্বী- সংস্থা 
গড়ি তোলেন নাই । তাহারা আানিতেল যে কংগ্রেসে স্থান না হইলেও 
“দেশে তাহাদের স্থান আছে। কংগ্রেসের ভিতরে থাকি! হুড়াহুড়ি করিবার 
বা কংগ্রেসের বাহিরে আসিবা কংগ্রেলকে অধ করিবার জন্ত পালট। প্রতিষ্টান 
গড়িবার মনোবৃত্তি তাহাদের ছিল না) তাহার! কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া 
আমও জনসাধারণের চোখের অন্তরালে দেশের সামগ্রিক সেবা ফরিতেছেন। 
একদিন যাহারা প্রাণ ঢালিয়্া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছিলেন বলিঘা আনি, 
তাহারা কোন্‌ প্রাণে কগ্রেসকে বারবার নির্মম তাবে আঘাত করেন, তাহা 
বুঝি না। কংগ্রেসের মাধ্যন ছাড়া দেশসেবার আর কি কোনও পথই লাই ? 
যাহারা নূতন কিছু গড়িতে পারে না, তাহার আবার কেমন কর্মী? মনে 
পড়িতেছে বরিশালের 79:০-58985 দলভূর্জ একটী কর্ম্মীর সঙ্গে আমার 
কথাবার্তা । আমরা প্রায় ১৪৫ জন বরিশালের কংগ্রেসসেবক যখন কংগ্রেস 
বিতাড়িত হইন্রা বস্নিশালের বুকে 'স্বরাজ্জ লেবক সঙ্গঘ' গড়িয়া ছিলাম, তখন 
সেই কর্ম্ৰীটী আমাকে বলিঘাছিল, ‘আপনার যোগ্যতা আছে, আপনি কংগ্রেপ- 
প্রতিষ্ঠানের বাহিরে কংশ্রেলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ রক্ষার অন্তু প্রতিষ্ঠান 
গডতিগ্াছেন । আমাদের সে শক্তি নাই। আমাদের অন্ভিত্ব রক্ষার জন্যই 
কংগ্রেসে থাকা প্রদ্বোজন | আপনার আদর্শ ও কর্ণ্মশক্তি লইয়! কংগ্রেসে 
থাকিলে আমাদের কংগ্রেসে স্থান হয় না। তাই যে-কোন বকে পারি, 
আপনাকে কংগ্রেসে অতিষ্ঠ করিয়া তোল! ছাড়া আমাদের পক্ষে উপার নাই ॥ 
আপনি আমাদের ক্ষমা] করিবেন।' আমি তাহার গায়ে হাত দিদা সত্য 
কথা বলার জন্য আশীর্বাদ করিয়াছিলাম। যখন আজ দেখিতেছি হে 
~ যাহার! একদিন মহাস্মার কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন, তাহারাও আবম জন- 
লাধাহণের মধ্যে জাড়াইঘা কংগ্রেসের শ্রান্ধ করেন, তখন তাবি ভারতবর্ষ 
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কোথাছ দাড়াটবে ? ইহা কি ‘মহদতিক্রিম' নগর? মহুদতিক্রমকারখীর কি 
দুৰ্গতি হন, তাহা শ্সস্তাগবত বলিতেছে £ 


আছুই শ্রি্ং বশো ধ্শ্মং লোকানাশিষ এব চ। 
হস্তি শ্ৰেদ্নাংলি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥-- ভা ১০)৪।৪৬ 


আমন! বুঝি সত্যিকার কর্স্মীর ক্ষেত্রের অভাব হদ্দ না। ইহার! আজ পিতৃ 
ভ্রোহিতার পরিচন্ব দিতেছে । কংগ্রেসের নিন্দা না কনিছা বাহিরে কংগ্রেসের 
আদৰ্শাঙ্গযায়ী দেশের সেব! করিয়া কি কংগ্রেসের সংস্কার করা সম্ভব নয় ? 
কংগ্রেলকে প্রকাশ্য জনসত্তায় নিন্দিত করিয়া, কংগ্রেসকে হেয় প্রতেপল্প করার 
ভিতর দেশপ্রেম নাই । ত্রারতবর্ষে কি কংগ্রেসের মত এত বড় দীর্ঘদিন ্থাছ্ী, 
ব্যাপক প্রতিষ্ঠান আর একটীও আছে? কংগ্রেস ত্রিছিশের সঙ্গে সহঘোগ ও 
অসহযোগ করিয়া যে আন্দোলন নিজের ভিতর হইতে স্থবষ্টি করিয়াছিল, 
সেইরূপ স্ুদ্রনী শক্তি কি কোনও প্রতিষ্ঠানেরইই আছে? লক্ষ লক্ষ ত্যাগীর 
রক্তে কংগ্রেস পুষ্ট । আমরা! কংগ্রেসকে ভালবাসি; কংগ্রেসের মধ্যে কে কে 
মন্দ আছে, তাহা দেখি না। আমরা জলি এত বড় 25597510 শক্তিসম্পন্ন 
কোন প্রতিষ্ঠান আবঞ্জনা বরদাস্ত করে লা, দুদিন পুর্বে বা পরে কংগ্রেল 
ইহাদের ঝাটাইয়া বাহির করবেই । ভারতের কংগ্রেল মৃত লগ্ন, উহা জীবস্ত। 
যাহারা কংগ্রেসের বাহির হইন্সা কংগ্রেলকে ‘হীন’ প্রতিপন্ন করিবার অন্টঃ 
কংগ্রেসের হাত হইতে ক্ষমত1 ছিনাইয়া আনিবার জন বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত 
হইয়াছেন, তাহার! বামপন্থীদের অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী | কংগ্রেসের 
পূর্বেকার নীতি ছিল প্বরাজ লাভ করা ‘by peaceful and legitimate 
আ8955? | এই নীতি অঙ্ষুপ্ণ রাখার জআগ্ত কি লড়াই না হইয়াছিল? দ্বরাজ্য- 
পার্টি ‘by peaceful and legitimate meaus'এর স্থলে ‘by any 
means’ করিতে চাহিয়াছিল। 'By ny means’ ভ্রিটিশ তাড়াইতে 
ঘাহার! চাহিয়াছিল, তাহাদের দলভুক্তরাই আজ ‘by any means’ কংগ্রেলকে 
হুটাইয়া দিতে চায়। তাহারা মূশ_লিম লীগের সঙ্গেও দল বাধিয়া বর্তমান 
নির্ব্বাচনে বহুবাজান নির্বাচন কেন্দ্রে ডা: বিধানচন্্র রায়কেও হটাইতে চায়। 
“By any means’ কাৰ্য্য হাসিল করিবার বুদ্ধিও কৌশল লইয়াই এ দেশের 
কম্যানিজম বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেদিনকার স্বরাজ্রাপার্টিরই ' উত্তর সাধক 
বর্তমান বামপন্থীরা ৷ কম্থুনিষ্দের সঙ্গে যে যে পার্টি আজ হাত মিলাইদাছেন, 
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তাহাদের মধ্যে অনেকেই একদিন গান্ধীজীর কংগ্রেসের কর্শ্মকর্্তা ছিলেন, ইহা 
ভাবিলেও বেদনা অন্তব করি। তারতবর্ণের কোনও প্রদেশের প্রচ্গা- 
সোস্কালিষ্ট নেতা ‘Direct acti০n’'-এর প্রবর্তক লীগের সঙ্গে হাত নিলাইয়া- 
ছিলেন কংগ্রেসকে ডুবাইবার পবিত্র কর্শ্ম সাধন অন্ক1 কি ফাকিই ইহারা 
সেদিন মহাত্মাজীকে দিয়।ছেন ॥ 
কোথাকার কংগ্রেস আজ্র কোথায় দাড়াইয়াছে আজও কি নেহরু, তাবিথ 
দেখিবেন না? এ বাবেও কংগ্রেস কোন রকমে কান বাচাইয়াছে । কেরলে 
তো তরাডুবি হইঘ্বাভেই । এই তাবে ম্গবিধবাদী লোক লইয়া কংগ্রেস যদি 
আগামী পচ বসব চলে, তবে অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেল liquidition-a 
বাইবে । যদি জানিতান ঘে, ফাহাদের হাতে দেশের শাসনভার যাইবে, 
তাহারা দেশের;ুশাসন-পরিচালনার ধোগ্য, তবে আমরা সরলতাবেই বামপন্থীদের 
স্বীকার কর্রিতাম। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের ততো স্ববিধা বাদ ছাড়া আর কোনও 
বাদই, কোন নীতিই নাই । তাহারা দায়ে ঠেকিলে অহিংস, একেবারে বৈষ্ণব, 
আবার স্থযোগ পাইলেই "তেলেঙ্গানা, “কাকন্বীপ' ) ইহাদের হাতে যে 
ভারতবর্ষ দুর্নীতির কোন্‌ অতলে ডুবিয়! যাইবে, তাহা তাবিঘ্া শিহরিয়া উঠি। 
তবে আমাদের দৃঢ় প্রত্যত্ধ আছে যে, পুক্যোস্তম যে-দেশের সারখি, সেই দেশ 
একদিন সত্য ও প্রেমের আদশে প্রতিষ্ঠিত হইবেই। এদেশে নীতিধর্শ্মবঞ্জিত 
একাস্ত জড়বাদী কম্যুনিজম চলিবে না। আন্দ যাহার! কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত 
মিপাইা কম্মুনিজমকে এদেশে আগাইসা দিতেছেন, তাহার! কি এ কথাও 
আনেন না ঘে, একদিন যদি কমুনিষ্ট পার্টি এ দেশে পাসনভ।ব লান্ত করে, তবে 
কহগ্রেলীদের চেয়েও ইহার! অধিকতর শান্ি ভোগ করিবে? ইহার! একদিন 
প্রেমের ছিল, তাই কম্যুনিজ্মের বিরোধী । কম্মনিষ্ট পার্ট মলে মনে 
ইহাদিগকে দ্বণা করেন । ইহারা কংগ্রেস ও কমুানিষ্ট উভয়ের “বিশ্বাসই নষ্ট 
করিতেছে। ইহাদের পরিণতি কি শোচনীয়। ইহারা কমানিষ্ট পার্টির চেয়েও 
দেশের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর । কম্ানিষ্ট পার্টিকে চেনা যায়, ইহাদের 
চেনা যায় ন।। 
বাঙ্গলার কংগ্রেস কপিকাতার নির্ধবাচন্কেন্দ্রে শোচনীগ্রত্তাবে পরাজিত 
হইয়াছে ৷ মঞ্চ:ম্বলকে দিয়া এবারও তাহারা মধ্যাদা রক্ষ। কলিমাছে। 
সাধু সাবধান ! অবস্ত মফম্থলের জগ্ন একটা শুভ লক্ষণ বটে। মহাত্মা 
বহু পূর্বে লিখিয়াছিলেন, ‘Our cities are not India. India lives 
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in her 78 lacs of villages.’  ভারতবর্ষের গ্রামই ভারতবর্ষ । সকম্যুনিষ্ট 
বামপন্থীদের কম্মক্ষেত্র বিশেবস্তাবে কশিকাতাছই। কলিকাতার বাহিরে কফি 
তাহাদের খুব প্রদার বা প্রচার আছে? বিষাক্ত কলিকাতার আবহাওয়ায়ই 
কম্মনিক্মম ব্ুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে সেদিনও মেডিক্যাল কলেতে সহজ 
সহম্র রোগীর সেবা! পরিত্যাগ করিগা, তাহাদের মরণের মুখে ফেলিয়া 
রাখিয়া ছাত্র ও ডাক্তার কি যেন কি “আত্মসম্মান' আদায় করার অজুহাতে 
দূরে সরিঘ্বা ঈাড়াইতে পাবে, সেখানে কি কোনও humেan৷ity-র প্রতি 
শরদ্ধ। বলিয়া কিছু আছে? ‘By 255 1৷e৭n3' সুযোগ আদায় করিবার 
ছুর্ব,ছ্ি দেশের সকলকে, বিশেষ ভাবে যুবকগণকে, পাইয়া খসিয়াছে। 
হায় বিবেকানন্দ, তুমি কি এইসব ‘youn আঃ৩"দের জন্যই কাদিয়া 
যাও নাই? আজ চরম দুদ্দিন বাঙলার বুকে নামিয়াছে। কম্মুনিজমের 
প্রভাবে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি শ্রদ্ধার মৃত্যু খটিয়াছে। 
কি করিয়া জাতি বাচিবে? ‘By 2৪5 দেea5’ পরীক্ষায় পাশ করিতে 
হইবে, ‘by 25 means" অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতে হইবে, 155 any 
means’ পরকে জব্দ করিতে হহবে, ‘by 205 25৪55” রাষ্ট পরিচালনার 
ভাব গ্রহণ করিতে হইবে । পবিত্রতার কোন স্থানই আজ আর নাই। 
সর্বত্র অশুচির রাজত্ব। রাজনীতি কি প্রৃতিগন্ধময় হইয়াছে! এই অশুটির 
মধ্যে কংগ্রেলী-অকংগ্রেপী সবাই হাবুডুবু খাইতেছে। শ্রীনেহর বারবার 
কংগ্রেসকে ‘শুচি’ করিবার জন্য নিৰ্দ্দেশ দিতেছেন বটে । কে কার কথা 
শোনে ? সব স্বাধিকার প্রমত্ততায় বেহুস। 

তবুও কংগ্রেপকেই আগাইয়া আসিতে হইবে । কংগ্রেস ছাড়া আর 
কোনও প্রতিষ্টানই এত গুরুতর দায়িত্বভার বহন করিতে পারিবে লা। 
সেদিনও মহাত্ম। '‘self-purification’-এর কথা শুনাইক্সা গিম্াছেন। 
বাঙ্গলার বীর বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন— ‘Renunciation and 
service are the national ideal.” ‘God and truth are my 
only politics,...all else is trash.’ ; ‘Agressive Hinduism 
is the spiritual basis and the masses form the material 
basis.’ ; ‘The country must be flooded with religion and 
spirituality.’ ভারতবর্ষ তখনই হইবে স্বপ্রতিষ্ঠ যখন তাহার আধ্যাত্মিক 
ভিত্তি হইবে সর্ধমত পরিপাঁককানী হিন্দুধর্ম এবং তাহার জড়ীয় ভিঙভি 
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হুইবে ভনসাধারণ। ভারতবর্ষ আজ জড়বাদের উৎকট রূপ কম্যুনিজকেও 
পরিপাক করিবার জন্ত উদ্যত হুইয়াছে। তাহার অস্তনিহিত পুরুষে ত্রম- 
শক্তি আজ জাগ্রত হইয়াছে যাহার ভিতন্ন তাহার আদশু ও বাস্তব 
একীভূত হইবে । ভারতের আদর্শ 
যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ: হত্র পার্থ ধন্চগ্তর: । 
তত্র শ্রঃ বিদ্ৰয়ঃ ভূতিঃ এবা নীতিশ্থতিশ্্রম ॥ গীতা 

একাস্ত ‘যোগ’ ‘যোগ’ করিয়াও ভারত দীর্ঘদিন গোলামী করিতে পারিগাছে, 
একান্ত ধু লইয়া বোমা ফাটাইমাও পাশ্চাত্য ভুবিতে বসিয়াছে। ভারত! 
তাহার অতীতকে এমনভ্তাবে গড়িঘা তুলিবে যাহাতে ধস্ক বোমা সব 
তাহাতে পরিপাকপ্রাপ্ত হুয়। ঘেদিন বরিশালে অশ্ষ্টিত বাঙ্গলার প্রদেশিক 
কনফারেন্সে অসহযোগ প্রস্তাব আনয়ন করেন দেশবন্ধু চিত্তরক্চন দাস, 
সমর্থন কন আমি, সেদিন এ প্রস্তাব সমর্থন করিদ্া যে বক্তৃতা প্রায় ৪৫ 
মিনিট দিমাছিলাম, তাহার প্রথম ছত্র ছিল, “আজ আমি কুমেলায় 
দাড়াইয়াছি। কংগ্রেদ ও কুস্তমেলাকে এক করিঘা নিত্াগোপাল কুপায় 
দেখিতে শিখিমাছিলাম। বর্তমান ভারতের "সাধু" খুজিয়া ছিলাম 
গ্রেসে। কেননা মহাত্মাজীর কংগ্রেসেই রাজনীতি ও ধর্শ্মনীতি একীভূত 
হইতে পারিত। প্রথমে তো কংগ্রেসে আমি ছিলাম না। ১৯১৯-এ বেদাস্তের 
ঘে ভাষ্য লিখি, তাহার মধ্যেই ব্যষ্টিজীবন ও সমগ্টিজীবনের সমস্থ করি। 
আনিত্যগেপালের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, ‘I am 2 cosmopolitan! এই 
বাণী । ‘Spiritual life is at the same time a self-life and a 
cosmic-life’—Eucken | এই বিশ্বনাগরিকত্ব ও বিশ্বতীবল ভাববিলাস- 
মাত্রই থাকিত, যদি না মহাত্মাজ্জীর কংগ্রেসে যোগদান করিবার সৌভাগ্য ও 
স্থঘোগ ঘটিত। যাহা বেদাস্তে লিখ্িয়াছি, তাহারই বাস্তব আস্বাদন কংগ্রেসে 
মিলিবে, এই লালসার উন্মাদ হইছা “এক পা পথে আরেফ পা রথে’ ন! 
রাখিয়া যোল আন! প্রাণ দিয়া কংগ্রেসকে ভালবাসিয়াছি । প্রায়ই বলিয়াছি, 
“আমি স্বাজনীতি করি না, আমি করি বাধানীতি ৷” “জয় রাধে' বলিতে আমি 
বুঝি লাঞ্ছিতের জম, শোধিতের অয়, পদদলিতের আয়) শ্রীরাধা আমার চোখে 
সকল শোষণের দিব্য ত্রক্ষমময়ী রূপে উদ্ভাসিত ছিলেন। আমার বেদাস্ত ছিল 
পোহণধন্মী | সর্ব ক্ষেত্রের__পরিবাদে নর-নারীর শোষণ, সমাজে রাজা- 
প্রজার, বড়-ছোটর, পশ্ডিভ-অপত্ডিতের, কুলীন-অকুলীনের, ধনী-দর্িস্তের, 
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অধ্যাত্মক্ষেত্রে নর-নারারণের, আদর্শ-বাস্তবের, দর্শনক্ষেত্রে প্রক্কুতি-পুরুষের 
শোষণকে শুযিঘ়া ফেলিদ্রা চাহিরাছি সার! জীবন পোষণকে প্রতিষ্টিত করিডে। 
বাঙ্গলার মাটি চোখের জলে সিক্ত করিয়াছি। সেই কংগ্রেস স্বর্নাজ্য পার্টির 
হাতে পড়িন্না কেমন হইঘা গেল, ‘by any meaus’, ‘DO method’ is 
t০০ mean’এর ধাক্কায় কোথায় স্ববিধাবাদের অতলে ডুবিল, ভাবিলে বেদনার 
হৃদয় আগুত হয়। কংগ্রেসের নীতি ছিল, আজও আছে । কিন্তু সেই নীতিকে 
সমগ্র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার, চালু রাশিবার মত শক্তি নাই। ঘে ভাবে 
‘by auy means’ কাধ্য হাসিল করিবার বুদ্ধি মাশ্তবকে পাইয়া বসিয়াছে, 
তাহাকে যদি রোধ করা ন! যায়, কংগ্রেস বিপন্ন হইবে, কংগ্রেস বিপন্ন হইলে 
ভারতীয় সত্যতার ধারক ও বাহক থাকিবে কি? আজিও কংগ্রেসকে বিশুদ্ধ 
করিবার স্থযোগ আছে, কংগ্রেপকে এই স্থযোগ নিতেই হইবে । যাহাদের 
‘নীতি’ বলিয়া কিছু লাই, তাহাদের হাতে যুবশক্তি আজ বন্দী । এই দুনীতির 
জাল হইতে যুব শক্তিকে মুক্ত করিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মত 
বঙ্তনিচর্ঘোষ স্বরে বলা চাই, “Some day I shall fall upon the 
society like a 65550658০15 যুব শক্তি আজ ‘by any means'- 
ওয়ালাদের হাতের ক্রীড়নক হইছা পড়িয্াছে। ভারতে যে আধ্যাত্মিক 
*্পর্শবঞ্জিত একান্ত পাশ্চাত্য রাজ্জনীতে চলিবে না, কে তাহা যুবকগণকে 
শুনাইবে ? তাহারা আজ ‘লাল ঝাণ্ডা'র পিছনে ছুটিয়াছে। ‘লাল ঝাণ্ডা’র 
উপাসকদল ভারতীয় পতাকার অপমান করে, ‘কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ নষ্ট 
করিয়াছে’ এই কথা ছাপাইঘা মুসলমানদের মনোরঞ্জন করিয়া বহুবাজার কেজ্জে 
কহগ্রেসকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে। বাঙ্গলার ফুবকবৃদ্দ, মলে রাখো 
স্বামীভীর politics—‘God ‘and truth are my only politics— 
all else is trasli!’ ্বামীজীর বাঞ্গলায় লোংরা। রাজনীতি চলিবে না, 
যাহাকে চালু করিবার শরন্ত বামপন্থীরা কোমর বাধিয়া লাগিয়াছে এবং যাহাকে 
চালাইবার জন্ত কংগ্রেণীরাও হেন উঠিঘ্বা পড়িয়া লাগিয়াছে। অথচ গান্ধীজী 
কংগ্রেলের নধোই ব্যাপকভাবে ভারতের বুকে বধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির 
সমন্বয় বিধান করিতে চাকিঘ্বাছিলেন । 

হগ্রোসের বিশুদ্ধ হইতে হইলে একট! দার্শনিক বিপ্লবের প্রয়োজন । 
আধ্যাত্মিক ও বান্সনীতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়! 129 any 555923এক জন্ম । 
এতদিন পৰ্য্যন্ত কি এদেশে কি ও-দেশে আদর্শ-বাস্তব সমন্বয় কোন দার্শনিক 
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ও মনন্ড।[ব্বক বিশ্লেষণের উপর একটী সমগ্র তর হিসাবে স্থাপিত হয় নাই । 
তাই আল কেহ কাহারও সঙ্গে হাত নিলাইতে পারিতেছিল না। আজ লিশ্বে 
আদশবাদশীও চাই, কাদ্রববাদীও নাই) দুই-ই আজ প্বপশ্মভত । এই ল্ৰষ্া- 
চারের অবশ্থন্ভাবী ফল হইবে ‘by any) হা)05-এর শরণ লওয়া। উপ- 
রাষ্ট্রপতি ডাঃ বাপাক্ষ্ণণের মত একজন দার্শনিক কর্ণপাত্র কি এইরূপ একটা 
বিপ্রব প্রবাহিত করিতে পারিবেন না? এত বড় ব্যাপক ও গভীর দু্নীতিকে 
ক্ষুদ্র দ্র ক্ষীণ চেষ্টা দ্বারা কিছু করা যাইবে না। সকল ছুর্নীতির মূল শুতে 
হইবে তারতবাসীর চিন্তার ক্ষেত্রে । সে কি প্রচলিত বেদান্তের সত্য 
(truth-in-itself) লিবে, ন! প্র্যাগমাটিষ্ট ও কমুনিষ্টদের সত্য (truth-for- 
U5) নিবে? বিশ্ব আছর দো-টানায় পড়িয়া সকল শুরে দুনীতিপরাছণ 
হইয়াছে । আন চাই বিশ্বের বুকে গ্রুবা নীতির প্রবর্তন । এই শ্রুব! 
নীতির প্রবর্তন চাহিলে যোগেশ্বর-ধহ্র্ছরের, নর-নাবায়ণের, সরকার- 
আনলাধারণের যুগল-মিলন বাস্তবের ক্ষেত্রে ও দার্শনিককাবে স্থাপন করিতে 
হইবে । একা সরকার বা একা জনসাধারণ, একান্ত কেন্দ্র বা একান্ত পরিধি 
কেহই চরম কল্যাণ আনয়ন করিতে পারিবে না। কেন্দ দিতে পানে আদর্শ, 
কিন্তু সেই/.আদর্শকে বান্তব রূপ দিতে পারে পর্রিধি। কেন্দ্র মিলিটাীর 
সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করিতে পারে না। জনসাধারণ 
বদি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কেন্দ্রের “আদশ" মানিয়া না লয়, কেন্দ্রের ক্ষমত। নাই 
জনসাধারণকে তাহা মানাইতে পানে । কংগ্রেস কি তাহার স্বরাজ ও 
peaceful aud legitimate means-এর প্রচান্বের আছ) সাধারণের মধ্যে 
উপযুক্ত লোক পাইতেছে না? কেন্দ্রে বসিয়া পরিধির শাসন চলিবে না। 
কেন্দ্রকে চুটিয়া আসিতে হইবে পরিধির মাঝে, পরিধিকে কেন্দ্রের আদশত্বারা 
প্রভাবিত করিতে ॥ 

যে-কংগ্রেসকে একদিন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, কংগ্রেসের বাহিরে 
থাকিয়া আজ যে লর-নারা্ণ আশ্রম গড়িয়াছি, তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের 
মধ্যেও ঘে-কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ণ্মপন্ধতিকে পাওয়া ঘাইবে, যে-কংগ্রলক 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই বিশ্বকে দিবা ক্বূপে গড়িবার যস্ত্ররূপে, সেই কংগ্রেল 
আবার নিজ গরিমায ফিরিয়া আহ্ক__ইহাই প্রাণের একাস্তিক কামনা । 
কংগ্রেসের তিতর বহু গলদ ছিল, আজিও আছে, কালের স্রোতে বছ আবঞ্জন1ও 
ঢুকিমাছে, তবু ইহারই শক্তি আছে তাহাকে ঝাড়িয্া ফেলিন্র। পুলরায় অত্যস্থ 


২৩০ উজ্ছলভারত [১ম বৰ্ধ, ৪র্ঘথ সংখ্যা 


হওয়ার । কহগ্রেসই পারিবে এই দায়িত্ব বহন করিতে। আর কোনও 
প্রতিষ্ঠানের এই যেগ্যতা নাই । ভারতের পুরুষোত্তম অন্ঘুক্র হউন, তাহার 
চরণতলে বাষ্টিজ্রীবন ও সমফ্রিজীবন এক হউক, জীবনের সব কো1-ভাঙ্গ- 
নীতি দূর হউক, এক মহাজীবন লাত হউক। বন্দেমাতরম্‌ 


চেশবন্ধুনগর ০পান্রীম্ষিস হ কলিকাতার উপকণ্ঠে শ্যামবাজার 
হইতে প্রায় ৪ নাইল দূরে ভূতপূর্বব মার্টিন রেলওয়ে স্টেশন বাগডইআটীর নিকট 
কতকগুলি বদ্ধিষ্ট গ্রাম গড়িয়া উঠিদাছে। দেশবিভাগের সঙ্গে এইগুলি 
একটী উপনগরীর মত হইয়! গিয়াছে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও 
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইরাছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় প্রয়োজন 
উপল কহিয়! এখানে স্টেশন পধ্যস্ত ইলেটি,কের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু 
কয়েক বসব আগে ‘দেশবন্ধুনগর’ বলিয়া যে পোস্টাফিসটী স্থাপিত হইয়াছিল, 
সে পোস্টাফিলটী দীর্ঘঃদন পধ্যস্ত কোন উদ্রতি করিতেছে না। পূর্ষের যে 
অবস্থা ছিল, এখনও তাহা সেই অবস্থাতেই আছে । আট-নঘ বৎসর আগে 
পোন্টাফিসটী অস্থাীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল এবং ছয়মালের মধ্যে স্থায়ী 
বলি! স্বীকৃতি লা করে। এই কয় বৎসরে জনসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইছে এবং জনসাধারণের প্রস্নোজনও ক্রমশ: বাড়িয়া চলিয়াছে । কিন্ত 
স্থানীয় বিশিষ্ট ভত্রলোকগণ বহু লেখালেখি কিয়াও ডাক বিভাগের ক্রপাদৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ॥ দেশবন্ধুনগন্ষ পোস্টাফিল প্রায় ৮৷১০টী 
গ্রামের চিঠিপত্রাদি বিলি করে! একজন পোস্টম্যান দৈনিক প্রতোক গ্রামে 
খাইতে সম হদ্র না) এই সমণ্ড কারণে আমরা! বিশেহ অস্থবিধা ভোগ 
করিতেছি । নর্সনারায়ণ আশ্রম ডাকঘর হইতে আধ মাইলের মধ্যে হইলেও 
বেল লাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত বলিয়া আমর! দৈনিক ডাক পাই না। 
ইহাতে আমাদের কত যে অস্থবিধা হয় তাহা বলার নদ্র। আশ্রম হইতে 
উচ্ছলভারত নামক মাসিকপত্র প্রতি মাসে প্রকাশিত হর, এবং প্রতিদিনই 
বিভিন্ স্থান হইতে চিঠিপত্র বুকপোস্ট ইত্যাদি আসে ॥ দৈনিক ডাক আমাদের 
পাইতেই হয়, তাই লোক পাঠাইয়! আমাদের ডাক আনিতে হয়/ ইহাতে 
আমাদের কত যে অহ্থবিধা হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমনও 


হইয়াছে ঘে কোনও বিজ্ঞাপনদাতা একটি বিজ্ঞাপনের অর্ডার পাঠাইয়াছেন, 
ঘর 


বৈশাখ, ৯৬৭৯ ] সাম্দিকী ২৩১ 


আমর! ঠিক দিনে চিঠিটা পাইলে বথাসময়ে বিজ্ঞাপনটী ছাশিতে পারিতাম, 
একদিন দেরী হওয়ায় সে মালে বিজ্ঞাপনটী ছাপিতে পারি নাই । এইরূপ 
নাৰি! অহৃবিধা আমাদিগকে তোগ করিতে হইতেছে। একটা টেলিগ্রাম 
বা সেভিংস ব্যান্ধ-এর একাউণ্ট খুলিতে হইলে যেমন কলিকাতা যাইতে হয়, 
তেমনি একটা টেলিগ্রাম-ও যথা সময়ে পাই না, চিঠির মত তাহ! বিলি হয়-_ 
বদিও ঘুখুডাঙ্গা পোস্ট/ফিস হইতে আমাদের আশ্রম তিন মাইলের মখোই 
অবস্থিত । এমনও হয় ঘে একটাকার তিন পয়সার পোস্টকার্ড চাহযা পাওয়া 
যাস না, একসঙ্গে টিকিট বেশী চাহিলে পাওয়া যায় ন)। 

এই অবস্থাত আমাদের জিল্যান্ড এই বে, ঘে অঞ্চলে কুড়ি পচিশ হাছ্ছার 
লোকের বাস সেখানে একটী টেলিগ্রাফ সাব পোস্টঅফিস হইতে কি বাধা 
থাকিতে পারে? হদি আগ্ন কম হয়, তবে তো অফিস উনিই বাইবে। 
কিন্ত দেখা গিঘ্বাছে যে সহরতলীতেও পোস্ট অফিসের কর্তা সংখ্যা ক্রমশঃ বৃত্তি 
পাইতেছে। কোন পোস্টঅফিস বন্ধ হইঘ্ন! গিয়াছে বলিয়া আমাদের আনা লাই। 

আমরা শুনিয়াছি থে স্বিতীন্ব পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামে গ্রামে অনেক 
নূতন পোস্টাফিল খোলা হইবে, ছোটগুলি বড় করা হইবে । দেখিতেছিও 
যে কলিকাতা শহরের অলিগলিতে নুতন নৃতন কত পোস্টঅর্ফেস নিত্য 
খুলিতেছে । শহল্পের অধিবাসীদের জন্য যদি এত স্থযোগ স্থবিধার বাবস্থা 
কর! যাইতে পারে, গ্রামের অধিবাসীদের অস্ত কি তেমন করিথা তাবিবার 
কিছু নাই? আমর! কর্তৃপক্ষের নিকট লনির্ববন্ধ অঙ্কুরোধ জানাই যে, এই 
অঞ্চলে লোকসংখ্যা যাহা, তাহাতে পোস্টাফিসেন সকল রক ব্যবস্থাই 
এখানে প্রচলন করার উপযুক্ততা আছে । তাহার! দা করিম! এ দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে এই সকল সাধারণ অথচ প্রঘ্বোজনীয় অস্থবিধাওলি 
হইতে অব্যাহতি দিন । 


$৩২ উচজ্জলভারত [ ১০ম বর্ধ, ৪থ সংখ্যা 


“আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমন্ডই আছে । অর্থাৎ 
এই আমি এক দিকে সমস্ত হাতে পৃথক হযে অন্য দিকে সমশুকেই 
আমার করে নিচ্ছে ॥ ঘা 

এই আমার হন্থলিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে 
লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে 
চান। এই আমি তার প্রেমের লামগ্রীঃ একে তিনি অসীম 
বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর কবে অসীম প্রেমের হারা চিরকাল 
আপন ঝরে নিচ্ছেন ॥ 

এমন কত কোটি কোটি অস্তহশীল আমিন মধ্যে সেই এক পরম 
আমির অনস্ত আনন্দ নিরন্তর তরঙ্জিত হয়ে উঠছে। অথচ এই 
অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রতোক আমির মধ্যেই তার এমন একটি 
বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোলোখানেই নেই। 
সেই অন্যে আমি ষত ক্ষুদ্রই হই আমার মতো তার আর দ্বিতীয় 
কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকাস্তরের সমস্ত 
হিসাব গরমিল হয়ে যাবে । সেইজন্সেই আমাকে নইলে বিশ্ব- 
ত্রন্মাণ্ডের নয়, সেইঞ্স্টেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষদ্ষপেই 
আমার ভগবান, সেইজন্েই আমি আছি এবং অনস্ত প্রেমের বাধনে 
চিরকালই থাকব। 

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে 
না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বন্ধ 
হয়ে থাকি ৷ 


শাস্তি নিকেতন-__১২ 





শ্রীবেধু যিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-_-৩* 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিম্না ৩১ মোহন বাগান: লেন, 
কলিকাত!-- ৪ হইতে মুদ্ৰিত । 





উজ্যষ্ঠ, ১৮৭৯ শকাব্দ ১০ম বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


শ্রদ্ধান্বিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া 
সম্পাদক ৷ 


[ পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ নিবাসী এযাডঠোকেট দেশ সেবক বুক্ত নিসীখনাথ কুঞ্জ 
মহালরের অন্রোধক্রমে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণ।। ১ঞা ডিসেম্বর ১৯৫৬তে তিনি 
“লেখেন ৪ ‘:----"পপ্রদথ চৌধুরীর “প্রবন্ধ সংগ্রহ বইথানি-.---.। ট্রেনে দেখি ও প্রথম প্রবন্ধ 
“আরদেবাটার আল কিছু পড়ি। তখনই মনে হয় ই প্রবন্ধের সমালোচন। হওয়া উচিত ও 
আযোজন ৷-:----বইখানি কিনেছি ও সম্পূর্ণ অরবন্ধটী পড়েছি । তাতে আমার এই মতই দৃঢ় 
হয়েছে যে এ অরবঞ্ধের নিরপেক্ষ সঙ্গালোচন। হওয়। একান্ত বাঞ্ধনীয়। এ প্রবন্ধের সমালোচনার 
জন্ত বে গভীর জ্ঞান, পান্ডিত্য ও শক্তি চাই, তা স্বামীজীর মধ্যেই আছে তা ছাড়া কবি 
অক্ষদেবের বে প্রেম ও সাধনার বলে অ্ররূপ গ্রন্থের সৃষ্টি হুর, ভার কাব্যের লমালোচন। করতে 
হলে কেবলদাত্র পূর্বের উল্লিখিত গুণ পাকলেও চলবে ন৷-_সমালোচকেরও প্রেম ও সাং! খাক। 
দরকার । তা-ও আছে স্বামীদীর ভিতর ।------তার উপর রাধা ও জঁকৃঞ্চের বে সন্র্ধ 
তিনি (কৰি জঙদেব ) কাব্যে ফুিছেছেন, ত। একেবারে লৌকিক স্রী-পুরবের সাধারণ সম্বন্ধ 
ছাড়া কিছুই নয়, এ কথাই (প্রস্থ চৌধুরী মহাশয় ) শ্রতিপত্র করেছেন। দেখুন, যদি বইটা 
সংগ্রহ করে সমালোচন। লেখাতে পারেন তাড়াতা'ড়, তাহলে ভাল হয় ।-- -' ইহার পর 
তিনি যপন কলিকাতী। আসেন তথন আশ্রমে মিল্গে আসিত। গাহার বইটীই পড়িবার জন দিয়) 
যান। এক দল আছেন ঘাহার। গ্বুস-সীবন ও চরিত্র ন। বুঝিচাই বিশ্বাস করেন কিংবা 
যোঝ। নাবাঝার কোন ধার ধারেন না। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ত আয় এক দল আছেন, 
বাহার) ইহাদের সম্বন্ধে কিছু ন! ডাবিয়াই কট.ক্রি করিগ্া থাকেল। ব্রল্ললীলার অস্ত্রনিছিত 
দর্শন বর্ত্তমান অনন্তত্ব ও বিজ্ঞানের ভাহান্স মানবের নিকট উপস্থিত কর! হয় নাই-_তাই কেহ 
ভাবিছা কুল পান নাই । সৎ স্বাশীফী ব্রুলীলাকে ‘5ারতীন্র পদ্ধতিতে অভরুকৃপায় উপলব্ধি 
করিয়া পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও মনন্তন্বহারা সকাশ করিয়া ধরিলেন। দ্বামীজীর উপস্থাপিত এই 
পটকুনিকাস্ শ্রজলীগাকে বোঝা। সহজ হইবে এবং তখন দেখা থাইবে বৰ্ত্তমান বিশ্ব-সভ্যতায়৷ 
ইহার অবদান [ক গুরুতর । শ্রদ্ধেয় নিশ্টখবাবু এই আলোচনা উত্থাপন করিতে নিনিত্ত হইয়। 
আমাদের বিশেষ "ধগ্যাবাধার্হ হইয়াছেন ॥ প্রবন্ধটী কিছু দীৰ্ঘে হইরাছে-_কিস্ত এত বড় গুরুতর 
(ববরকে ইহার অপেক্ষা ছোট আয়তনে ধরান সম্ভব হইল না ।- সহ সম্পাদক £ উচ্দদভারত ] 
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যোগিজনসমাব্বত- প্রায়োপনিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রদ্ধাপ্রুত হৃদরে শুকদেবের 
সমীপে শ্ররুঞ্ণ কথা শুনিতে চাহিভাছিলেল ॥ 
বীধ্য।নি তশ্ড খিলদেহুতাজা- 
মন্তর্ববন্ধি: পুরুষ কালরূপৈ: । 
প্রযচ্ছতে! সুত্যুন্তামূ তঞ্চ 
আাধামন্তন্থুক্ত বদস্ব বিহ্বন ॥ ভাগবত ১*।১।৭ 
_হে বিদ্বন্‌ দেহডআসনাকারী অশিল জীবের অস্করে বাছিবে পুরুষ ও কালরূপে 
থাকি! খিনি অমৃত ও মৃত্য প্রদান করিতেছেন, সেই মায়ামঙ্ুম্যের বীর্য আমাকে 
বলুল।' 
মৃত্যুর কোলে উপবিষ্ট শ্রন্ধাবান পরীক্ষিতের এই আকুল আবেদনে 
শুকদেব৪ সাভা দিলেন । তিনিও প্রাণ খুলিয়া শ্রীক্রফ-বীর্ষ্য গাল করিলেন । 
শ্রচ্ধালু শুশ্রধুর কাছে আশ্চর্ঘা বক্তার লীলালোচনা! কি মধুর ! “আশ্চধ্যো 
বক্ত। কুশলোহস্ক লন্কা আশ্চগ্যো জ্ঞাতা কুশলাশ্শিষ্ট:__কঠ । উপযুক্ত দেশে 
উপঘৃক্ত কালে উপযুক্ত পাত্রহ্ুয়ের মধ্যে শরুফ্চলীলা আলোচনা সতাই 
কলিকল্মশনাশন। নচিকেতা যৃত্যুপুরে প্রবেশ করিয়া বাস্তব বস্তু লাভ 
কযিঘ্রাডিলেন। পরীক্ষিতও মরণের কোলে বলিয়া কুষ্ণকথা শুনিয়াছিলেন, 
পরাভক্তি লাভ কবিঘা নিজে দন্ত হইলেন, বিশ্বকে ধন্ত করিলেন। বক্তা 
আশ্চর্য্য শ্রীশুকদেব, স্থান গঙ্গাতীর, শ্রোতা প্রাযোপবিষ্ট শ্রীপরীক্ষিত । এমন 
সমাবেশ দুল ত । 
শ্রন্ধাবান হইয্র। ত্রক্রবধূদের সঙ্গে ক্চ-বিষ্ণুর বিক্রীড়িত শ্রবণের ফলে 
পরীক্ষিৎ শরীক্বষ্ণে পরাভক্তিই লাত করি! ছিলেন; হৃদরোগ কাম তাহার 
দূর হঠমাছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা তাহার অন্ধ আবেগমাত্র নয়, একান্ত মানিয়া 
লওয়াই নয় । তিনি বুঝিয়া সুঝিয়াই ভ্রজলীলা মানিয়া ছিলেন | ইহা যুক্তিহীন 
ফেমন-তেমন করিয়া মানা নয়) পরীক্ষিতের এই মানার মধ্যে ছিল কুটতাকিকের 
না-মান! ও ভক্তের মানাব সমস্বদ্থ ) 
শা্রযূক্তো হুনিপুণ দৃঢ় অন্ধ! যার । 
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ 
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ববথা! দৃঢ়নিষ্চয়ঃ। 
প্রৌড়শ্রক্কোহধিকারী স ভক্তাবৃত্তমো যতঃ॥ 'চৈঃ চঃ ॥ 
_শহিনি শাস্তল্পানে ও তদস্কগত যুক্তিতে নিপুণ, হিনি সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে 


উজ্যাঠ, ১৮৭৯ এ শ্রক্ধা স্বিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া 
সর্বদা দৃঢ়নিশ্চদ্ এবং দাহার শ্রদ্ধা গলার, ভক্তিপথের পখিকগণের মধ্যে তিনি 
উত্তম " 
অরুফ্ের রাসক্রীড়াকে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই কবিবার ডন্য্ট পরী ক্ষিৎ 
বলিতেছেন : 
‘সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্ত প্রশমায়েতব্ন্থা চ। 
অবতীণে! ছি ওগবালংশ্েন জগদীশ্বরঃ ॥ 
স কথং ধর্শ্মলেতুলাং বক্তা কর্তা তিবক্ষিতা। 
প্রতীপমাচরদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদারাতিমর্শনমূ ॥ 
আপ্তকামো যদুপতিঃ রুতবান্‌ বৈ জুপ্প্দিতয্‌। 
কিমভিপ্রায় এতং ন: সংশয়ং ভিদ্ছি স্বত্তত 5 তা: ১:৷৩৩৷২৬--২৮ 
বাজ! পরীক্ষিত বলিলেন, ‘ব্রক্ষন ! ধর্শ্মের সংস্থাপন এবং অধর্টের দণ্ড 
বিধান করিবার নিমিত্তই জগদীশ ্বর ভগবান অবনীতে অবতীর্ণ হল। ব্রন্মন্‌, 
তিনি ধৰ্মস্তুর বক্তা, কর্তা ও রক্ষিতা হইঘা কি প্রকারে পর্দার-সন্তোগন্ধপ 
অধর্দের অন্তষ্ঠান করিঘ্রা ছিলেন? যদুপতি আগ্তকাম? তথাপি তাহার এরূপ 
নিন্দনীয় আচরণের অভিপ্রায় কি? আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন ৷ 
পরীক্ষিতের এই সংশগ বর্তমান যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত--বিশেষভাবে পাশ্চাতা 
শিক্ষায় শিক্ষিত-_মান্ুঘেরই সংশয় ৷ ৩প্রমথ চৌধুরী মহাশমও ইহার 
অন্ততম। পরীক্ষিতের শ্রদ্ধা ছিল, তাহার সংশয়ের ভঞ্জন হইচাছিল। যাহাদের 
শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের সংশয় সংশয়উ বহিয়া যাবে । 
ভগবান শুকদেব তাহার প্রশ্ন চা এড়াইঘা, পন্বীক্ষিৎকে শ্রচ্ধাহীন'তার 
অভিযোগে না ধমকাইঘ। এবং সর্বববিধ দৃষ্টিকোণ হইতে চুল-চেরা বিচার 
করিয়া রাসক্রীড়া ঘে ভ্গুপ্সিত নয়, ববং শ্রী লীলার শ্রবণ মননের ভিতর 
দিঘাই যে মাগষের কামের উন্মলন সম্ভব হইতে পারে, তাহাই প্রিয়তম 
শিষ্যকে হৃদয় দিয়া ব্যাখ্যা কঙ্গিলেন।  রাসত্রীড়া বিশ্বের প্রতি জীবের, 
প্রাতিটী জড়ের হৃদয়ের গোপন লীগাঁ। অহরহ বিশ্বের প্রতি অণুর মাঝে এই 
'রাসোৎসবঃ সংপ্রহপ্তিতঃ' রহিয়াছে মাম্তষেহ অচেতন মনে যে লীলা অহরহ 
চলিতেছে, তাহাকে চেতন মনে আনয়ন কর! এব তাহার স্পর্শে প্রাক্কৃত 
কামের শোধন ইহাই রাসলীলার পরম প্রয়োজন। ইহা ঠিক হোমিওপ্যাথির 
‘Similia Similibus curanta’—Like cures like, ‘সময়ঃ সমং 
‘শমঘতি' । 
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পরীক্ষিতের সন্দেহে শ্রীশুকদেব কর্তৃক প্রথম উত্তর হইতেছে 
“ধৰ্শ্মব্যতিক্ৰমো! দৃষ্ট ঈশ্বরাণ্াযক সাহসম্‌ । 
তেজীয়সাং ন দেবার বচ্ছে: সর্ব্বভূজো যথ! ॥ 


_'রাদ্রন্‌. ঈশ্বর্রদেগের ধশ্বব্যতিক্রম ও সাহল দেখা গিয়াছে । ০তজন্বী(দগের 
তাহাতে দেব হয় না। যেমন অগ্নি সকলই ভে৷দ্ন করিতে পাবেন) ইহার 
অর্থ এই নর যে, ‘দেবতার বেলা লীলাখেলা । যত দোষ জীবের বেলা ।” 
“কেহ দেবতার লীলাখেলাকে এমন করিয়া অন্ধের মত মানিতে বলে না। 
জীবন-ধন্থ্টী চেতন মানুষ বাহিরের সব কিছু পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ 
কনিগ্রাই তবে সে ভিতর হইতে বাড়িতে থাকে । জড়ের মত সে বাহিরের 
জড় বস্তুকে নিজ দেহের সঙ্গে পু্ীভৃত করিয়া বাহির হইতে বাড়ে লা। শিশু- 
বালা পরিপাক করিতে পারে, উহা! তাহার পক্ষে দোষের নয়, কিন্ত সে বদি 
শক্ত জিনিষ খাইতে থাকে, তাহা দোষের হয্ম। যাহার যাহা পেটে সম়, তাহাই 
তাহার “তেজ' বাড়াম়। যাহার যত দীর্চায়ি, পরিপাক করিবার শক্তি ঘাহার 
যত উচ্ছল, তাহার খাদ্যও তত বেশী গুরুপাক হইতে পারে। অগ্রিযান্দ্য- 
যোগী অত্যন্ত গুরুপাক দ্রব্য খাইলে বীধ্য ও তেজ স্থটি হওঘা তে! দূরের, বরং 
এ খাণ্ঠ তাহার পরিপাক যস্ত্রের উপর চাপ ও তচ্দনিত তাপ স্বষ্টি করিবে এবং 
জীবনীশক্তির হানিই আনয়ন করিবে । 

ইহা যনোঞ্জগতেও সত্য । যাহার মানসিক পরিপাঁক-শক্তি কম, তাহার 
পক্ষে সংসার, সংসারের জটিলতা তো তীষণই । কিন্তু পুক্রযোত্তম বৈশ্বানর, 
অগ্নির ক্ুপা খিনি পাইপ্রাছেন, তাহার পক্ষে জটিলতা, কাম-সম্বেগ পরিপাক 
করাও সহজ হইতে পারে । শ্রীনিত্যগেপাল লিখিতেছেন* “মাঘার দোষ লাই - 
দেষ তোমার । অসির দোষ নাই; দোষ তার, ঘে অসি ব্যবহার করে। 
ভয়বিহ্বল! হরিণীর জা যিনি মাছকে ভর করিয়া থাকেন, তাহারও নিষ্কৃতি 
লাই । মাঘাকে ভগ করিলে মায়াত্যাগ হয় 711 দোষ-গুণের, পাপ-পুণ্যের 
কোনও একাস্ত মানদণ্ড নাই । যাহ! একের পক্ষে দোষ, অপরের পক্ষে তাহা 
গুণ» যাহা হজন্শক্ির এক নুরে পাপ, তাহাই অপর স্তরে পুণ্য। আ্রতগবান 
স্বরং ভক্তবর উদ্ধবকে বলিলেন £ 

‘স্বে স্বেংধিক।রে য। নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীস্তিতঃ । - 
বিপর্্যমম্ত দোষঃ হ্তাছিতয়োরেষ লিশ্চছঃ ॥ 


ইজ, ১৮৭৯] শ্রস্ধান্বি তর দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া 


শুদ্ধাশ্ুক্ধী বিধীয়েতে সমানেছপি বশুয 

প্রবাস) বিচিকিৎসার্থং গুণদোযো শুতাশুতৌ। 

ধৰ্ম্মার্থং ব্যবহ্থাৱা্থং যাত্যার্থমিতি চানঘা । ভাগবত ১১।২১/২-৩ 
ক্রচিদ্গুণোহপি দোবঃ স্যান্দোযোহপি বিধিন৷! গুণ: । 
পুণদোষার্থনিয়মস্তস্তিদামেব বাধতে ॥ 

সমানকম্মাচরণৎ পতিতানাং ন পাতকম্‌ 

গু২ংপত্তিকে! গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ৪ এ ১১৷২১ ১৬-১৭ 


_নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকে গুণ বল! হুইয়া থাকে। 


বিপৰ্য্যয় 
দোষ হইবে ;_উভ্তয় পক্ষেই এই নির্ণয় । 


হে উদ্ভব, ছোগ্য কি অযোগ্য এইরূপ 

ংশন্ন্বার] দ্রব্যের অস্তনিহিত পুরুষোত্তম-গুণ আস্বাদন করিবার অন্ত, ধশ্মের 

নিমিত্ত, ব্যবহারের নিমিত্ত এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত একবিধ বস্তু সকলেও 

শুদ্ধঅশুক্ধ, গুণ-দোষ এবং শুভাশুভক্স বিধান করা হয় ;..-...বিধিবশতঃ দোষও 

কখনও গুণ হয়, এবং গুণও কখনও দোষ হয়। এইর্ূপে গুণ-দোষের নিয়ামক 

পুরুষোত্রম-শক্তিই গুণ-দোয বাধক । সমান কর্শ্মের আচরণ পঁতিতের পাতকের 

কারণ নয় । থে মপ্যপান অপতিতের পক্ষে পাপ, তাহা জাতিতে বা কর্শ্দে পূততদেয় 

পতনের কারণ হয় না । কেননা তাহারা পূর্বেবেই পতিত, দোষও ইহাদের পক্ষে 

দোষতা প্রাপ্ত হঘ না। ঘাহ! একজন ঘর পক্ষে দোষ, তাহ! ঘেমন ‘করতো 

ভা্ধ্যামুপেঘ়াং’ পুর্ব স্বীকৃত ( গুৎপত্তিক ) বলিয়া গৃহীর পক্ষে দোষ নহে। 

ঘে শয়ন করিয়াই আছে, তাহার পক্ষে পতনের আর লস্ভাবনল! কোথায়?” 
আসল কথা এই হইতেছে যে, দোয-গুণ, শুদ্ধ-অশুক্ধ বস্তুনিষ্ঠ নহে, তাহা মান্ষের 
শক্তি-দেশ-কাল-অবস্থা বা বিচারের উপর নির্ভর কনে। দেোষ-গুণ প্রভৃতি 
সব আপেক্ষিক, কিছুই একাস্ত বা absolute লয় । জীবন্ত এই বিশ্বে জীবন্ত 
মাচাষের কাছে ধরা-বীধা কোন বিধি নিষেধ থাকিতে পারে না) যাহা অবচ্থা 
বিশেষে বিশেষ দেশে কালে বিশেষ পাতের পক্ষে জুগুণ্সিত, তাহাই অন্ত শুনে 
অম্য দেশে অন্ত কালে অস্ত পাত্রের পক্ষে গুণ হইতে পারে। কিছুই জুণাপ্সত 
থাকে না, এমন স্তরও বিশ্বের মানবের দ্রস্ত উদঘা টিত হুইয়াছে। 

ম্যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মস্ভেবান্ুপশ্ততি । 
সর্বভূতেঘু চাত্মানং ততো ন বিজ্ুগুপ্তে ॥' ঈশোপনিষৎ 
__ গিনি সৰ্বভুতকে আত্মায় অন্থদশন কৰেন, এবং সর্বভূতে আত্মাকে, তাহার 


২৩৮ উদচ্ছলতভারত [ >*ম বর্ধ, «ৎম সংখ্যা 


কাছে ছুগুন্সিত বলিঘ্বা কিছু নাই, কিন্ব। তাহ কাছে গোপন করিবারও 
কিছু নাই ৷ 
লেকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি বাপিণ্ডা শীশুকদেব পরীক্ষিতের সংশয়ের হ্িভীদ্গ 
ভ্তরের নির্দ্ধারণ করিল্রা বপিলেল £ 
‘“নৈতং সমাচরেজ্ছাতু মনসাপি হুনীশ্বরঃ । 
বিন ্যতাচরম্মৌঢাদ্ঘথাহরুদ্রোন্ধিঞ্রং বিযম্‌ ॥ 
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচর্রিতং কচিৎ্। 
তেবাং যং স্ববচে।যুক্ৰং বুদ্ধিমাংস্তং সমাচরেৎ ॥ ভাঃ ১৯।৩৩।৩০-৩১ 
“যাহারা ঈশ্বর নহেন, তাহারা শেন কখনও এন্সপ চরণ না করেন; ক্র 
ব্যতীত অন্তু কেহ মুঢ়তা বশত: বিষপান করিলেই মন্রিগ্রা যাইবেন। ঈশ্বরদিগের 
বাক] সভা, অ।চরণ ও কপন কখল সত্য । অতএব ঘে আচরণ তাহার! করেন ও 
তাহাদের আচরণের মপো ষেগ্ডুলি করিতে বলেন, বৃক্ধিযান তাহাই শুধু আচরণ 
করিবে ।' শক্রিক্ষেত্র এই সংলাবে 'যদ্ধদ্‌ অচবতি তে: তত্তদেবেতরো জলঃ' 
_হইহা চলে না। এই সংসারে 'ঘো মাং জয়তি সংগ্রামে......সঃ মে ভর্ভ। 
ভবিষ্যতে ৷" চণ্ডীতে পর! প্ররুতির এই যুক্ধঘোষণা প্রতিটী বস্তু, প্রতিটী গুণ, 
প্রতিটী কর্শ্মের নিকট হইতে আনলসিতেছে। “সংগ্রামে জয় কর, দর্প 
চূর্ণ কর, প্রতিবল হও, তবে না ভর্তা হইবে? -মাটী-ছল-ভূলম্পদকে, কামিনী- 
কাঞ্চনকে স্ববাটু পুরুবোত্তন-শক্কিদ্ধার! ক্রয় করিতে পার, উহার! তোমাকে 
জর্ভ। ঝলিগ্া স্বীকার করিবে ॥ গায়ের তোরে “ভূ'পতি হওযা যায় না, “ভূ'কে 
ভঞ্জন! করিয়া এবং এই শুজরনার পথে ভূ-কে আত্মলাৎ করিয়াই তবে তাহার 
পতি হইতে হইবে । ইহাই ভর্ত। হইবার কৌশল । জয়ের কৌশল না 
শিশিঘ। *দেখা-দেবি সখ! নাচে’ নীতির অন্চসরণে অত্যুৎসাহবশে লাচিতে গেলে 
পা ভাঙ্গিবেই । বক্তিই পরাশক্তি! তক্তি-শক্তি লা থাকিলে এই সংসারের 
কাণাকড়িও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না) ঈশ্বরদের অর্থাৎ পরিপাকশক্তি- 
বিশিষ্ট লোকদের আচরণ অগ্তকরণ করিতে গেলে সর্ববক্ষেতে মৃত্যু অনিবাধা ) 
এই ঈশ্বরদের ‘আচার’ সঙগন্ধে শুকদেব বলিতেছেন: 
'কুপলা5রিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে 
বিপধ্যদ্রেণ বানর্থে। নিবহক্ষারিপাহ প্রতো ॥ 
কিমুতাখিলসবত্বানাং তির্য্যঙ মর্ভাদিবৌ কসাম্‌ 
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুপলাকুপলাহ্বঘঃ ॥ ভাঃ ১০1৩৩/৩২-৩৩ 


ইজ্যন্, ১৮৭৯ ] শ্রদ্ধান্থিতের দৃষ্টিতে ব্যলক্রীড়া 


‘এই সকল বাক্তির অহঙ্কার লাই, কুশপান্চষ্টান হইতে এই ধবাধামে ইহাদিগের 
কোন খ্বার্থ নাই; অমঙ্গল আচরণ হহীতেও অনর্থের সম্ভাবনা নাই । স্থতরাং 
যিনি তির্যাক্‌ মর্ত্য ও দেবতা প্রত্তাত নিশিপ ভ্রীবের ঈশ্বর” যিনি যাবতীন্স 
উঈশ্বরদেত ও ঈশিতা, তাহার কুশলাকুশলের সম্ভাবনা] কোথা?" ঘাহার অহক্কার 
পুক্রবোত্তম-অহম্-এর মধ্যে গলিগ্পা গিয়াডে, তাহার কুশলাচরণন্ধাবা স্বার্থসিদ্ধিও 
হয় না, অকুশল আচরণদ্বার! কোন অনর্থপাতও হণ্ড 7) সব কুশল-অকুশলের 
মধা দিয়া তাহার কাছে ফুটিয়া উঠে পুরুষোত্তম-অর্থ। তাহার স্থার্থ-অনর্থ লব 
পুরুষোত্তম-অর্থে পরিণত | ইহাই জীবনের পর্রিশাকশক্তির চরম সার্থকতা । 
এই ততো হইল ঈশ্বরদের অবস্থ।। কিন্তু ঘিনি ঈশ্বরেবও ঈশ্বর, পরম-ঈশ্বর 
পুরুযোত্তম প্রীরঞ্চ, যাহার ঈশ্বরত্বের এক কণা লাভ করিয়া ঈশ্বরের দল লব 
কুশল-অকুশলের ওপারে চলিয়া যান সেই দীন্তাগ্রির মূর্ত বিগ্রহ পুক্রয্যভম 
সম্বন্ধে ফুপপাকুশলের কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই । 
হউন শ্রীক্ষ্ণ পরম-ইশ্বর. কিন্তু হাহা সম্বন্ধে কুপল-অকুশলের কোন প্রশ্নই 

উঠিতে পানে না তাহার সঙ্গে কুপল-অকুপলের দ্বদ্বনোহে আচ্চগ্জ আবের কি 
সগ্বন্ধ থাকিতে পারে? আর তাহার লীলাকখা শ্রবণ-মনল দ্বারা 
প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিতের বা কি কল্যাণ হইবে? ইহারই উত্তরে শুকলেব 
বলিতেছেন : 

িপাদপন্কজপব।গনিষেবতৃপ্তা 

যোগ প্রতাববিধৃতাশিলকণ্মবন্ধাঃ । 

শ্বৈরং চরস্তি সুনয়োইপি ন লছামান1- 

ত্তস্টোচ্ছয়াত্রবপুষ: কুত এব বন্ধঃ '' ভাাগবত-_-১*।৩৩।৩৪ 
_ ‘তাহার চরণারবিন্দের পরাগে পারতৃপ্ত ভক্তগণ এবং জ্ঞানিগণও যোগ প্রভাবে 
অখিল কৰ্ম্মবন্ধ দূর করিঘ| স্বচ্ছন্দে (স্বৈৱম্‌ ) বিচরণ করিয়া থাকেন, আর 
কখনও সংসারে বন্ধ হন লা। বিলি স্বেচ্ছায় দেহধারণ করেন, তাহার ব্দ্ধন 
কিরূপে হইতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণাগত ভক্ত শরীরুঞ্চ-জীবনই লাভ 
করেন, জরীরুষ-গুণ প্রাপ্ত হন । “হা যচ্ছ নু: স এব ল:-ঘিনি যানধাকে শ্রদ্ধা 
করেন, তিনি তাহাই বলিস্বা ধান) ‘বনত বনত বনি ঘাই অঁক্ষ্চ বনিয়া- 
যাওঘ্তা পুক্রষ কোনও কুশপ-অকুশলের উপাধিতে আটকাইম না গিছা সকল 
কুশপ-অকুপগকে লিঙ্গ জীবনে পর্রিপাক করিয়া আন্বাদন করেন, স্বাধীনভাবে 
বিচরণ করেন, ‘স্বৈৱং চরস্ডি’ তাহার আর বন্ধ কোথায় ? 


উচ্ছ্রলতারত [১০ বর্ষ, এম সংখ্যা 


এইবার আশুকদেব শ্রীরুষ্ণের পরমাত্ম-স্বর্ূপের বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ 

ত্র, শ্রীরুফ পরমাত্য, শ্রীক্ষ্ণ ভগবান, শলীকষ্ণ পুরুযষোত্তম | শরীর অ্র্ম- 
ভাবে সব কুশল-অকুশলের, সব শুস্ধঅশুদ্ধের, সব দোয-গুণের ওপারে । 
পরমাত্্রতাীবে যিনি এইগুলির দ্রষ্টী থাকিয়া নিব্বিকার ও নিলিপ্য সেই 
ক্রষ্-পরমাস্যা শুধু অন্তরেই রহিলেন না, বাহিরেও ভগবৎ-রূপে দেহভাক্‌ 
হইলেন । নিয়োক্ত স্থত্রে শুকদেব ইহারই পরিচয় দিতেছেন £ 

“গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্‌ 

যোহস্তশ্চরতি যোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌ ॥ ৩৫ 

অশ্রগ্রহায় ভূতানাং মান্তষং দেহমাস্ফিতঃ ) 

তজতে তাদৃ্ীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো! তবে 1 ৩৬ 


__এখিনি গোশীদিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর 'অস্তবে” 
বিচন্ণ করেন, বিনি বুদ্ধির সাক্ষী, তিলিই ক্রীড়াচ্ছলে দেহধারণ করিয়া 
ছিলেন। ভূতসমূহ্র প্রতি অঙ্গগ্রহ করিয়া তিনি '‘মাঙ্গয’ দেহ ধারণ 
করিঘাছেন এবং এমন-সব ক্রীড়া ভঞ্জন! করিলেন হাহা শুনিলে তূতসযুহ 
ভ্ীকুফ-পর হইবেন ।' পরমাত্মা দ্ধপে যিনি অন্তশ্চবতি, তিনিই ভগবান রূপে 
হহিশ্চরতি, দেহভাক্‌ হন; এবং ইতিহাসের বুকে পুরুষোত্তন রূপে বান্ধব 
ক্ষেত্রে নাটীর দেশের জর্ধধবিধ সমস্যার সমাধান করেন। পন্মাত্মরূপে ঘিনি 
“অধাক্ষ’, ভগবান পুরুষোত্তমরূপে তিনিই ‘প্রত্যক্ষ’, লোকচক্ষুর গোচর । 

শ্রীকষ$ অন্তরে পরমাত্মারূপে, বাহিরে ভগবৎ-পুক্ষষোত্তম রূপে বিচরণ 
করেন। এই পবমাত্ম ও ভগবন্তাবকে মাটীর বুকে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে 
জমাইয়| তুলিবার শক্তি লইরাই তিনি অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তিনি শুধু 
আদর্শ-মৃন্টি নহেন, তিনি আদর্শকে কর্মে বুকে ঘন করিয়া প্রতিষ্ঠা) বরিবার 
উপযোগী শক্তি, দর্শন এবং কৌশল নিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। বু সলশীলা 
শুধু আধ্যাত্মিক নহে, ইহার পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্রায় বিশ্বজনীন 
দিক স্ুষ্পষ্ট। ইহা কেমন করি সম্ভব হইল, তাহাই শুকদেব পরবর্তী 
ক্সোকে লিলিবন্ধ কর্মিয়াছেন। রাসলীলার মধ্যে রহিয়াছে বাস্তব জীবনের 
বাস্তব ঘটনা সমূহের ত্রক্ষান্থাদনন । রাসলীলা ‘ধর্শ্ন' সংস্থাপনের জন্তাই সংপ্রবর্তিত 
হইয়াছিল । এই ধৰ্ম্ম শুধু আধ্যাজ্িক নগ্র। ইহা একাধায়ে আধ্যান্মিক, 
আধিটদৈবিক ও আধিতৌতিক ধৰ্দ্দেরও জীবস্ত বাস্তব আস্বাদন । 


ইচ্াষ্ট, ১৮৭৯ ] শ্রদ্ধা ঘ্িতের দৃষ্টিতে রালক্রীড়া 


‘নাস্থঘন্‌ খলু কুষ্চ'য় মোহিতান্তন্ত মায়! 

মন্তমান৷ঃ স্বপাৰ্শ্বস্থান্‌ স্বানস্থান্‌ দাৱান্‌ ভ্রজীকস: ॥ 

ত্রক্ষরাত্র উপাবৃত্তে বাহুদেবাস্তমোদিতাঃ ॥ 

অনিচ্ছস্কে]া হযুর্গোপাঃ স্বগৃহান্‌ ভগবৎপ্রিন্াঃ ৪ এ ১১৷৩৩৷৩৭-৩৮ 
-—'রাছন্‌, ভ্রদ্রবালিগণ শ্রক্ষ্ণের প্রতি অসন্ত প্রকাশ করেন নাই; কারণ 
তাহারা তাহার ঘোগমায়ায় মোহিত হইযা মনে করিতেন, তাহাদের স্ব স্ব 
স্ত্রীগণ তহাদেৱই পাৰ্শ্বে অবস্থিত আছেন। অনন্তর ত্রাক্গ মুহুর্ত উপস্থিত 
হইলে কুম্চপ্রিয় গোপীগণ বাহ্থদেবের আদেশ পাইয়া অনিচ্ছা লব্েও দ্ব শ্ব 
গৃহে প্রস্থান করিলেন ।” এই ল্লোকত্বয়ের মধ্যে ব্বাসক্রীড়া যে কাহাকেও 
একাস্ত ভাবে ঘর-ছাড়াইবার শিক্ষা দেয় নাই, বাস্তব বিশ্বের সর্ব্বব্ধি সম্পর্কের 
দিবা ভাগৰত নূপ আস্বাদন করিবার ও দায়-দায়িত্ব পরিপূর্ণ রূপে সার্থক 
করিবার কৌশলই শিখাইদ্বাছে, তাহাই পরিশ্ডুট হইয়াছে। স্ব স্ব স্ত্রী এমন 
ভাবে "ফর" ছাড়িয়া ক্রফসমীপে যান নাই, রাসচক্রে মিলিত হন নাই, 
যাহাতে তাহাদের স্বামীদের, আত্মীয়স্বজলদের ‘অসুয়া’ সৃষ্ট হইতে পারে। 
ন্বাসক্রীড়ার ভিতর প্রথমে আস্বাদিত হয় মাস্থষের জীবনে যে ত্রিপাদ 
অম্বতলোক রহিয়াছে, সেই লোক । এই ত্রিপাদ অমৃত-লোক বহিগ্গাছে 
একপাদ এই যৃত্যুলোককে অস্তরে-বাহিরে হৃদমাকাশরূপে আবরণ করির।। 
এই ত্রিপাদ লোকই মাম্ুযের অচেতন মনে অবস্থিত। তাই ইহাকে “রাজি'র 
সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । ইহা তজনাব্। দ্িতর দিয় মৃত্যুলোকে অবতরণ 
করে। মৃত্যুলোক ও অম্বতলোকের সমম্বহ ককিয়াই মানুষ পনিপূর্ণ। সে 
একান্ত মর্ভোরও নয়, একান্ত মর্তাবিবোদধী অন্থতলোকেরও নম । ম্ত্য- 
অমৃত সমগ্র পুরুষোত্তম-জীবনের দুইটী স্বত্ত আত্মাদন॥ রাসক্রীড়া বাস্তবের 
দেশেই বিরাট ক্ষেত্রে অমৃত-আস্বদন দিয়াছে । 

ঘরে থাকিয়াও ত্রজ্গগোপী হরের বাছির, আবার বাহিরে থাকিয়াও ইহারা 
বরের ইহাদের জীবনে ঘর ও বাহির একাকার হইঘাছিল। 
“ৰর কৈহু বাহির বাহির কৈস্ন ঘর । 
পর কৈন্ধ আপন আপন কৈ পর ॥'---চণ্ডীদাস 

একান্ত ঘরে থাকিলেই যে ঘর পাওয়া যায়না, ঘরকে পাইতে হইলে হে 
তাহার বাহিরও হইতে হন্ন এবং বাহিরকে নিজের মধ্যে সার্থক হইতে 
হইলেও যে ঘরকে নিজের অপনাঞ্থ বলিয়!- বরণ করিতে হয়, ইহার চ 
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ও সার্থক রূপ গোপী-কুষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়া ছুটিয়। উঠিঘাছে। এই 
বিশ্বের প্রতি ছুইটী বস্তু, গুণ, কর্শ্ম বা মানুষের স্বদ্ধ যে পরকণদ্দ (transcen- 
deutal), ঘর ঘে নিক্ষে কাছেও নিতে পরকীর, বাহির হুইয়াই যে ঘর 
আব্ম প্রতিষ্ট হয়, তের যে কাহারও একান্তভাবে পর বা আপন নয়, ইহ(ও 
ক্ষুচিঘ্া উঠ্িরছে গোপী-রুঞ্চের সন্বক্ষের ভিতর দিথা। এই বিশ্বে কেহ 
কাহারও একাস্ত শ্বকীণ্ছ নয়। এমনকি, লিজের প্রাণ, বুদ্ধি, মন, নিজের 
আত্মা, দার, অপত্য ও ধনাদিও শ্বকীয় নয়। উহ্ারাও পরমাত্মা ক্রষ্ণ- 
সম্পর্কে প্রিন্। 
প্রাণবুদ্ধির্মনঃস্বাত্মাদারাপত/পনাদন়ঃ । 
যত্সম্পর্কাং প্রিয়াশ্চাসন্‌ ততোহন্ঃ ক: পরঃ প্রিয়: ॥ ভাগবত 

প্রতোক ঘা কিছু দুইটীর মধ্যে রহিয়াছেন পুরুখোত্তম ও তাহার হৃদয় দিয়া 
গড়া এই বিশ্ব । কেহ কাহাকেও একাস্ত ভাবে পাইবে লা? প্ুরুষোতন- 
জীবন ঘাপন না করিয়া, পুরুষোত্তম-বিশ্ব বলিয়া না গিয়া, পুরুষোত্তম' ও তাহার, 
বিশ্বের মধ্য দিয়া অতিক্রম না করিয়া কেহ কাহাকেও পাইবে না। ভারতীয় 
সভ্যতা এই মহা সতাকে ধরিতে সক্ষম হইঘ্রাছিল। পুরাশেঘ্র সীতা-রাম, 
শৈব্যা-হরিশ্চন্্র, লল-দমমস্তী, বেছুপা-লক্ষীন্দর, কেহই একান্তভাবে 'ঘরে' থাকিয়া 
ঘরকে ঘর করিতে পারেন নাই। কত কত ঘটনার, দেশকালেন কত 
ব্যবধানের ভিতর দিয়া, একবার পরস্পরকে হারাটয়া, তবে না তাহারা 
পরস্পরের লঙ্গে অদ্বিত হুইয়ছিলেন ! তাহারা ব্যতিরেকে থাকিয়াই অস্থিত 
ছিলেন! সীতা-ব্যতিরিক্ত রাম ও রাম-ব্যতিরিক্ত সীতা, শৈব্যা-ব্যতিসিক্ত 
হরিশ্চন্্র ও হরিশ্চন্্র-বাতিরিক্ত শৈব্যাই দিব্য ভাগবত সম্বন্ধ আশ্বাদনে সক্ষম 
হইয়াভিলেন। ইহাই বিশ্বস্থ্টির মূল রহস্ত। ভাগবত ১ম অধ্যায্রের ১৭ শ্লোকে 
'অন্বগ্রাৎ ইতরতঃ চ’ পদদ্বয়ে এই পরকীয় সতোর খোলজই দিয়াছিলেন । বিশ্বে 
স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, রাজ্ঞা-প্রজা, তোক্তা-ভোগ্য সব 'পরকীর | ভোক্ত। 
তোগ্যকে পাইতে চাহিলে বিরাট সংসার ও পুরুষোত্তম ব্যবধানে থাকিমাই 
তবে তাহা সম্ভব হইবে । ভারতীয় পুরাণ এই সব ধরিতে প।রিলেও ঠিক 
ইহার দার্শনিক বাখ্যা দিতে পারেন নাই বা সেই সময়ে ইহার উপযোগী ক্ষেত্র 
ছিল ন! বলিল্া দেন নাই ৷ 

সীতা-রামের, শৈব্যা-হরিশ্চন্দ্রে, ছুগ্মস্ত-শকুস্তলার এই সব আকস্মিক 
বিচ্ছেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ পুকাণকার একটী £০851525 ‘অভিশাপের’ প্রবর্তন 
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করিক্সাছেল। কিন্ত ইহা যে স্বিপ্রক্রিঘ্ারই একটী অবশ্থাস্তাবী সত্য, ইহা যে 
accidental নঘ, স্বেচ্ছায় পোল] হৃদয়ে হহার _:আন্ব:দনের জন্ত ব্যাকুলতা না 
থাকিলে স্থষ্টি ঘে সত্য সত্যই আচার্য্য শঙ্করের মায়ানাত্রে পধ্যবসিত হবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই সব আকস্মিক ঘটনাকে স্ষ্টিব্যাপারের বাহনে 
ফেলিঘা স্থপ্রিকে এক ঘেয়ে একান্ত সরল করিয়া রাখ! হইয়াছিল ॥ স্ুষ্টি যদি বসনয়ী 
অতএব জটিল! কুচিলা, তবে এই পরকীয় তর স্থটির অপর্রিহ।খা অঙ্গ । এই 
স্থষ্টি নিউটনের মত “সরল” নয়, ইহা আইনটিনের “সরলরেখা । এহ স্বষ্ি 
ত্রিতঙ্গের দেশ, বক্ষিমের দেশ । আমাদের আইনডিনের সিদ্ধান্তে ০১:৬০ 
58০০-এ straight চলিতে হইবে ; নিউটনের মতে straight space-a 
০Urve-এর মত চলিতে হইবে ন! । হৃরিশ্চজ্দের বিশ্ব ছিল ‘straight 
5pPace’-এর বিশ্ব, তাহ তাহাদের চলার পথ ০০:৮০ হুহয়াছে। আছইনঞিলের 
(সিদ্ধান্তে 1১০৩ ০৮:৮০ থাকায় আমাদের ০7৮৪৭, ১১৭০১-এ [বিচরণ 
করিয়াই সরল পথে চপিতে হইখে। বৃন্দ।বন এই ০৮৮৬৬৭ 50১০০০-এর 
দেএ। ‘Newton tlhiought that 2. planet followed a curved 
path in a straight (flat) space ; the theory of relativity 
Pictures it as following a straiglit path inacurved space. 
Physics and Philosophy—P. 118. বৃন্দবনে সকলকেই বিশ্বের 
ঝাস-চক্রে বিশ্ববাসী সকলের সঙ্গে 'অক্তোন্তবস্ধবাহ' হহয়৷ ঝড়ের মত'ছুডিতে 
হইবে । স্থির হইয়া থাকিয়া (sittin৪ i৪10) এহ দেশে কেহ কাহাকেও 
পাহবে না। এখানে লকগকে ছুটিতে ছুটিতে পাইতে হহবে, পাইতে পাহতে 
ছুটিতে হইবে । এই বিশ্ব ঘে অনন্ত ছোটাতর দেশ। 6৪৮1০ জাঝন” static 
বিশ্ব dy॥a/0i০ হয় শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রস্পশে। এই বুন্দাথলে ধন-জন- 
আীবন-যৌবন-মাল-ৎশ সব মানুষের পরকীদ্ 1 ইহা।(দগতে world pro- 
Perty করিয়া দিয়া বিশ্বচক্রের মধ্যে ছড়াইযা দিয়া পাইতে হইবে। সারা 
বিশ্বকে বুকে লইঘ্বাই প্রতেঃককে প্রত্যেকের পাইতে হইবে । কোনও ‘short- 
০৪৮ পথ এ-দেশে নাই ॥ 

একমাত্র শ্রীক্্চই পরকীয় তত্বাস্বাদনের এই দুরূহ কশ্ম সম্পন্ন করিম? 
গিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের সঞ্চল সম্পর্কের ভিতর এই মহাসত্য দাশনিক 
ভাবে স্থাপন ও হৃদদর দিম়া তাহা সার্থক কৰিম্বাছেল । মুহাস্তি যত স্থরয় £ 
ভ্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণ এই তত্রে মোহ প্রাপ্ত হয়। বৃন্দাবন শ্ৰক্তফ্ের পরকীয্বর - 





উচ্ছ্লত। রত [১ম বর্ধ, ৫ম সংখ্য! 


দেশ, কেননা তাহার জশ্মস্থলী মধুরাত্ কংস-কারাগার । যশোদা তাহার 
পরকীয় মাতা, কেননা দেবকী ছিলেন তাহার গ্তপারিণী। নন্দও তাহার 
পরকীয় পিতা । ব্ুদ্দাবলই বিশ্বের পরকীর দেশ এবং বিশ্বই সেই পরকীয় 
দেশ। এই পরকীদ্র দেশে পরিবাব-সমাজ্-রাষ্ট্র সব কিছু এই পরকীযর তত্বের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত । বিশ্ব-সমাজ্কে পুক্তযোত্তম-বিশ্বে গড়িয়া তুলিতে হইলে 
মনস্তত্বের এই রহস্তদ্বারা তাহাকে অশ্পপ্রাণিত করিতে হুইবে । 
প্রজ্গগোপীদের পতিগণ অস্থয়ো করিবেন কেন ? যদি তাহাদের স্ত্রীর উপরে 

স্বত্ত দাছিত্বের এতটুকুও লাঘব হইত. তাহা হঃলে তাহাদের অন্থচা প্রকাশ 
করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিত। প্ররুষের স্পর্শলাতের পর ব্রজগোপীগণ 
অধিকতর প্রীতির সহিত, অধিকতর শাস্তি, নিষ্ঠা, ও কর্তবাপবায়ণতাক সহিত 
তাহাদের খর-সংসার করিতে পারিয়াছিলেন। কেননা তখন সংসারের সকল 
সম্পর্কই তগবানের স্তরে উন্নীত ( sublimated ) হইজ্জাছে । Error-of 
-০/5859160-ই তো! রসের বিরুতি। ব্রঙ্ছগোপীগণ যদি সংসারের দায় 
০৮৪10 করিয়া, কৃষের সংসারকে বাদ দিয়া কৃষক লইঘাই দিনরাত্রি বুকের 
মত হৈ হৈ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই শ্রীকুষ্ণস্পর্শ তাহাদের পক্ষে পাতকের কারণ 
হইত। ব্রজগোপীগণ নিশ্চয়ই জালিতেন ঘে, ক্র যেমন তাহাদের ‘অস্তঃ- 
চরতি' ও অধ্যক্ষ, তেমনি প্রীকুষ্ণ তাহাদের পৃতিদেরও “অস্তঃচরতি* ও অধ্যক্ষ । 
তাহারা কৃষ্ণ-বিঝহাতুর হয়! গাহিয়াডিলেন £_ 

‘ন খলু গোপিকানন্দনো তবান্‌ 

অখথিলদেহিনামস্তরাত্মদৃক্‌ ৷ 

বিখনসা্থিতে! বিশ্বগুপ্রয়ে, 

সখ উদেয়িবান্‌ সাত্বতাং কুলে! ভাগবত ১০৷৩১৷৪ 
‘হে লখে, নিশ্চই তুনি একমাত্র যশোদানন্দন নহ, তুমি অখিল দেহীর 
অস্তর৷স্মদৃক্‌ । তুমি ত্রক্ষার দ্বার! প্রাবিত হইয়া বিশ্ব-রক্ষার জুন্ঠই ঘদুকুলে 
অবতীর্ণ হইয়াছ ।' শ্রক্্ণ স্বব্বং বিশ্বের সকল্রে সব দাবী পূর্ণ করিয়াছেন। 
বৃন্দাবনের দাবী পূর্ণ করিম তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র, ঘশোদার দাবী পূর্ণ করিঘ। তিনি 
বশোদানন্দন, তিনিই নন্দের বাধা মাথার বহিয়। নন্দনন্দন, তিনি গোপীদের 
দাবী সার্ক করিয়া গোপীঞ্নবল্লত, রাধার “মাল” ( measure ) রাখ্িগ্রাই 
তিনি রাধানাথ, গোষ্টের দাবীর মধ্যাদ! দিয়া তিনি গোষঠ্ঠবিহারী, ব্বাধালের 
ব্ৰহ্ম্ূপ আন্বাদন করিয়া তিনি রাখালরাজ, নথুরার দাবী পূর্ণ করিয়া তিনি 
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মথুৱাধীশ, কুক্স।ন দাবী পূর্ণ করিয়া তিনি কুজ্জাপতি, তিনিই স্বারকাধিপতি, তিনিই 
অর্জনের নারথি। জাগ্রতের দেশে জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে এমন ত্রক্ষাস্থাদন 
কে কবে করিয়াছেন? তাই তিনি পুরুষোত্তম। জাগ্রত বিশ্বের বুকে 
দীড়াইয়া একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, ‘যে ঘথা মাং প্রপন্যন্তে তাংস্্রতৈব 
ভজ(ম্যহম্। পরমাস্যার ক্ষেত্রে ইহ! বলা স্হঙ্গ। কিন্ত প্রকৃতির সকল 
ক্ষেত্রে সকলের সব বাক্রিগত, পারিবারিক, সামাজ্দিক, রাষ্ট্র, বিশ্বজনীন ও 
কিশ্বাতটীত দাবী, রক্তের দাবী, ভাবের দাবী পূরণ করিয়া একজ্জন পুরুষ 
দেহপান্‌ হইঘা সার্থক বিচরণ করিয়াছেন, ইহ! কল্পন! করিতেই কি মাশ্তষের 
ছুর্ধল মন সাহসী হগ্? কিন্তু এই কল্পনাই একদিন এই জীবনে বৃন্দাবনে 
বুকে বাস্তব রূপ ধারণ করিগ্নাছিল। শ্রীকৃষ্ণের মত এমন দুঃসাহসিক 
কে আছে? 

শ্ররুঞ্ক-জীীবনে যেমন ০৩:৮০ ০£ ০॥i55i00' নাই, গোপীজীবলেও 
সেইরূপ error of omission ছিল ল!। দুশ্মন্ত-ধ্যানের নেশায় শকুজ্তল 
যখন তাহার উপর শ্বন্ত আশ্রমের দায়িত্বভার বাদ দিক দুস্মন্তময় হুইয়াছডিলেন, 
সেইদিনই error 9£ ০৷॥i53i0দ-এর পরিণতি রূপে দুর্ববাসার অভিসম্পাত 
নামিঘ়া আলিল। ত্ৰজগোপীগণ এইরূপ অভিসম্পাততাঞ্জন হইগ্াছিলেন 
বলিয়া কোন শাস্ধ বলে নাই। রাধা সম্বন্ধে 'উজ্দ্রলনীলমণি'-কার 
প্রীক্ূপ গোম্বামীপাদ এক্টী বিশেষণ দ্িঘাছেন, “গুর্ব্ব।পিতগুরুস্মেহ!' ‘যাহার 
উপরে গুরুদের দ্বারা গুরুপ্মেহ অপিত হইপ্াছিল। কেহ তো ্রীরাধা- 
কৃষেের মিলনকে অস্থযার চক্ষে দেখেন লাই । কোনও বাদ-দেওয়ান্স ভুল 
তো। শ্রীরুষ্চজীবনে, শ্রাপাপাজীবনে কেহ শোনে নাই। সকলের দাবী পূর্ণ 
করিয়া অথচ লকলের উর্দ্ধে উঠিয়া প্রেমের মধ্য দিত! সমাজ-সংগঠনের কৌশল 
কি অদ্ভূত! আগ পথ্যন্তও ইহা কলনাই বহিদ্জাছে, কিন্ত এই কজন! আজ 
শ্রনিতাগোপালের আগমনের পর রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্ত উন্মুস । ন্লাস- 
ক্রীড়ার রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণের আদেশে ভ্রজগোপীগণ ঘে যার গৃহে 
প্রস্থান করিয়াছিলেন । যাইবার একটা অনিচ্ছা বাছিরে তাহাদের ছিল বটে। 
স্বামীদের সেবা, বিশ্বের সেবা ফেলিয়া ধশ্বের পিছনে, দেশসেবার পিছনে 
ছুটিলে স্বামীদের, শীকুফের ও বিশ্বের বিরাগন্তাজ্জন তাহার! নিশ্চই হইতেল॥ 
যে-রস বিশ্বলেবা বছ্ছিত, যে-রল বিশ্বের সর্বাধিক দায়িত্ব প্রতিপালনে, 
অশক্ত, তাহা রলের বিকৃতি । যে-রস শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার বিশ্বকে আন্বাদন- 


২৪৬ উজ্জ্বলভারত [১০ বর্ষ, ৎম সংখ্যা 


কৌশল শিক্ষা দীন করে, তাহাই উপনিযদের ‘বস’ । “সো বৈ সঃ । এই 
রস লা হইলে বিশ্ব থাকে না, এবং বালে এই লই আন্মাদিত হইঘ্রাতিল। 

পুরুবোত্তমের শক্তি “তাোগমায়ঠ 7 এই যোগমামার উপাশ্রঘেই শরীক 
ক্লাস করেন । 

‘ব্ৰগবানলপি তাঃ রাস্ত্রীঃ শারদোৎফুল্লমলিকাঃ । 
ৰীক্ষ্য রস্ধং মনশ্চক্রে ফোগমাস্বামুপাশ্রিতঃ ॥ ভাগবত ১০।৩১।১ 

_লগবানও সেই শারদোব্ছুল্পমলিক! রাত্মিসকল দেখিঘ্বা ঘোগমায়ার উপাত্রযে 
ব্রমন করিতে মন করিলেন ।” অর্থাৎ মনের ক্ষেত্রে আত্মরমনের ভিতর দিয়! 
রস আন্বাদন করিতে মনন করিলেন । তাহার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য 
পুগ্গোছন ছিল যোগমায়ার উপাঅ্র্ন। বিনি শাফাধীশ হুইয়া মাঘার শ্বয়ং- 
মুল্য দিতে পারিলেন না, তিনিই যোগমায়ার আশ্রয়ে মায়ার ত্রহ্মমদ্রী রূপ 
ফুটাইখা তুলিলেন। ভারতীয় দর্শনে মায়া মহামাদা ও যোগমায়া একাথ- 
বাচক নয়। ক্রঞ্ষের শক্তি মায়া, পরমাত্মার শক্তি মহামাঘা, ভগবৎ পুরুষোত্তমের 
-শক্জি যোগমাছা । ‘নাহম্‌ প্রকাশ: সৰ্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। ভাগবতে 
পুরুষোত্তম শব্দের কি ছড়াছড়ি । সমস্ত মাঙ্নাবিকারের উর্দ্ধে ঘিনি, তিনি 
ভ্রহ্ম। বিকার গায়ে ন! মাথ্য়! ধিনি নিব্বিকার, তিনি নিব্বিকার ব্রহ্ম; 
আর সকল বিকার গায়ে মাবিয়া যিনি নিবিবকার, তিনিই তগবান-পুরুষোত্তম। 
ত্রন্ম যেন জ্যামিতির বিন্দু (p০int). দৈর্ঘা-প্রস্থ-বেধ এই ত্রিমাত্র যাহার লাই, 
তাহা যেমন জ্যামিতির বিন্দু, একান্ত স্টিতিমাত্র, (position, existence), 
ঠিক তেমনি যাহাতে প্রকুতির জ্ঞাতৃ-জ্ছান-জ্ঞেয় বা দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্ের কোনো 
বিকার-ম্পর্শ নাই, তিনি অধ্ৈতবাদ সিদ্ধান্তমতে নিবিবকান ব্রহ্ম । কিন্ত 
এই নিব্বিকারের কি কোন বাস্তব মুল্য আছে। বিন্দুর কি কোন বান্ডব 
সত্তা এই ব্যবহারিক আগতে আছে? জ্যামিতিক বিন্দু যদি সরল রেখার 
প্রস্থ-বেধহীন একান্ত দৈর্ঘ/কে, সমতলক্ষেত্রের বেধ-ছীন টদর্ঘা-প্রস্থকে এবং 
ঘন বস্তর দৈর্ঘা-প্রস্থ-বেধকে "ম্ব' বলিয়া গ্রহণ-কনিিতে পারেন, তবে বটে এই 
বিন্দুর বাস্তবের দেশে কার্ধাকরী রূপের বাস্তব'আগ্বাদন মিলিবে ৷ ঘনবস্তর 
মধ্যে আছে সমস্থিতভাবে বিন্দুর অবস্থিতি, সরল রেখার দৈর্ঘ্য, লসমতল-ক্ষেত্রের 
দৈখ্া-প্রস্থ, থন, বস্তুর দৈর্খ্য-প্রস্থ-বেধ ঃ দৈৰ্খ্য-প্ৰস্ব-বেধহীন একাস্ত অবস্থিতি 
(existence) সর্বক্ষেত্রের আদর্শ হইতে পারে, কিন্ত এমন নির্শ্বদ একাস্ত 
negative আদর্শে সব্লরেথা, সমতলক্ষেত ও হনবস্তর কি প্রঘোজন? 


হৈ, ১৮৭৯] অন্ধাস্থিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীন়্া ২৪৭ 


তেমনি যে ব্রহ্ম একান্তভাবে স্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য এই তিনটা উপাধিশুক্ত একাজ 
স্বিতিমাত্র, তাহার হারাই বা সংসারে দ্রষ্টাদের দৃ্চদের ও দর্শনের কি 
প্রয়োজন মিটিতে পারে? যোগমায়া হুইল পুরুষোত্তমের সেই শক্তি, ফিলি 
সকল ভ্রষ্টাকে সকল দৃশ্ত-দর্শনের মধ্যে, সকল দৃশ্যকে সকল দ্রষ্ট। ও দর্শনের 
মধ্যে, সকল দর্শনকে দ্রষ্টা-দৃশ্যের মধ্যে বিনিময় ধশ্রে গলাইয়া দিম! পরস্পরের 
স্যয়ংসুল্য আম্মাদন করাইয়া একটী ঘন সক্ঘ সৃষ্টি করিতে লারেন ॥ পুকুযোত্তমের 
সেই শক্তিই ঘে।গমায়া, ফিনি মায়ার প্রতি পরিণামের সঙ্গে অপরিণামী ত্রক্ষের 
‘যোগ’ বিধান করিঘা ও পরিণামসমূহের অন্তোন্তবস্ধবান্ুব্ের [তিতর দিয়া| সঙ্গম 
ভ্রচনা! করেন । পরম্পর-বিরুক্ধদের সমশ্বর বিধায়িনী শক্তিই যোগমাঘা। খিনি 
একাধারে ‘ঘোগ’ ও 'মায়া', তিনিই যোগমাগা। যোগমায়া! প্রভাবেই পরম্প- 
স্পন্ধী সব গুণ পুরুষোত্তনে সমস্বিত। ঘর-বাহির, দূর-অস্তিক, স্থিতি-গতি, 
বিগ্যা-অধিদ্যা, নিশণ-সগুণ, বাবহারিক-পারনাধিক, ইহলোক-পরলোক, চিৎ- 
মৃৎ, জড়-অজ্জড়, ইৈত-অধ্থৈত, এক-বহু, দেহ-আল্মা, স্থুল-অস্থুল, অণু-অনণু 
সব পূরুষোত্তমে সম্বিত । পুরুষোত্তমকে একাস্ত স্থল বা অন্মুল, একান্ত অণু 
বা অনণু, একান্ত দেহ বা একাস্ত আত্ম। বলিলে ভুল হইবে 

স্বুল-অস্থুলের দ্বন্ব যোগমায়ার দেশে নাই বলিয়াই যোগমায়াসমাবৃত 
পুরুষোত্তম শ্রীক্লকঃ এই মাটীর দেশের চরম ও পরুন ঝাললীলা-রূল আস্বাদন 
করিয়াছিলেন। “দেহ-দেহী নাম-নামীর কষে নাহি ড্েদ।' দেহদেহি- 
বিতেদোহয়ং নেশ্বরে বিগ্ভতে কচি২।' তাই রাসলীলা স্থূল ও দেহাত্মবাদীর 
কাছেও যেমন '্দাদ্বাত্য, তেষনি অবৈতবাদী পরহংসদেরও সমভাবে আন্মাছ | 
রাসলীল! এক দিকে আহ্বাদন করিয়াছেন বিহমঙ্গল, অপর দিকে আস্বাদন 
করিয়াছেন শুকদেব। ভাগবত এই তোগী ও যোগীর অন্তু একই সাধারণ 
মঞ্চ (comnion platform) স্R কলিম্বাছেল, যেপ্ানে ভাবুক ও রসিক 
যে যার বৈশিষ্ট্য বজায় বাখিঘা ‘এক’ হইতে পারে। অপুক্রষ-পুরুঘ শীরম্চ 
ও অপ্রকুতি-প্রক্কৃতি শ্রীরাধা ব্যতীত এই রাসলীলা অন্ত কোনও জীবনে চযুমতা 
প্রাপ্ত হয়না। 

শ্রীকষণ অৰ্জ্জুনকে বলিতেছেন : 

‘নিজ্াঙ্অযপি যা: গোপা: মমেতি সমুপাসতে । 
'ভাত্যঃ পরম্‌ ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্‌ ॥* আদিপুরাণ 

_হ পার্থ, যে সব গোপী নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত ‘আমার’ বলিয়া সম্যকরূপে 
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ভপাসন! করেন, তাহাদিগ হইতে আমান্ন নিগৃঢ় প্রেমপাত্র আর কে হইবে?” 
যে স্থল দেহ সগ্বল করিয়া দেহাত্মবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াতে, পুষ্টিলাত্ত 
করিয়াছে, এবং পাশ্চাআ। সভ্যতা মোটামুটি যাহারই রস গ্রহণ করিয়! বিশ্বে 
dynainic force প্রবর্তন করিয়াছে এবং €কবলাত্মবাদী এতদিনকার 
ভারতবর্ষ 2501-6156555 রূপে ঘাহার সঙ্গে সংগ্রাম ঘোষণ! করিগা। চলি্নাছে, 
আজ পুক্রঘোত্তম-ভারতবর্ধ সেই 'দুল’ দেহবাদকে যে-কৌশলে কেবলাত্মবাদের , 
মধ্যে পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিবে, তাহারই দর্শন ও কৌশল 
বৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত ও আব্বার্দদত হইগ্থাছিল । যিনি নিজ দেহকে 
“পুরুষোত্তমে'র বলিছ! তাহাকে সমাক্‌ রূপে “উপাসনা করেন, লেই শ্রীরাধা 
দেহাত্মবাদিনী না কেবলাধ্মবাদিনী ? তিনি জড়বাদী না অজড় আত্মবাদী ? 
তিনি একান্ত জড়ৰাদী ব! অজ্ঞড়বাদী কিছুই নন। যে জৈব মন দেছ ও 
আত্মার ভিতর দূরত্যয় বাবধান স্থষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, সেই মন ঘি 
গোবন্দে অপিত হয়, তবেই শুধু তাহার মধ্যে দেহ-আত্মার ব্যবধান 
শরণাগতির ডফ্ণ তাপে পরি ষায়। তখনই “মনসঃ মনঃ' পুক্রষযোত্রম 
‘মনের’ সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল । 

শ্রক্ষেত্ব প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও মনের ছুইটি শুরেন্ন উল্লেখ করিয়াছেন ।. 
‘সবুল্জ পত্রের মুখবন্ধে ও প্রাণায় স্বাহা বলিছা যাহার আরস্ভ । “মাহ্মধ মাত্রেরই 
মন কতক হুধ আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে 
আছে, সেই অংশটুকুর অন্ডিত্ব আমরা মানিনে, কেননা আনিনে। সাহিত্য 
মানব জীবনের প্রধান সংশয়, কারণ তার কাঞ্জ হচ্ছে মাহুবের মনকে ক্রমান্বয় 
নিপ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা ৷’ আমাদের মলের 
৬ অংশ জাগ্রত, ₹ অংশ নিক্রিত- ইহা বর্তমান যুগের মনঃলমীক্ষকদের 
সিদ্ধান্ত । আট ভাগের এক ভাগের খবরই আমরা জানি এবং তাহা [দিমাহ 
আমরা বর্তমান বিশ্বের ধর্ঘঘ-অধন্ৰ, শুদ্ব অশুদ্ধ বিচাল করি । যোগমায়া সমাবৃত 
অবচেতন ও অচেতন মনের স্তরে এই ধর্্-অধর্টের রূপ কি হইবে, তাহ! কি 
আমাদের জাগ্রত মন খরিতে পারে? সমগ্র মনের ১ অংশ আমরা মালি, 
কেননা, তাহাই শুধু জানি) ৯ অংশ আমর! মানিলা, কেনন! উহা আমরা 
জানি না। প্রমথ চৌধুরী মহাশঘও মনের ৬ অংশকেই ‘সমগ্র মন’ বলি 
তুল করিয়াছেন । সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি মনের জাগ্রত ও নিত্রিত অংশের 
যে ছক আকিয়াছেন, তাহা ষদি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও আকিতে পার্দিতেন, তবে 
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কেমন করিয়া গাধার পুল” দেহ লইয়াই এত বড় বিপ্রবনয়ী নাসক্রীড়ার 
প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহ] বুঝিতে পারিতেন। সাহিত্য প্রগ্নোজন তাহার 
মতে মনকে ‘নিত্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে জাগন্ধক করে তোলা 1 ভাগবত 
-লাহিতাও সর্বক্ষেত্রে সেই শ্রমোজনই পূরণ করিঘ্াছে। বে বাসক্রীড়। অহনিশ 
মাল্ষের মনের নিত্রিত ৮ অংশে চলিতেছে, নিদ্রা অধিকার-তুক্ত এ $ অংশ 
হইতে বাসক্রীড়াকে গিনাইসা” আনিমা ১ অংশে ভ্রাগ্রতের দেশের কামের 
sublimatiou খটাইতেই ভাগবত ও গীতগোবিন্দ চাহিতেছেন । মাগুবের 
মনেক ৮ অংশে অবচেতন ও অচেতন ধনে বে নাসক্রীড়া অহনিশ চলিতেছে, 
তাহা রই বর্ণন! ভাগবত ও গীতগোবিন্দ করিঘাভেন, আমর! উ অংশের মন [দিয়া 
উহ। জানি ন|, ভাই মানিলা। যাহার! লাতিত্য-রসভিগ্ঞ নন, তাহারা কি 
মনের জাগ্রত ও নিত্রিত অংশের খোজ রাখেন ? রাখিলে অবুসিকদের কাছে 
সাহিত্যিকদের এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না) উপনি্ষৎ পুক্তবোত্তমকে 
“মনসঃ মনঃ' বলি! বৰ্ণন! করিয়াছেন । মনের জাগ্রত অংশকেই আমরা 
সাধারণ মাঙ্গযের! মন বলি) কিন্তু যিনি মনেরও মন, তিনি জাগ্রত ও নিত্রিত 
মনের লমন্বয় । তাহার সাহিত্তাই ( তাগবতের ভাষায় বংশীধ্বনি ) এই 
জাগ্রত মনের ক্ষেত্রে নিত্রিত মনের রাজ্যে অশ্যষ্ঠিত এই রালক্রীড়ার অবতরণ 
ঘটাইমা এই জাগ্রত দেশকেঞ্জ তাহার সমগ্র লীলাক্ষেত্রূপে গাড়িতে চাহে। 
ভাগবত ও গীতগোৰিন্দ তেমনই সাহিত্য-্থা্ি। 

মানব কাম লইয়া বিপন্ন অথচ ইহাই জীবজগৎ্কে গতিক্ষেত্রে প্রেরণা 
দিতেছে । এই কাম মনোজ" যনে ইহার জন্ম । কামের তিত্র দিক্স!ই 
বিশ্ব-স্থতি। যে-মনে কামের জন্ম, সেই মন যদি জ্রাগ্রত-নিদ্রিত ভেদে 
একান্ত তাবে দ্বিধা বিশুক্ত হয়, তবে সেই কাম যে মনে ‘divide and 
৫1৩, নীতির আয়ে স্থায়ী আসন স্থাপন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
সমগ্র মনে কাম থাকে না, জ্রাগে লেখানে প্রেম । মনের এই দ্বৈততাকে 
মুছিরা ফেলিতে হইলে চাই এমন একটি লীলা যাহা ট্বৈততাকে স্বীকার 
করিয়াই অদ্বৈত। এই স্তরও যাস্থষের মধ্যেই আছে, তাহা হইতেছে যোগমায়া 
সমাবৃত মনের এ $ অংশ। এই অংশ অবচেতন অচেতন মনকে আবরণ 
করিয়া আছে বলিয়া উহা ‘রাত্রি'-পদবাচ্য; উহাই মাঙ্সবের নিদ্রিত জীবন । 
রাসলীলা তাই রাত্রির ব্যাপার, ₹ অংশেরই নিত্রাবন্থার ব্যাপার ; অথচ ইহা 
মাঙ্গবের মনের ৬ অংশে 39৪-এর মত অবতরণ করিতে চাহিতেছে। 

২ 
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মানুষের লিত্রিত্ত মনের কোঠায় অঙ্গষ্টি এই রাসক্রীড়াৰে যদি কোনও ওর 
আাগ্রতের প্লাজা অবতরণ করাউতে পারেন, তবে সহজেই এই কাম মোহিত 
হয়। কোন্‌ মানুষ ন! জানে যে, পিতা-মাতার মিলনের ফলে সে উদ্ভূত 
হইছ্াছে? এই মিলনের খবর আছ তাহার জ্রাগ্রত মনের কোণে নাই। 
অথচ এই ঘটনাটী তাহার অবচেতন ও অচেতন মনে খুযাইয়া আছে। হে 
দিন আীবনেয় পথে তে যাত্রা করিয়াছে, তাহার আ[দ ক্ষণে এই মিলন 
অন্ষষ্টিত হত । ইহা আজও ত]হান্য সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। পিতা-মাতার 
এই অদ্বৈত মিলন তাহার জাগ্রত সত্তার ও-পাবে ; কেননা সে তখন ছিল 
না, অসৎ হইঘাই ছিল। নিজের জাগ্রত অস্তিত্বের ও পারে আদি পিতা" 
মাতার এই অন্বৈত-মিপনকে যদি শ্রস্থাপূত হৃদয়ে মাচ্ষর ধান করে, সে নিজেই 
নিজের ওপারে চলিয়া যায়। শিবলিঙ্গ ধ্যানের ফলও এই-ই । ওপারে চলিয়া 
গেলেই মনের ৯ অংশ অংশের সঙ্গে মিলিত হয় ও সমগ্র মনের প্রকাশ 
হদ্ম। সমগ্র মনে কামের কোন স্থান লাই ॥ অদ্র-প্রেমই ‘সমগ্র’ । কাম, 
চিরদিনই অসমগ্রদণী। পিতা-মাতার ঘে কামে জ্রীবের জন্ম, যে কাম-লীল! 
প্রতি জীবের মাঝে শ্বতঃসিদ্ধ ঘটনারূপে, জীবনের আদি ক্ষণরূপে আজিও 
বিদ্যমান, সেই আদি ক্ষণকে যদি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া বর্তমান ক্ষণে জীবের 
জাগ্রতের দেশে নামাইতে পার! যায়, তবে লেই সমগ্র কামের অবতরণে 
বাষ্টি কাম বিশুদ্ধ ত্রক্র-প্রেমে পরিণত হইবেই । মনন্তুত্বের এই রহন্ত ভগবান 
পুকদের পরীক্ষিতের নিকট উদঘাটিত করিতেভেল__ 

‘বিক্রীড়িতং ব্ৰহ্ম -ধূতির্রিদঞ্চ বিস্ণোঃ 

ল্রদ্ধান্বিতোহশুলবণুর।দখ বর্ণয়েদ্‌ যঃ । 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 

হৃড্রোগমাশুপহিনোত্যচিরেণ দীরঃ ॥' ১০।৩৩৩৯ রি 
‘যিনি ব্রজবধূুদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বিষুণর বিক্রীড়িত শ্রদ্ধান্থিত হইয়া গুরুমুখ হইতে 
শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করার পরে উহ বিশ্ব দরবারে বর্ণনা করেন, সেই ধীর 
বাক্তি ভগবানে পরাতক্তি লাভ করিঘা হৃদরোগ কামকে আশু দূর করেন।” 

মাহযের মনের ড অংশে অশ্ুষ্ঠিত ব্রজ্নবধৃদের সঙ্গে এই বিক্রীড়িত শ্রঞ্ধা- 

পূর্বক শোনার ভিতর যিলি আমাদের জ্বাগ্রত ৮ অংশ মনে অবতরণ করাইতে 
পারেন, এবং তাহ! বিশ্ব দরবারে ছড়াইদ্র। দেন, তিনি পরাতক্তির অধিকারী 
হন, সমগ্র মনের সাক্ষাৎ পান । সমগ্র মনের আস্বাদন পাইলে ৮ অংশের 
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মনোজ কাম সমগ্রেয় স্পশে প্রেমরূপে পরিণত হয়। ৯ অংশের কানাই 
হৃদরোগ । কাম যে নিন্দে divi৷৷e। এই ৭7৮72 কাম যপন অংশ ও 
সমগ্রে দ্বিধাবিহক্ত হয়, যপন স্বার্থ-পরার্থতেদ পাকাপোক্ত হয, তখনই কামের 
উদ্ভব । '‘আত্মেন্িয়-প্ৰীতে ইচ্চা তারে বলি কাম'। আশ্তেন্দিয়-গ্রীতি যথন 
বিশ্বেস্দিদ-গ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তপনই তাহা প্রেম । ঘাহা সমগ্রকৈ ন্রিক 
তাহাই প্রেম; যাহা আহত্মকৈল্তিক তাহাই কাম। সমশ্রে সমষ্টিও আছে, 
বাষ্টিও আচে | ত্রদ্-প্রেমে শ্থার্থ-পরার্থ যমন্বিত। সমগ্র প্রেমে প্রতোকের 
ব/ক্তিস্বাতগ্ন্য আচে, নাই শুধু একক্ে দাবাইরা অপরের আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাক্ষা । 
স্বাসচ্ষে প্রতোক গোপী কেবল, শ্বতন্্র রুফকৈজ্দ্রিক ; তাই তাহার! অক্জোম্য- 
বচ্ধবাছ । বিশ্বের বুকে এই সমগ্র শ্ুরের পোজ, বিশ্বসজ্ঘ রচনার খোজ 
দেওয়াও রাসক্রীন্ডার প্রয়োজন । কাম যদি তাহাদের মধ্যে থাকিত, একাজ 
‘সুপ’ দেহ, স্থল রূপ, স্কুল যৌবন লগ্টঘাই যদি তাহারা আসিতেন, তবে লক্ষ 
লক্ষ ব্র্গোপী অন্টোন্তবঙ্ধবাহু হয়া কৃষ্ণকে থিবিঘা নৃত্য করিতে পারিতেন 
না। এত বড় প্ররুতি-সংহতির আদর্শস্থাপন কি কেহ কপনও কল্পনা করিতে 
পারেন? প্রক্তির ভিতরে প্রাকৃত মনোবুত্তি লইয়া স্জ্ব-রচনা কত বড় 
গুরুতর, তাহা তুক্তক্জোগীমাত্রই জানেন জ্রীরুষ্ণ এই ছুংলাহসিকতান্র একটি 
আশ স্থাপন করিয়াছেন। 

পৰীক্ষিত্েরে শ্রস্ধায় রাসলীলা মাটির দেশে অবতরণ করিঘাছে । এইবার 
আমরা! দেপাইব কেমন করিগা জণদেবের শ্রদ্ধায় এই রাদলীলাগীতিই বাঙ্দলার 
বুকে আরও জম়িয়। উঠিয়াচিল। অথচ এই জয়দেবকে লইঘ।ই শরছেয় প্রমথ 
চৌধুরী মহাশয় বিপদে পন্ডিঘ্াছেন। থে ভরদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রদ্ধা 
কনিদ্বাছেন, যে-জ্ঞয়দেবের শীত-গোধিন্দ শ্রবণে তিনি উন্মত্ত হইতেন, তেমন 
জয়দেব স্বস্ধকে সমালোচনা করিবার পুর্বে প্রমথবাবুর ভাগবত সদ্বদ্ধে, রাধা- 
কৃষ্ণ সঙ্বজ্ছে, মহাপ্রভুর শীচরণাত্রিত তক্ত-দার্শনিক বৈষ্ণবদের লিখিতগ্রন্থ ও 
তাহাদের উপলব্ধি সম্বন্ধে আর সৃস্পই জ্ঞান থাকা প্রয়োক্ষন ডিল। বাঙ্গলায় 
“কান্ত ছান্ডা গীত লাই” এবং বাঙ্গালার আদি সাহিতে৷।র উৎ্ল যে এই 
বৈষ্ণ বদেরই লেখার মধ্যে রহিয়াছে, তাহ্বাগ্ড বোধ করি অনস্বীকাধ্য । প্রমথ 
চৌধুবী মহাশয় ‘জয়দেব’ প্রবন্ধে লিপিতেছেন £ ‘দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
বাধা হইতেছি ঘে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শীমন্তাগবতাদি 
গ্রন্থের সহিত জয়দেব রচিত গীতগোবিদ্দের কি সন্বনদ্ধ তাহা আমার নিকট 


উজ্দ্রল ভাত [ ১*ম বর্থ, এম সংখ্যা 


অবিদিত” ভক্তকবি জঙ্ছদেব যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মুল 
রহিয়াছে ভাগবত গ্রন্থে । এই ভাগবতে গোপী-কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহ! আছে, তাহ! 
যদি সমালোচক উপলব্ধি করিতেন তবে দেখিত্তেন খে, ভাগবতে যাহা আছে 
তাহারই ঘনীভূত আস্বাদন রহিক্গাছে গীত্রগোবিন্দে। নচেৎ এঁনন্মহ।প্রতুর 
মত একজন নিশ্মল চরিত্র পুরুষ কেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের জয় গাল 
করিবেন ? শপ্রীচৈতন্ত5রতাম্বত লিখিতেছেন হ 
‘বিদ্যাপতি জঘদেব চণ্ডীদালের গীত। 
আন্াদেন রামানন্দ-স্বরূশ সহিত ॥' 
আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ 
গ্রাগৌরাঙ্গ দয়দেবের যে-গীত আহ্বাদন করিতেছেন, তাহা কোন্‌ স্তরের গীত? 
‘চণ্ডীদাস বিস্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণাম্বত শ্গীতগোবিন্দ 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহা প্রভু রাত্রিদিনে 
গাছ শুনে পরব আনন্দ &” 
চৈ: 5: মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ । 
মহাপ্রভু বাত্রিদিন গীতগে।বিন্দ শুনিতেছেন ও পরমানন্দে ভোগ করিতেছেন ॥ 
ইহা কোন্‌ গীতগোবিন্দ ? 
“গুর্্দরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে । 
গীতগোবিন্দ পদ গাছ জগ-নন হরে ॥ 
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ । 
স্ত্রী পুরুষ কেব। গায় না জানে বিশেষ ॥ এ- অভ্তলীলা, ১৩পঃ 
যে-গীতগোবিন্দ আবণে স্রী-পুরুষ ভেদ কাটিয়া যায়, সেখানে কি প্রমথবাবু 
কামক্রীড়া ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না? 
‘কর্ণামৃত বিস্যাপতি ইগীতগোবিন্দ । 
ইহার ল্লোক-গীতে প্রহর করায় আনন্দ ॥' অস্ত্যলীলা-১৫ পঃ 
যে-শীতগোবিন্দকে শ্রীক্নঞ্চনাল কবিরাজ গোস্বামীর মত সাহিত্যিক-দার্শনিক- 
ভক্তিমান পুরুষ ‘শর’ বিশেষণে সম্মানিত করিগ্রাছেন, যাহা প্রভুকে আনন্দ দান 
করে, তাহা কোন্‌ গীতগোবিন্দ ? 
‘শুনি স্বরূপগোস।ঞি তবে মধুর করিছা। 
ব্ীতগোবিন্দের পদ গার প্রভুকে শুনাইরা। 


ইজাষ্ট, ১৮৭৪ ] অন্ধান্থিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া 


বাসে হুরিশিহ বিহিতবিলাসম্‌ ৷ 

শ্ববতি মনো ময় কতপনিহাসমূ ॥* অস্তালীলা; ১৫ পরিচ্ছেদ | 
যে-গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে সমালোচক লিখিতেছেন ঃ 'গীতগোবিদ্দে আসল 
ধরিতে গেলে প্রেমের কথ! নাই, কেবলমাত্র কামের বিহয়ই আসোচিত হইয়াছে 1 
হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইগ্রাই তাহার কারবার । হে 
রমণীর মনে প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে--তাহার 
স্বীন্থলভ লচ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সোৌন্দর্গের পিশেষ অভাব খাকিবার 
কথা বরাধিকাপ্রমুস গোপযুবতীদিগের এই লিলজ্জতার পরিচয্ন তাহাদের 
ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লান্ত করা যায়। হাধা কুষ্কের সহিত 
নিলিত হইলে ‘শ্মর্শরপরবশাকুত' শ্রিছমুখ দেশিঘা নির্লচ্জভাবে উচ্চহাস্ত করিয়া 
উঠেন।” সেই গীত-গোবিন্দই কি শ্রীমহাপ্রতু শুনিম এত আনন্দ পাতেছেন ? 
কিংবা মহাপ্রভু কি অন্ত কোনও গীতগোবিন্দ শুনিতেছেন? মাঙ্মযে মান্তষে 
স্তরের কি পার্থক্য! যাহার ভিতর একজন পান কামগন্ধ, সেইখানেই আর 
একজন পুক্রষ পান প্রেমের ঘনীতৃত আস্বাদন । শ্রীরাধার মধো রমণা-প্রকৃতির 
যে-বিল্লেষশ মন-সমীক্ষক বৈষ্ণব আলঙ্কারিক-দাশশনিকগণ করিয়াছেন, তাহা 
বিশ্বে অতুলনীয় । রমণী-প্ররুতির দিব্য ভাগবতরূপই ভ্রীরাখা। পরস্পর-বিক্ুদ্ধ 
যত কিছ রমগী-প্রকৃতিতে আছে-_-ঘীরত্ব ও অধীরত্রের সবখানি পরিপূর্ণ লার্থকতা 
লইব!| ভ্রীরাধা বিশ্ব-রুস-সাহিত্যে, বিশ্ব-সমাজ্ে বিশ্ব-ধর্শচক্রে এক অপূর্ধব আশ্চর্য্য 
ত্রহ্মডূত প্রকাশ ৷ রমণীতের ত্রহ্মময়ী রূপ শ্রীরাপা । উজ্জ্রপনীলমণি” গ্রন্থ পড়িলে 
দেখা যাইবে শ্রীরাধাকে বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণ কি চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা তো 
বাঙ্গাপী শীর্ূপগোস্বামীপাদের স্থললিত গ্রন্থগ্ুলি পড়লেও উপলব্ধি হইবে । 
প্রমথবাবু অীচৈতন্তঃরিতামৃত গ্রন্থপান! পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, শ্াবাধার 
ভিতর বাঙ্গালীর মনীষা ভবিশ্যং নারী-সার্থকতার কি অদ্ভুত রূপ আঙ্ষত করিয়া 
গিদ্াছে! ভবিষ্যতের ষে-নানী পরিপূর্ণ সর্ধধাঙ্গীণ সার্থকত। লইক্সা গড়ি উঠিতে 
চাহিতেছে, আীরাধা তাহাই ৷ রমণী-প্রকৃতির সব কিছুর সার্থক ব্রহ্ষময়ী দ্ধপ 
শ্রীরাধা ৷ যাহা জাগ্রত মনের ভালমন্দ, তাহা সামগ্রিক মনে শ্বান পায় না। 
সেখানে প্রমখবাবু নিদ্রিত ছিলেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবদর্শন বিশেষতাবে অশ্ুধাবন 
করিলে তাহার জাগ্রত মনেই রাধা-কৃষ্টের তত উদ্বেলিত হইতে পারিত 
মনে হয়। 


জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত একদিন বলিয়াছিলেন, ‘পৃথিবীর মানচিত্র অক্ষিত করিয়া! 


He উদ্দ্রলভারত [১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


ইউরোলীঘশণ গর্ক্স বোপ কারেন, কিক্ম বাঙ্গলার বৈষ্ুবগণ লারী-প্রকুতির যে 
মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ৮ স্থুল অস্থুল সব-্ষিছুর সার্থকতা 
লইগাই হীবাধাতগোবিন্দ-লীলা পন্য হইতে এন ॥ , 

ভরীরাধা সম্বন্ধে শ্রীল রুষফদাস কবিনাক্ঞ গোন্বামীপাদ কি উপলব্ধি করিয়াছেন, 


তাহার উল্লেখ কটিতেছ। 


"সচ্চিং-জনন্দমর কুষের স্বরূপ । 
অতএব স্বর্ূপশক্ত হয় তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী ৷ 
চিদংশে সন্গিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
কুষ্ণকে আহুলাদে তাতে নাম হুলাদিনী । 
সেই শক্তিদ্বাবে সুখ আন্বাদে আপনি ॥ 
স্থখরূপ কৃষ্ণ করে স্থপ আস্বাদন ॥ 
ভক্ৰগণে স্থপ দিতে হলাদিনী কারণ হ 
হল।দিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম । 
আনন্দ-চিন্মর রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরন সার মহা ভাব ভানি। 
সেই মহাতাবরুপা বাধা ঠাকুরাণী ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ ৫প্রমানতাবিত। 
কৃষ্ণের প্রেয়লী শেষ্ঠা জগতে বিদিত ৪ 
সেই মহান্াব হয় চিন্তামণিলার ॥ 
কুম্চবার পূর্ণ করে এই কাৰ্য্য যার ॥ 
অহাত্তাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সপী তার আচব্যহরূপ ॥ 
তাধ। প্রতি ক্ষ্ণস্বেহ স্থগদ্ধি উদ্র্তভন । 
তাতে অতি স্থগদ্ধি দহ উচ্ছল বরণ 0 
কারুপ্যাস্থত খার[ঘ স্বান প্রথম । 
তাক্ষণ্যাম্বত ধারায় স্বান মধ্যম ৪ 
লাবণ্যাসব ধারায় তদুপরি স্থান । 
নিজলঙ্জা-স্কাম-পটুশাটী পরিধান ॥ 


ইষ্ট, ১৮৭৯ ] 


অ্রন্ধান্বিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়! 


কষ অক্ষরাগ দ্বিতীয়ত অরুণ বসন। 
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বশ্চঃ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দধ্য কুক্কুম সপী-প্রণঘ-চন্দন ॥ 
শ্মিতকান্তি কপূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ 
কষের উচ্ছল এস মুগমদৱর । 

সেই মৃগমদে পিচিঞিতি কলেবর ॥ 
প্রচ্চল্র-মান-এামা-ধ্মিল্প-বিশ্যাস ৷ 
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ-তাম্বুসরাগে অধর উজ্জন। 
প্রেম-কৌটিপ্য নেত্রযুগলে কজ্ছল ॥ 
সুদীপ্ত সাত্বিক-ভাব হর্ষাদি সকারী । 
এই সব ভাব-ভ্ষণ সব অঙ্গে তরি ॥ 
কিলকিপ্চিতাদি-সাব-বিংশতিভুধিত। 
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সৰ্ব্বাঙ্গে পুরিত ৪ 
সৌত্তাগ্যতিলক চাক ললাটে উদ্জঙ্গ । 
প্রেম-বৈচিত্তা রত হৃদছ্ে তরল ৪ 
মধ্য-ব্ধশ্থিতি সখী সন্ধে কর গ্যাস। 
কুষ্চলীলা মনোবুত্তি সী আশ-পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ-তলৌর ভালনে গর্ব পহাক্ধ । 

তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কুষণপঙ্গ ॥ 
কৃষ্চ-না ম-গুণ-যশ অবতংল কাণে। 
ককষনাম-গুণ-ঘশ প্রবাহ বচনে ॥ 
ক্কঞ্চকে করায় স্যামরস-মধু-পান ) 
নিরস্ভর পূর্ণ করে কুষ্ণের সর্বব কাম ॥ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর । 
অন্থপম-গুণগণ পুর্ণ কলেবর ॥ 

হাহার তলৌতভাগাওণ বাঞ্ছে সত্যতাম1। 
যান ঠাঞি কলাবিলাল শিখে ব্রজবামা ॥ 
ধান সৌন্দর্ধযাদিগুণ বাছে লম্্রী-সার্ববতী । 
বার পতিত্রত! ধশ্ম বাঞ্ছে অকুদ্ধতী ॥ 


উজ্জলভাৱত [>* বৰ্ষ, এম সংখা! 


খার সদগুণগণের কুঘ না পান পার । 
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছাত্র ॥ 
প্র কহে জানিল কষ্ণ-রাধা-প্রেম্তত্ব । 
রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীর-ললিত । 
নিরস্তঘ কামক্রীড়া তাহার চরিত ॥ 
রাত্রিদিন কুঞ্-ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে । 
কৈশোর বস সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥ 
অধ্যলীলাঃ ৮ম পরিচ্ছেদ । 
এই ক্রীড়া নর-নারীর আবচেতন অচেতন মনকে আবরণ করিয়া অঙ্গটিত 
হইতেছে, তাহা জীবজগৎ জ্রাম্তক আর না জাঙ্কক॥। যিনি ‘আবৃত্তচক্ষঃ’ 
হইয়াছেন, তাহার কাছে লা-জানা সর্ববসযন্বয়ময়ী, জর্ববৃত্তিপ্রকাশিকা এই 
রাসক্রীড়া জানার ক্ষেত্রে উপনীত হম। এই নাসক্রীড়া জীবের জীবনে 
নিতাসিন্ধঃ নিত্যলিদ্ধকে সাধনার ভিতর দিয়া সাধ্য করার জন্যই চাই 
শরণাগত হওয়া । 
রাধা-কুষ্ণের পরকীয় তত্ব শ্রীল ক্রম্চদাস কবিরাদ্র গোস্বামীর দার্শনিক 
ক্ষেত্রে বিরাট অবদান । এই ততবদ্বারা বিশ্বের ছবি নৃতন হুইয়া উঠিযনাছে । 
বিশ্ব এই পরকীয় তব্বন্বার! পুরুষোত্তম-ছাচে গড়িয়া উঠিবে। 
পরকীয়া তাবে অতি রসের উল্লাস । 
ভ্রঙ্গ বিনা ইহার অন্ত্র নাই বাস ॥ আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
ব্ন্দাবন ছাড়া পরকীঘ্ধ তত্ব কোথাও আন্বাদিত হয় নাই । পরক্ীয় ‘প্রেম’-এর 
ঘে ব্য।প্যা বর্তমানে প্রচলিত আছে, উহা ভ্তাকারজনক, দর্শন ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, 
নিতাস্ত রুচিবিগ হিত । হলাদিনী শক্তির ঘন রূপ শ্রীরাধার সঙ্গে সচ্চিদানন্দথন 
শরীফের সম্বন্ধ পরকীঘ। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: ‘আমার বিশ্যমানতাবশতঃ 
লেই (জ্ঞান ) শক্তির বিচ্যমানতাঁ। সেই শক্তির বিশ্যমানত! বশত১ও আমির 
বিগ্যমানতা। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তির বিদ্যমানতাম্ব অগ্রির বিদ্যমানতা ॥ 
অগি না থাকিলে অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে না। দাহিকাশক্তি না 
খাকিলেও অগ্নির বিগ্ভমানতা থাকিতে পারে না । অগ্নির সহিত অগ্নির দাছিকা- 
শক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । একের অস্ভিতে অন্তের অন্তিত্ব। তদ্রুপ আমি-শক্তি- 
মানের অস্তিত্বে আমার শক্তির অস্ডিত্ব । আমি এবং আমার শক্তি অব্যক্ত থাকিলে 
আমি এবং আমার শক্তি আমরা! উভয়েই অব্যক্ত থাকি । ব্যক্ত যখন হই আমরা 


জোষঠ, ১৮৭৯] অ্রন্ধান্বিতের দৃষ্টিতে বাসক্রীড়া 


উত্তঘেই ব্যক্ত হই । আমরা উভয়েই বখন অব্যক্ত থাকি তখন আমরা উভয়েই 
লিগুণ এবং নিক্ষি্ রহি) আমর! উত্তয়েই যখন ব্যক্ত থাকি তখন আমরা 
উন্তগ্লেই সপ্তণ এবং সক্কি্ হুই »__যোগদর্শন, পৃঃ +৪) শক্তি ও শক্তিমান 
দু্ট-ঈ পরকীয় সম্বন্ধে সম্বন্ধ 1 

স্বাধীনে স্বাগীনে প্রেমের নামই পরকীয় প্রেম । কেবল শ্রীরষ্ণ ও 
কেবলা শ্রীরাধার মিলনই ত্রজের পরকীয় মিলন ৷ স্বকীয় প্রেমে পুক্ঘ 
প্রক্তিকে ‘স্ব’ বলিয়া, সম্পত্তি সলিয়া মনে করে, পুরুষলিরপেক্ষ শক্তির 
কোন নলিছন্দ মূলা এখানে লাই । পুরুষের মানে (15৭50 2) প্রস্তুতির মাল। 
স্বকীয় প্রেমে স্বী পুরুষের পা । এই স্ব’ হইগা গেলেই তাহাকে মাঙ্ম 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চায়। শ্রীরুষ্ণের সমগ্র পর্যন্ত উহা চলিয়াভিল, 
কিন্তু শ্রীরুষ্ আসিয়া উহার পরিবর্তন সাধন করিলেন । শ্রীরুষ্ণের হিলাণে 
দ্রৌপদীকে ‘পণ’ রাখার যুণিষ্টিরের কোন অধিকার চিল নাঁ। পীতাকে 
না জানাইঘা, তাহার মতামতের অপেক্ষা না রাখি! জীরাম তাহাকে বনবাস 
দিঘাছিলেন, বারবার অন্রিপরীক্ষা (একবার পু্দের সামনেও) কর্কিতে 
পাহিয়াডিলেন। এই পুরুষ-কৌলীচচ্ঠর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞানাইহ! শ্রীসীতা 
ধেখানে পাতাল প্রনেশ করিয়াচিলেন, সেইপানে পৃথিবী তদ করিয়া শ্রীরাধা 
পরাভূত হটঘাডিলেন । সীতার বিড্রোহ-ই ঘন হইয়া রাধার বিপ্রবে ক্মপাচিত 
হইণ্৷ ছিন্ন । শ্রীপীতা যদি প্রীঝামের একাস্ড "থা না হউতেন, শ্রীসীতারও ঘে 
একটা 'স্বত্ব' আচে, তাহার স্বীকৃতি ষদি শ্রীরাম দিতেন, তবে কি সীতার 
লঙ্গন্ধে তাঁহার লি্ধ৷স্ত তিনি একক করিতে পারিতেন ? সীতার বনবাস বা অগ্নি 
পরিক্ষার কি পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত দাম্পত্য প্রেষে পারস্পরিক আলোচনায় কোন 
অবকাশ ছিল? যুধিষ্টির জ্রৌপদীকে পণ বাশিয়া দ্রেঁপদীর ঘে ‘অপমান! 
করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। ‘ন স্ত্রী স্বাতস্তামর্হতি'_এই 
বাক্য অন্যায় সেদিন সমাজ্র-ব]বস্থা গড়া ছিল । পুরুষের মানে প্রকৃতির মান, 
কিন্ত প্রকৃতির মানে তো পুরুষের মান নম । ইহাতে প্ররুত্তি হে ‘মিথ্যা’ হর, তাহা 
দার্শনিকভাবেও সত্য, সামাজিকভাবেগ্ড সত্য । প্রকৃতি মিথ্যা হইলে পুরুঘও 
শুন্ত । যেখানে ছুইগ্সের মানেই ছুইঘের মান, সেইখানেই তো বিশ্ব সত্য, 
বিশ্বনাথ সত্য । পা তঞ্জল দর্শনের “তদর্থে এব দৃশ্থস্ত ‘আত্মা’-র প্রচলিত বা'ব্যাও 
এইরূপ লমাজ-ব্যবস্থার প্রেরণ! ঘোগাইয়াছে। শ্রীনাধা-জীবন হইতেছে এইরূপ 
দাৰ্শনিক-সামাজিক-রাষ্টিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ । শরীরাধা বিপ্রবমন়রী । ‘একতরফা 


উচ্জ্বলতাতত [>১*ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


মতবাদের তিলনি ‘যম’। তাই তিনি মানিনীরূপে শ্রীকৃষ্ণের কা হইতে মান” 
আদায় করেন, শ্ীরুষ্ণকে পা’ ধরান, পুর্ষণ-কোঁলীন্যের, ঈশ্বর-কৌলীন্তের 
“শ্মরগবলপশুন’ করেন । শ্রীরাধার এই খানিনী রূপকে ভারতীয় নারকীয় মধ্যে 
গড়িঘা তুলিবার জন্যই ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ ও নারীর সম স্বাতস্ত্য স্বীকৃত 
হইয়াভে। শ্রীরাধা যদি ইতিছাসলের বুকে প্রক্গাশিত না হুইতেন, তারতেক্ন 
কেন বিশ্বের নারী-ইতিহ্বাসের শেষ অধ্যাগ্র অন্তাত থাকিত। শ্ীরাধ! আমার 
জীদনে এতহালিক সত্য। পাশ্চাত্তা এ ভারতীয় নারীর যোগিনী মৃষ্তিত 
শ্রীরাধা । বৃন্দাবনে নারীমুক্তি গোপীজীবনে মূর্ত হঃয়াচিল। 'উজ্লনীলমণি” 
গ্রন্থে শীরূপ গোস্বানীপাদ শ্রীরাধাকে ‘বিনীত!’ ‘বিদন্ধা' এই ছুইটী বিশেষণে 
বিশেষিত করিঘাছেন। আ্রুরাধা বর্তনান যুগের মেছে, তাই তিনি 'নবীনা" 
শ্ীত্াদা কোন্‌ অতীত যুগের মেঘে, ভাই ‘সনাতনী । 

সকল স্তরের সকল শোবণের মূর্ত প্রতিবাদ ভ্ররাধা ও শ্ররম্চ। ‘জয় 
রাধে’ বলিতে বুঝি নিপীডিতের, লান্ছিতের, শোধিতের শোষণ-মুক্ত ত্রচ্ধময়ী 
ক্ধখের জয়। দর্শনশাস্বে পুরুধ-শোবিত প্ররুতির শোধণমুক্ত রূপ শীরাধা, সমাজে 
পুকুষত্ুন্ নারীর শোষণমুক্ত দিশ্যরূপ শ্রীরাধ। । প্রীরাধাকে লা চিনিলে বর্তমান 
যুগের সব্বক্ষেত্রে প্ররূতির দিবা মুক্ত কপ কি, তাহা চেনাই ঘ/ইবে না। 

ভ্ীরাধা ও খ্ররুষণ পরকীয় বলিয়াউ আক্ষ্চ শ্রীরাধাকে পান নাই, 
পাইগা ফুরাইয়া ফেলিতে পারেন নাই ; শ্বাধাও ্রীক্ুষ্ণকে পান নাই, পাইয়া 
ক্করাউঘা ফেপিতে পারেন নাই । কিন্তু প্রচলিত প্রকৃতি-পুক্রষের স্বকীয় তত্বে 
ও প্রেমে প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে ফুরাইয়া গেলে যাহ! থাকে, তাহাই ব্রহ্ম । 
তাই ব্রহ্ম অন।দি-অনভ্ভ । কিন্ত মায়া বা প্রকৃতি অনাদি, কিন্ত অনস্ত নন। 
পুরুষের ভিতর ফুরাইয়া যাওয়াতেই প্রকৃতির সার্থকতা । প্রক্তি-নিরপেক্ষ 
পুরুযের অস্তিত্বই পারমা্থিকতা। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ইহার মমুতিমান প্রতিবাদ । 
পরকীয় প্রেমে প্ররুতি-পুরুষ দুই-ই অনাদি অনস্ত। এখানে কেহ কাহাকেও 
একান্থভাবে পান লা। শ্রচৈতন্ত চরিতামৃত লিখিঘ'ছে £ 

“মোর যাধুধ্য বাধাপ্রেন দৌহে হোড় করি। 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি হারি ॥ 
আদিলীল! £ ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 

“হোড় করি'-রর অর্থ প্রতিহম্বিতা করিয়া । শররষ্চ-মাধুর্যয ও রাধাপ্রেম ছুই-ই 
প্রতিদ্বন্বিতা করিরা বাড়িছা চপিম়াছে, কেহই হারিতেছে না। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ 





জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ ] শ্রদ্ধান্বিতের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া 


অনাদি অনন্ত বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কাম-সন্বন্ধ থাকিলে 
কেহ-ই বাড়িত না, দুই-ই দুইয়ের কাছে পরাজিত হইত । 

“গোপীশোৱত! দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত ৷ 

কষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥ 

এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি । 

পন্ষম্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুন্ডি ॥' আদিলীলা! ৪র্থ পরিচ্ছদ । 
গোপীশোতা ও কুঞ্ণশোতা! পরস্পরকে জয় করিবার ত্রন্ কি প্রতিথন্বিতাই 
না বিশ্বময় চলিয়াছে, কেহই তে মুপ মুড়িল লা, মুখ স্নান করিল না। দুই-ই 
উজ্জল হইতে উচ্ছ্লতর হইয়া চলিয়াছে। ইহা কাম-ক্রীড়। হইলে দুইচ্ের 
মুখ পুড়িয়া কালো মুখ হইত। 

শ্রীক্কষ্ণ পরস্পর-বিক্দ্ধধন্াশ্র্, রাধাপ্রেম পরস্পর-ধিরুদ্ষশ্ময় ॥ 
“আমি যৈছে পরস্পর বিক্ষদ্ধধন্শ্রয় । 
বাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধদ্মময় ০ আদিলীলা 
সমগ্র শ্রীরুধ্-অীবনে পুরুষের জীবনের পরম্পয়-বিরুদ্ধ বৃত্তি, সর্ববকাম ও অকাম, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আশ্রশ্ন লাত করিছাছে। রাধার (প্রমেও পরস্পর-স্পদ্থী 
ধৰ্মসমূহ সমস্থিত হইঘ্থাছে । এমন শ্রক্ঞ্চ-শ্রীরাধ! জীবনের অগ্যবর্তুন করিঘাই 
বিশ্বের ভূতসমূহ রাধাক্রষ্চময় হইবেন, অন্তরের ও বাহিরের পরস্পর-অসহিষুণতা 
মুছিয়া ফেপিয়। আত্মতৃপ্ধ হইবেন, অপরকে আত্মতৃপ্ত করিবেন, পাবস্পনিক 
হৃদয় বিনিময়ের মধ্য দিয়া দিব্য বিশ্ব গন্ডিয়া তুলিবেন। 
দ্রষ্টা-দৃশ্য, তোক্তা-ভোগ্য, জ্ঞাতা-ভ্যে সবই স্বাত্যরত, আত্মারাম, অখণ্ডিত 

পুক্ষযোত্তমের জীবনে সমন্বিত । James Jeans তাহার ‘Physics and 
Philosopby’ গরশ্বে লিখিতেছেন £ ‘Complete objectivity can only 
be regaiued by treatiug the observer and the observed 
as parts of a single system. They must uow be sup- 
posed to constitute an indivisible whole.” ইহাই ভাগবতের 
এরেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্মারামপ্যখণ্ডিত:’ | ‘সিযেব আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ' । 
এই অথত্ডিতই ‘indivisible 1১০1০ । শ্রীরুষ্ক রাধার সঙ্গে রমন করিলেন । 
কি তাহার যোগ্যতা? শ্রীকষ) স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অথণ্ডিত ছিলেন । 
প্রীরুক্*. আত্মার ভিতর সলৌরতকে অবরুদ্ধ করিয়া কাম" সেবা করিয়াছিলেন । 
“রাধা কুষ্ণ একই স্বরূপ লীলারস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ!" যিনি নিজে 


Wet উদ্দ্রলতভারত [(১০ম বর, ৫ম সংখ্যা 


“কৈবল্য' 0980150555) আস্বাদন করেন নাই, প্ররুতির ও কেবল রূপের মান 
দেন নাই, তাহার পক্ষে রাসলীল! নিতাস্ত জণগুপ্সিত ব্যাপার বটে! 
স্থাসক্রীড়! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ক্রীড়া | নিগ্রহ (॥eচঃৎ৪5i00) এখানে নাই, অথচ 
উচ্ছজ্থলতাও নাই। প্ররুতির উপর অতিমাত্রায় চাপ না দিয়া কোন্‌ কৌশলে 
প্রববত্তিকে নিবৃত্তিরূপে পরিণত করা যাইতে পাবে, তাহারই ‘যোগ’ ( কৌশল ) 
ক্সহিয়াছে বাসক্রীড়ার অস্তরে। পবম্পর সম্মানদানের ভিতরে কামগন্ধ থাকে 
না। একতরফা “মান, দেওয়া ও আদায় করাই কামের জনক ৷ ধর স্বামী 
রাসপক্চ/ধ্যায়ের টীকা প্রসঙ্গে যে ল্লোকটি দিন্াছেন, তাহ! উল্লেখ করিয়! প্রবন্ধ 
শেষ করিব । 

“ত্ৰহ্মাদিঙ্য়সংক্ধচদর্পকন্দর্পদর্পহা । 

জ্রচতিশীপতির্গোপীরাসমও্ডলমগ্ুনঃ' । 
‘_ত্রহ্মাদিকে জয় করিয়া সংবন্ঢ় হইয়াছে দপ বে বন্দর্পের, এমন কন্দপের দর্প 
হননকারী গোপীরালমণ্ডলমণ্ডন শ্রীপতি জয়যুক্ত হউন । ধর প্বামী নিশ্চয়ই 
একটী কাম-ক্রীড়ারত পুরুষের এমন উচ্ছ্বসিত ভাবার জয়গান করেন নাই। 
মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ বর্তবান কানসত্যতার বুকে জরযুক্ত হউন ৷ বদ্দেমাতরম্‌ । 





*যদগান্ধববকলান্থ কৌশলমন্ছধ্যানক যত্ৈষ্ণবং, 
যচ্ছঙ্গারবিবেকতত্মমপি যং কাব্যেবু লীলারিতম্‌ ॥ 
তৎ সৰ্ব্বং জ্রয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কুঞ্চৈকতানাত্মনঃ, 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুণিয়ঃ শীগী তগোবিন্দতঃ ৪ 
_ লীতগোবিদ্দ 


সোনার মুহুর্ত আসে 
৷ জ্রীশাম্ডন্ীল দাশ ॥ 


সোনার মুহর্ত আসে £ বড় ক্ষণিকের ; 
সাথে নিয়ে আসে সশ্বপ্র আগামী দিনের । 
রেখে দিতে চাই কাছে আপনার ক'রে, 
পারি নাকে; অকম্মাৎ দূরে যায় সবে 
আমার সমুখ হ'তে । 

সোনার সে ক্ষণ 
আনে জীবনের মাঝে নব জাগরণ। 
সব দুঃখ-বেদনার, হতাশায় গ্লানি 
মুছে যাস একেবারে ! কেমনে না জ্রানি 
সেই শ্বর্ণ-মুহূর্তেরে নিয়ে গাথি মালা, 
কল্পনায় তরে তুলি ভবিশ্যেব ডাল! । 
বর্ণে, গন্ধে, হৃযমায় আনন্দ-উজ্জল 
করে তোলে এ-জ্রীবন জাগ্রত, চঞ্চল। 


ভেঙে যায় সব সাধ; লেই শুভক্ষণ 
চলে যায় পিছে রেখে ব্যাকুল ক্রদ্দন । 


পৃথিবীর বয়স ও জন্মকথা 
॥ ল্ৰীপ্ৰিঞ্দারঞ্জন বাক্স ॥ 


নাটির কোলে যারা মান্গহ, তাদের পক্ষে পৃথিবীর বস নির্ণদ্র কিংবা পৃথিবীর 
অন্মবৃন্তান্ত নিয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা নিছক কল্পনার ব্যাপার বলে আপাততঃ 
মনে হতে পারে । কারণ, বিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীতে মাঙ্ষষের আবির্ভাৰ 
ঘটেছে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে । অতএব মাত! বন্ুদ্ধরার জন্মকালের সন 
তারিখ যে অন্ততঃ তার বহু কোটি বছর আগে নিদ্দিষ্ট হওয়া উচিত, একথা 
হয়ত সবাই মেনে নিতে রাজী হবেন ॥ কিন্তু এ শুধু কাগুভ্ঞানেন্য বা স/গারণ 
বুদ্ধির কথা । আসলে সাক্ষী বা প্রমাণ কোথায়, এ প্রশ্ন হবে স্বাভাবিক । 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায় যে মাতা বহ্দ্ধরা তার সন্তান সম্ততিগের 
অবগতির জন্য স্বয়ং এর সাক্ষী সাবুদ ও নিদর্শন সক্ম্ব করে রেখেছেন আপন 
দেহের উপাদানে । পণ্ডি:তর! এখন এসব নিদর্শনের আবিষ্কার করে ব্যাথা! 
দিচ্ছেন; এবং তা হতেই নির্দ্ধারিত হচ্ছে বস্থন্ধরার বর্তমান বয়স । অবশ্র 
এ-হিসাবে ছু'চার কোটি বছরের এদিক ওদিক হতে পারে। কিন্তু জননীয় 
বমক্রঃমের কোন কুলকিনারা নেই । স্থতরাং এ-রূপ বাতিক্রমে গণনার মূল্যের 
বিশেষ কোন হ্রাসবক্ধি ঘটেলা। কি উপায়ে বিজ্ঞানীরা এ-বয়সের সন্ধান 
করতে সক্ষম হয়েছেন, তারই কিঞ্চিৎ আলোচন! হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

গোড়া পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত সঙ্বদ্ধে বিজ্ঞানীদের মতামত ব্যক্ত করা 
আবশ্যক । এ লিন্ে নান! সময় লালা নতের প্রচার হন্ছেছে। তবে সব মতেরই 
মিল রয়েছে একটি স্বাযগায়। সে হল-_ শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, মঙ্গল ও বুধ 
ইত্যাদির মত পৃথিবী ও একটি গ্রহবিশেষ, এবং স্থ্যোর দেহ হতে উৎপগ্থ হয়ে 
অন্যান্য গ্রহাদির মত চক্রাকার পশে স্বর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রচণ্ড বেগে অনবরত 
ঘুরে বেড়ায় । এ রূপে এক পূর্ণ প্রদক্ষিণ বা! পরিক্রনার কালকে বলি আমরা 
সৌব্বৎসর। এ সৌরবৎ্সরের পরিমাণ হচ্ছে ৩৬৭ দিন ৬ ঘণ্টার কাছাকাছি। 
শীত, শ্রীন্ব, বসন্ত ইত্যাদি ঝতুর পরিবর্তন ঘটে এ প্রদক্ষিণের ফলে । এন্স উপর 
আবার আপন অক্ষদূণ্ডের উপর পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে অহরহ লাটিমের মত। 


ছাট, ১৮৭৯ ] পরখবীর বয়স ও জন্মকথা 


এ-রূপ এক সম্পূর্ণ ঘুনিশাকের কাল হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা ৷ এ-কারণে পৃণিবীপুষ্ঠে হয় 
দিনরাতের পরপর আবির্ভাব । সখের সঙ্গে পৃথিবীর ছে রক্তমাংসের সম্বন্ধ 
ভার প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা পৃশ্িবীদেহ ও স্বর্ধ্যদেহের উপাদানের শ্রক্যে। 
পৃথিবীপৃষ্টে যে সব মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব দেপ! ধায়, এ-সবারই অস্তিত্ব 
ধরা পড়েছে সুরধ্যদেহছে বর্ণলিলি যন্ত্রের সাহাথ্যে স্ুর্ধারম্মিকে বিশ্লেষণ করে। 
অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বেপারে ৪ ত৩-রূপ দিক্ধাস্ত করা চলে । অতএব মানতে 
হয়, পৃথিবী এবং অন্ান্ট গ্রহ উপগ্রহাদি এক কালে স্থ্ণাদেহের অনন্ত ভিল। 
কোন এক আকম্দিক কারণে একদা! এর! স্ুর্যাদেহ হতে বিচ্চিল্ হয়ে নূতন 
জীবন আরস্ত করে ; তার প্রমাণ পাওয়া যাত এদের গতিবিদিতে । পৃথ্বী ও 
অন্তান্ট গ্রহ স্ুঘাকে প্রদক্ষেণ করে তাদের আপন আপন চক্রবৎৎ কক্ষ পথে 
এক সমতল ক্ষেত্রে একই অভিমূপে ঘুরে । স্র্ধ্যর এ দেহচ্ছেদের কারণ নিরূপণ 
করতে ছেয়ে পণ্ডিত্েরা গড়ে তুলোছেন বহুবিধ কাল্পনিক মতবাদ । 

স্থবিখ্যাত ফরালী ছে।।তির্ববিদ লাপলেমের যতে স্বষ্টির আদিযুগে স্থর্ধ্য ভিল 
একটি বিস্তৃত ও বিরাট বূর্ণামান জলন্ত বাষ্পপিণ্ডের নীহান্সিকা । ক্ৰমশঃ শীতল, 
ও সঙ্ষ্ৃচিত হয়ে এ ঘূর্ণামান নীহাবিকার খৃণির বেগ উঠল বেড়ে, এবং পরিশেয়ে 
এর ফলে নীহারিকাটি গেল পর পর কয়েকটি বলঘাকারের বস্তুপিণ্ডে বিচ্ছিন্প 
হয়ে। আরো শীতল এবং ঘনীত্থত হনে এ-গুলি পরিণত হোল আমাদের 
সৌব্মগ্ুলের বিভিন্ন গ্রহে । বেশির ভাগ পদার্থ সঙ্কুচিত হয়ে কেন্ঞন্থলে স্বষ্টি 
করল বর্তমান স্থধ্যের । একেই প্রদক্ষিণ করে তখন বিভিছ গ্রহগুলি একই 
অভিমুখে লাগল খূর'তে আপন বলগ়্াকার কক্ষপথে । 

স্ুপ্রসন্ধ ইংরাজ ছ্যোতিবিন্ঞানী জিন্স ও জেসক্রের মতে একদা হঠাৎ 
একটি অতিকায় তারকা তার ভ্রমণপথে আমাদের প্রাক্তন সুর্যের স্িকটে 
উপস্থিত হয়। এর প্রপল আকর্মণে স্থখাদেহ ওঠে তারকার অভিমুখে ভোয়ারের 
জলেণ্ড মত স্ফীত হয়ে। আকধণের প্রাবলো পরিশেষে এ শ্ফীতির ক্ন্িদংশ 
হয় সুর্ধাদেহ হতে বিচ্চিন্ন। এ বিচ্ছিত্তর অংশ ক্রমশ: শীতল ও সক্কুচিত হয়ে 
আবার কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অংশের সৃষ্টি করে। এরাই আরো ঘনীভূত হয়ে 
অবশেবে বিভিন্র গ্রহথর আকার ধারণ করে । অপন্যপ্বমান তারকার ও সুখের 
বিপবীক্মূপী আকর্ষণের তারতম্য গ্রহসমূহ স্থর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে আরম্ভ 
কবে দূর হতে দূরতর চক্রাকার পথে । স্থধ্যদেহের শ্ফীতি হতে যে অংশ প্রথম 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়িছে পড়ে, তার আকার ছিল একটি সিগারের মত, উদ প্রান্তে 


উদ্ধ্রলভারত [১০ম বর্ষ, হম সংখ্যা 


সরু এবং মধ্য ভাগে মোটা । এর ফলে সুর্যের বেশি নিকটবর্তী ও বহু দূরবর্তী 
গ্রহপগুলি হচ্ছে আয়তনে অপেক্ষাকৃত অনেক ছে।ট, এবং নধ্যবর্তী শ্রহগুলি, 
যেষন বৃহস্পতি ও শনি, অনেক বড়। স্থধ্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলির মধ্যে 
পৃথিবীর স্থান তৃতীয়, বুধ এবং শুক্রের পরে । কেউ কেউ যনে করেন পৃথিবীর 
জন্মের পূর্ববক্ষণে নুর্ধ্যদেহের সঙ্গে উপরোক্ত অতিকান্ তারকার ঘটেছিল প্রকুত- 
পক্ষে এক ভীষণ সংঘর্ষ । এর ফলেই ল্ুধ্যদেহের কিছুদংশ যান বিচ্ছিত্র হয়ে। 
পৃথিবীর জ্রত্মকথা নিয়ে এ-রূপ আরো বহু মতবাদের প্রচার হয়েছে। কিন্তু এ 
অবধি কোনটাই নিতুল বলে গণ্য হয়নি । আসল কথা, সে কল্পনাতীত সুদুর 
অতীতের কোন নিভরঘোগ্য সাক্ষীসাবুদ বিজ্ঞানীরা এখনো আবিষ্কার করতে, 
পারেন লি। অগতাা!| অঙ্গমান কল্পনাই হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে তাদের একমাডজ্র. 
অবলম্বন । 

মাতা বন্তন্ধৱার জীবন-বৃত্তান্ডের কোন নিতুল ধারণ! বিজ্ঞানীর! দিতে 
অক্ষম হলেও আননীর বদসকাল সম্বন্ধে তারা অনেক বিশ্বাসঘোগ্য প্রমাণ 
সংগ্রহ করেছেন । এ বক্স নির্ণয় সঙ্থদ্ধে অনেক উক্তি প্রাচীন ভারতের বহ 
ক্লোতিবিস্যার গ্রন্থে এবং পুরাণ ইত্যাদি ধর্্মশাস্রেও দেখা যায়। তবে, কি 
তাবে বা প্রণালীতে এর নিরূপণ হয়েছে তার কোন বিবরণ বা উল্লেখ নাই, 
যা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত বলা যেতে পাবে । খাষবাক্য হিসাবেই এব খ্যাতি 
এবং প্রচলন । এ বয়সের সংখ্যা দেখলে মনে হয় এ ঘেন কোন বিচক্ষণ 
গণিতজ্ঞের অসাধারণ গণনার সঠিক ফলাফল ৷ ১,৯১২,৯৪৯৭৫৫ বছর হল 
পৃথিবীর বরল সম্পর্কে প্রাচীনযুগের হিন্দু মত । শুধু তারিখ এবং দিনক্ষণের উল্লেখ- 
নেই । এরূপ সুস্থ এবং সঠিকভাবে হে পৃথিবীর বল নির্ণদ্ন সম্ভব হুতে পারে, 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা তা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন না। প্রাচীনঘুগের 
অন্যান্য বহুবিধ ভ্দ্তট উক্তির নত এণ্ড হচ্ছে একটি নিছক মনগড়া নিরর্থক 
বঅগ্কমান । অনেকটা কবির বণিত হবুচন্দ্রভুপের স্বপ্রে শোনা ‘হিং টিং চটের’ 
মত! কিন্ত সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
স্থুলভাবে নির্দ্ধারিত পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে এ সংখ্যাটি যাম একপ্রকার মোটামূটি- 
মিলে। বিজ্ঞানীরা নানা পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করেছেন । এর 
মধ্যে সবচেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে দু'শ হতে পাচশ কোটি বছর।' 
এর তুলনাঘ প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিবিদদের গণনার ফলকে বলতে হয় দৃশ্যত: 
বহুগুণে স্ুন্ম এবং স্পষ্ট | 


ইআষ্ঠ, ১৮৭০ ] পৃথিনীর বয়স ও জন্মকণ! 


পৃষ্টা্ন ১৭শ শতকে আর্কবিশপ উশের পৃথিবীর বঘস সম্পর্কে ঘে পরিমাপক 
সংখ্যার প্রচার করে গেছেন, তাতে দিনক্ষণেরও উল্লেখ করতে ক্রটি করেননি । 
কিন্ত সাধারণ বুদ্ধিতে৪ মনে হবে এর কোন ভি(ভ ব। অর্থ থাকতে পারেন! । 
বিশপের মতে পৃথিবীর জন্ম হন ৪--৪ খৃষ্টপূর্ববান্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে 
সকালবেলা ৯» ঘটিকা । বিশপের পৃব্বনীর সঙ্গে আমাদের এ মাটির পৃথিনীন 
স্থৃতরাং কোন একা থাকতে পারেনা । কারণ, এ সময়ে মিশর, তারতব্ধ 
ও অন্যত্র সত্যতার ঘে আবির্ভাব ঘটেছিল, তার বছ প্রমাণ এবং বিবরণ 
আমর! জানতে পেরেছি প্রত্বতাত্িক গবেষণান্গ। বিশপ ছিলেন ধার্শিক 
লোক; তার ধর্শ্মশাস্বে ঘা হয়ত লেখ! আছে, তাকে তিনি মনে করেছেন 
পরম এবং চরম সত) বলে। 

আধুনিক যুগে পৃথিবীর বয়স নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে নান! উপায়ে । 
উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিখ্যাত জ্ঞাশ্দান বিজ্ঞানী হেলমহোল্জই প্রথম 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় পৃথিবীর বয়সকাল নির্দ্ধারপ করেন। তার গণনার মূলে 
ছিল স্বর্ধ্যদেহ হতে তাপ বিকীরণের কারণ নির্দেশ । স্রষ্টির আদিতে স্থধ্য 
ছিল একটি প্রদীধ্য বাম্পপিগড। মহাকর্মণের ফলে এ বাম্পশিশু ক্রমশঃ সঙ্কুচিত 
হয়ে বর্তমান আকারে পরিণত হয়েছে । এ সক্ষোচনের দরুণ হয় তাপের 
উৎপত্তি । এবং অবিরাম তাপ বিকীরণের ফলে স্থখোর দেহপিণ্ডে ঘটেছে 
ঘনত্বের বৈষম্য ॥ এ বৈহমোর সঙ্গে তাপ বিকীরণের সমগ্র পরিমাণ তুলনা 
করে তিনি পৃথিবীর বসকাল নির্ণগ্ন করেছেন ২'২ কোটি বা ২২০ লক্ষ বছর। 
বিজ্ঞ/নী হেলমহোল্জ স্ধ/দেহে তাপস্থষ্টি সম্বক্ধে ঘে ধারণা করেছেন আধুনিক 
গবেষণার ফেলে সে ধারণ! গেছে অচল হয়ে। স্থতরাং হেলমহোল্জের গণনার 
ফলও এখন বাতিল । 

সাগবরজ্ধলে লবণের সমগ্রপরিমাণ হিসাব করে এবং ফি বছর বৃষ্টি জলে 
পৃথিবী পৃষ্ঠ ধুয়ে নদনদীর সাহায্যে যে পরিমাণ লবণ সমুদ্রে পড়ে তার অঙ্ক 
হতে বিজ্ঞানী জলি পৃথিবীর বস নির্ধারণ করেছেন ৯ কোটি বছর । 

পৃথিবীপিণ্ডেদ সমগ্র তাপের পরিমাণ যে ভাবে ক্ষদ্গ হচ্ছে ত’হতে 
হিসাব করে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন পৃথিবীর বদ্ধদকাল ধাধ্য করেছেন 
৪ কোটি বছর । 

চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর দুহিতা এবং উপগ্রহ; এবং পৃথিবী হতে বিচ্ছু 
হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে অবিরাম ছুটে চলেছে আপন অন্মকাল হতে । 

৩ 


২৬৬ উচ্জছলভা রত [ ১-ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


চত্দরের জন্মকালীন গতিবেগের সঙ্গে তার বর্ত্তমান গতিবেগের তুলন! করে, 
এবং সাগরছলে চোগঘ্ধারততাটার ফলে এ গঁতিবেগের হ্রাসের হার ছিসাব 
করে বিজ্ঞানী ডারউইন পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করেছেন ৫৭:৭ কোটি বা 
৫৭০ লক্ষ বহত । 

এ-সব হিসাবের কোনটিই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা চলে না। এ 
অতিমাত্রায় স্থূল হিসাব । তথাপি এতে পৃথিবীর বয়সের একটি মোটামুটি 
আন্দাজ আমরা পাই । 

কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের শিলার মধ্যো বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন একটি 
অপেক্ষারুত নিখুত ঘটিকাযস্তরের। জননী বসুন্ধরা আপন আঘুর দলিল 
কিলাবে নিজেই এ যন্ত্রটি তার জস্মতান্িখ হতে সঙ্গে করে নিয়ে চপেছেন। 
ধরাপুষ্ঠের কয়েকটি শিলা ও মলিকপদার্থে ইউরেনিয়াম, খেরিঘ্ান, ইত্যাদি 
তেছক্রিয় ধাতুর অস্ডিত্ব দেখা যায়। এ-হতে বর্তমানে এটম বোমার স্রষ্টি 
হচ্ছে, একথা হৃয্নত কারে! অজ্ঞান! নয়। এ-সব €তজক্রির পদার্থের পিশেবত্ব 
হচ্ছে বে এদের পরমাণুগুলি ভঙ্গুর এবং স্তঃ ও সতত পরিবর্তনশীল) 
একটি নিদ্দিষ্ট হারে এরা যাচ্ছে ক্রমশঃ ভেঙ্গে অন্তুবিদ তেজ্ক্ির এবং 
পরিশেষে কোন লিক্িত্ত পদাথের পরমাণুতে পরিণত হয়ে । এ তাঙ্গার 
বিরাম নেই । এ ভাঙ্গন প্রক্রিয়া তেজশক্তি ও তাড়িতযুক্ত শক্তিমান কণিকার 
বিনির্গম হয় বলে এদের নাম হয়েভে তেজক্রিম পদার্থ । একটি ইউরেনিয়াম 
পরমাণু ক্রনশ: এ-ভাবে তেঙ্গে পরিণামে একটি নিশ্কিয় সীসক পরমাপুতে 
যায় পরিবর্তিত হয়ে। তখন এ ভাঙ্গন প্রক্রিঘা যায় থেমে | ইউরেনিয়াম- 
পরমাণুর এ ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার প্রতোক পরমাণএুকেন্্র হতে ঘার ৮টি ছিলিয়াম- 
পরমাণুকেন্র বেরিয়ে । ইউরেনিয়ামপরমাণু সংখ্যার “তার্জনের হার হ'তে 
গড়ের উপর তাদের জীবনীকাল বা আথুর হিসাব বিজ্ঞানীরা করতে পারেন। 
সুতরাং কোন শিলায় বা মপিকপদার্থে বর্তমানে মোট কত ইউরেনিয়াম 
ও কত সীসক আছে রাসায়নিক পরীক্ষায় তা স্থির করে অন্চযোগে এ শিলার 
বয়স নির্ণগ্ন কঠিন লয়) অবশ্য এ-কথা স্বীকার করে নিতে হবে ঘে গোড়ায় 
পৃথিবীর জন্মকালে উক্ত শিলা বা মণিকপদার্থে ইউরোনিয়াম ভিন্ন কোন 
সীসকপর্মাণুর অন্ডিত্ব ছিলন!। এ-সব শিলায় বর্তমানে যে সীসক দেখা 
খায় এদের উৎপত্তি হয়েছে ক্রমশ: ইউরেনিঘ্বামপরম্।এু তেজে-। সুতরাং এ- 
হতে দেখা বাদ, শিলার স্ুষ্টিকালীন ইউরেনিয়ামপরমাণুসংখ্যা এবং তার 


টচ্ছ্্ঠ, ১৮৭৯] পৃথিবীর ব্যস ও জ্রদ্ম কথা 


বর্ত্যমান ইউরেনিয়াম পরমাণুসংখ্যা, এ দু'ঘ্ের পার্থক্যের পরিমাণ হচ্ছে, বর্তমানে 
তার সীলকপরমাণু সংপাার সমান । ইউউরেনিয়ামপরমাণুগোটীর ভাহ্বার নিদ্দিষ্ট 
হারের, অর্থাৎ তাদের মৃতার হারের মান নির্ণস্ করেছেন বিল্ঞানীব! তাদের 
পরীক্ষায় । স্তরাং কোন ইউরেনিগ্রামঘটিত শিলা বা মণিকপদার্থে ইত্রেনিশ্রাম 
ও সীসক পরমাণুর অন্পপাত নির্ণয় করে ওঁ শিপার অস্ডিত্কাল সহজে 
লিদ্ধীরণ কর! যাঘু । এ-তিসাবে পৃথিবীর বছস হয় প্রায় ৩০* হতে ৫০০ 
কোটি বছর । 

ইউরেনিয়াম পরমাণু তেঙ্গে যে হিলিরামের লরমাণুকেন্দ্রের স্বট্টি হয়, তা 
অনেক ক্ষেত্রে হিলিয়ামগ্য।সরূপে ইউরেনিগ্রামবাহী শিলার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ 
হয়ে থাকে। বাসাছনিক প্রক্রিয়ায় এ হিলিয়াম গাসের পরিমাণ এবং ওঁ 
শিলার অভ্তর্গত ইউরেনিয়ামের পরিমাণ নির্ণগ্ত করে উপরোক্ত উপায়ে উহার 
অস্তিত্ব কাল নির্ণণ্ত করা ঘায়। এ-পদ্ধতিকে হিসাব করলে পৃথিবীর বয়স হয় 
প্রা ২** হতে ৩:* কোটি বছর। 

উপরের এ-দুই পদ্ধতিকে তাই বলা তয় সীসক ঘড়ি ও হিলিয়াম ঘড়ির 
পদ্ধতি । বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর আম্মুগণনার ফলাফল নীচের 
তালিকায় পর পর উল্লেখ করা গেল । 


১। স্থর্ঘযদেহে তাপ শক্তির উৎস হতে ২:২ কোটি বৎসর 
২1 পৃথিবীদেহে তাপস্থাসের হার হতে ৪ কোটি বৎসর 
৩। চন্তের বর্তমান গতিবেগ হতে ৫:৭ ক্ষোটি বৎসয় 
৪। সামুক্িক লৰণের পরিমাণ হতে ৯ কোটি বৎসর 

< । সীসক ঘড়ি হতে ৩০০ 





** কোটি বৎসর 
৬। হিলিয়াম ঘড়ি হতে ২০*-৩০০ কোটি বংসর । 


সকল পদ্ধতির গণনাতেই অজ্সবিশ্তর ভুলভ্রান্তি দেখা যায় । তথাপি, এদের 
মধ্যে সীসক ঘড়ির লাহাধ্যে পৃথিবীর বয়ক্রমনির্ূপণ অপেক্ষাকৃত নির্ভরষে।গ্য 
বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত । স্থতরাং বলা ষায়, বিজ্ঞানীদের সিজ্ধান্ডে জননী 
বহুদ্ধরার জন্ম হপ্েছিল প্রায় ৫০* কোটি বছর আগে। এ হচ্ছে কিন্তু স্থূল 
সিদ্ধান্ত; কারণ, এর উর্ধসীমা ৫০০ কোটি বছর এবং নিয্নসীমা ৩** কোটি 
বছর । অতএব জননীর প্ররুত জন্মকাল হবে এ-দু'গ্রের মাঝামাঝি কোন 
সময় । এ-তাবে ৰস নির্ণয়ের রীতির নমুনা আমাদের ব্যবহারিক জগতেও 
সচরাচর দেখা বায়। অনেকে জানেন আমাদের দেশে গরু বাছুর কিনবার 
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সমত্ন তার বন্ধস নির্ণন্ন করা হত্স দাতের সংখ্যা গুণে । কটি দত ভাল আছে 
এৰং কয়টি ক্ষয়ে গেছে এ-হতেই তাদের বমসের হিসাব হয়। কতদিন পর 
পর এক একটি করে দাত ক্ষয়ে যায় এর একটি আন্দাঞ্জ আছে। সীসক 
ঘড়ির পদ্ধতিতেও কত পহ্িমাণ ইউরেনির।মপরমাণু কোন্‌ শিলার মধ্যে আছে, 
এবং কত পরিমাণ ভেঙ্গে সীসকপরমাণু হয়েছে, এ-ছুগ্ের অন্থপাত হতে অ 
শিলার বা শিলাদেহী জননী বহুন্ধরার বয়স নির্ণণ্ত কর! হয়। পক্চকেশ এবং 
লোলচর্শ্মের ৰাহুল্য দেখে মাহুঘের বদল আন্দার্ঘ করাও হচ্ছে একটি সাধ।রণ 
রীতি । অতএৰ বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে সাধারণ অভিজ্ঞতা বা! কাণ্ডস্ঞানের 
খুব বেশি কোন তফাৎ নেই । 

উপসংহারে বলা যায় বস্বন্ধরার বরক্রম মোটামুটি তাবে বিজ্ঞানীর! লিগ 
করতে পেরেছেন; কিন্ত জননীর জন্মবৃত্তাস্ত নিয়ে তাদের সিচ্ধাস্ত হচ্ছে এক 
প্রকার পুরোপুরি আন্দাজ বা অঙ্গমান । তবে তিনি বে সুর্ধেস্ভূভা এ বিষয়ে 
বিজ্ঞানীর এক মত । জ্রননীর কো বিচার এখানেই শেষ করি। 


“যে-কাল হবি! লয় ধন 
সেই কাল করিছে হরণ 
লে ধনের ক্ষতি ৷ 
তাই বহ্ছমতী 
নিত্য আছে বহ্ুন্ধরা | 
__পরিশেষ 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লেখক__লিন্-ইউ-তাল্‌ £$ অচ্চবাদক- ও্ীমতলারঞ্জল গুপ্ত 
(পূর্দদাবৃতি ) 


সংসারের রহস্য হে এপনগু সম্পূর্ণ রূপে নাহযের জ্ঞানের বিষয় হয়নি, 

তা একপ্রকার ভালই হয়েছে। কেনন! সেই জ্রস্তেই এখনো এরূপ কাল্রনিক 
স্থপতি মান্তষের পক্ষে সম্ভবপর । কল্পনার কাজ হচ্ছে সংসারকে সৌন্দর্য্য- 
মত্ডিত করা । মাহ্বধের নৈতিক জীবনে বুদ্ধির কাজ হচ্ছে, এই সংসারটাকে 
জ্ীবন-ধাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে স্থখের আগারে পরিণত করা । তেমনি কলা- 
স্থষ্টিতে কল্পনার কাজ হচ্ছে আমাদের প্রাতাহিক জীবনের অকিকঞ্চিংকর 
অন্িজ্ঞতাকে আর্টিষ্টের নিজের মনের রঙে বাড়িয়ে নূতন করে হুষ্টি কক) এবং 
তার ভিতরেই আমাদের রসান্চভূতিকে সার্থক করে তোল!। চীনদেশে 
স্ষ্ঠ জীবন-যাত্রা-প্রণালী চিত্র-কলা ও কাব্য-কলার মতই এক প্রকারের কলা 
এবং এদেরই তুলায-মূল্য। উদাহরণ স্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিক্ষে 
লিলিৎয়েঙ্গ -এর নাটকীগ ভাবায় চমংকার করে বলা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা 
বাঘ :=- 

“First we look at the hills in the Painting, 

Then we look at the Painting in the hills." 

“প্ৰথমে আমবা চিত্রে আকা পাহাড়ের পানে চাই, 

তারপরে সত্যিকার পাহাড় চিত্র হিসেবে দেখি)” 

মানুষের কল্পনা-শক্তি কবিত্বের তুলি বুলিয়ে বাস্তব ছুঃখ-কষ্টকে ম্থষম! 

মণ্তিত করে তোলে__-তা সত্যিকার কলা-স্থষ্টি_রস-স্থষ্টি হয়ে ওঠে, যেমন 
আমরা দেখতে পাই তু ছ্ছ (এ ৮)-এর কাব্যে। দেখবার চোখ খাকলে 
দেখা যায় যে, কুঁভে ঘর, ঘাসের পোকা, সিকাডা কীটের পাখা__-এমন কি 
কক্ষ পাথবেও লৌন্দর্যয আছে। ভেঙ্গে পড়া পাহাড়ের বা শিলাখণ্ডের চিত্র 
এঁকে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা এবং রোজ পোজ ভার পানে চেয়ে 
থেকে রূসালভূতিভে মলগুল হওা একমাত্র চীনবাসীদের পক্ষেই সম্ভবপর । 
সে সব শিলা-খণ্ড তেনিস বা ফ্লোরেন্ল_এর বিখ্যাত ভাস্করের হাতে ক্ষোলিত 


২৭০ উদ্দ্রপতারত [১*ম বর্ষ, ৫ম সংখ্য? 
শিলা-খণ্ড নয়__মলংস্কত কুক প্ররুত হুতি__ প্রকতিপ শ্বাভাবিক বিষম ছন্দে 
ছন্দিত। সেই ছন্দের স্থন্ম দোলাহ চীনবাসীদের হলে রসানুভুতি জাগিয়ে 
তুলতে সমর্থ হয় । আনার মনে হয়, এই ঘে সাধারণ শিলা-খণ্ডের স্বাভাবিক 
ছন্দের রসাচভুতি, এইটেই নি£সংশকে প্রমাণ করে যে, স্বন্্ সুকুমার ভাবের 
অঙ্গশীলনের ক্ষেত্রে চীনবাসীরা সর্বোচ্চ শুরে পৌছেচে। বস্তুত চৈনিক 
মন অতি সাপারণ নিতান্ত ক্ষুদ্র ছড়ির সৌন্দখ্য সঙ্বন্ধে যেমন সচেতন, 
তেমনি এই বিশ্র-বিপদ-সন্কুল ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর অনিশ্চয়তা থেকে 
আনন্দের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত নিষ্কাএলের চেষ্টায় সর্বদা অতিমাত্র আগ্রহশীল । 
এরূপ দেখা যায় যে. গাছপালা-বঞ্জিত বিষম আক্তি একটি মাত্র রুক্ষ পর্ববত- 
শৃঙ্গের ছবি, কিংবা নিবিষ্টযনে পতঙ্গের অঙ্গ-ভঙ্গী লক্ষ্যকারী বিড়ালের চিত্র 
ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে কোনো চৈনিক ভদ্রলোক হগ্রতো তার দিকে চেয়ে 
তন্ময় হযে তার সৌন্দধ্য উপভোগ করছেন এবং সেই লময়েই হগতো। তারই 
দোর গোড়ায় গৃহ-যুদ্ধের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু তার সেদিকে 
ভ্রক্ষেপ মাত নেই । জ্বীবনের ছোটখাট সাধারণ ব্যাপারে সৌন্দধ্যা্ুভুতিই 
হচ্ছে ইংরেজ কবি ওয়ার্ড লওয়ার্থ-এর মত চৈনিকদের কল্পনার বৈশিষ্টা, কেননা, 
ইংরেজ কবিদের মধ্যে একমাত্র ওয়ার্ড সৃওয়ার্থ-এর মনোভাবই সর্বাপেক্ষা 
বেলী চৈনিক মনোভাবের অন্রূপ ছিল। মিং আনলের শেষ দিকে সিগ্রাও 
লীওয়েই (1515০ 5॥॥॥৯e) বলেছিলেন-_‘যদি পালিয়ে না গিয়ে বৃষ্টির 
ফোট! বর্ণকে অতিনন্দিত কর, তবে দেখবে ঘে এর মত স্বদ্দর আর কিছু 
নেই" । দৈনন্দিনী (ডায়েরী ) লেখার প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেছিলেন। এট! শুধু একট! সাহিত্যিক তত্ব- 
কথা নয়-_প্রকুত পক্ষে জীবনেরই তত্ব উপদেশ । 


চক্ুর্থ পরিচ্ছেদ 
_জ্বীবনাদৰ্শ_ 
(১) চৈনিক মব্ুত্ব বা মানবতা 
চৈনিৰুদের জীবনাদশ কি, তা ক্রানতে হলে প্রথমে জানবার চেষ্টা করা 
দরকার, তারা মানুষের মশ্রয্যস্ত বলতে কি বোঝে। তাদের কাছে এ কথার 
অর্থ অতিশয় স্ুল্পষ্ট ও সুনিন্দিট । এ সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে মতন জীবনের 
উদ্দেশ্য নির্ণর । স্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্যের প্রতি পরিপূর্ণ আঙ্দগত্য এবং তৃতীঘ্বতঃ 


উট, ১৮০৪ ] চখলদেশ ও চীনদেশবাসী 


অচ্ষন্য স্বভাবের সহজ যুক্র-পরায়ণতার সাহায্যে অথবা ‘মদাপথই শ্রেষ্ঠ পথ’_ 
এই মতবাদ অশ্ৰসারে চলে দ্বীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সিক্ষিলাত। একে সাধারণ 
কাওজ্ঞান বা সহজ স্ানের ধর্শ্মও বলা ফেতে পারে। 

জ্রীএনের অর্থ কি, এই প্রশ্বের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
কুল-কিনার! করতে পারেন নি। তাদের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান খুজে 
পাওয়া সম্ভবপর-ও নয়। স্থষ্টি উদ্দেশ্য মুলক-_-এই মতবাদ মেনে নিঘ্রে যখন 
ভীবা নিঃসন্দেহে ধরে নেন যে, মশা, মাছি--টাইফয়েড, রোগ-জীবাণু, পর্য্ান্_ 
স্পদ্ধিত মানব-জ্ঞাতির মঙ্গলের জন্যেই স্ষ্টি হয়েছে, তপন তাদের অন্যসদ্ধান 
প্রবৃত্তি তৃ্ ও নিক্কিয় হয়ে ঘাদ্ড। কিন্তু সাধারণতঃ মান্তষের জীবনে ছুঃপ 
দু্দ্দশা এত বেশী ঘে, এক জীবলে তার ক্ষতি পূরণ হয়না-_অস্ততঃ যতটা হয় 
বলে' মনে হয়, তাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের আত্। অহঙ্কার তৃপ্ত 
হয় না। তাই পাপের শান্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের ব্যবস্থার জন্যে তাকে পর 
জীবনের কল্পনা করতে হয়েছে । ফলে তাদের মতে বর্তমান জীবনটা শুধু 
পরবর্তী জীবনের জন্যে তৈয়েরী হওয়ার জামগা যাত্জ। সক্রেটিসের কথা মনে 
পড়ে। তিনি বলতেন, তার ভাগ্যে যে উগ্রচণ্ডী স্ত্রী জুটেছে, তা ঠিক 
হরেছে-_স্বামীদেক হ্থশ্রিক্ষার জন্যে স্ত্রী এরূপ? হওয়া উচিত। উতদ সক্ষটে 
পড়ে এরূপ কৌশল অবলম্বনে বিপদট!কে সামগ্রিক ভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় 
বটে এবং সেই সময়ের অন্তে ক্ষণিক গ্রানসিক শাস্তিও পাওগা যেতে পারে 
বটে, কিন্তু সে শাস্তি স্থায়ী হম্গনা। ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে আবার তেই 
পুরাতন প্রশ্নই এসে হাজির হয়, জীবনের সত্যি অর্থ কি? অস্ত দিকে নিটুশৈর 
মত এমন কেউ কেউ আছেন, ঘার! প্রশ্নটাকে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়ে বলেন 
যে» জীবনের একটা। অর্থ যে থাকতেই হবে, এমন কি কথা আছে? তাদের 
মতে, বিশ্বের প্রগতি বৃত্তাকারে এবং মাহ্থষের কণ্কীন্তি এক প্রকারের 
অসভ্্যোচিত বর্বর নৃত্য__হাট-বাজারে গাযে ফু দিয়ে বেড়ানো নয়। কিন্ত 
প্রশ্ন থেকেই যায়__চিন্বস্তন-প্রশ্র সমুদ্রের ঢেউ ‘যেমন খেকে থেকেই কুলে 
এসে আঘাত করছে, তেমনি যাশ্ষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনির্বব।ণ দোল 
খাচ্ছে_প্আীবনের অর্থ কি?” 

‘মানবত্বই চরম-তত্ব'_এই মতে বিশ্বাসী চৈনিকরা যনে করে ঘে, জীবনের 
উদ্দেশ্য কি, তা তারা জানে এবং সঙ্ঞান তাবে সেই উদ্দেস্য সাথনেরই চেষ্টা 
করে। তার! পর আবলে বিশ্বাস করে না। এ্রাষ্ট ধর্ম এই শিক্ষা দেয়৷ যে» 


উচ্জলভাৱত [ >*ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


আমর! বেচে থাকি মরবার অন্তেই অর্থাৎ মরণের পরেই ৰেন আসল জীবনের 
আরস্ভ । চৈনিকদের মতে, এ সব কথা হেন্নালী মাত্র । বৌদ্ধ নির্ব্বাণেও 
তার! বিশ্বাস করে না__তারা মনে করে, এ সব কথ! ছূর্বেবোধা আখ্যা বাক 
বুলি মাত্র । বীন্তি স্থাপনই যে জীবনের উদ্দেশ্য এ কথাও তার! ঠিক মনে 
করে ন! । তাদেয় মতে, এরূপ মতবাদ মাঙ্গযের মিথ্যা দস্ডের আতিশঘ্য ছাড়! 
আর কিছু নয়। প্রগতির জন্যেই প্রগতি, তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই__ 
এ কথাও তার! অর্থহীন বলেই মনে করে। তাদের ব্ধি-হুদ্বহীন স্থির বিশ্বাস 
যে, জ্বীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাদাসিদে সাধারণ জীবনের সহজ সরল 
স্থখ-তোগ-_-বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্তপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাপনের ফলে অনিবার্ধয শান্তি-তৃপ্ডি। চীন দেশের ছেলে-পিলের! স্থলে গিয়ে 
প্রথমেই ঘে কবিতাটা শেখে; তা এইরূপ £__ 
*মেঘেরা চলে চুপে চুপে, সাদ! পাখায় তর করে, 
সবহু মন্দ হাওয়া ভেসে ভেসে । 
আমি তখন বন-ছুলের আমস্ত্রণে ঘুরে বেড়াই 
নদীর তীরে তীরে খুশির হাসি হেসে। 
লোকে বলে দেখে দেখো, পাগলা বুড়োর রঙ্গ দেখো । 
কিন্ত তারা তো জানে না, আমার মন-প্রাণ কি আনন্দে ভরপুর !” 
এই যে আনন্দের অহ্ভূতি, এটা শুধু একটা কাব্যিক চিত্ত-বৃতি নয় 
এইটেই চৈনিকদের মতে জীবলের সত্যিকার পরমার্থ । এই ভাবটাকে কেন্দ্র 
করেই তাদের জীবনের আদশ গঠিত । এরূপ আদর্শ যে খুবই দুরধিগম্য, তা 
বলা যায় না এবং অতিরিত্ত রকমের আধ্যাত্মিক-ও নদ্র_বন্ং নিতান্তই বাস্তব 
ও প্রত্যক্ষ-লত্য বলাই সঙ্গত । আমি নিশ্চয়ই কলবো যে, এ আদর্শ নিতাস্তই 
সাদালিদে, সহজ সরল আদর্শ_-এত সাদাসিদে ঘে, কেবল মাত্র বাস্তববুদ্ধি- 
সম্পদ্ধ চৈনিকদের পক্ষেই এরূপ আদর্শ কল্পনা করা সম্ভবপর । সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা এই সহজ কথাট। 
কেন বুঝতে পারল না ষে, সুস্থ মনে ও সহক্ম বিবেচনার সঙ্গে জীবনটাকে 
তোগ করাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত অর্থ। আমার মলে হন» চীন থেকে 
পাশ্চাতোর পার্থক্যটা এই যে, নব নব বস্তু নিশ্মাণ ও সংগ্রহ বিষয়ে পাশ্চাত্যের 
লোকেরা অধিকতর দক্ষ, কিন্ত তার ব্যবহার্য ও ভোগ সঙ্বদ্ধে তেমন অবহিত 
নয়! অপর দিকে চীনবাসীরা সামান্ত যা কিছু সংগ্রহ করতে পারে, তার 
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পরিপূর্ণ উপভোগ সঙ্গদ্ধে তাদের সহজ পটুতা ও মনের এ্কাস্তিকতা পাম্চাত্যদের 
চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের স্বভাবের এই বিশেষত্ব, যাকে বলা যায়, 
পাখি স্থথ ভোগের প্রতি নলের একান্ত আগ্রহ, এইটে হচ্ছে ধর্শ্ম বলতে 
যা বুঝার, তা না থাকার একাধারে কারণ ও ফল ৷ জন্মাস্তরের নব জীবনই 
এই জীবনের একমাত্র পরিণ্যম-_-এই বিশ্বাস যার নেই, তার পক্ষে এই 
জীবনটাকে যথাশক্তি ভোগ করে নেওয়াই একমাত্র কাম্য না হুরে পারেনা । 
ধর্শ-বিশ্বা সের অভ্তাব হেতুই এ বিষয়ে এরূপ একনিষ্ঠ এঁকাভ্যিকতা সম্ভবপর 
হয়েছে । 


ক্ৰমশঃ 


“আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে__একই কালে 
প্রকৃতির এই দুই চেছার', বন্ধনের ও মুক্তির_একই রূপ- 
রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই স্বর, প্রয়োজনের এবং 
আনন্দের__বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরেন দ্বিকে 
তার শাস্তি--একই সময়ে এক দিকে তার কম্ম আর এক 
দিকে তার ছুটি» বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে 
ভার সমুদ্র’ । 

_ শান্তিনিকেতন, শ্রাবণসন্ধ্যা 


৪ 


রক্তকর 
॥ ন্ৰীতরেণ্র মিত্র ॥ 


নন্দিনী ।--নন্দিনী একটী নেয়ে_ববীজ্রনাথের মানস কন্তা। মানস বন্তা 
এইজন্য বলছি যে, নন্দিনীকে যে রূপে তিনি এক্েছেন-_জীবনপ্রবাহের একটি 
আনন্দস্ফুলিজ, একটী প্রীতি লিঝন্িণীক্ষপে--ধা বহুজনের জীবনের বন্ধ 
আনন্দপ্রবাহকে বইয়ে দিয়েছে--নারীর সেই রূপ বুঝি আছ্রও কল্পনা? 
কিন্তু ভবিশ্যং মানব সত্যতান্ন এ কজন একদিন বাস্তব রূপ নেবে__সে 
কথাও সত্যি । কবির দৃষ্টিতে সে সম্ভাবনা ধর! পড়েছিল বলেই তো 
নন্দিনীকে তিনি রূপ দিয়ে গেছেন 'রক্তকরবী'র পাতায়। বাস্তবের সে নন্দিনী 
ক্রমে স্থষ্ট হয়ে উঠছে। 

দীর্ঘকাল আগে আরও একজন কবি আর একটী বসব নারীর চিত্র 
একে রেখে গিয়েছিলেন ভাগবতের পাতায় পাতায়-_প্রাণের প্রীতির স্পর্শ 
দিয়ে চারদিককে যিনি সঞ্গীবিত করে তুলেছিলেন, নিজের দীপ্ডিতে যিনি 
সকল শোবণকে ত্তন্ধ করে পোষণের বার্তা ঘোষণা! করে গিয়েছিলেন । 
মহযি কুষ-দ্বৈপাস্থন ৫বদব্যাসের সেই শ্রীরাধা চগ্সিত্রেরই একটি আভাস 
পাওয়া! যায় সবীশ্দ্রনাথের নন্দিনীতে। বাইরের রূপের পঠভুমিকাদ্দ পার্থক্য 
অবশ্যই আছে, কিন্ত স্বরূপে তাদের একই কথা-__ভারা আত্মশক্কিছান্া__ 
থে শক্তির বহিপ্রকাশ গ্রীতিতে__শোষণকে শোষিত করে ঘেখানে পোষণেন 
ঘনমূতি প্রীতিকে স্থাপন করতে এসেছেন ॥ 

বক্তকরবী লিখেছিলেন রবীন্রনাথ ১৩৩৩ সালে, ইংক্সেতী ১৯২৩-এর 
ডিসেম্বরে । রক্তকরবী সম্বন্ধে কবি আগেই সাবধান করেছেন, ‘আমার 
নিবেদন, ঘেটা গৃঢ় তাকে প্রকাস্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায় । 
হৃংপিণুটা! পারের আড়ালে থেকেই কাজ করে ৷: ‘কোনো একটা স্থপ্রতিষ্িত 
বিখিব্যবস্থাকে বিদ্রপ করা হচ্ছে'--এ সন্দেহ না করতেই তিনি বলেছেন 
বটে, কিন্ত রক্তকরব সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন, তাতেই পাওয়া যাৰে__'কৰ্ষণ- 
জীবী এবং আকর্ষণজীবী এই ছুই জাতীয় সত্যতার মধ্যে একটা বিবম 
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হন্ব আচে, এ সম্বন্ধে ব্ধুমহলে আমি প্রান আলাপ করে থাকি । করুষিকাজ 
থেকে হরণের কাজে যান্তষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উল্লার 
করে দিচ্ছে । তা ছাড়া শোবণজীবী সভাতার ক্ষণাতৃষ্ণা হেষহিংলা বিপাস- 
বিভ্ৰম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই নতে|। আনার মুখের এই বচনটী কবি তার 
রূপকেয় বুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রপিধান করলেই ধোঝা 
ঘায়। নবদুৰ্বাদলশ্যাম বান্জ্দের বক্ষসংলগ্র সীতাকে হ্বর্ণপুরীর অধীশ্বর 
দশানন হরণ করে নিয়ে ছিল, সেট। কি সেকালের কথা, লা একালের ? 
সেটা কি ড্রেতাযুগের কঝষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের ৰুবিৱ ক৭1? 
তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদুর্বাদলবিলাসী কুষকদের খুটি ধরে 
টান দিয়েছিল?’ 

-ক্ষক্তকবী। সঙ্গন্ধে মোটামুটি বোঝ! গেল । আমর! এইবার গল্পট। 
বুঝে দেখি । 

যক্ষপুরীর--লক্ষ্মীপুরীর নয়, কেননা ধনের ভাগণ্ডায় দু জায়গায়ই থাকলেও 
ফক্ষপুরীতে ধন কেবলই সঞ্চিত হয়, কিন্তু লক্ষ্মীপুরেতে ধন আকড়ে থাকবার 
নয়, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী, তা ভাগ করে দেবার জন্তই-__বাআান্ব যাজেযে এসে 
পড়েছে নন্দিনী কিংবা আনা হয়েছে নন্দিনীকে, প্রাণের প্রীতিতে ঘে সদ! 
ভরপুর । নন্দিনীকে তাল বাসে সবাই-_-ধার! বন্ধুজন তারা তো! ভালবাসেই, 
যারা নিজেদেরকে নন্দিনীর বন্ধুজন নয় বলেই জানে, তারাও তালবাসে__ 
না বেসে পারে না। শ্রীরাধ। চরিত্রও এমনই ছিল। 'গুর্ব্বোপিতগুরুস্মেহ!'-ই 
শুধু তিনি ছিলেন লা, অটিলা-কুটিলাও তাকে অস্তরে অন্তরে ভালই বাসত। 
কিশোর বালক কিশোর নন্দিনীকে ভালবাসে, বক্ষপুরীর বস্ততস্্বাগী 
অধ্যাপক ভালবাসে, বিশু তো তাল বাসেই, ফাগুলালও তালবাসে-_গোকুল, 
চন্দ্রা, সর্দারই কি তালবাসে না? আর -শোষণ-মুতি, যন্ত্রজীবনের প্রতি 
যক্ষপুয়ীর সাআাও কে ভালবাসে লা? বুঝি সে রপ্রনেন মতই তাকে ভাল- 
বাসে । নদ্দিনীর এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে, নারীর প্রাণের এই প্রীতি- 
সত্রীধনীর স্পর্শ দিয়ে একটা শোষণ-পীড়িত রাজ্যের শোষক রাজা নিচ্ছেই 
বেরিয়ে পড়ল সে শোষণের কাঠামো ভেঙে দিতে ; নন্দিনীর প্রাণ-স্পর্শে একটা 
যন্তর-দ।নবেরও অস্তনিহিত আত্মার, প্রাণের প্রকাশ সংঘটিত হতে চলল । 

পাপ যেমন সবার অলক্ষিতে একটু একটু করে সমস্ত আবেষ্টনকে বিষিদ্ে 
তোলে, পুণাও তেমনি একটু একটু করে অনিচ্ছুক লোকের মনে নিজের 
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আসন করে নেয়। মৃতিমতী পুণ। নন্দিনী যক্ষপুরীতে তেমনি কনে নিজের 
প্রভাব বিস্তার করছিল । যাদের প্রাণ ছেগে্ট ছিল বলে শোঘণের পীড়ন 
বোধ করছিল, নন্দিনীর স্পর্শনাত্রে ভাবা পুরোপুর্রি জেগে উঠল প্রভাত আলো 
জেগে ওঠা লাখীর যত॥ তাদের মুখে চোখে আনন্দের আভাস এল, কে 
এল বানী। যাদেন্ব মন রীতিমতই ঘুমিয়ে পড়েছিল, শোষণকে আর যাদের 
কাছে শেবণ বলে বোধ হত না, তেমন লোকও অবশ্য ছিল_-ছিল গোকুল, 
ছিল চন্দ্রা, ছিল সর্দার গোসাই । তৰু শোষণকে ভারা শোষণ বলে না বুঝলেও 
নন্দিনীর প্রতি একট! আকর্ষণ বোধ করছিল । চচ্ছ! যে নন্দিনীকে সইতে পারত 
না, সেটাও তো? তার প্রতি চন্দ্রার অন্তনিহিত আকধণকেই প্রকাশ করে। 

রক্তকরবী যে ধনতস্্রের বিরুদ্ধে গণতত্ত্ের অভ্ুদগ্, কেন্দ্রীভূত শক্তির 
বিরুদ্ধে বিকেন্দ্রীকরণের অক্কুদয়-__-এ ভাষায় বলবার বোধহয় আর দরকার 
করে লা এতই তা ল্পষ্ট। এ অভ্াদয় রাশিয়ার গায়ের জোনের ধ্বংসাত্মক 
অভ্াদয় নয়। এ শুধু প্রেমের বশী বাজিরে খোদ রাজাকে পর্যন্ত পাগল করে 
তোলা । এ ভারতীয্স ধর্ম গান্ধীত্রীর মুখে হৃদয় পরিবর্তনের কথা। সেই 
পর্রিবতিত হৃদয় নিয়ে অস্ত্রে মুখে একট! শেষ ধাক্কা দেবার মনত্তত্বগত 
প্রয়োজনের ইঙ্গিত রক্তকরবীতেও আছে । সর্দার আসছে টসম্ট নিয়ে 
পরিবতিত রাজার বিরুদ্ধে ব্রাজারই সর্দার লড়বে। এই সর্দারকে ‘দেখে 
নন্দিনী বলছে, “*""সর্দার ভালো, সেই আমার জযষাত্রার পথ খুলে দিলে। 
সর্দার, সর্দার !-_- দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলেক মাল! ছুলিয়েছে । 
ওই মালাকে আমার বুকের ল্ক্তে রত্তকববীর ঝঙ করে দিযে পাব |" 
এখানেও রক্তপাত আছে_কিস্ত অন্তের রক্ত নেওয়। নেই, নিজের বুকের 
রক্ত দেওয়া আছে। সে কথা নন্দিনী রাজাকে আগেও আনিয়েছিল। 
বুজনকে শেষ করে দিয়েছে রাকা, কিশোরকেও- নন্দিনীর বুকের ধন। 
নন্দিনী বললে, “রাজা এইবার সময় হল ।” 

রাজা, কিসের সময় ? 

নন্দিনী, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই । 

রাখা, আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে হে এই মুহুর্তেই 
সেরে ফেলতে পারি । ূ 

নন্দিনী, তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই যব! তোমাকে মারবে । 
আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত মুত্যু ।” 


ভ্ৈষ্ঠ, ১৮৭৯) বক্তকরবী 


রাশিয়ার কমুুনিক্দম শত্রুর রক্তে হাত লাল করে দেশে মিজ্রতা বা শান্তি 
স্থাপন করে। ভ্ঞারতৰাসীর সাধারপতস্ত্র প্রয়োজন হলে নিজের রক্ত দেয্স__ 
পরে রক্ত নে না। নন্দিনীও তার মৃতু! দিকে মৃত্যুকে জর করে__বিলাশেন, 
মৃত্যুং তীত্ব।। গাস্ধীজদ্ৰীর অহিংস অসহযোগীও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থেকে মৃত্যুকে 
জয় করেছে । 

নন্দিনী হৃদত্ন পরিৰৰ্তনের প্রেরণা নিয়ে এসেছে---সে মৃত্যুর জন্তু প্রন্তত 
থেকে প্রেম ৰিলাতে এসেছে । বেদবাযাসের ভাষায় বিশ্বের সে হলাদিনা 
শক্তি--সকলৰে আনন্দিত করাই তার কাজ । সবাইকেই মে নন্দিত করে । 
খুব সুন্দর কথা হচ্ছে নন্দিনী কম্যুনিইদের মত বাক্‌-সর্বন্থ সচেত্তন প্রচারক 
নগর । সে তালবাসে--ভাপবালা দিছে হৃদয় পরিবর্তন করে, শোষককেও তার 
প্রেমে নন্দিনী বশীহৃত করবে । অবিশ্বাসী ক্রুর হাসি হেসে বলবে, হয় না_ 
প্রেম দিয়ে শোষকের হৃদয় পরিবর্তন হয় না। প্রেমিক বলবে, হয় ও বটে, আবার 
খানিকটা! হযও ন!। তবু এই-ই পথ-_ন্বক্ত নিয়ে যন্ত্র-দ।নবের শোষণ বদলান 
যাবে না; কর্ষণের প্রতি একদিকে মান্তষের প্রেমকে জাগাতে হবে, হাতে 
টিটাগড়ের মিলের যক্ষপুরী থেকে গ্রামের উদার ক্ষেত্রে যাৎ্য়ার তার 
স্বাভাবিক লুপ্ত প্রেরণাটা ফিরে আসে, আর রক্তকরবীর রাজা যেমন নন্দিনীর 
প্রেমে বদলে গিয়েছিল, শোষক দানবকেও তেমনি ব্দলাবার জন্ প্রচেষ্টা করে 
যেতে হবে প্রেমের স্পশ লাগিছে। এ ছাড়া পথ নেই । 

প্রাণ শুকিয়ে গেলে, জীবনে নারীত্ব লুপ্ত হয়ে গেলে পুরুষত্বের প্রবল 
শক্তি নিছক দ৷নৰীয় শক্তিই । রক্তকরবী সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘নারীর 
ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তন! যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত 
হবার বাধা পায়, তা হলেই তার স্ুষ্টিতে থস্ত্রের প্রাধান্ত ঘটে। তখন মাঙ্রষ 
আপনার স্থষ্ট যস্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেঘ, পীড়িত হয় । 

এই ভাবটা! আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । যক্ষপুরে 
পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্র করে করে 
আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুন্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুধ সেখান থেকে 
নিবাশিত॥। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মস্সষ 
বিশ্ব থেকে বিচ্ছিপ্র। তাই সে তুলেছে» সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী? 
তুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা ॥ সেখানে মাঙ্ুঘকে 
দাস কষে রাখবার প্রকাণ্ড আন্গোজলে মাহুঘ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে । 


উদ্দ্বলতারত [১*ম বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


এমন সমরে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল 
যন্ত্রের উপর ; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে 1 
তখন তেই নারীশকির নিগৃঢ প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত 
কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হল, এই নাটকে তাই বণিত আছে | 

এই নারী যেখানে ব্যক্তি, সেণানে ঘে পুক্রঘকে তার শক্তির কারাগার 
থেকে মুক্তি দিয়েছে, আর নারীত্ব ঘেখানে ভাব, সেখালে সে নারীত্ব পুরুহকে 
নিজকে ও বিশ্বকে শোষণ থেকে মুক্তি দিয়েছে । এই নারীত্ব, এই প্রাণধর্শ্ন, 
এই প্রীতি ও সেবার শক্তি পুরুষেও আছে; নারীতেও আছে। তা-ই যখন 
লুপ্ত হয়ে যায়, তখন পুরুষ হম দানব, নারী হয় দানবী। সেইজপ্তেই প্রাণের 


স্বতঃক্বূর্ত প্রথাহকে সদ! প্রবহমান রাখতেই হবে । 
ক্রমশঃ 


“দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা 
এবং দেশের সংসারধাত্রার মধ এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ 
কখনোষ্ট স্বস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে 
একান্ত প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে ভার সমন্বয় হয় ন! 
কি বাষ্ট্রতম্ে, কি সমাজতন্ত্র কি ধশ্মতন্ত্রে ' 

শান্তিনিকেতন, সামন্তস্ত 


মাটির টান 


» শ্রীপ্রতিভা বাক্স ৷ 


শ্রীহরি-চরণে অঙ্ভরাপী ভক্র-ত্রদ্ধার মানস পুত্র সনক সনাতন আদি ঝধিগণ 
একদিন আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীভগবানের দর্শন লালপায় 
বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । বৈকুণ্ডের দ্বারে স্বারপাল জয় 
বিজয় মটির জগতের সেই সর্ব্ব সংস্কারবজ্জিত উলঙ্গ সম্রাসীটগণকে দেখিয়া 
বিরক্ত প্রকাশ করিঘা ভিতরে ভগবান সন্দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন। 
সকল ব।ধন-মুক্ত, হরিগতত-প্রাণ, কষি-কুমানগণ জয্বিজয়ের লে বাধা লঙ্ঘন 
করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উশ্ডত হইলে জয় বিজ্ঞ বা”) প্রদান করিলেন। 
স্ীভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত প্রাণের তীব্র আবেগ লষ্টচা বৈকুণ্ঠের 
স্থারদেশে আসিরা দ্বারপাল কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হুইলে গ্ষবি কুমাবগণ বাধিত 
এবং বিরক্ত হইন্থা জয় বিজুকে বলিলেন__তোমরা বৈকুঠের ঘারে হারাল 
হইক়াছ। এই এ্রশ্বধ্যমদে গব্বিত হইঘাছ। নতুবা শ্ভগবান সর্ববকালে সর্ব 
অবস্থার সকলের, তাহাকে বৈকুঠে আটকাইঘা ন্বাখিবার অধিকার 
তোমাদের নাই । আমরা তাহারই স্থষ্ট জীব । আঞ্জ তাহাকে আমাদের নিকট 
আলিতেই হইবে । তোমাদের এই ওুদ্ধত্যের ফল ভোগ করিতে যাও আপ 
বিজয়, তোমাদের এই বৈকুষ্ঠের গর্বাসন হইতে চ্যুত হইছা আমাদের মাটির 
জগতের অধিবাসী হইতে ॥ 

ইবকুঠের দ্বারদেশে এই গোলমাল বৈকুণ্ঠাধীশের কর্ণে যাই৷ পৌছিল। 
সকল ঝঞ্জাটহীন বৈকুঠের দ্বারদেশে আবার কিমের কোলাহল দেখিবার জন্য 
তিনি চির সহান্ বদনে হ্বারদেশে আসিগা উপস্থিত হইলেন । শ্রীহির 
আগমনে প্রযিকুমারগণ তাহাদের চিরবাঞ্ছিত শ্রীহরির যুগল চরণ দর্শন করিয়া 
ধন্ত হইলেন, আর জছ্ছ বিজদ্র শ্রীহরির চরণতলে পড়িয়া নিজেদের অভিশাপের 
সমাচার জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন-_প্রত্ু, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা 
অর্ভ্যধামে যাইয়া কেমন করিম! থাকিব, তুমি তাহাই বল। শ্রীহরি বলিলেন 
ক্রবি-বাক্য অন্যথা হইবার নহে, তোমাদিগকে মাটির জগতে যাইতেই হইবে। 


উজ্দ্রলভারত [ ১ম বর্ষ, «য সংখ্যা 


তোমাদের তম লাই, আমিও তোমাদের সহিত মণ্ডালেকে অবতরণ করিতোছি । 
আমান বিশ্ব চলার পথ ঠিক ধরতে ন! পারিদ্রা এক বিপধ্যপ্ের স্থষ্টি করিয়। 
বলিয়াছে ৷ ধরার মানুষ আজ আদর্শ ও বাস্তবের সম্ঘতেত নিম্পেছিত হইতেছে । 
সেই কারণে আমাকেও শুরে শুনে রম্য বপু ধারণ কনিয়া তাহাদিগকে চলার 
পথ শিখাইবার জঙ্ত ধরার বুকে অবতরণ করিতে হইবে, উপেক্ষিতা ধরণী 
আমার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া রহিদ্নাছে। ভয় নাই জম্ব বিজয় তোমাদের, 
বাও, সত্ত্যালোকে আন্ম ধারণ কর। কিন্ত বল তোমরা আমাকে কি ভাবে 
সেখানে পাইতে চাও, শক্তভাবে, না মিত্র ভাবে? লক্রভাবে চাছিলে তিন 
জন্মের পরে টবকুঠে আসিয়া তোমাদের স্থানে স্থিত হইতে পারিবে, আর 
যদি মিত্রতাবে আমাকে চাও বৈকুণ্ঠে আসিতে সাত জন্ম লাগিবে। যাহা 
তোমাদের ইচ্ছা তাহাই চাহিয়া লও )। জয় বিজয় শক্রভাবেই জন্ম লইতে 
চাহিলেন । সেই জন্ক ভগবান প্রথমে নরহরিকূপে, জয় বিজয় হিণা।ক্ষ- 
হিরপ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীপ্গবার ভগবান শ্রীরামরূপে, জয় বিজয় রাবণ কুস্ভকর্ণ 
রূপে, তৃতীয়বার ভগবান শ্রীরুষ রূপে, জয় বিজয় শিশুপাল দত্যবক্র রূপে 
জন্মগ্রহণ করিলেন । এই তাবে ভগবান শুরে শুরে ধরার বুকে অবতরণ করিয়। 
ধরারপধূলিকে ত্রহ্ম-ধূলিতে পরিণত করিলেন | মাটির.:টানে মাটির বুঝে বৈঝুঠ, 
বাস্তবের বুকে আদর্শ লামিঘা আসিল । 

মানুষের জীবন আজ্ব ছুই দিকের টানে পড়িয়া দিশেহারা হইয়া 
পড়িয়াছে । বাশুবের পিছনে ছুটিলে আদর্শ আকর্ষণ করে, আবার আদর্শের 
দিকে গেলে বাস্তব টানিতে থাকে, মান্য কি করিবে? তাহার জীবনে 
তে। এই ছইদিকের টালই সতা। একট! টান এই মাটির দিকে আর একটা 
টান স্বর্ণের দিকে | ক্ষিতি-অপ-তেঞ্জ-মকুৎ-বোম-_জগতের এই পাচ উপাদানেই 
সকলের দেহ । এই দেহের টান রক্তের টান পরস্পরের প্রতি প্বাভাবিক ! 
ইহাকে উপেক্ষা করিয়া মাচ্য ন্বর্গের, আত্মার টানে বেশীক্ষণ সাড়া 
দিতে পারিবে না। আবার দেহ অভ্যন্তরে যে আত্ম! রহিয়াছেন তিনিও 
তো এক অখণ্ড বস্তু, এই দুইটী মিলিয়াই মাস্থষের জীবন । লে তো কোনও 
এক দিককে বাদ দিদ্বা কোনও দিক লইগ্া তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছে না, পারে 
না। "ছইকে নিয়ে মান্গষের কারবার । সে প্ররুতির, আবার সে প্রকুতিন 
উপরের ॥ একদিকে সে কাঘা দিয়ে বেক্িত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে 
অনেক বে৯”- রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু সাধনার পথ বে মাহবের এই ছুই দিককে 
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পৃথক করিয়। দেখিয়া, একদিকে লক্ষ্য করিয়া পথ চলা । মান্তব তাই তো রক্তের 
টান ও আত্মার টান এই ছুই দিকেন্র টালাট।নিতে বিপহ হইয়া পড়িম্বাছে । 
আত্মা টালিতেছে স্বর্গের দ্রিকে__ছাড়িতে বলিতেছে মাটিকে ; রক্ত টানিতেছে 
মাটির দিকে, ছাড়িতে বলিতেছে স্র্গকে । অসহায় মান্তবকে এই বিপদ হইতে 
ত্রাণ করিতেই 'স্বরগ নামিয়া এল মাটির আগতে" | ছুই দিকের টানকে একত্র 
করিয়াই অবতারবাদের উদ্ভব হইল। সেই অন্তুই পুরুষোত্তম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, 
জ্রগৌর, ্রনিতাগোপাল পরম আকর্ষণময় তঙ্র ধারণ করিস) আসিয়া চিলেন, 
যুগে যুগে বিশ্ব এই আকর্ষণের নিকট শরণাগত হইতে চাহিল্পাছে। 

এই টান বিশ্বের চির সত্য । ত্রক্ষের যে দিন একাকিত্তে তয় হুইল, সেট দিন 
তিনি ছুই হইলেন, এই বিশ্ব হুষ্টি করিলেন । কিন্ত বিশ্ব স্টি করিয়া মজ্রা হইল এই 
ষে, নিজকেই পাইবার জন্ত তাহাকে আবার জগতের পিছনে পিছনে ছুটিতে 
হইল ৷ তাহার নিজেরই যে অপরার্দ্ধ বিশ্ব, বিশ্বকে না পাইলে থে তাহার পূর্ণত্বই 
হয় না । বিশ্বেরও সেই অবস্থা_শ্রষ্টাকে না পাইলে তাহারও যে পূর্ণ হওয়া হুয় 
না, অভাবের বেদনা ঘুচে না। এই তাবে পুক্রয এবং প্রকৃতির মাঝে, বিশ্ব এবং 
বিশ্বনাথের মাঝে এক আকর্ষণ চলিতে লাগিল । আদর্শ চায় বাস্তবের চুম্বন, 
বাস্তব চায় আদর্শের আলিঙ্গন। এই তাবে বিয়োগ ব্যথায় বাধিত বাশুব ও 
আদর্শ উত্তয়কে পাইয়া উত্তয়ে পূর্ণ হইবার জ্যা ছুটিল । বিশ্ব এবং বিশ্বনাতের 
টানাটানির ভিত্তর দিয়া বিশ্ব স্ুষ্টি । তাই এই টানাটানি সর্বত্র, দেবতা-মান্ষ, 
পশ্ু-পাষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-মাটী, সাগর-নদী সকলের মাঝেই এই টানাটানি 
চলিতেছে। এই টান সামলাইতে না পারিছা ইহার হাত হইতে রক্ষা! পাইবার 
জন্য ঝধিগণ ধ্যানস্থ হইলেন, স্থিতিতেই সকল প্রশ্নের সমাধান ভাবিয়া! গতির পথ, 
বনহুর পথ প/রত্যাগ করিয়া স্থিতির পথ দেখাইলেন । এই ভাবেই মানুষের 
সাধনার পথ পৃথক হইয়া গেল । স্থষ্টির প্রথমে যে বত্রহক্ম-প্রক্কৃতির একত্ব ছিল, 
সৃষ্ট জীব তাহা তখন ধরিতে পারিলেন না। দুই দিকের টানের যে উত্তাল 
তরঙ্গ তাহাই শুধু দেখিতে পাইলেন এবং গতির তরঙ্গ ভয়ে ভীত হই 
এককে, আদর্শকে অ।কড়াইর! ধরিলেন। ছলে আদর্শ বাস্তবের লড়াই আরও 
জটিলতন হইয়া উঠিল, যাহার জন্ম কুঠাবিহীন বৈকুণ্ঠের দরজার ; ভ্বাবলালেন 
সহিত মাটির মাঙ্মষের ঝগড়া বাধিয়া গেল, শ্রীভ্গবান লামিয়া! আসিলেন 
ধরার বুকে । 

স্থট্টির গোড়া ঘে তব ছিল পুরুষ-প্রকৃতির মিলন শোৌধের উপর, 
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স্বষ্টির মাঝে আসিয়া সে তত্র হারাইয়! -গেল। বর্তমান বিশ্ব চলিয়াছে পুরুষ- 
প্রকৃতির ভেদ বুদ্ধির চিন্তাধারার উপর, যাহার জন্ত সৃষ্টির মাঝে নূতন নৃতন 
সমস্যার উদ্ভব হইতেছে । সমস্যার চাপে যান্তব আজ দিশেহারা, সমন নহন্ত 
সমাজ আজ চ্্ণ বিচুর্ণ হউঘ্রা পড়িছাছে। সে কোন্‌ পথ ধরিবে, বাস্তবের না 
আদর্শের ? কে এই দুর্য্যোগে কর্ণধার হুইবে ? এই দিকহারা বিশ্ব-তরণীর নাসিক 
জুগবান যুগে যুগে অবতরণ করিয়া তাহাব স্ষ্ট জগতের চলার পথের 
ইঙ্গিত দিয়া যান। বর্তমান ুগ-সমস্তার সমাধান-মুরিতি শ্রীনিতাগোপালের 
শ্রচরণ তলে বসিয়া তাহার জড়াজড সমন্বয়, নিত্যানিত্য সমন্বয় তত্বকে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া আদর্শ ও বাস্তবের সমস্য! পীড়িত বিশ্বকে-সুস্থ হইতে হইবে । 

শ্রভ্তগবানের মাটির বুকে অবতরণে আমাদের সাধনার ধার! গিয়াছে 
বদলাইয়া, আমাদের আন স্বর্গের দিকে তাকাইগ্রা থাকিতে হইবে ন! । স্বরগের 
ধন আজ আমাদের প্রতোকের জীবন দুয়ারে আসিয়া ধান্তাথান্কি করিতেছেন, 
“ওরে ওঠ, ওরে জাগ, নদ্বন মেলিয়া দেখ, আমি তোমাদের হৃদয় দ্বারে অতিথি । 
তোমরা শুধু হৃদয়ের হবার খুলিয়া আমার আসাকে সার্থক কর ।” আজ আমাদের 
সাধনা তাই প্রকৃতি বদলানো. তেদদৃষ্টি প্রসথত যে প্রকৃতি তাহাকে বদলাইয়া ব্রচ্ষ 
সুত্রে গ্রথিত বিশ্বকে দেখিতে হইবে । সেই ক্রক্জানভূতিকে জীবনে ছুটাইয়া 
তুলিতে হইবে। জগতের বুকে অগতাতিতের অবতরণেই জগৎ সত্য । এই 
অবতরণের গৌরবেই বাস্ডযব আজ আদর্শের সমকক্ষতা লান্ত করিবার অধিকার 
পাইয়াছে। কাহাকেও বাদ দিলেই কেহ সত্য হইতে পারে না. বান্ডবকে বাদ 
দিলে আদর্শ হর শৃন্তে পরিণত, আবার আদর্শকে বাদ দিলে বাস্তব হয় মিথ্যা, 
মায়া । মাটির টানে ভগবান আজ মাটির বুকে,-_মাটির মাহ্ুবের বুকে এই গর্বব 
জাগিয়া উঠিলেই সে নিন স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন হইবে । যুগ-দেবতা 
হীনিত্যাগোপাল আমাদের জীবনে জন্ম গ্রহণ করুন, আমাদের জীবনকে 
সার্থক করুন । 


সাময়িকী 


নরনারাক্সণ গ্রন্থাগার £ বিগত ২২শে বৈশাখ ১৮৭৯ শকাব্দ রবিবার 
বিকাল শটান্ম নরনারায়ণ আশ্রমের গ্রস্থাগার উদ্বোধন অন্ন সম্পন্ন হঘ। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের উপশ-গ্রস্থাগারিক শ্রীহ্থবোধ কুবার মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি হইঘাছিলেন । সভ্ান্গ স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও ভন্রমহিলা উপস্থিত 
হইর়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোস্যাল এডুকেশন 
বিভাগের প্রধান পরিদর্শক প্রানিখিল রঞ্জন রায়, স্থরেস্তরলাথ কলেজের ভাইস 
প্রিন্সিপাল শ্রীদীরেঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল ওয্াাটার প্রুফের শ্রীনপিনী মোহন 
ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হুইয়াছিলেন। আশ্রমের 
শান্ত আবহাওয়া বৈশাখী পূণিমার পূর্ধবদিনে__তগবান বৃদ্ধের জন্ম-অধিধাস 
দিবসে__বিশেষত: ঝবিবার দুপুরে এক পশলা! বৃষ্টি হইয়া! যাওয়ায় সন্ধান 
চারিদিকের প্রশান্তির মধ্যে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হইয়াছিল। প্রীমতী স্থনীতি 
চক্রবর্তীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্থানীয় হাইস্কুল হিন্দুবিস্যাপীঠের সেক্রেটারী 
শ্রন্থপতিমোহন সেন মহাশক্ষের প্রস্তাব ও উহার প্রেসিডেন্ট শ্রীজেত্তেন্্রমোহন 
রাম মহাশয়ের অচ্থমোদনক্রমে সঙ্ভাপতি নির্বাচন হ। অত:পর শ্রী শ্বামীজী 
নরনারামণ আশ্রমের পতাকার তাৎপৰ্য্য বিবৃত করিছা! পতাকা উত্তোলন করেন ॥ 
আতমের পতাক। সশ্বন্ধে তিনি বলেন গেক্য়ার উপর লাঙ্গল নরনারাঘণ 
আশ্রমের পতাকা । গেরুঘ্ধ! জীবনের transcendental aspPect— সব কিছুর 
অতীত দিক, এৰং লাঙ্গল মাটীর_-জীবনের অঙ্গ স্বভাব; বুব্তাইতেছে । আমরা 
মাটীকে ব্রহ্ধ মূল্যে আস্বাদন করিতে ও সেই বার্তা মান্ঘের নিকট পৌছাইতে 
প্রয়্াসী । অতঃপর গ্রন্থাগারের কাধ্যাধ্যক্ষ নীচের সংক্ষিপ্ত বিবরণটি পাঠ 
করেন) 

চর 
নবনারায়ণ গ্রস্থাগার উদ্বোধন 

১২ই মে, রবিবার, ১৯৫৭ £ ২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৪ £ ২২শে ইবশাখ, ১৮৭৯ শকাব্দ 

নরনারাদণ আশ্রমের গ্রন্থাগার উদ্বোধনকে উপলক্ষ করে আজ আপনাদের 
আমরা আমাদের মধ্যে পেখেছি-_-এতে নিজেদেরকে আমরা গৌরবাস্থিত 


উজ্জ্বলভারত [>১০ম বর্ধ, এম সংখ্যা 


মনে করছি আর শ্রিয়জন সমাগমে মাহ্গযের যেমন আনন্দ হয়, আপনাদের 
পেয়ে আমাদের তেমনি আনন্দ হচ্ছে। নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে 
আপনাদেরকে আমরা আমাদের সাদর অতার্থন! জ্ঞাপন করছি । আপনারা 
অনেকে অনেক দূর থেকে এসেছেন, সেচ্ছন্য আপনাদের কত কষ্ট হয়েছে । 
'আবশ্ কষ্টের মধ্য দিয়েই আপন জনের সঙ্গে মিলন হত । শ্রীভগবানেত্ব কাছে 
প্রার্থনা করি আপনাদের যেন আমরা মাঝে মাঝে পাউ। আমাদের আজ্ঞকের 
এই অ্ষ্ঠানে শ্রদ্ধের সভাপতি শ্রীযুত হবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মন্ধাশয়কে 
বিশেষ করে ধন্তবাদ ও রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি কৃতী লোক, দেশ 
বিদেশ ঘুরে গ্রন্থাগাল্স সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতাও অঞ্জন করেছেন । তিনি তার 
সহযোগিতা দ্বারা এবং মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে আমাদের প্রীত 
ও উপক্কৃত করেন, তবিত্ততেও ভার সাহায্য ও সহযোগিতা আগর! যেন পাই, 
এই আবেদন জানিয়ে রাখলাম । 

আপনার! সবাই নরনারায়ণ আশ্রমের আদর উদ্দেশ্যকে জানেন! সংক্ষেপে 
তা হচ্ছে ব্রক্ষজ্ঞানকে বিশ্বমানবের সেবার ক্ষেত্রে আস্বাদন করা। এই মাহ্যের 
সেবার ক্ষেত্র ত্যাগ তিতিক্ষা প্রেমের পনীক্ষা ক্ষেত্র ; স্থগছ্হণ, জছুপরাজয় 
লাত্তঅলাত্ত সব সমান করবারও বাস্তব ক্ষেত্র এই মাচ্চষের সেবার ক্ষেত্র । 
সে সেবার নান! দিক রয়েছে । ক্ুধিতেরে অগ্রদান, ব্মহীনকে বস্তুদান, পীড়িতকে 
ওধধদান(ঘেমন মান্নবের সেবার একটা মস্ত বড় দিক, তেমনি চিন্তার জ্রগতে 
দেউলে হন্বে গেছে যে-মাঙ্গয এবং যে দেউলে হয়ে যাওয়ায় তার বাইরের 
দুঃখকষ্টও বাড়ছে, সেই মাশ্গষকে স্বস্থ হওয়ার পথে খানিকটা চিন্তার খোরাক 
জ্োগানো-_-এ-ও৩ মাস্থযের মস্ডবড় সেবাই । আমরা পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবদারা 
৩ জীবনযাত্রা প্রণালীম্বারা অঞ্জরিত, পীড়িত মাঙ্যের কাছে একট? সামঞ্স্তের 
প্রেমময় বাণী উপস্থিত করার প্রয়াস করতে চাই _কাঁরো প্রতিই কোন বিছেষ 
না থাকার আন্ত শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত এই সামগ্রশ্তের মধ্যে পরম মৈত্রী ও 
পন্না শাস্তির খোজ পাওয়া যাবে । এই সেবার পথে গ্রন্থাগার একটী মন্ত 
বড় সহায় । প্রাত্যহিকতার দ্বারা ক্রিম্ন মানুষকে সে ক্লে থেকে উদ্ধে নিয়ে 
যেতে পানে ঘে সব উপায়, গ্রন্থাগার তাদের মধে/ একটা । দেশ-বিদেশের, 
এ কালের সে কালের নানারকম চিন্তা ও চরিত্র এ গ্রন্থাগারে ‘পাওয়া যাবে। 
আমাদের মনের যে জাগ্রত অংশটুকু নিয়ে আমাদের প্রত্যহের কাজ কারবার 
চলে, সেইটাই যেহেতু আমাদের সত্তার সবটুকু নদ, তার পিছনে আমাদের 


ইজ্যষ্ঠ, ১৮৭৯ ] সামছিকী 


নিস্তিত মন যে অনেকখানি রয়ে গেছে, সেই নিস্রিত মনকে জাঁগিরে তোলায় 
সাহায্য কনে সাহিত্য অর্থাৎ গ্রন্থাগার । এর ভেতর দিয়ে আমর! সমগ্র 
মনের স্পর্শ খানিকটা পেতে পারব । আমাদের সেবাকাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের 
তাই অনেকখানি স্থান রয়েছে ॥ মাহ্ষযকে চিন্তা করতে, ভাবন! করতে, যাহুষের 
রুচি__হন্দর ক্চি__গড়ে তুলতে এই গ্রন্থাগার আমাদের নিশেষ সহায়ক হবে। 
বস আমাদের গ্রস্থাগারটী অতি সামান্য অবগবের হলেও এর প্রয়োজ্রনীয়তাই 
একে একদিন বৃহদাও়তনের করে তুলবে । সে তরসা নিয়েই আমাদের যাত্রা 
স্বরু। আপনাদের লক্লের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আমাদের পাণেন্। 

গ্রন্থাগারের পক্ষে আরও একটী কথা হচ্ছে এর মাধ্যমে আমর! বহু জনের 
সঙ্গে মিলতে পারব_ গ্রামের মধো এই গ্রন্থাগার স্থাপনে সে-ও একট 
সার্থকতা । কোনে! একটা বড়র মধ্যে না হলে মাশ্রযের সাথে মাম্গঘ মিলবে 
মিশবে কোন্‌ পথে? আমর! এই গ্রামের ও চতুষ্পার্খ্ের সবাইকে এখানে 
আহ্বান করি গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পারস্পরিক 
জীবন-যাত্রাকে আরও স্থন্দর ও সার্থক করবার প্রয়াস করতে। 

আরস্ভ সময়ে আজ আমাদের বইর সংখ্যা ৫৭০ শত এবং প্রায় 
পঁচিশ খানা মালিক ও সাপ্তাহিক পত্তরিকা। একটা গ্রন্থাগারের বইর সংখ্যা 
হিলাবে এ সংখ্যা সাযান্য বটে, তবে আমাদের যা কিছু আছে তা বই-ই। 
বহর মধোই আমরা বাদ করি, আপনাদেরকেও বইর মধ্যেই ডেকেছি। 
এই বইগুলি একত্রিত হয়ে ওঠার মূল স্ুত্রটী হচ্ছে শ্রীমৎ শ্বামীজ্রীর সেই ১৯১৯-এ 
বেদান্ত ভাষা এবং ১৯৪২-এ আলীপুর সেণ্টাল জেলে ১* খানা উপন্যিৎ ও 
গীতার ভাষা রচনার ঘটনাবলী । লেই ১৯১৯ থেকেই এবং তারও কিছু আগে 
গ্রীমং স্বামীদ্ধীর ব্যক্তিগত গ্রস্থাগার হিসাবে কিছু বই ছিল, তারপরে ১৯৪২-এ 
সেগুলির সংগ্রহ কিছু বেড়ে ঘাণ্র। মধ্যবর্তী সময়ে ও পরেও কিছু ঘোগ 
হয়েছে । এর মধ্যে অনেক বই-ই শ্রীমৎ স্বামীজীর সঙ্গে জেলখানা ঘুবে 
এসেছে। শ্রীমৎ স্বামী্দীর লিখিত বেদাস্ত ও গীতা উপনিষদের তাব্যগওলির 
পাঞ্জলিপি আমাদের গ্রন্থাগারে রাখা হযেছে) গ্রন্থাগারের বইগুলির মধ্যে 
কতকগুলি বিভিন্র সময়ে আমরা কিনেছি, কতকগুলি বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে 
আনা হয়েছে, কতকগুলি বন্ধুবান্ধবেরা দিয়েছেন। দীর্ঘ দিনে কিছু পরিমাণ 
বই হারিঘ্রেণ গেছে। বছদ্দিন আগে যাদের কাছ থেকে বই পাওয়া গিয়েছিল, 
পৃথক করে তাদের সবাইর নাম উল্লেখ করে ক্ুতচ্ঞতা প্রকাশ করা আজ আর 


উজ্দ্লভান্গত [ ১-ম বর্ষ, হম সংখ্যা 


সম্ভব নয়, তাদের সবাইর প্রতি রইল আমাদের অস্তরের আনন্দ সম্ত/হণ । 
আমাদের বিশেষ শুভাকাজ্কী শ্রীনিথিল রঞ্জন রাঘ মহাশয় তার স্বরচিত বইগুলি 
আমাদের গ্রন্থাগারে দেবেন বলে দিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে 
উপস্থিত হছে আমাদের বিশেষ উপকৃত ও প্রীত করেছেন, তাকে আমাদের 
সাদর অভিনন্দন জানাই । ঘে বইগুলি আমাদের অনেকদিন থেকেই ছিল, 
যেগুলি অনেক দিনই অপরকেও জ্ঞান দান করে এসেছে আজ আহষ্ঠানিক- 
ভাবে গ্রন্থাগার উদ্বোধন দিলে সেগুলিই আমাদের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন । 
আজ এই উদ্বোধনকে অবলম্বন করে, এই গ্রন্থাগার নিজেকে বাড়িয়ে তুলুক 
ও সেই পথে ম্ান্তযের সেবায় লাগুক-__-এই আকাঙ্ক্ষা বহন করে চলব । 

বই কেনবার পথে বিশ্ব-ভান্তী থেকে আমরা ঘষে সহযোগিতাটুকু পেয়েছি, 
তা বিশেষ করে উল্লেখঘোগ্য বলে মনে করি । খারা আমাদের প্রকাশিত 
উজ্দ্লতারত মাসিকপত্র পড়ে থাকেন, তারা জানেন ববীন্দ্-সাহিত্য আমাদের 
কত প্রিয় এবং কত এক পথে চলার সহঘাত্রী। বিশ্ব-ভারতীও সে কথা 
জানেন। তাই আমাদের আবেদন ক্রমে রবীন্তর-রচনাবলী কিনতে তান 
৩৩৬% কমিশন দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদের বই ফেনার 
পথকে স্থগম করেছেন। এই সহযোগিতার ও সাহায্যের জন্য বিশ্বতারতীকে 
আমর! আমাদের অস্তব্ের আনন্দ ও ঞ্ুতজ্ঞতা গ্রাপন করি । আঘিক সামর্থ্যের 
অভাবে আমর! প্রতিমাসে একটার বেশী রচনাবলী কিনতে পারছি না 
বঙ্কিমচন্দ্র গু শরৎচন্ত্রের গ্রন্থাবলীও আমরা শিগিগরই কিনতে চেষ্টা করছি। 

সাধারণ গল্প উপন্তাস ডিটেকটিত্ত কাহিনী আমাদের নেই--সে রকম 
বই রাখবার ইচ্ছেও আমাদের নেই । যুগের অগ্রগতির সঙ্গে এ বইগুলির 
সামন্ত আছে বলে আমরা মনে করি না । 

আমাদের আজকের এই অঙষ্ঠানে আমাদের বিশেষ শুভাকাজ্ষশী বার! 
উপস্থিত হতে পারেন নি, তাদের মধ্যে শ্রীযুত প্রিয়দারঞ্জন রায়, শ্রীযুত হ্বন্থৎ চন্দ্র 
মিত্র, শ্রীনূত নলিনী কিশোর গুহ, শ্রীদুত হরিপদ মহলানবী4, শ্রীযূত মন্মথনাথ দাস 
প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য তাদের বেদনা! জানিয়ে 
আমাদের কাজে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । শ্রীযুত +হুহৃৎ বাবু লিখেছেন, 
“একজন বলেছিলেন, গ্রস্থাগারই বিশ্ববিদ্ধালয় । তোমাদের গ্রন্থাগার প্ররুত বিদ্যার 
আলয় হয়ে উঠুক এবং সে বিষ্যা বিশ্বের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়,ক, এই 
কামনা কার ॥ তার কামনা আমাদের জীবনে সফল হোক । 


লষ্ট, ১৮৭৭ ] সাময়িকী 


আমাদের সামান্য আয়োজন আপনাদের সহযোগিতায় ও প্রীতিতে অসামান্চ 
হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা নিয়ে, আমাদের গ্রন্বগারের পুণ্তক সম্ভার অল হলেও 
চিত্তের বাসনা শ্বল্প লন্ব এই ভরসা নিয়ে আপনাদের আবার অতার্থনা জালিয়ে 
আমাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগের কথাটুকু প্রারস্ভে আপনাদের জানালাম। 

অতঃলন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্বামীজী কিছু বলেন। সংক্ষেপে তাহা এই := 
গ্রন্থের সমষ্টি গ্রন্থাগার নয় । উদ্বাদের নধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 
বর্তমান যুগ সমশ্বয়ের যুগ__গ্রস্থাগার রচনার সময়েও সে কথা মনে রাখিতে হইবে । 
জড়বাদ ও অজড়বাদের সমন্বয়ই বর্তমান যুগের চাওয়া, গ্রস্থাগারও সেই যুগধর্শ্ব 
অঙ্যায়ীই হওয়া উচিত যদি যুগকে সার্থক হইতে হয়। নরনারায়ণ আমের 
গ্রন্থাগার যুগের সেই চাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাপিচ্াই অগ্রসর হইবে । “কবে 
তৃধিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে’ এতদিনের প্রচলিত এই 
গানের স্থলে আজিকার গান হইবে “কবে তৃষিত এ মরু গড়িছ! তুলিব তোমারি 
রসাল নন্দনে’ । এইভাবে নৃতন সাহিত্য যেমন রচনা করিতে হইবে, তেমনি 
প্রস্থাগার রচনাতেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োদ্ন হুইবে । শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্ৰীযুত নলিনীমোহন ঘোষ সংক্ষিপ্ত স্থন্দর ভাষণ প্রদান করিয়া 
নরনারায়ণ গ্রন্থাগার স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহযোগিতায় একটী বিশিষ্ট 
সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আকাৎ্ক! প্রকাশ করেন ) 
স্থানীয় সমাজসেবা কর্ম শ্রীযুত সচ্চিং গুহ ঠাকুরতা যাহ! বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত 
মন্ম এই যে, বর্তমান সময়ে যুবক যুবতীদের ষে জীবন তাহাকে বলা যাইতে 
পারে unplanued life | তাহারা নিঙ্গিউতাবে কোন পরিকল্পনা হাতের 
কাছে পাইতেছে না । সমাজ সেবার পথে সে কথা আমাদিগকে তাবিতে 
হইবে । আমাদের এই আশ্রমের চারিদিকে যে বাম্তহারাদের ক]াম্পগুলি 
স্মহিয্বাছে, গ্রন্থাগার গড়ি তোলার সময় তাহাদের প্রয্নোজনের কথাও ভাবিয়া 
তাহাদিগকে ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া কাজে অগ্রসর নিতে হইবে । 

আীধৃত লিখিলক্গগ্রন রায় যে স্থন্দর ভাষণ দেন তাহার সংক্ষিপ্ত মশ্ম এই 
বে, গ্রন্থ সংখ্যা বাড়ানই গ্রন্থাগারের উ২কর্ষের পরিচয় নন্দ । ঘেষন শ্বাধীনতা- 
উত্তর ভারতবর্ষে লেখাপড়ার প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছে ইহা ম্পষ্টতঃ সতা হইলেও 
বিশ্যালয় আর পড়,য়ার সংখ্যার তুলনা সত্যিকার লেখ! পড়া কতটুকু হইল 
এ প্রশ্ন করা যায়_-তেমনি কতকগুলি গ্রন্থ বাড়াইয়াই গ্রন্থাগার হয় না। 
শ্রস্থাগারে পুস্তক নির্বাচন একটা মত্ত বড় কথা--সষ্ঠ নির্বাচিত পুস্তক গ্রন্থাগারে 


২৮৮ উচ্দ্ৰলভাৱত [>*ম বর্ধ, হম সংখ্যা 
রাখিতে হইবে এবং নির্বাচিত পুন্তফ পাট আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হুইবে । 
অত:পর সন্ভাপতি মহাশয় তাহার বিদ্দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে দুইচারি কথা 
প্রকাশ করি! বলেন, শিশুকাল হইতেই গ্রন্থাগার ব্যবছায় শিক্ষা! কর! জীবন 
গঠনের একটী বিশিষ্ট দিক । আমাদের দেশে ইহার বিশেষ প্রচলন এখনও 
ন! হইলেও সেদিকে দৃষ্টি রাশি অগ্রসর হইতে হইবে । চারিদিকের আবেষ্টনের 
সঙ্গে যতখানি সম্ভব যুক্ততা রক্ষ! করিয়! তাহাদের প্রয়োজনের কথাকেও শ্মযণ 
ব্রাপা উচিত সন্দেহ নাই । সভাপতি মহাশয় অতীব দুঃখের সঙ্গে বলেন যে 
বিশ্ব-বিষ্যালয়ে এম, এ পড়িতে আসিয়াও গ্রন্থাগার বাবহার্ে ছাত্রছাত্রীরা যে 
দুঃপদজনক মনোবৃত্তির পরি দেয়, তাহা উল্লেখ করিতে দুঃখ বোধ হন্স। বই 
হইতে কণেকটী পৃষ্ঠা কাটিয়া বা ছিড়িয়া লইঘা যাওয়া এ দেশে এপনওড 
ষতটা হয়, তাহ! ওদেশের তুলনাল খুবই বেশী । 

এইভাবে প্রত্যেকের আন্তরিক শুভ্েচ্চা ও আশীর্বদেন মধ্য দিয়া! সেদিন 
নরনারায়ণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন ক্রিয়া অশ্ষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার বাতা 
নূতন করি! হুরু হইয়াছে | 

বিভিন্প স্হান আচলাচলা! £ পণ্ডিত অতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণেশ্বরে 
তৎ-প্রতিষ্টিত বিশ্বরূপ €সবাশ্রমের বাধিক উৎসবে যোগদান কনিয়। বিশ্বরূপ 
ল্বক্ষে আলোচনা করিবার জগ উদ্দলতারত্ সম্পাদককে বিশেষভাবে আমশ্রণ 
করাঘ শ্রীমৎ স্বামীজী ১লা বৈশাখ, ১৩৬৪ সেখানে সকালে যাইয়া বিকালে 
এক সভায় বিশ্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেল ॥ 

বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক বিশেষভাবে অগ্চরুচ্ধ হুই! স্বামী বিবেকানন্দের 
৯৫-তম জরন্মবাষিকী উপলক্ষে ইউনিতারসিটি ইন্‌স্‌টিটিউটে তাহাদের স্বারা 
আহত সতাগ উপস্থিত হইগা শ্ৰীমৎ স্বামীলী গত ৮ই বৈশাখ ১৩৬৪ শ্বামী 
বিবেকানন্দের যুগপ্রবর্তক জীবন সন্বক্ষে আলোচনা করেন ॥ 

ঝআাপবিহারী এভিনিউস্িত মহানির্ববাণ মঠের শ্রোতৃবুন্দ কর্তৃক অশ্যরুদ্ধ 
হইয়া! বিগত ১৭ই বৈশাপ ১৩৬৪ শ্রীমৎ স্যামীজী সন্ধ্যা ৭টাঘ় মহানিবর্বাণ মঠে 
যুগস্থষ্টতে শ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবনী ও বানী সম্বস্ধে আলোচনা করেন। 





ন্লীরেণু নিত্র কর্তৃক লরনারায়ণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধুনগর্, কলিকাতা-_-৩* 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১ মোহন বাগান লেন, 
কলিকাতা-_-৪ হইতে মুদ্ৰিত 





উদ্ভলভা্রত 


আবাঁঢ়, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১*ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য! 


“রক্তকরবা' 


(পুর্ববাহ্বৃত্তি ) 
1 আীতরণ্ু মিত্র ॥ 


রণ্নকে কবি নেপথ্যে রেখেছেন--নাট্য বস্তুর পক্ষে তার তালবাসাটাই 
দরকার ছিল, তার প্রত্যন্ষে আসার প্রয়োজন ডিল না। রগ্রনকে নন্দিনী 
তালবাসে, আর সেই তালবাসারই চিহ্নম্ব্ূপ রক্তকরবীর আততরণ সে সারা 
দেহে বহন করে_-এ কথা সবাই জ্ঞানত । রবীন্দ্রনাথ তেমন একটী সমাজের 
কল্পনা করেছেন, যেখানে রবন-নন্দিনীর এই ভালবাসার কথা সবাইকে 
প্রেরণা জোগাত-_ঈর্ষা বিদ্বেষের স্থান যেখানে ছিল না । কেবল তাই নয়, 
ঝঞ্জন-নন্দিনীর বাক্তিগত প্রেম এমন একটা ব্যাপকতা, বিশ্বরূপতা লাভ করেছিল 
যার সংবেগ অত্যাচারীর লুন্ধ চুশ্চেষ্টায় বন্ধনজগালকে ছিন্গ করে বের করে নিয়ে 
এসেছে তাকে প্রাণের উদার রাস্তায়, আর অত্যাচারিতের প্রাণে ওদের প্রেম 
জুগিয়েছে আলো-_যে আলোয় বাইরে এসে দাড়াবার পথও তারা দেখতে 
পেলে। এতথানি বিশ্বজনীনতার মধ্যেই রষন-নন্বিনীর অপূর্ব প্রেম সার্থক । 
ন্াাকে বলেছে নন্দিনী--'পালের হাওয়া! আনবে 'রত্রন'__-সে হাওয়ায় রাজ! 
আর প্রা উত্তম্েরই মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিল। প্রেমের এত বড় 
মুক্তির কল্পনা করেছিলেন, বলেছি আরও একজছ্ন,__সেই ক্চছৈপায়ণ ধার 
শ্রীবাধা-কৃষ্ক প্রেম কোন ত্রদ্রবাসীরই অস্থদ্ার বস্ত ছিল ন৷। রবীস্্রনাথ সেই 
ভবিব্যৎ সমাজের দ্র্ট। যেখানে প্রেম সকলেরই শক্তির জোগান দেয়, একাত্ত 
ব্যক্তিগত কামুক্তাত্ন পরিণত হয়ে যেখানে ত! মাহুবকে নিংশক্তি করে ক্লীব 
করে না, পারস্পরিক হিংসা বিছেষের জন্ম দেয়না । কেবল তাই নয়, সেই 
ভবিষ্যৎ সমাজে নারী মানুষ, ভোগ্য বন্ত নগ্র_-সেখীনে মাহছষ্র সঙ্গে মাহছবের 
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সম্পর্ক প্রেমের, শুধু ভোক্তা ভোগোর নম । একেই ইঙ্গিত করে শরৎচন্দ্রকে 
কমলের সুখ দিয়ে বলতে হয়েছিল ‘নির্জন গৃহে অনাত্মীদ্ব নর নারীর একটী 
মাত্র স্বন্ধই আপনি আনেন, _পুরুষের কাছে মেয়েমান্থষ যে শুধুই মেয়ে- 
মাহ্গঘ, এর বেশি খবর আপার কাছে আজগু পৌছায়নি। ব্রহ্মচারী হলেও 
না।.-.--. সমাজের মাহযের কাছে এ খবর আন তেমন করে পৌছচ্ছে 
না, কিন্ত ভবিশ্যং-দ্রষ্টা সাহিত্যিক কবিদের কাছে পৌছেছে । শরৎ্চন্দ্রের 
মত ববীন্দ্রমানসেও তা পৌছেছিল_তাই নন্দিনী রঞ্জনকে রঞ্জনের স্থানে 
ভালবাসলেও সবাইকেই দে ভালবাসে, সবাই তার ভালবাসায় প্রেরণা পায়। 
কি মহান্‌ আর কি গভীর ও ব্যাপক কল্পনা! কিশোর বালক নন্দিনীকে 
কি সুন্দর করে ভালবাসে । তালবাসতে গিয়ে যে নিজের ওপর দুঃখ টেনে 
নিতে ভালবাসে, সে-ই !না সত্যিকার ভালবাসে? কিশোর নন্দিনীকে 
রক্তকরবী এনে দিয়ে খুশী, কেন না রক্তকরবী নন্দিনী ভালবাসে । রক্ত- 
করবী আনতে কিশোরকে যস্ত্রদীনবের ধরাবাধা কাজে ছুটি নিতে হয পালিয়ে । 
তার কষ্ট ও বিপদ লাঘব করতে নন্দিনী বলে, ‘আমাকে দেখিয়ে দে ,_আমি 
নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব ।” কিশোর উত্তর দেয়, "অমন কথা বোলো 
লা। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ওই গাছটি থাক্‌ আমার একটি মাত্র 
গোপন কথার মতো । বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের 
গান । এখন থেকে তোমাকে আমি দ্কুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল ।' 

“কিন্ত এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক 
ফেটে যায় । 

এসেই ব্যথায় আমার ফুল আরো €বশী করে আমারই হয়ে ফোটে । 
ওরা হয় আমার দুঃখের ধন । 

“কিন্ত তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে। 

‘কিসের দুঃখ । একদিন তোর জন্তে প্রাণ দেব নন্দিনী এই কথা কতবার 
মনে মনে ভাবি ৷’ 

কি মিষ্টি নয় ? খুব মিটি । এর মধ্যে কোথাও অশৌন্দধ্য নেই । 

বিশুই ব! নন্দিনীকে কেমন জ্বন্দর করে তালবাসে। এক সময়ে দেখা 
হলে নন্দিনী বলছে বিশুকে__ . 

‘পাগলভাই, দুরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেমসে 
মাঠে যাচ্ছিল, শুনছিলে? 
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“আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ 
যে ক্লান্ত রাত্রিরটারই ঝোেটয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট 

'আজ মনের খুশিতে তাৰলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের 
গানে যোগ দেব । কোথা ও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি । 

“আমি তো প্রাকার নই । 

‘তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উচুতে উঠে বাহিরে 
দেখতে পাই । 

‘তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে । 

‘কেন? 

“‘যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত জীবন হতে আমার আকাশ্খানা 
হারিয্নে ফেলেছি । মনে হত এখানকার টুকরো মানবদের সঙ্গে আমাকে 
এক ঢে'কিতে কুটে একট! পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাক নেই । 
এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন কুরে চাইলে, আমি বুঝতে 
পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা ঘাচ্ছে 

‘পাগলভাই, এই বদ্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার যাঝখানটাতেই 
একখানা আকাশ বেঁচে আছে । বাকি আর সব[বোজ1। 

‘সেই আকাশটা! আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি । 

নন্দিনীকে বিশু গান শোলাল। তখন নন্দিনী বলছে, ‘তোমাকে একটা 
কথা বলি পাগল, ষে-ছুঃখটির গান তুমি গা আগে আমি তার খবর 
পাই নি? 

“কেন, রঞ্জনের কাছে? 

° 

এর পরে নন্দিনী বলছে, ‘আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের 
করে নিম্নে বাব । সোনার শিকল ভাঙব । 

‘তুমি ঘখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে 
কিসে? 

__সমন্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কেবল ষে প্রীতি উপচে পড়ছে, তা-ই নয়_ 
এমন একটা বিল্বাট যুক্ত জীবন-বোধের আহ্বান ও ইঙ্গিত এরই মধ্যে অসুসুযত 
হয়ে আছে, যে এর মধ্যে কোথাও ক্লেদ নেই, জসৌন্দর্খ লেই। ওদের প্রেম 
ওদেরকে মুক্তি এনে দিচ্ছে। প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রেমের এই বিরাট ও নুদ্দর 
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ক্লপের কলনা রবীন্দ্রনাথ পেঘ্েছিলেন, আমাদের সমাঞ্রে তা আজও কল্পনা 
হলেও একদিন তা বাস্তব হবেই এ ভরন! আছে । 

নন্দিনী বলছে, ‘পাগল, যখন তুমি গান কর তখন আমার যনে হয়, আনেক 
তোমার পানা ছিল কিন্ত কিছু তোমাকে দিতে পারি নি। 

তান সেই কিছু-না-দেওসা আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প কিছু 
দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।.-* 

প্রীতভিকে এরা এমন একটা বড়র মধ্যে পেছেছে যে, ১তখা-কখিত ন! 
পাওয়াটাকেই এরা পাওন! ধরে নিয়ে তাতেই খুশী আছে। রঞজনকে অপেক্ষা 
ক্ষনে নন্দিনী যখন কপালে কুক্কুমের টিপ পরে, তাতে আর কারো ঈর্ধা জাগে 
না। প্রেমের কতবড় মুক্তি ! 

যক্ষপুরীতে এসে নন্দিনী যে প্রীতির হাওয়া, যে মুক্তির স্পন্দন বইয়ে 
দিয়েছিল, তা সৰচেয়ে বেশী করে আন্দোলিত করেছিল লবচেয়ে যে ছিল 
কঠোর কঠিন কসাই সেই রাজাকে । মাম্বধ মানুষকে শোষণ করে নিজের 
কাজ বুঝে নেয়, নিজের সঞ্চয় স্ত.পীরুত করে তোলে, বিশ্বের মর্ঘস্থানে ষে প্রাণ 
লুকোনো আছে, সেই প্রাপকে ছিনিয়ে নেয়__এইটে রাজ! আানত-_ 
কিন্ত মানুষ মানবকে তালবাসে_-সে ভালবাসায় সমস্ত সত্ত৷ পুলকিত ওঠে, 
সে ভালবাসায় মাটী তেদ করে বিশ্বের প্রাণ তৃণথণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়_ 
এ কথা বাজার জ্ঞানে ছিল না বটে কিন্ত রক্তে ছিল, প্রাণে ছিল, অস্তরের 
স্তরে ছিল। তাই নন্দিনীকে মানতেও পারে না, ছাড়তেও পারে ন!। 
নন্দিনীর সাহ্‌চর্ধে একটু একটু করে সে পাঘাণ গলেছে ৷ পাহাড়ের বুক খেকেও 
ঝরনা ঝরে, পাষাণ-রাজার মধ্যে প্রেম গলে বেরোবে ন!? পৌষের ফসল * 
পেকেছে, নন্দিনী রাত্মাকে মাঠে নিতে চাল্গ। রাজা বলে, ‘আমি মাঠে যাব? 
কোন্‌ কাজে লাগঁৰ ? মাঠের কাজ রাজার পক্ষে সহজ নয়, পাতালপুরী 
থেকে সোনার সাল উঠিয়ে সেই তাল বলে দিনরাত আপন খেয়ালমত 
সািঙ্গে তোলা,-হ্পাকার করে তে।/লা-_-রাজ্া এইটে পারে। বলে, ‘সহজ 
কাজটাই আমার কাছে শক্ত । সরোবর কি ফেলার নৃপুর-পর! ঝরণার. মতো 
নাচতে পারে? সহুর্নে সত্যতা, ধনতাস্ত্রিক- সভ্যতা, জড়প্রধান ন্বর্ণমানের 
সভ্যতার এই-ই ফল। মাটি সহজ_-মাটি থেকে প্রাণ উদাত হম্ব। এই 
সহ মাটি থেকে, এই প্রাশধান্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজাতীদ্ হয়ে পড়েছে 
যা, তা বস্তসত্তারই হোক ব] ভ্ঞনিলভারই হোক, তা শে!ষলের হস্ত হয়ে পড়বেই । 
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তাই কেবল কুধি-মালের সত্যতায় আজ্জকের বিশ্ব চলবে লা বটে, এক-জগৎ 
রচনায় আজ শ্বর্ণমান অবশ্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু এ দুটোর মধ্যে একটা 
সামঞ্স্তুপূর্ণ মাত্রা ঠিক করা দরকার এসং মাশ্ষের চিত্তবৃত্তিকে সেই মাত্রার 
মধ্যো স্পন্দিত হতে শিক্ষা দেওয়া দরকার । তা না হলে আজ আর উপায় 
নেই । অথচ এই মাত্রাকে ছাড়িরে যাবার ইচ্ছা মান্তযেন্স পদে পদে । আণবিক 
শক্তিয় উদ্ভাবনে মান্চবের ঘোগ্যতার পরিচয় মেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে 
শক্তিকে ষখন মানব ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হগুগা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে 
পারে না__মাহষের পরাজ্রয় সেইখানে । অথচ আণবিক শক্তি উদ্ভাবন 
করা ঘেমন প্রয়োজন, সে শক্তিকে মাত্রার মধ্যে, সংগঠনের ক্ষেত্রে কল্যাণ 
বুদ্ধিতে প্রয়োগ করতে তেমনি মাহুষকে শেখান :দরকাব। তাই মাহুষকে 
মান্য ভালবাসবে, মাটিকে মাক্ষষ ভালবাসবে, মাটি থেকে বের করবে প্রাণ 
creative evolution-এর পথে সই সহজ কাজটা মাঙ্গয ভুলেছে। 
সহজ ধর্ম স্ুলেছে বলেই পারম্পরিক হিংসা অবিশ্বাস সন্দেহ এই সনহুরে সত্যতা, 
জড়সর্বশ্ব সত্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সমস্ত -রক্তকরবীতেও তার 
পরিচয় পাওয়া যাবে। 

সাধারণতঃ আমরা! দেখে থাকি ধনিকে শ্রমিকে বা ধনিকে নিধনে, পণ্ডিতে 
অপত্ডিতে, কুলীলে অস্কুলীনে, প্রন ভূত্যে, বড় ছোটতে কেমন একটা রেষারেবি 
__একটা বিদ্বেষ, একটা অগ্রীতি উত্তয়ের পরস্পরের প্রতি । কিন্ত র্বীশ্রনাখের 
লন্দিনী_ প্রাণের সে প্রতীক--,আর রাজা_-দালবীর শক্তির সে প্রতীক-_ 
এ দুইয়ের মধ্যে রেষ।রেষি নেই, অশ্রীতি নেই-__পরম্পরের প্রতি তারা 
পরস্পর আকৃষ্ট । অপরকে আমর! বিরুদ্ধ বলে জানি, একেবারেই নিজের 
বাইরের বলে জানি-_-তাই অপরকে আনরা প্রীতি করতে পায়ি না, জানি লা। 
কিন্ত মহাত্মাজীই শুধু বলেন নি যে ধনিককে ঠেডিতে .শীঁমেকের আত্মপ্রতিষ্ঠা 
স্তব নর, হৃদদ্ধ পরিবর্তনের পথে উভয়ের প্রতিষ্ঠাহথারাই উভদ্ছের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, 
রবীন্দ্রনাথের হৃদক্েও সেই কথা ধরা পড়েছে-_সমন্ড রক্তকরবী তারই 
প্রমাণ । বাইরে থেকে হারা আজ একান্ত পৃথক হয়ে পড়েছে, তারা তত্বতঃ 
একই সমগ্র সত্তার মধ্যে বিধৃত । নন্দিনী রাজাকে কখনই বিরুদ্ধ বলে মনে 
করে নি। রাজার চিত্ত মাঝে মাঝে বিরূপ হয়েছে--নন্দিনীকে গভীরভাবে 
পাওয়ার অস্তরতর তাগিদেই। চিত্তবৃত্তি ঘখর্ন দ্বাতাবিকত! হারিয়ে ফেলে, 
তখন যাকে চাই তাকে সহজভাবে চাইবার সাহস হারিয়ে ফেলি বলেই বাইরে 


২৯৪ উজ্ছলতারত [ >-য বর্ষ, ভষ্ঠ সংখা? 
খেকে তার ওপর কেবলই ক্রুদ্ধ হই, আর অন্তরে তাকে কেবলই চাইতে খাকি। 
রুক্তকরবীর বাজার বআত্র সেই অবস্থা । সহ আীবনের লহ চিত্তবৃত্তিকে 
হারিয়ে সে আজ শোষণের মুষ্টি হরে উঠেছে_-তবু প্রাণ তো একেবারে 
অরে না। প্রাণের স্পর্শে প্রাণ জেগে ওঠে__এক প্রদীপের থেকে যেষনি করে 
কর একটি প্রদীপ জলে । নন্দিনীর স্পর্শে__শ্রাণম্পর্শে_রাজান। তুমিরে 
পড়া প্রাণ একটু একটু করে জেগে উঠছে__সে কাহিনী বড় মধুর । 

নন্দিনী রাজাকে বলেছিল মাঠে যেতে, রাজা তখন জবাব দিয়েছিল মাঠে 
তো তাকে মানারই না, আর তার সময় নেই+“যাও যাও, আর-কথা কছো লা, 
সময় নেই /৮ কিন্ত কিছু পরেই বলছে, ‘ন! না, ঘেয়ো না, বলে হাও, আমাকে 
কী মনে কর বলো! 

নন্দিনী তো ওকে স্বণা করে নি-_তাই তাকে নন্দিনী কি মনে করে এ কথা 
তার মুখে জানবার লোত জেগেছে । যাবা শোষক, যারা অত্যাচারী, যারা 
এক তরফণ নিজের কেন্দ্র থেকে জগৎ ব্যাখ্যা করে, যাদের মধ্যে প্রীতি প্রেম 
প্রাণের অবকাশ নেই, তারা কখনও অপরের মুখে নিজের স্বরূপ শুনতে চার 
না। কিন্ত আজ যে রাজার প্রাণ একটু একটু করে পেগে উঠতে চাইছে। 
নন্দিনী জবাব দেয়, “কতবার বলেছি, তোমাকে যনে করি আম্চর্য। প্রকাণ্ড 
হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেখের মতো-_€দখে 
আমার মল নাচে। 

রগ্রনকে দেখে নন্দিনীর মন যে নাচে আর রাজাকে দেখে যে নাচে 
এ দুই নাচের মধ্যে তফাৎ হবেই__রাজাও তা বোঝে স্পষ্ট কনে__কেমন স্থম্দর 
করে সে তফাৎটা বলছে-_-'রক্চনকে দেখে তোমার মন তে নাচে, সেও কি-- 

‘সে কথা থাক্‌, তোমার তো সমর নেই । 

‘আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও । 

‘সে নাচের তলি-আলাদা, তুমি বুঝবে না । 

“বুঝব ৷ বুঝতে চাই ) 

‘সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনে, আমি_যাই । 

‘যেয়ো না, বলে। আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না? 

“হা, ভালো লাগে । 

“ব্রনের মতোই ? 

“খুরে ফিরে একই কথা । এ সব কথা তুমি বোঝ না। 


আষাঢ়, ১৮৭৯ ] কক্তকরবী ২০৫ 


‘কিছু কিছু বুঝি । আমি জানি রঞ্রনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। 
আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জলের মধ্যে আছে যাদু । 

‘যাদু ৰলছ কাকে? 

‘বুঝিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড শিশু পাথর লোহ! সোনা__ 
সেইখানে রয়েছে জোরের মৃত্তি। উপরের তলায় একটুখানি ক।চা মাটিতে 
ঘাস উঠেছে, ফুল ফুটেছে-_সেইখানে রম্মেছে যাদুর পেল! । দুর্গমের থেকে 
হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের যাদুটুকু কেড়ে 
আনতে পারি নে। 

“তোমার এত আছে, তবু কেবলই লোভীর মতো কথা বল কেন? 

‘আমার ঘা! আছে লব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে 
তো পরশমণি হয় না--শক্তি' যতই বাড়াই যৌবনে পৌছল না। তাই 
পাহারা বসিরে তোমাকে বাধতে চাই; রঞ্ধনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া 
রেখেই তোমাকে বাধতে পারতুম । এমনি করে বাধনের রশিতে গাট দিতে 
দিতেই সময় গেল । হায় রে, আর সব বাধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাধা 
পড়ে না। 

‘তুমি তো নিজেকেই জালে বেধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট 
করছ বুছতে পারি নে। 

‘বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি-_-তোমার মতো একটি 
ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত; আমি রিক্ত, আমি 
ক্লান্ত । তৃষণার দাহে এই মরুটা কত উর্বর! ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, 
তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘালের মধ্যে ঘে প্রাণ 
আছে তাকে আপন করতে পারছে না। 

‘তুমি বে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো৷ তা মনেই, হয় না। আমি 
তো তোমার মং জোরটাই দেখতে পাচ্ছি । 

“নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই তো! একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম ৷ 
বাইরে খেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যাধিতে 
উঠেছে! একদিন গঞ্ডীর রাতে তীঘণ শব্ধ শুনলুম, যেন কোন্‌ দৈত্যের 
হম্থপ্র গুয়রে গুমরে হঠাৎ তেলে গেল । সকালে দেখি পাহাড়ট। ভূমিকম্পের 
টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন 


উজ্দ্বলতারত [ ১ম বধ, ভষ্ঠ সংখা! 


করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম । 
আর, তোমার মধ্যে একট! জিনিষ দেখেছি-_-সে এর উলটো) 

“আমার মধ্যে কী দেখেছ । 

‘বিশ্বের বাশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ । 

“বুঝতে পারলুম না । 

“সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল তার হালক! হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ 
নক্ষত্রের দল ভিথাবীী নটবালকের মতো! আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। 
সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর | আমার 
তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি । 

‘তুমি নিজেকে সবার খেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ 
হয়ে খরা দাও না কেন? 

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো যালখানার মোটা মোটা 
জিনিস চুরি করতে বলেছি। কিন্ত যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে 
ঢাকা, সেখানে তোমার চাপার কলির মতো আঙ্গুলটি যতটুকু পৌছয়, আমার 
সমস্ত দেহের তোর তার কাছ দিয়ে যায না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো 
আমাকে খুলতেই হবে ॥ 

‘তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বৃঝতে পারি নে, আমি ঘাই ৷ 

“আচ্ছা যেয়ো-__কিন্ত জানালার ৰাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার 
হাতখানি একবার এর উপরে রাখো । 

“না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে 
আমার তয় করে । 

“কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ 
থেকে পালিয়ে যায়_*-------* 

__এমনি করে নন্দিনীর প্রাণ-স্পর্শ কেমন করে বিশ্বের লশ্ট্রী-হরণকারী 
রাৰণ-রাজার অন্তর-স্থপ্ত সামগ্রিক জ্রীবন-বোধকে জাগিয়ে তুলেছিল, তার 
অপরূপ কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিটি কথা এতই স্পষ্ট করে 
নিজেকে প্রকাশ করেছে যে, এর আর সদ্িতীয় ভাশ্য বুঝি বা দরকায় হয় 
না। ধনতঙ্ইই হোক বা যে কোন তত্ত্রই হোক, বস্তুই হোক আর শক্তিই 
হোক, ৰ! কিছু নিজেকে কেবলি জমিগ্ে তোলে, তা নিজের তারে নিজে 
ভেঙ্গে পড়বেই । রক্তকরবীর রাজ! এ কথাটা বুঝতে পারার অবস্থায় এসেছে, 


৫. 
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সেইটে তার মুক্তির পথ । যে ছন্দে স্তর বিপুল তার হালক1 হয়ে যায়, সে ছন্দ 
প্ৰাণ। যে কোন তন্ত্র বা ইজ্জম্‌ প্রাণ-বজিত হলেই তা আনন্দকে হারিয়ে 
ফেলবেই । তখন তাকে শুধু বহন করে চল! ৷ বাজ! তাই এক ক্লান্ত, এত, 
রিক্ত, এত তপ্ত! নন্দিনীর মতে। চোট্ট প্রাণপূর্ণ তৃপপণ্ডটীর প্রতি তার লোড 
জাগ্রত হয়েছে । প্রাণের প্রতি এই লোত বপন জেগেছে-_-তখনই মুক্তি 
আলম । এই প্রীণকে তাই জাগিয়ে রাখতে হবে_-যে কেন রকম সমাজ 
ব্যবস্থারই পেছনে । এই শ্রাণই ছুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে । তাই, নন্দিনী 
বলেছে, রঞ্জন তার সঙ্গে ছুটিকে বয়ে বেড়ায়, তাই বক্ষপুরীর বদ্ধ গড়ের 
ভিতরে কেবল নন্দিনী বিশুর মাঝখানটাত্েই একখানা আকাশ বেচে থাকে । 
নাকি আর সব বোজা। 

ব্াজাকে নন্দিনী ভয় করে না, তালইবাসে ; সে কথা সে বিশুকেও বলেছে; 
কিন্তু বাজার সমন্ুটুকু বাদ গিয়ে যখন শুধু তার অংশ একটি হাত বেরিসে 
আসে, হাত বের করে দিয়ে রাজা বলে এই আমার হাতের উপরে তোমা 
হাত বাখো--তখন নন্দিনী ভয় পায়। সমন্ডটুকুর সঙ্গে পরিচয় না হলে ভয় 
পাওয়াই স্বাভাবিক । মাহুঘ মান্ুবকে সমগ্র ভাবে__সত্তান্গ চৈতন্তে আনন্দে_ 
পাবে, সেই পাওয়াই সার্থক । টুকরো মান্ুবদের সঙ্গে দিন যাপনের ক্লেশ কত, 
বিশু তা বলেছিল নদ্দিনীকে | 

এমনি করে রাজাকে নন্দিনী জাগিছে তুলেছে, নন্দিনীর স্পর্শে নিজের 
দ্বরূপকে নাজ দেখতে পেয়েছে। নন্দিনী আর রাজ শ্বর্ূপতঃ একই 
তত্বের দ্বিধা বিকাশ হলেও রূপের ক্ষেত্রে যখন উত্ত্থে বেশী রকম ভাবেই পৃথক 
হয়ে গিয়েছে, তখন আবার মিলনের পথে দ্বন্বের অবকাশ বাইরে থেকে একটা 
থাকেই । বিশেষতঃ রাজার মনোবৃত্তিই বদলে যাচ্ছিল বা গিয়েছিল কিন্ত 
সমস্ত 5550ঘটা__ওপরের নীচের কর্শ্চারীরা---তা আদুই বদলে যায় নি। 
তারাই আদ রাজাকে বাধা দিচ্ছে নৃতন রকম জীবন-বোখকৈ আনতে, থেমন 
করে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের লোকেরাই নিজেদের মেরুদগুহীন চন্দিত্র দ্বারা 
পদে পদে নিজেদের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করছে । রল্রনকে সাজার কাছে 
আনল .বটে কিন্তু রাজার লোকেরাও তার পরিচয় দিলে না, বগুন তো দিলেই 
না। প্রাণের স্ফুলিঙ্গ র্দকে রাজা সইতে পারল না। 

বাজার হাতে তাকে প্রাণ দিতে হল। নন্দিনীর ব্যাকুল- জিজ্ঞাসা, 
রঞ্জন জাগে না কেন, নাজ বুঝলে তান নিজের লোকই তাঁকে ঠকিয়েছে-- 


a 
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“ঠকিয়েছে । আমাকে ঠকিয়েছে এর! ৷ সর্বনাশ ! আমার নিছের যত্র আমাকে 
মানছে না। ডাক তোরা, স্র্দারকে ডেকে আন, বেধে নিয়ে আগ্র তাকে '_- 
কিন্তু সর্দার তখন রাজার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বাজার শাসনের মধ্যে 
সে তখন আর নেই। রাজা বদলাচ্ছে, রাজার হস্ত বদলাচ্ছে ন! এখনও । 
কে লে যস্ত্রকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দেবে ?_ দেবে জনসাধারণ__দেবে নন্দিনী 
বিশু কিশোর ; দেবে যার! বন্দীশাল! চুরমার করতে প্রস্তুত হচ্ছে। সৈন্যের! 
আজ আর রাদ্বাকে মানবে লা-_রাজার সঙ্গে ভাদের লড়াই । বাজার দলে 
জনসধারপণ-__রাজ! জানে জিততে না পারি ‘মরতে তো পারব । এতদিনে 
মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি__-বেচেছি। রাজা যখনই জনসাধারণের মধ্যে 
নেমে এলেন, নেমে এসে যখন তাদের সঙ্গেই মরবার জন্য প্রস্তুত হলেন নৃতন 
জীবনবোধকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা, ধখন আজ নিজের বন্দীশালা ভেঙে দেখার 
জন্যে রাজা নিজে বেরিয়ে পড়লেন__তখনই রাজার মুক্তি, জনসাধারণের মুক্তি, 
নৃতন ভক্তের প্রতিষ্ঠা । বিদ্বেষ হিংসা অবিশ্বাস স্বণার মধ্য দিয়ে অপরের রক্তে 
হাত লাল করে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন পরম কল্যাণ নিহিত নেই-__লে 
পথে সে যত শক্ত প্রাচীরই তৈরী করুক না কেন। প্রদ্বার৷ জিজ্ঞেস করলে, 
“মহারাজ, ভূল বোঝ নি ততো? আমর! তোমারি বন্দীশাল! ভাঙতে 
বেরিয়েছি।' রাজা তখন পথের খোজ পেরে গেছে, বলছে, ‘হা, আমান্সি 
বন্দীশাল৷। তোমাতে আমাতে ছুঞ্জনে মিলে কান্দ করতে হবে। একলা 
তোমার কাজ নর ॥” 

না, এ কাজ সত্যিই একলার কাজ নয়-_বারা অত্যাচার করেছে তাদেরও 
মধ্যে জেগে উঠেছে আত্মচেতনা বে, অত্যাচার করে’ আমি সুখী নই, আমি 
ক্লান্ত রিক্ত তপু । তবে রাব্জাৰে পথে নামাতে নন্দিনীর প্রাণম্পর্শ 
প্রয়েজন ছিল; প্রজ্জার দলের যার! প্রায় জেগেই আছে তাদের জন্ত যেমন 
সারা থুমিয়ে পড়েজ্ছ' তাদের জন্যও তেননি দরকার নন্দিনীর প্রাণশ্পর্শই ॥ 
এই প্রাণের পথেই নূতন জীবন-বোধকে আনতে হবে লমাছের ক্ষেত্রে--রক্ত 
লেওপ্রার পথেও নয়, ধর্মঘটের পথেও নম্-_বিদ্বেষ বিরক্তির পথে নয়। 
ৰৰীন্দ্ৰনাথ জানতেন প্রাণের পথে লড়াই আছে, তার সংবাদ9 রক্তকরবীতে 
আছে। সে লড়াইও দুজনে মিলে লড়াই? কিশোর আর রর্লনের মৃত্যুতে 
আর বিশুকে বেধে নেওয়ায় দৃপ্ত নদ্দিনী ত্রচ্ধ_ রাজাকে বলেছে নন্দিনী তার 
মৃত্যুই পলে পলে রাজাকে মারবে । রাজা! বলছে,__সেই দুজনে মিলে দুজনের 
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মধ্যে লড়াই করবার কথা,_“তাঁহলে কাছে এসো । সাহল আছে আমাকে 
বিশ্বাস করতে ? চলো! আমার সঙ্গে । আজ আমাকে তোনার লাখী করো, 
নন্দিন । 

“কোথায় যাব । 

“আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্ত আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে 
পারছ ন1? সেই লড়াই স্ক্র হয়েছে। এই আমার ধ্বল্রা, আমি-; তেঙে 
ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিক্তে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে 
তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পুর্ণ মারুক__তাতেই আমার 
মুক্তি ৷ 

তারও পর্বে আছে-__বাঞ্জা বলছে জনসাধারণকে “এখনো অনেক 
ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলঘপথে আমার 
দীপশিখা ? 

‘যাব আমি । 

_কি রকম হল ?--রাজা বলছে, আমার বিরুদ্ধে লড়াই করবে কিন্ক 
আৰারি হাতে হাত রেখে । আরও বলছে রাজা ঘে. তার প্রলদ্রপখে নন্দিনীই 
তার দীপশিখা। এ কি কেউ বুঝলেন? এ কী রকম কথা বললেন 
রবীন্দ্রনাথ? এ কথ! কি রাশিয়ার লোক বুঝবে? বুঝবে ইংল্যাণ্ডের বা 
আমেরিকার লোক ?--বুঝৰে না তারা আজও__-এ কথ! তারতের্ই নিজস্ব 
কখা__এ কথা গীতা-উপনিষৎ-বেদাস্ধ-ভাগবতের কথা । এ কথা তারতেরই 
লোক হয়ে আমরাও বুঝতে কুলেছি। কিন্ত তবিষাৎ বিশ্বের সব লোককেই 
একদিন বুঝতে হবে একখ!--সলেকথাও সত্যি । 

অদ্ভূত দেশ এই ভারতবর্ষ । বিশ্বানিত্র ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হতে চান_ 
বশিষ্ঠ লে স্বীকৃতি না দিলে ব্ৰাহ্মণ হওয়া হয় না। অথচ বশিষ্ঠ স্বীকার করেন 
না। না করার কারণ ছিল--বিশ্বামিত্র নিজের ওপরে উঠতে পান্ছেন নি__ 
নি চিত্তবৃত্িকে জয় করতে পারেন নি। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিজ বশিষ্ঠ-মারণ যন্ঞ 
করবেন-_পুরোহিত করলেন বশিষ্ঠকেই। বশিষ্টের চেঘ়ে বড় পুরোহিত নেই 
বিশ্বামিত্ৰ তাই বশিষ্ঠ-মারণ যন্তে বশিষ্ঠৰুই পুরোহিত করলেন। বশিষ্ঠ 
পুরোহিত হয়েছেন, যন্যশেষে অবিচলিত চিত্তে নিজেকে যখন তিনি অগ্নিতে শেষ 
আহুতি দেবেন_ বিশ্বামিত্র হাত চেপে খরলেন।__এইটে ভারতবর্যষীরস্ব 
বিশ্বের আর কেউ কি কল্পনা করতে পারবে? এতারেষ্ট আবিষ্কার করবার 


উচ্জলভারত [ ১ম বর্ষ, ৬ষ্ সংখ্যা 


ংব! সমুত্রের অতল গতীরের রহস্য আবিক্কার করবার প্রচণ্ড উৎসাহের 
তাডনাদ্র পাশ্চাত্যের আভিসমূহ ৰহু অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কিন্ত 
নিজেকে মারযার হজ্জ অবিচলিত চিত্তে সম্পাদন করা_এ কী শুধু তারতবর্ধই 
পারে না? অহিংস অসহবোগের কথাও ভারতৰৰ্ষের গান্ধীজীই বলতে পারেন, 
শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ভারতবর্ষই বলতে পারে, আর ভারতবর্ষের ব্বীন্দ্র- 
নাথের কলম দিয়েই বেরোয়__“আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি 
হাতে হাত রেখে ।' অর্থাৎ যার সঙ্গে লড়াই করব এবং ঘে লড়াই করৰ-__-এই 
দুটো মিলে একটী সমগ্র বন্ত । পুরুযোত্তম-প্রতিিত সামগ্রিক জ্বীবনবাদের 
সেই সুত্র ঘা পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের হাত দিয়ে বেরিয়েছে এবং যা 
আমরা বহুবার উদ্ধার করে খাকি, সেইটেই জবার উদ্ধার করতে হচ্ছে 
‘Complete objectivity cau only be regained by treating the 
observer and the observed as parts of a single system. 1555 
must now be supposed to constitute an indivisible whole." 
— James Jeans—Physics & Philosophy—P. 143. 

বিশ্বে যারা নিপীড়িতের মুক্তি কামনা করছে-_এই তত্বটী তাদের আজ 
অঙ্গধাবন করতে হবে। এই মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্রোতে বিরুদ্ধকে নস্যাৎ 
করে দিয়ে নিঙ্গের প্রতিষ্ঠার ঘটনা থটেছে--কিন্ত আজ আর তা চলবে না। 
আজ হৃদয় পরিবর্তনের পথে বিরুদ্ধকে বদলে নিয়ে আত্মগত করে সামগ্রিক 
তথ্ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে-_-তারই তত্ব বা পথের কথা বলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ 
তার স্পর্শকাতর হৃদয়ের অলবস্য লেখনী দিয়ে অনবন্থা ভাষায় । কী অপূর্ব বস্তু 
হয়েছে রক্রকরবী । সমাজতত্বের ক্ষেত্রে যেমন এ মুক্তির পথ বলেছে, তেমনি 
ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি পথের খবরও হযে আছে তা আগেই বলেছি। 
নারীকে তথা নান্সীত্রকে জীবন থেকে বিসর্জন দিয়ে একান্ত পৌরুঘ নিয়ে পুরুষ 
হতে চাইলে, সে "পৌরুষ কেবল অত্যাচারের যন্ত্র হয় ন!-_সে পৌরুষ ভিতরে 
ভিতরে ক্লাস্ত, তপ্ত, রিক্ত হয়ে একদিন ধ্বসে পড়তে বাধ্য হবেই ৷ প্রত্যেকটী 
জীবন নারীত্ব পুরুষত্ব নিয়ে__-নে নারীস্ত্রের এক রূপ ব্যক্তিগত} স্বভাবে, ঘেখালে 
সে বিশ্বের সেবক, তান আর এক দ্ধপ বাইরের নারীর রূপে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ- 
উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। সেই কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী 
লিখেছেন, আজকের মাঙ্মযের কাছেও তার প্রতিটি পংক্তি ধ্যানযোগা, অঙ্গধ্যান- 
যোগ, ব্যবহারের ক্ষেত্রে অুকরণযোগ্য । খধি-কবির ধ্যানদৃষ্টিতে নুতন সমাজ 


শী 


আয, ১৮৭৭ ] রক্তৰুরবী 


সংগঠনের, নৃতন জীবনচেতনার যে উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করেছে, পথভ্রষ্ট 
তারতবাসীর চোখের সামনে আজ তা তুলে ধরার বিশেব দরকার হয়ে 
পড়েছে। এর মধ্যে কবিত্ব কাব্যত্ব নেই শুধু_-এর মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষের হুন্বসংখাতে 
ক্লান্ত বিশ্বের অন্য সমাজসংগঠনের নৃতন অথচ চিরপুরাতন হৃদয়-পথের বার্তা 
রয়েছে। 'রক্তকরবী' হদরের পথে সমাজ গঠনের ৰাতা পৌছে দিয়ে অপূর্ব 
কাব্য, যেমন ছিল ভাগবত । ধন্য কবির লেখনী যা প্রথম শ্রেণীর কাব্যধর্ম রক্ষা 
করেই নৃতন জীবনচেতনার কথা বলে যেতে পারে। রক্তকরবী কাব্য, রক্ত- 
করবী৷ সমাজতত্ব, এবং সেই জন্যই রক্তকরবী অপূর্ব ! 


“When the philosopher finds himszlf.called upon 
to explain a very complex aud very unintelligible 
world, he is tempted to reduce every problem to its 
crudest and barest skeleton by discarding every- 
thing which does not seem to him to be essential. 
‘The scientist, on the otherhand, ever looking for 
something new, naturally preserves all complica- 
tions; indeed he welcomes them, since they may 
show him the way to new fields of knowledge. The 
point of inleresttousat the moment is that the 
philosopher is in danger of over-simplilying his 
problem, aud leaving out essentials through not 
seeing that they are essential. 

ক ক চে ক্ষ 

«the philosophers must concede’ that there 
are more things in heaven and earth than are 
dreamed of in their philosophy; the world is not 
as simple as they try to make it.' 

Jawes Jeans—Physics and Philosophy, 
page 96—98. 


॥ শ্রীনিথিলরঞ্জল রাজ ॥ 


বই-পড়ার অশেষ গুণ__-এ কথা কে অস্বীকার করে? ইস্কুলের মাস্টার, 
কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ্‌ সবাই তানন্বরে বই পড়ার নানা গুণৰীর্তন 
করছেন । ছাজসম্প্রদায়ের উপর পাইকারী উপদেশ বধিত হচ্ছে “পড় পড় 
বই পড় । যত পার বই পড় ।” পব্ষীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার একমাত্র নির্ভর- 
যোগা ভেলা হচ্ছে বই ৷ পাণ্ডিত্য জাহির করবার সহজ উপায় হচ্ছে বই । 
তাই ৰইয়ের এতো কদর ! 

আধুনিক মুদ্রাযস্ত্রের প্রসাদে রাশি রাশি বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে ॥ 
কতো ডটকদানী বিজ্ঞাপন, কতো রসাল সমালোচনা, কতে! চিত্তাকর্ষক 
দোকানদান্সী। রাশি রাশি ৰই, বইয়ের ছড়াছড়ি! কতো রভীল স্বদৃশ্ত 
প্রচ্ছদপট, আর কতো! কৌতুহলোদ্দীপক শিরোনামা_-বইগুলো যেন পড়ুয়াদের 
দুনিবার আহ্বান জানাচ্ছে । 

পৃথিবী আজ বাড়তির মুখে । পৃথিবীর লোক-সংখ্যা বেড়েছে । লেখা 
পড়া জানা মাঙ্গযের সংখ্যা বেড়েছে । বই-পড়ুয়ার সংখ্যাও বেড়েছে । 

ইংরাজী ভাবায় লিখিত বইয়ের কথাই ধরা যাকৃ। আজ ইংরাজীই হচ্ছে 
বিশ্বের ভাষা । ছুনিদ্ধান্থ সব চাইতে বেশী সংখ্যক বই ছাপা হয় ইংরাজীত্তে, 
সব চাইতে বেশী লোক ইংরাজী বই পড়ে । ইংরাজী ভাষা চর্চার প্রধান পীঠ- 
স্থান অবস্যই গ্রেটক্রিটেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র: কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যান্ড এবং অন্ত কমনওয়েলথতুক্ত দেশগ্জলিও ইংরাজ্গী ভাবান্রশীলনে 
অগ্রগণ্য । তা ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলিতেও ইংরাজীর কদর দ্ুতবর্ধমান । 
দুনিয়ার হাটে, ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেলে ও জাতিপুণ্ের নান! প্রতিষ্ঠানের 
ৰাক্‌-বিতর্কে ইংরাজীর ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য । 

গত লড়াইয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৩৯ সনে কেবল গ্রেটভ্রিটেসেই বছরে যে 
খাক নূতন বই ছাপা হত আর এখন যা হয় তার তুলনামূলক খতিয়ান 
দেখে বইয়ের বাজারের উঠতি-পড়তি অবস্থার একটা বেশ আভাষ পাওয়া যান্ম। 

১৯৩৯ লনে-_নুতন প্রকাশিত ৰইয়ের সংখ্য! 2,২০*। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত 


আব, ১৮৭৯] প্রন্থঅগতের গহনারণেয 


পাঠ্য পুস্তক এই তালিকাস্ ধরা হছ নি । যুদ্ধের হাঙ্গাযাহ বইয়ের বাজারে মন্দা 

দেখা দিল। ছুনিয়া জোড়া যুদ্ধে বন্দুক-বোমার পশার বাড়ল । বই দিয়ে তে! 

আর লড়াই ফতে করা চলেনা, তাই বই-প্রকাশনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পেল । 
১৯৪০ সনে নৃতন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬,৫০০ 


১2৪১ — ৩,৩৫ * 


১৪৪২ ৯৮ রে — ২,৯০৯ 
তারপর কয়েক বছরের কোন হিসাব পাওয়া যা না। কিন্তু ১৯৫* সনের 
এক হিসাবে দেখ। খাদ যে, মন্দ! কেটে গিয়ে বইয়ের বাজার আবার বাড়তির 
মুখে পা বাড়িয়েছে । ১৯৩৯ সনের সংখ্যার উপর শতকরা কুড়ি তভাগ__অর্থাৎ 
মোট প্রায় ১১,০৪ নৃতন বই গ্রেট ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সনে। 
আর গত ছণ্র বছরে এই সংখ্যার যে আরও বৃদ্ধি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহেই 
লেই। প্রতিটি বইয়ের হাজার হাজার কপি অসংখ্য সংস্করণে মুদ্রিত হুয়ে 
পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে । 

গ্রেট বৃটেনের পলিটিক্যাল ও ইকনমিক প্ল্যানিং নামধেয়: সংস্থা (Political 
and Economic Planning) একটা হিসাব প্রকাশ করেছে | এই 
হিলাবে গ্রেট বৃটেনের বই-পড়ুদ্বাদের পাঠস্পৃহার একটা বিষয়ভিত্তিক পরিচয় 
প্রদানের চেষ্টা করা হরেছে। ইংরেত্র জাত আজ কি পড়তে চায়, তাদের 
পাঠের রুচি আঙ্জ কি, কোন্‌ বিষছের বইয়ের চাহিদ! বেড়েছে, আর কোন্‌ 
বিষয়ের বইয়ের চাহিদাই বা কমেছে__ইত্যাদি। ১৯৩৯ সনকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে 
নেওয়া হয়েছে। আর সেই স্ট্যাগডার্ডের অঙ্গপাতে ইংরাজী ভাষায় লিপিত 
এবং মূত্রিত যে যে বিষয়ের বইয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার 
হিসাব 


প্রাক-১৯৩৯ সনের তুলনায় শতকরা 


(ক) শিল্প ও ব্যবস৷ বাণিজ্যবিষয়ক বই- ৮%, 
(প্ৰ) বৃত্তি বিষদ্ধক বই ৩%০ 
(গ) চারুশিল্প ও স্থাপত্য ২% 
(৭) সাহিত্য-উপস্যাস ইত্যাদি :» °% 


উক্ত হিদাব থেকে এ কথা মনে করা! অগ্থচিত নয়ন যে, যুদ্ধাস্তিক জগতে মানুষের 
ৰি্যষিয়বৃদ্ধি প্রথয়তর হয়ে উঠেছে। কাব্য-উপস্কাসের কল্পনা-বিলাস ছেড়ে 
মাঙ্গযের মন যেন বাস্তবধর্ষী ও অর্থকরী বিশ্যার দিকেই ঝুঁকেছে। মানুষের পাঠ- 
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রুচির বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে মলে হয় । নাটক-নভত্েল-কবিতার 
কার্বানে ষেন মন্দা পড়েছে! কথাটা নেহা মিথ্যাও নঘ। টম।স হাড়ি, 
জন গলদ্ওয্াদি, সযারসেট মম্‌, বান্ণড শ ইত্যাদি সাহিত্য-ধুনদ্ধরগণের 
তিরেত।বে ইংরাজী সাহিত্যে যে শৃন্ততা দেখ! দিয়েছে সে শূন্যতা সহজে পূর্ণ 
হবার নয় । বোধ হয় তাজিনিঘা উল্‌ফের (Virginia Woolfe) কথাই 
যথার্থ: An age of genius is always followed by an age of 
mediocres। ববীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিতা-ক্ষেত্রেও এই উক্তি বহুলাংশে 
প্রযুজ্য । 

ইংরাদ্দীর মতো ন! হলেও বাংলা বইয়ের বাজারও আজকাল বেশ চাঙ্গা 
হতে উঠেছে । একটা নেহাৎ আহমানিক হিসাৰে বছরে বাংলা ভাষায় লিখিত 
ও মুদ্রিত বইয়ের সংখ্য! স্কানকল্লে হাজার দুই । 

বিয়ালিশ সনের মন্বস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বাধীনত! ও দেশ 
বিভাগ এতোগুলি মহাবিপর্ধয় দুর্ভাগা বাংলাদেশের বুকের উপর্ন সংঘটিত 
হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে বাংল! সাহিত্যের অঙ্গনে 
যে সাময়িক কালোছায়া নেমে এসেছিল, আজ সেই অন্ধকার কেটে গিয়ে 
আবার বঙ্গ বাসীর অঙ্গনে নৃতন আলোকচ্ছটার আতাষ দেখা যাচ্ছে। অন্ততঃ 
পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ফলন অপ্রচুর নয়। প্রতি হথায় 
প্রতি মাসে যতো নৃতন সংখ্যক বই ছাপা হচ্ছে তার একটা বধাযথ হিসাব 
রাখাও বড়ো সোজা কথা নম্ন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মালিক 
পত্রিকাগুলিন প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু নৃতন বইয়ের আবির্ভাব সংবাদ 
বিঘোবিত হচ্ছে । করেকচি বিশে বিশেষ প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান নৃতন নূতন 
ৰইয়ের সংবাদ পরিবেশন কলে স্দৃশ্য ও স্থপাঠ্য প্রচার পুস্তিকা শুদ্রণ ও 
প্রচার করছেন । বইয়ের বিজ্ঞাপনের তাবায় ও ভঙ্গীতেও বেশ অভিনবত্ব 
দেখা যাচ্ছে। 

আজ বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে খাদের 
বিরামহীন লেখনী নিয়তই নূতন স্থপতি করে খাচ্ছে। এদের স্থির প্রাচুর্য 
দেখে কখনো কখনো তাক লেগে যায়। একবার গুণে দেখলাম জনৈক 
লেখক এক বছরের মধ্যে ১২ খানা গ্রন্থ লিখেছেন অর্থাৎ গড়ে মাসে এক 
খানা কবে- গ্রন্থগুলির কলেবরও নেহাৎ উপেক্ষনীয় নদ। পুজা সংখ্যার 
খান কুড়ি পত্রিকায় একজন লেখক একাই ২টি গল্প লিখেছেন। উপস্ভাস 
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বড় গল, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাছিনী আর তথা কথিত রম্য রচনার আধিক্যই 
বেশী। সঙ্গে কিছু সংখ্যক জীবনী, সমালোচনা স।হিত্য, কবিতা ইত্যাদিও 
আছে। বহু লেখকেরই ঝোক হচ্ছে বুহদাকার বই লেপান দিকে । প্রক্কা- 
শকেরাও তাই চান । যে সকল গেপকদের বাজারে কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে 
তাদের লেখা বড় বই মন্দ কাটে না। বইরের দাম হয় বেশ চড়া। 
অনেকে আবার একাধিক খণ্ডে একই কথার ভ্রাবর কাটেন । অতিকায় 
বইগুলির দৌলতে লেখক ও প্রকাশকের আয়ের অক্কট মন্দ হস ন! বটে 
কিন্ত পাঠকের হয় প্রাণাস্ত। একই কথার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি পাঠকের 
মনকে বহৃক্ষেত্রে পীড়িত ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবু বইয়ের কাটতি 
হয় মন্দ না। সরকারের শিক্ষা প্রসার-পরিকল্পনায় লাইত্রেরীগুলিকে পুষ্ট 
ও উন্নত করবার চেষ্টা হচ্ছেঃ এবং নৃতন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশব্যাপী 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থদাছিত্য পাঠে জনসাধারণকে অঙ্গপ্রাণিত ও উৎসাহিত 
করার চেষ্টাও চলেছে । বই বিক্রী হয় প্রধানত: লাইত্রেরীগুলিতে এবং 
সরকারী সাহাযাপুষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে।  উৎকুষ্ট সাহিত্য রচনা এবং 
উৎকৃষ্ট মুদ্রণের উৎসাহ কল্পে সরকার নানা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও কনেছেন। 
ভালো বই ছাপানোর খরচ ক্ষেত্র বিশেষে সরকার বহুন করে থাকেন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাল তাল বই ক্রয় করে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে 
বিতরণ করাও সরকারী পরিকল্পনার বিষ্মীভূত । 
নানা দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের আঙ্গ স্থলময় । 
জননী বঙ্গতাষা, এ জীবনে চাহিন অর্থ 
চাহিন। না মান, 
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল 
কমল চরণে স্থান ) 
জান কি জননী জান কি কত আমাদের 
এই কঠোর ব্রত, 
হায় মা যাহার! তোমার ভক্ত নিঃশ্ব 
কি গো মা তারাই তত ! 
কবির এই খেদোক্তি আজ প্রাদ অর্থহীন । মোটামুটি প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্তাকেযে 
নৈস্কদশা ঘুচে গিয়ে সুদিনের সন্ধান মিলেছে । সাহিত্য-সেবার মাধ্যমে অর্থী্গষ 
বোধ হদ্ন এক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচজ্দ্রের ভাগোই কিছুটা ঘটে ছিল। বর্তমান 
২ 
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সময়ে সাহিত্যসেবাকে অবলম্বন করে খু লেখক বেশ ছু'পক্সসা রোজগার 
করছেন। সাহিত্যের দৌলতে বালীগণ্ডের বাড়ি আর একখানা গাড়ি আজ 
নিতান্ত অলীক স্বপ্ন নয়। অন্য দিকে আখিক সমর্থন দিচ্ছে সিনেমার ব্যবসা । 
ংলা! উপশ্রাঃস প্রায় সবই সিনেমার চঢংয়ে লেখা হচ্ছে। লেখক ও প্রকাশক 
উতয়েরই উদ্দেশ্য কি তাবে বইটাকে ফিল্মে দ্ধপাস্তরিত করা যাম, আর তা" 
হলেই ব্নাতারাতি বেশ ছু'পল্সা রোজগাল্প হয়। 
রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশ]ম যেন পেয়ে বসেছে বাংলার উপন্তাপিক 
এবং গঞ্জ লেখকদের ! বেশ কয়েকজন উদীয়মান সম্ভাবনা পূর্ণ সাহিত্যিক তাদের 
সাহিতা-প্রতিতাকে লিনেনার ফুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে ফিল্ম-ডিরেক্টর সেজেছেল। 
উপন্যাস ও গল্প রচনার আঙ্গিকও হয়েছে সিনেমাধ্মী ও সিনেমাগন্তী । দুর্গম 
তীখ-ভ্রমণের একখানা কাহিনীর সম্প্রতি বেশ নাম্ডাক হয়েছে। অল্পদিনের 
মধোই একাপিক সংস্করণও €েরিয়েছে__খ্যাতনামা কতিপয় ব্যক্ত লম্বা লক্ব! 
সার্টিফিকেট ও দিয়েছেন । ভাষার উপর দখল এবং রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ অবশ্যই 
স্বীকার্ধ, কিন্ত লেখক প্রচলিত সিনেমা-ধর্মকে অতিক্রম করতে পান্ষেন লি। 
অধিকাংশ আধুনিক নাটক নতেলই অতি-যৌনতার দোষে দুষ্ট, কারণ, অতি- 
ঘৌনতা তিন ফিল্ম জমে না। আধুনিক সাহিত্য একদিকে ব্যবসা বুদ্ধিগ্রণোদিত 
আর অপরদিকে কিন্ব-ব্যবসাঘীর আজ্ঞাবহ। 
তাই সাহিত্য স্থির প্রাচুর্য সেও যে সমস্তাট! আজ প্রকটিত হয়ে উঠেছে 
সেটা হচ্ছে পাঠ্য-নির্বাচন সমস্যা । প্রবল বন্যার আলে সার অসার বহু পদার্থ ই 
তেলে আসে! আব্খ সাহিত্য-বন্তার বিপুল উচ্ছু(সে তেমনি বহু অসার-_হয়তো 
বা আপাত মনোহব-_জিনিস প্রতিনিয়ত পাঠক চিত্তকে প্রলুন্ধ বা বিভ্রান্ত 
করছে। কি পড়ি, কোন্‌ জিনিস পড়ি, বা কি পড়া উচিত__এই প্রশ্ন 
বিচার-বুদ্ধিসম্পন্থ পাঠকের যনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। বিপুল গ্রদ্থ- 
প্রাচুর্ষের মধ্যে ক্থ-গ্রন্থটি বেছে নেওয়া! বড় কম কথ! নয়। পুন্তক-নির্বাচনে 
পাঠকের মন কতকগুলি প্রন্তাবের অধীন । বাজারে যে সকল বই বিক্রী হয় 
তার পিছনেও কতকগুলি প্রভাব ক্রিছ্ছাশীল। ইংলগ্ডের বিখ্যাত প্রকাশন 
* সংস্থা হরাপ লিমিটেড (5:92 1.) এই বিয়ে একটা বিশেষ রকমের 
অনুসন্ধান পরিচালন! করেছিলেন । সেই অন্সন্ধানের ফল এখানে উদ্ধৃত করা 


গেল । কা 
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সমালোচনার শুণে শতকরা ৫০০ বই বিক্রীত হয় 
বিজ্ঞাপনের চটকে ২০% 
ক্যাটালগের দৌলতে ১২% 
কানভাসিং-এর ফলে ১১% 
অন্য বিবিধ কারণে বাকী ৭%, 


১৭০ 

সমালোচনা, বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ, ক্যানভাসিং সব কিছুই কম বেশী 
পাঠক-মনকে বউয়ের দিকে আকৃষ্ট করে । 

লাইব্রেরী আন্দোলনের সম্প্রসারণের ফলে ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহ আব 
শৃহ-গ্রন্থাগারের প্রায়োজনীয়তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। যন্ধোত্তর কালে 
অস্ত পাচট। জ্িনিসের মতো পুস্তকের মৃলাও বেড়েছে অতাধিক । যারা 
প্রন্থ-রসিক তীর এট চড্ডা বাহ্গারে গাটেব কড়ি দিয়ে বই কিনতে বড় একট! 
পারেন না। তাই বইয়ের কাইুর্তি হচ্ছে বেশীর ভাগ লাইব্রেরীতে, ইন্দুল 
কলেজ, ক্লাব ৪ কম্যানিটি সেণ্টারে। ধনী গৃহে অন্ত দশটা আসবাব পত্রের 
গ্ঠা করেব আলমারী বইও সংগৃহীত ও সযত্তে রক্ষিত হয়ে বাকে। কিন্ত 
জনসাধারণের অখো পুত্তক-পরিবেশনের ভার পড়েছে লাইব্রেরীর উপর ॥ স্থগৃহিণী 
ঘেমন স্বাস্থ ও রুচি অন্তযায়ী পরিবারস্থ বিভিন্ন বাক্তির জন্য তিন্ন ধরণের 
আহারের ব্যবস্থা করেন, লাইব্রেবীকেও তেমনি বিভিন্ন কচিসম্পয় পাঠকের 
চাহিদা মিটাবার দাছ্রিত্ব নিতে হবে। একদিকে পাঠকের রুচির সন্তোষ বিধান 
অপরদিকে স্থরুচির স্থষ্টি সাধন উভয়ই লাইব্রেরীর কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যুগে লাষত্রেরীর দায়িত্ব বেড়েছে অনেকথানি, অবসর বিনোদনের মালমশলার 
ধষাগানদারীই লাইত্রেরীর একমাত্র কাজ নম্র । পরিবর্তন ও প্রগতিশীল ছুনিহার 
বিহগ্পে মান্তষকে অবহিত রাখা, নৃতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আজকের দিনের 
মান্তবকে পরিচিত করিছে দেওয়া, নান্ঘকে ভাবতে শেখান এবং মাশ্তযকে 
অহুন্মত্বের মর্ধাদার প্রতিতিত.করার গুরু দাগিত্ব-তার এসে পড়েছে লাইক্রেরীন 
উপন্ন। মামুধের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে লাইত্রেরীকে এক অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে. হচ্ছে .কেবল ৰই সংগ্রহ আর সরবরাহ 
কবেই লাইব্রেরীর করণীয় শেষু হচ্ছে না। 

লাইব্রেরীতে কি বই হু করতে হবে, কি তাৰে সেই বই রাখতে হবে, 
আর কি ভাবে সে বই পাঠকের মানসিক উৎকধ-সাধলে সক্রিয় সহাহতা করবে 


উজ্জ্লভাবত [>*ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


_ এগুলি আজ লাইত্রেরী আন্দেলনের বড় বড় প্রশ্থ। কেউ কেউ মনে 
করেন যে, বই মাত্রকেই লাইব্রেরীতে স্থান দিতে হবে--তা একশো বছরের 
পুরোনো পঞ্জিকা হ'তে আধুনিকতমা চিত্রাভিনেত্রীন আত্মজীবনের গোপন 
কাহিনী পর্ধস্ত সব কিছুই। লাইত্ৰেরী মাত্রেই আজ স্বানাতাব সমস্যার 
সন্মুখীন । লাইত্রেরীর কলেবর কতদূর পরথস্ত বাড়ানো যেতে পারে-_এবিষয়ে 
নান! গবেষণা হচ্ছে। জেমস ভাফ, ব্রাউন (James Duff Brown) নামক 
জনৈক লাইভ্রেনী-বিশেষজ্যের মতে ফোন বৃহত্তম সর্বসাধারণের লাইব্রেরীতে 
বিশেষ বিশেষ পুভ্তকের একাধিক কপি সহ মোট পঞ্চাশ হাজারের অধিক 
পুস্তক থাকা অবাঞ্ছনীয়। তার এই অভিমত আরও জোরালো কথার ব্যক্ত 
হয়েছে ২ ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরা যাক, সত্যিকারের পাঠোপষোগী 
এবং স্থাকীমূল্য-সম্পন্ন বইমের সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী হতে পারে ন।। 
বাছ! বাছা পাচ হাজার বইদ্ষের একথান! তালিক প্রণয়ন করতে গেলেই এই 
উক্তির সত্যতা নিরূপণ করা যায়, এবং এই কাজটিও যে খুব সহঞ্জ ন্গ তাও 
বুঝা যায । যে কোন লাইব্রেরীতে গেলেই দেখা যায় যে এমন কতকগুলি বই 
আছে যেগুলি কেবলমাত্র শেলফের স্থান-অধিকার করেই নিজেদের অস্তিত্ব 
বজায় রাখছে, কিন্ত পাঠকবর্গের কোন বাস্তব প্রন্নোজনেই আসছে লা। এমন 
ক্ষেত্রে সেই অব্যবহৃত ও অকেচ্জো বইগুলিকে সরিয়ে চলতি ও বাবহার্ধ বইয়ের 
জন্য জায়গা করায় কোন দোষ নেই। অবনত এ বিষয়ে কিছু সতর্কতাও 
আব্ন্তক। ৰে বইকে আমরা ক্লাশিক (015551০) বলি অনেক সময় সেই 
সব বইয়ের নিতা-চাহিদা যে কোন বেস্ট-সেলার (৮5-৪০11৩৪) অপেক্ষা 
অনেক কম! কলকাতার যে কোন লাইব্রেরীতে বাওঘা যাক--অবশ্তই গীত! 
অপেক্ষা "সাহেব-বিবি-গোলাম”-এব অথবা “উণ্টো রথ’”-এল্প চাহিদা বহুগুণে 
বেশী দেখা যাবে । কিন্ধ গীত৷ শাশ্বত, এর মূল্য কালের নিকবে পরীক্ষিত 
হয়ে গিয়েছে । 

গীতা রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী নহে, সাময়িক কৌতুহল নিবৃত্ত কর! গীতার 
এউদ্দেশ্ত নহে । কিন্ত গীতোক্ত বাণী মানব-আত্মার চিরস্তন বাণী । কাজেই গীতাকে 
আবর্জনার মতো অপসারিত করে ‘উণ্টোরথ* সংস্থাপনের প্রশ্ন অবান্তর । 
সৎসাহিত্য কালজয়ী । কালের পরীক্ষায় অপরুষ্ট সাহিত্য ছ'দিন.বাদেই নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যার! সেই অপরুষ্ট সাহিত্যের বোঝা শুইত্রেরীর শেলফগুলিকে যেন 


অকারণ ভারাক্রান্ত ক'রে লা রাখে । 


আবাঢ়, ১৮৭৯ ] গ্রন্থজগতের গহলাবণ্যে ৩৭৯ 


লাইব্রেরীতে কি জাতীয় বই রাখা উচিত? পুস্তক-নির্বাচলের মাপকাঠি 
কি? লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় ঘে কোন সত্রীব ও সক্রিয় সাধারণ 
গ্রন্থাগারের পুম্তক-সংগ্রহ বিষয়ে নিগ্রোক্ত ফবমূলাটি (1০7,512) অগ্চধাবন- 
যোগ্য £ 
দর্শন 
ধর্ম 
সমাজবিজ্ঞান 
ভাষাত 
বিজ্ঞান 
শিল্প 
সুকুমার শিল্প 
উপন্যাস, গল্প ও কাব্য সাহিত্য ২৮ 
ইতিহাস ৬ 
জীবনী ভ 
Ld 
৩ 


ভাগ 


৬ ৬০০৯০ 


অ্রযণ 
বিবিধ 


" ৯ 
১০০ 

উপরোক্ত তালিক! অবস্য কোনামতেই পুন্ভক-নির্বাচন ব্যাপারে অলঙজ্ঘ্য অথবা 
অমোঘ অহ্নশাসন ব'লে স্বীকৃত হর না। পুস্তক-নির্বাচন নীতি হবে সমহে!- 
পধোগী ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ | গ্রস্থাগারে খ্রস্থ-নির্বাচন যেন স্কুল বাগিচা ফুলের 
চাষ । ফাস প্রবচন £ "বই যেন একখানা বাগান যা পকেটে বহন করে 
নেওয়া যায়|” কথাটা অতি সত্য। আগাছা দূর করেই ফুলের চাষ হয়, 
অপাঠা, অবাঞ্ছিত বইয়ের বোঝা! সরিয়ে স্থপাঠা বইয়ের সংগ্রহ ও সরবল্পাহ 
দ্বারাই গ্রস্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে । 

বই-পড়া ভাল কথ! । কিন্তু বই-পড়াই বড় কথ! নছ। বই-পড়া নান! 
রকমের হতে পারে। কেউ বই পড়েন নিছক অবসর সমন্র যাপনের অন 
কারো কারে! বই-পড়া নান! প্রাতাহিক প্রয়োত্রনের তাগিদে, আবার কেউ 
বই পড়েন সস্ত্যান্থসন্ধানের অহ্থপ্রেরণায় । কোন বই জোগায় উত্তেজনা ও 
কৌতূহলের খোরাক, কোন কই পরিবেশন করে নানা সংবাদ ও জ্ঞান, আর 
কোন বই সঞ্চার করে মহত্বেব অঙ্গপ্রেরণা । 


উচ্জ্বলভারত [১০ম বধ, ৬ঠ সংখ্যা 


গাস্ধীজ্জীর জীবনে এমনি অঙ্ুপ্রেরা জুগিয়েছিল খান কয়েক বই । 
রাসকিনের “আন টু দিস্‌ লাস্ট (Uuto this Last by Ruskin) গরন্থ- 
খানা তিনি পাঠ করেছিপেন এক দীর্ঘ বিনিদ্র রেল যাত্রায় । গ্রন্থথানা 
গান্ধীজীব জাবনে প্রথম যে অঙ্যপ্রেরণ। দিয়েছিল তারই ক্রম-পরিণতি দেখা 
যায় তার পরবর্তী জ্বাবনের মহতী কর্ম প্রচেষ্টায় । ব্বাসকিন ও লিও টলস্টম্ের 
লেখা বইগুলি গাদ্ধ)ভ্রীর জীবনে ঘটিয়েছিল এক মহাবিপ্রব। তার দৃষ্টি ভঙ্গীর 
আমূল পরিবর্তন সাধিত করেছিল কয়েকটি মাত্র বই। গান্ধীজী কোনদিনই 
খুব বেশী বহ পড়েন নি। কিন্তু খান কয়েক বই ছিল তার জীবনের লিত্য- 
জঙ্গী । গীতা? ও 'র।মচরিত-মানস’ বই ছু'খানা আলো-বাতাস-ছলের মতোই 
গান্ধী্গীর আবনের অপরিহার্য উপাদান । অন্তর দিয়ে তিনি গীতার মর্ম 
বাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন । গীতার আলোকে এই 
মহাযোগীর জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল । 

গান্ধীভীর মতে।ই হার্বাট স্পেন্সার, প্যাস্ক্যাল, ডেকার্টিল, রুশো প্রমূখ 
ষুগপ্রবর্তকগণের জীবনীতে9 দেখা ঘাঘ্ত যে এরা পড়তেন কম, কিন্ত ভাবতেন 
বেসী। প্রচলিত অর্থে এরা কেউই গ্রস্বকীট ছিলেন লা। এদের পাঠে 
পরিধি ছিল সঙ্কার্ণ, পঠিত পুস্তকের সংখ্যাও ছিল নগস্ট। লর্ড মলি এদের 
সন্ষদ্ধে মস্তণ্য করেছেন £ 

Aimoug other innocent couveutious, that Herbert 
Spencer resisted, he read a few books. ‘There'is some- 
thing no doubt to be ‘said for this in one aspiring to 
found a system. There are men who have lost themselves 
by reuding too much. They find that everything has 
been said. “It is after all the iguoraut like Pascal, like 
Descartes, like Rousseau, who bad read little, but who 
thought aud dared”— those are the men who make the 
orld £0. 

সেরূপ গ্রন্থ-পাঠই সার্থক যা-সাঙ্রযকে মহৎ কাজে ও নহতী চিন্তায় 
অন্গপ্রেরণা দে । 


এপার ওপার 


॥ জ্বীভারতী ॥ 


এপার গঙ্গা 

চোখ তরে দেখি যান্চষের মহামেলা 

প্রতিযোগী নয় সহযোগী; 

হাতে হাতে বাধা রাঙা রাখির বাদন । 

কোটি হাতে জ্বালিয়ে দেওয়া) একই আকাশ প্রদীপের দিকে 
একমুঠে। সুহ্মুখী মনের উন্মুথ আশা । 

একটি মহাসংগ্যত “সজ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥ 

একটি মহ বাণী ‘এক মন এক প্রাণ একতা? । 

সিন্ধি সর্বব্যাপী কল্যাণে ও আনন্দে । 

প্রণাম জানাই অমিতাযূ অমিতাতকে | 


ওপার গঙ্গা। 

আরেক মুথ । 

ওরাও বলে ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি । 

সেতু দিয়ে হাটি, 

দেখি, ব্যথা আনন্দ সবই এক ; 

বুঝি, মাঙ্ষযে-মাহুযষে তেদ নাই; 

তবু মেলানো যায় না, 

সেতু ঘায় একে বেঁকে । 

ইতিহাসের পথে ভেসে আসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা! 
ভেসে ওঠে হিংস্র মুখ অবচেতনার গতীরে 
হাতছানি দেয় চিরকালের রক্রঝরা কালো কালে! ছার! 
এগিয়ে আসে সার বাধা অক্ষর । 

নিরুপায় মানুষ, ক্লান্ত মাস 

গোষ্ঠী ও ব্যক্তিতন্্র দিয়ে ঘেরা এই তীরে 

খুজে পায় বা ব্ধিসবকে ॥ 


বরিশাল (বাখরগঞ্ত )-ইতিহাস 


(পূৰ্ব্বাহ্বৃত্তি ) 
1 শ্ৰীহুৰ্গাচমোহন চেন ॥ 


[ বরিশাল-ইতিহাস নাম দিঘা যাহা বাহির হইতেছে তাহা বনিশালের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে । ্রুত ছুর্গামাহন সেন মহাশয় বর্তমান সমছ্ধে ইহার 
প্রথম দ্রইচারিটী সংখ্যায় প্রকাশিত অংশটুকু লিখিদ্বাছিলেন__ফতট তিনি 
এতদিন পড়ে মনে করিয়া লিখিতে পারেন। পরবর্তী অংশগুলি অসহযোগ 
আন্দোলনের সময়ে বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় সাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহা হইতে প্রায় দশবারো বৎসর পূর্বে মুখ্যতঃ শ্রীমৎ স্বামীব্দীর কার্য্যাবলীগুলি 
আমরা যাহা উদ্ধার করিয়া রাখিয়াছিলাম-_-তাহাই শ্রীযুত দুর্গামোহন বাবুর 
নির্দেশক্রমে প্রকাশ করিতেছি । তাই ইহার মধ্য অনেক ঘটনাই বাদ পড়িয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের নিকট ইহা অপেক্ষা আর কোন 
মালমসল্লা নাই, তাই বনিশাল হিতৈষী হইতে উদ্ধত অংশগুলি সেই সেই 
তারিখসহ প্রকাশ করা যাইতেছে । ইহা হইতে সেদিনের আন্দোলন সন্বদ্ধে 
মোটামুটি ধারণা করিতে পার! যাইবে । 

-_সহ সম্পাদিকা, উঃ ভাঃ] 


শোলনা কংগ্রেস কৰ্ম্মী সভায় 
শরৎ বাবুর বক্তৃতা 

২৮শে পুর্ববান্ধে শোলনা গ্রামে বিসক্ডিত্র গ্রাম্য কমিটি ও জিলা কমিটির 
লত্যবর্গ সমবেত হইয়া যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এ সকল প্রল্ডাৰ 
গ্রহপাস্তর বাবু শরৎকুমা ঘোষ মহাশদ্প বলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির 
চট্ট ধাম অধিবেশনে উপস্থিত হইঘ্রাছিলাম । আজিকার সভা আমার তদপেক্ষা 
ভাল লাগিল। আজিকার এই ক্ষুদ্র সভা অনেক নৃতন কথা ও নুতন ভাবের 
প্রস্তাব করলেন ঘা একদিন শুধু বরিশাল বা বাংলাদেশ কেন লমশ্ড ভারত- 
বর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে । ১ম প্রস্তাবে আছে “ভারতীয়” ভাবে স্বরাজ 
লাত-_ঝথাটি বড়ই উপাদেক্র । আমরা দেখি কেহই স্বাধীন নয় কেননা 


আহাঢ, ১৮৭৯ ] বরিশাল ( বাখরগঞ্জ ১ইতিহাল 


স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেম বই বিরোধ হতে পারে না। ইংরেজ বা জাশ্দান ষদি 
প্রকুতই স্বাধীন হত, তবে তাদের ভিতরে যুদ্ধ হতে পারত না । আর মনে 
রাখিবেন কোন দ্বাধীন জাতি অন্য কোন জাতিকে পরাধীন রাখতে চাদর লা) 
পরস্ত স্বাধীন করে দেওয়ার জ্রস্তই ব্যগ্র হয়ে উঠে। কিন্তু আজ্সকাল ভাব 
গতিকে দেখছি, জগতের স্বাধীনতা জিনিষ কি লুপ্ত হয়েছে। ভারত চায় 
শ্বরাজ, সে ইংরেজ ফরালী বা কুশিগ্ান আদর্শে নয়। আরও শত বৎসর 
ভারত পরাধীন থাকুক সেও তাল, কিন্তু সে চীন জাপান রুষ আদর্শে স্বাধীনতা 
সলাত লা কনে। তাই বলি ভারতীয় তাবে স্বরাজ লাত শব্দটি বড়ই মধুর 
হইয়াছে । তারপর ২য় প্রস্তাবে তুলার বীজ বপন; সেবঞ্গণ বাড়ী বাড়ী 
গিয়া! তুলার বীজ বপন করে আলিবেন। এই চিন্ত! চিস্তা-ক্ষেত্যে একরকম 
ওলট পালট! এতদিন সবাই াবতে! বাড়িতে গাছ হবে, বাড়ীর সীমানার 
বাইরে যে গাছ, একটার উপরেও আমার দাবী নাই। কিন্তু আজকাল 
ভারতীয় ভাবে স্বরাজ নৃতন চিন্তা এনে দিয়েছে» সবাইর বাড়ী আমার, গ্রামের 
প্রান্তে তুলা গাছ হবে সে তুলা ভোগ করবে কে জানি না, কিন্তু তুলা জন্মেছে 
দেখেই সেবকের আনন্দ। এই ত ম্বরাজের চিস্তা, একেই বলে নিষ্কাম কর্ম, 
অহৈতুকী প্রেম । 

তারপর মহিলা সমিতি গঠনের কথা। ক্ষুধা পেলে মাক্ষ মা'কেই 
ডাকে, তাই আজ দেশময় মা'দের ভাকা হয়েছে । ‘সবাই বলে বন্দেমাতরম, 
কেউ ত বন্দে পিতরম্‌ বলে না)? আজ দেশের লোক খেতে পায় না, 
কাপড় পায় না, তাদের খাওয়াতে হবে, কাপড় পরাতে হবে, এ মা তিন্ন 
আর কে পারবে? মাকে বাদ দিলে চলবে না। সমাজের এ অর্দ্ধাঙগ্গ 
বাদ দিকে যদি আমরা কাজ করতে চাই, পারব না। তাই মহিলা সমিতি 
গঠনের প্রস্তাব শাস্ত্রী ভাবেও যুক্তিঘুক্ত এবং অক্ষান্ত দিক দিয়েও প্রয়োজনীয় । 
তারপর পিকেটিং এর কথা, গ্রাম থেকে সহরে গিয়ে সেবকদল পিকেটিং 
করবে, এই প্রস্তাব গ্রাম্য সেবকেরা করেছেন, এর মধ্যে নৃতনত্ব । পুরাতন 
চিন্তা প্রণালী যাহা শাসন ভক্তের সহিত যুক্ত হক্ছে আমাদের বুঝাচ্ছে 
সহর রাজা গ্রাম তার প্রজা, আজ স্বরাজের চিন্ত! ও তার কাজের ভিতর 
থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তা লম্বব_ গ্রাম রাজা, সহর তার প্রজা, হার-রক্ষক বা 
প্রহরী মাত্র । এই গ্রাম থেকে গিয়ে সহরে কাজ্দ করে আলার প্রস্তাব 
কাৰ্ধ্যকরী হলে এ যে কত উপকারী হবে, তা বলতে পারছি না। গ্রামের 


উচজ্জলভারত [ ১০ম বৰ্ষ, ৬ওষ্ঠ সংখ্য! 


প্রাণ ও সহরের মনক একত্র হয়ে ঘে অভিনব শক্তির সৃষ্টি হবে, প্রাণ ও বুদ্ধির 
আদান প্রদানে যে সুন্দর ভাব ফুটে উঠবে, সে হবে বান্তবিকই অতুলনীয় । 

তারপর যুক্ত কমিটির যে প্রস্তাব সে হচ্ছে কত স্বন্দর, একট! দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি) এই কমিটিগুলির মিলনের ভিতরে মনে হচ্ছে গোপীন্বা হাত ধবা- 
ধরি করে দাড়িয়ে আছেন আন মাঝখানে শ্রীক্কষ্ণ-চন্ত্র । জিলা কমিটিকে মাঝে 
রেখে এই যে পৃথক পৃথক গ্রামের ভিতর মিলনের চেষ্টা হচ্ছে, বাশুবিকই 
ইহা ভারতীয় স্বরাজের বৈশিষ্ট্য । বরোক্রেটিক চিন্তা আমাদের শিথাচ্ছিল সব 
গ্রামগুলো বৈশিষ্টা-বিহীন হয়ে একমাত্র সহরের সহিত মিলিত হোক। 
কিন্তু আনিকার প্রস্তাবের দৃষ্টান্ত আমাদের দেখাচ্ছে সকলের বৈশিষ্ট্য বাক 
রেখে একত্ব! গ্রামণ্ুলো একা একা একই গতিতে শুধু সহরমুখো হলে 
সেটা হয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে একত্ব । আর আর্জিকার যুক্ত কমিটির ভিতর দিয়ে 
যে প্রণালী ফুটে বেরোচ্চে_-০স হচ্ছে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে একত্ব। 
আমি আশা করছি শোলনা গ্রামে প্রস্তাবিত এই যুক্ত কমিটির ভিতর একটা 
একত্ব আনগ্রন করতে হবে। শটে গুরধার জুলুম চলছে, সংবাদ পত্রে পাঠ 
করছি, কিন্তু আমাদের চিস্তা-প্রণালী এমন বুরোক্রেটিক দোষ-ছুষ্ট হযে 
পড়েছে খে, এ সম্বন্ধে আমাদের যে কোন কর্তব্য আছে তাই ভাবতে পারি না। 
আমতা! সেই দুষ্ট চিন্তা-প্রণালী নিয়ে তাকিয়ে থাকি প্রাদেশিক কংগ্রেল 
কমিটির দিকে । তেমনি আবায় মাস্ত্রাজ্জে কোন অত্যাচার হইলে বাংলার যে 
কোন কর্তব্য আছে তাই আমরা মনে করিনা, তাকিয়ে থাকি জল ইগ্ডিগা 
কংগ্রেস কমিটির দিকে । ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ভেজে দিঘ্রে বুরোক্রেটিক ভাবের 
গোড়ায় আঘাত দিয়ে আছ শোলনার যে যুক্ত কমিটিরূপে অভিনব কাধ্য 
প্রণালী স্থির হল, আনি বিশ্বাস করি বৈশিষ্ট্য রক্ষার এ আদর্শ প্রদেশে-প্রদেশেও 
প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন । বাংলার দুঃখে বন্থের সাহায্য সরালরি চলতে পারবে । 
তা যদি না পারে সাহাযোর অস্ত যদি শুধু এ একটি কেজ্দের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে হয়, তবে হয় সে প্রাণহীন বশর বিশেষ, তাতে প্রাণের বিশেষত্ব রক্ষিত 
হয় না, এ বৈশিষ্ট) রক্ষা ন! হলে স্বরাজ হয় না, ভারতীয় শ্বরাজে বৈশিষ্ট্য 
চূর্ণ করে না_ রক্ষা করে। এতদিন গ্রাম ছুটে গিয়ে সহরের সাথে মিলিত 
হত, আজ সহর নিজেকে গ্রামের ভিতর ছড়িয়ে দিঘে গ্রামকে সভ্র কনে 
তুলবে, এতদিন গ্রাম সহরে ছুটে গিয়ে গ্রামকে. আন্মাদন করতে, আজকের 
গ্রাম গ্রামে বসেই সহরের আস্বাদন করবে । সহর লিজের মরণ দিয়ে গ্রামকে 
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ঝ।চিয়ে তুলবে । এতদিন গ্রাম লিজেন মরণ দিছে সহবকে বাচিয়ে রাখত । 
এই যে পরিবর্তন এতে উচ্চ ব্খল-তার আশঙ্কা নেই । এই পস্থার্ প্রকৃত স্বাধীনতা 
ফুটে উঠে দেশকে সরস কবে তুলবে । 

শ্রীযুত শর২বানু ৬ জ্যৈষ্ঠ স্বদেশী প্রচারের দন্ত উজিরপুর গমন করিঘ্বাছেন। 

উজিরপুরে শরৎ কুমার ১৭ই ছৈ! বুধবান 
(প্রাপ্ত) ১৩২৯ 

পূর্বান্ধে * ঘটিকার সময় বরিশাল-গৌরব বাগ্সী-প্রবর শ্রীযুত শরওকুমান্য 
ঘোষ মহাশয় উজিরপুর পোঁছেন। তাহার নৌক! প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 
তীর ভুমি হইতে শছ্খ ও হলুধ্বনী, বন্দে মাতরম্‌ ও আল্লা হো আকবর 
ধ্বনী এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগ বাজিঘা উঠিল, ঘাটে সহম্রাধিক লোক উপস্থিত 
হইল। এই জনসজ্ঘ শরংকুনার ও স্থানীয় প্রধান গণকে-অগ্রণী করিছা স্থানীয় 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হম, তপায় তাহাকে পুষ্পমাল্য ভূষিত 
ও ধান্য ছুর্ববা দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়। শ্রীমতি নগেন্তর বিজয় ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের বাড়ীর বহির্ভাগে একটি তোরণ প্রস্তুত কর! হয় । তাহার দুই পার্শ্বে 
দুইটি বালিকা শরতবানূকে পৃ্প মালে! ভূষিত করেন। তখনই জাতীয় 
বিশ্যালঘ প্রাঙ্গণে একটি সভা হর, এ সভায় শব্২বাবুকে একখান! সংস্কৃত ও 
একখানা বাংলা অন্তিনন্দন পঅন্বার! অভিনন্দিত কর! হয়। শ্রীখুত শবৎকুমার 
ঘোষ ও বাবু মশিলাল রায় মহাশয় সময়োপযোগী ২টী বক্তৃতা প্রদান করেল। 
এই সততায় দুই শতাধিক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। তারপর ৩॥ ঘটিকার 
সময় শরং বাবু বয়ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন । অপরাহ্ছ ৪ ঘটিকার সময় 
একটি শোতাধাত্রা শরৎ বাবুকে সহ বাহির হইরা গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্বক জাতীয় 
বিস্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় ও সর্ববশ্রেণীর সন্মিলনে একটি সভা! হয়। রঘু 
গ্রক্ঠ ভট্টাচার্য্য বি, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সততায় তিন শতাধিক 
মহিলা সহ প্রায় ১৫-০ শত লোক উপস্থিত ছিল। শ্ৰীযুত শিশুৱঞ্জন বিশ্বাস 
ও শ্ৰীযুত শরৎ কুমার ঘোষ মহোদয় বক্তৃতা করেন । বক্তৃতা প্রায় ৩ ঘণ্টা 
চলিয়াছিল। 

৮ই বৈশাখ পূর্ববান্থ ৮ ঘটিকার সময় একটি শোতাষাআ করিয়া বয়নজ্জীবী 
ভাতী ও অন্যান্ত -সম্প্রদায়ের লোকজন শরক্বাবুকে তীহাদের পাড়ায় বিস্যালঘ 
প্রাঙ্গনে উপস্থিত করেন ও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বর সভার 
৫০০ শত মহিলা সহ প্ৰায় দুই সহজ্ব লোক উপস্থিত ছিল ॥ শ্ৰীযুত নগেন্দ্ৰ বিজল্প 
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ভষ্টাচার্ধা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জ্রীযুত শিশুরঞ্জন 
বিশ্বাস ও শ্রীযৃত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা করেন। সত্তান্ব পুরুষ ও 
মহিলাগণ সত্য হওয়ার অগ্ঠ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন । সভান্তে > ঘটিকার 
সময় স্বদেশী বাত্রাওমালা চরাদি নিবাসী যোগেশ চক্র দত মহাশয়ের সঙ্গীত 
আরম্ভ হয়। প্রারস্তে গায়ক স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা শ্রীযূত শরৎকুযারকে 
অন্ভিনম্ষিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন । বন্ধিশাল-গৌরব প্রসিদ্ধ যাত্রা 
গায়ক শ্রীযূত মুকুন্দলাল দাসের দলে উক্ত যোগেশ চন্দ্র শিক্ষা লাভ করিয়! তদ্রপ 
দল গঠন করিয়াছেন। গানগুপি ছুই সহল্াধিক শ্রোতার বিশেষ চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল। ই প্রাতে শরৎ্বাবু সেচ্ছাসেবকগণের প্রত্যেকের বাড়ীতে গমন 
করিয়া তাহাদের মাতাদের সঙ্গে দেখা করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় 
যোগী সম্প্রদায় একটি শোভাযাআ করিয়া শরৎ কুমারকে তাহাদের পল্লীতে 
নিয়া একটি সভা করে । শতাধিক মহিলা সহ প্রায় ৩** লোক উপস্থিত ছিল । 
শ্ৰীযুত নগেন্স বিজঞ্ব ভট্টাচাৰ্য্য সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। অীঘুত শরৎ- 
কুমার ঘোষ মহাশগ বক্তৃতা করেন। যোগীদের সভার পর বারপাইকায় একটি 
সাধারণ সত্তার অধিবেশন হয়। ছুই শতাধিক মহিলা সহ প্রায় হাজার লোক 
সভায় উপস্থিত ছিল৷ শ্ৰযুক্ৰ ছুর্গাচরণ কাঞ্চবিষ সভাপতির কাজ করেন। 
যথাক্রমে শিশুরঞ্জন, নগেজ্ বিজয় ও শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষ বক্তৃতা করেন। 
সহসা কে চীৎকার দিয়া উঠিল আগুন লাগিয্াছে, সভাটী বিশৃঙ্খল হইয়া যায । 
তারপর ১* ঘটিকার সময় বাজ্জারেয় বস্তু বাবসায়ীদের নিয়! একটি সভা! হয়। 

সতার ফল সস্তোষজ্জনক । 
১৭ই জৈষ্ঠ বুধবার 

১৩২৯ 
পিরোজপুরে শরৎ কুমার 

হরা উ্যাষ্ঠ পিরোজপুরে নমশূদ্র কন্ফারেদ্দে যোগ দিবার জন্য জিলা কংগ্রেস 
কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুত ভূপতি কাস্ত বকৃসী মহাশয় পিরোজপুরে উপস্থিত 
হন। নযশূদ্র সম্দিলনীর ১ম দিনের সভাতে পিরোজপুরের জরুরী টেলিগ্রাম 
পাইয়া শ্রীযৃত শরৎকুমান ঘোষ মহাশয় লগেন্দ্রবাবু কবিরাজ প্রভৃতি সহ 

পিরোজপুর উপস্থিত হন । 
বুধবার রাত্রে প্রার ৪* জন মহিলাকম্্রী শরংবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও 
আলোচন! ( কম্ধপ্রপালী সম্বন্ধে ) করেন ! বৃহস্পতিবার গান্ধী পুণ্যাহ উপলক্ষে 
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এক মিছিল করিনা! শরত্বাবুকে লইদ্বা বাজারে অর্থ সংগ্রহে বাহির হন। 
অপরাহ্ধে বাজারের শ্রীলোকদের বাড়ী চাদ! আদায় করা হয়। তৎপর জাতীঘ্র 
বিদ্যালয়ের বাষিক অধিবেশনের রিপোর্ট পাঠ ও নৃতন কমিটি গঠন হয়। 
তৎপর জাতীস্ শিক্ষা! সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে ভূুপতিবাবু নগেনবাবু ও শরৎ্বাবু বক্তৃতা 
করেন । শুক্রবার প্রভাতে মহিলা সভার অধিবেশনে শ্রীদৃত শরৎকুমার ঘোষ 
বক্তৃতা করেন । পিরোজপুরস্থ মহিলারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছে যে, 
এই আন্দোলনকে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে দিবে লা, তক্ষন্ত যাহ! কিছু করিতে তয় 
তাহাতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইবেন না । গান্ধী পুণ্যাহ উপলক্ষে পিক্রোজপুক্রের 
মহিলার! বাড়ী বাড়ী তুরিয়া শ্ববাজ ফণ্ডের অস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, 
আন্দোলনের প্রারস্ত হইতে অশেষ প্রকারে নির্ধ্যাতিত পিরোজপুরের স্বরাজ 
আন্দোলন নিতিয়া! ঘা নাই, পরস্ত পুরুষকর্স্মী-শৃস্তু পিরোজপুরের বুকে এক 
নূতন শক্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে । 


ক্রমশঃ 


“বিচার করিয়ো না 
ধেখানে তুমি রছেছ, সে তে! 

জগতে এক কোণা । 
যেটুকু তব দৃষ্টি যার 

সেটুকু কতথানি, 
যেটুকু শোন তাহার সাথে 

মিশাও নিজ বাণী । 
মন্দ ভালে! সাদা ও কালো 

বাখিছ তাগে ভাগে । 
সীমানা মিছে আকিয়। তোল, 

আপন-রচা দাগে ৷ 


-_পরিশেষ 


ব্রন্াসূত্রম্‌ 
€ পুর্ববাবুত্তি ) 
শ্রীম্, পুরুঢবোত্তমানন্দ অবথুত 


বুদ্ধাৰ্থঃ পাদ ॥৩৷২৷৩৩৷ 


(পুরুষোত্তমের দেতু-উন্মান-সম্বজ ভেদব্যপদেশ ) বৃদ্ধ্যর্থ: [ বুন্ধর্থই ] 
( শ্ৰুতি ব্ৰহ্মবস্তকে ) পাদ<২ [ পাদযুক্ত, অংশযুক্তই বলিছাছেন ] । 

ব্রহ্ম অপাদ হইদাই প্রকাশক্ষেত্রে সর্ব্বপাদ। তাহার পাদত্ব স্বীকার না 
করিলে তাহার গতির অর্থ কি? পাদই তাহার বিশেঘত্ব । অপাদের বিশেষ 
পাদ স্বীকারেই বুদ্ধির দাবী রক্ষিত হয়, বুদ্ধির অর্থ (প্রয়োজন ) সিদ্ধ হয়। 
ব্রহ্মাবতার নিজ স্বরূপশক্তি বলে জীবের বুন্ধিগম্য হইয়াই অপাদ সর্ব্বপাদ। 
প্রাণের স্তর হইতে যে পর্যান্ত 5Uu০০e55i0॥৷-এর স্তরে তিনি বুদ্ছিগম্য না 
হন, ততদিন তিনি অঠিস্ত্যই রহিলেন। অচিস্ত্যের সঙ্গে বুদ্ধির কোন 
সঙ্ন্ধই হস না। ‘Truth which does not satisfy the intellect 
is neither true nor real.’—Bradley. বুদ্ধিকে কৃতার্থ না করা 
পধ্যন্ত তিনি আমারই বা কে, নিজের কাছেই বা তিনি কি? মনত্বই তাহার 
গৌরব; ‘তমেব আত্মদ্রং মত্বা---যশোদোদূখলে দায়া ববন্ধ প্রারুতং যথা | 
বুদ্ধিরই প্রারুতত্ব বা empiricism. ‘The main lesson of eimpiri- 
cism is that mau must see For himself and feel that he 
is present iu every fact of knowledge which he has to 
accept.’ Ibid—P. 78. অন্যত্ৰ হেগেলই আবার লিখিতেছেন, ‘I[is 
(Kaut’s) mistake was to stop at the purely negative poiut 
of view, and to limit the unconditionality of Reason to 
an abstract self-sameuess without any shade of distinc- 
tion. It degrades Reason to a finite and conditioned 
thing, to identify it with a mere stepping beyond the 
finite and conditioned range of uuderstanding. “The 
real infipite, far from being a mere transcendence of the 


আষাঢ়, ১৮৭৯ ] ব্রক্ষস্ত্ঞম্‌ 


finite, always involves the absorption of the 80555 into its 
own fuller nature.’ Ibid Pp. 93. বুদ্ধিকে অর্থবতী করাই পূরণের 
পূর্ণস্ব। তগ্রৎ-কথিত ‘যে ভজন্তি তু মাং তক্তযা মরি তে তেষু চাপাহম্‌'_ 
এই মহাবাক্য’”:সপ্রমাণ করিতেছে ভগবান কেমন করিয়া তক্তিষোগে বুদ্ধির 
অর্থধুক্ত ও পাদযুক্ত হন । বুদ্ধি প্রকাস্য হইপেই তিনি সচল জগ্রাথ। ‘An 
invisible current causes moderu philosophy to place the 


Soul above the Idea. Soul—certain longing after the 


restlessness of life; Idea—a certain settling down into 
easy iutclligebility.”  আক্কই [4dea, ক্সীব 5০৭15 ভ্রক্ষের উপরে জব! বকে 
স্থান দেওয়াই সমণ্ড বিজ্ঞানের তাৎপর্যয। অবতার ঘুগে যুগে ইহাই লিজ 
জীবনে গ্রতিপছ্ করেন। Epiricism-কে অর্থ প্রদান করাই Ratioval- 
ড0-এর জ্বীবনত্রত, “দেহ মে পাদপল্পবমুদাযম্‌ " ভগবান ক্রঞ্চও বলিয়াছেন, 
এন্তক্পুজা অভাখিক! ।-_আমার পৃজা হইতে আমার ভক্ত-পূত্জ। €ড। ভগবান 
নিল জীবনেই বুদ্ধিষোগ প্রচার কৰিগা বুদ্ধির নিত্াত্ব স্থাপন করিলেন; তাই 
বুদ্ধির কোলেই ত্রদ্ধের অবতার-লীপা মধুর হইতেও মধুর । অবতার বৃদ্ধার্থ 
এবং তাহাতেই পাদবৎ । বুদ্ধি ব্যতীত তাহার গতি লাই, বুদ্ধি পাদ, নচেৎ 
তিনি একান্ত চক্ষ__তিনি অন্ধধৱ্ধ সমন্বয় । বৃদ্ধার্থঃ পুরুষলিঙ্গ ; পাদবত 'অলিঙ্গ ; 
“বন্দে প্রককৃতিপুরুষয়োঃ পরম্‌ পুআহসম্” । “পাদোহশ্ত বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস্ডা- 
মৃতং দিবি", univer5e তাহাই footstool. 


স্থানবিচশযা প্রকাশ্দাদিবত 


স্থানবিশেষা [স্থান বিশেষকে গোৌরবদান করতঃ ] ( পুক্ষষোত্তম-বস্ত ) 
প্রকাশাদিবহ [ প্রকাশ-আনস্তা-দ্যোতিঃ আয়তনযুক্ত ]। 

“এষ বৈ সৌম্য চতুন্ধলঃ পাদে ত্রচ্ধণ: প্রকাশবান্‌ লামছান্দোগ্য ৪1৫1২. 
ছাদ্দোগ্য উপনিষদে “এফ বৈ সৌম্য চতুন্ধলঃ পাদো ব্রহ্মণোংনস্তবারাম’ । 
৪1৬৷৩ “এয বৈ সৌম্য চতুক্ষলঃ পালো বর্ষণে! €জ))তিম্মাত্রাম” ৪॥৭৷৩। ‘এঘ বৈ 
সৌমা চতুক্কলঃ পাদো ব্রক্ষণ আক্বতনবান্াম ৷”__৪৷৮৷৩ । প্রতিপাদই চতুক্ষজা $ 
চতুষ্ষকলাপূর্ণ চারিপাদের সম্বম্বে ব্রহ্ম চতুদ্ধলাপূর্ণ, ঘন । এই অপগ্ড চারিকলাৎ 
স্থান বিশেষেই প্রকাশিত হয়; তিনি প্রকাশবান্‌, অনস্তবান, জ্যোতিশ্থান্‌ ও 
আয়তনবান ॥ 'প্রকাশাদিবৎ-বাক্যান্তরগত “আদি'’-পদদ্বার৷। অনন্ত, জ্যোতিঃ 


উচ্জ্রলভারত [ >১*ম বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
ও আয়তনই উপদিষ্ট হইন্রাছে। ‘প্রকাশ’ ঘাহার আদি, ‘আদ্রতন’ তাহারই 
ঘন পরিণাম । প্রকাশ অনন্ত ও জ্র্যোতিশ্য়্ হইয়া আরত বিস্তৃত ঘনীভূত 
স্থানবিশিষ্ট । বিশিষ্ট আয়তনবান হওহ্াতেই ত্রন্মের জ্যোতিষ, প্রকাশবত্ত 
ও আনস্ত্যের প্রতিষ্ঠা । বুন্ধিরই এক একটা পাদ প্রকাশ, আনস্তযা, জ্যোতি 
ও আয়তন; এই বুদ্ধির “অর্থ তিনি কিংবা 'বুদ্ধি' তাহার অর্থ। উত্তর 
উ্তয়ের অথ হইয়াই নিল প্রকাশাদিপাদবৎ, নিষ্কল অপাদ ঘন পুক্তয ব্রদ্ম। 


উপ্পপতিতিম্ড ৪ ৩২৩৫ ॥ 

উপপত্তেঃ চ [ বুদ্ধিদ্বারা উপপত্তি হস্ত বলিঘাও ]1 

বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিয়াই ব্রহ্ম পুরুষৌত্রম রূপে উপপক্প হুন। নচেৎ 
তাহার উপপত্তি সম্ভবই নহে । জীবন্থকে আলিঙ্গন করিয়াই ব্রহ্মা উপপল্ন ; জীবত্ত 
হজম করিয়াই তিনি আনস্তাবান্‌ । তাহার মতুপ_-প্রত্যয়বান হও কেবল 
জীবের জীবন্ছের সহিত নিজ শ্বয়ংস্বভাবের মাথামাখিতেই সম্ভব! “ব্রক্মণো হি 
প্রতিষ্ঠা অহম্‌”; ‘অহম’ই আবত্ব। জীবের ক্ষেত্রেই তাহার উপপত্তি কিংবা, 
জীবই তাহার উপপত্তি। 


তথাস্যপ্ৰতিনষেধাঞ 1 ৩২৩৬ ॥ 


তথা [ সমস্ত শাস্ত্র ও জীবনের প্রমাণে ] অগ্কপ্রতিষেধাৎ [ অন্তত্বের- 
প্রতিষেধ থাকায় ] ( পরপুরযই উপপগ্র হইতেছেন )। 

ক্রুতি বলিতেছেন_-“ঘ অনস্যত্রাত্মন: সর্ববং বেদ সর্ববং তৎ পরাদাৎ।' আত্মা 
হইতে অন্তদর্শন প্রতিষেধ আছে বলিয়াই জগৎ ব্রক্ষের অঙ্গ । প্রকৃতি পুরুষেরই 
“Better half”, অন্ত, পরকীছা । প্ররুতি-পুক্রষ দুই দুই থাকিয়াই অনন্ত । 
কেহই কাহারও ‘অন্য’ নন; কেহ হুইতেও কেহ ‘অন্ত’ নন। 


অদেনন সর্ল্রগতত্রমাক্সামশব্দাদিভ্ূঃ ॥ ৩৷২৷৩৭ ॥ 


নেন [ প্রাণপ্রজ্ঞ। সমন্বয় হারাই ] ( পুরুষোত্তমের জাগরণের ক্ষেতে) 
সর্ব্গতত্বম্‌ [ সর্বগতত্ব উপপত্নর হুইতেছে; ] আয়ামশব্দাদিত্যঃ [ আল্লামাদি 
শব্দ হইতেও ] ( এন্দপই উপপল্ন হয়) 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাণের অবদান হইতেছে বহুত্ব রক্ষা, প্রজ্ঞার 
অবদান একত্ব প্রতিষ্ঠা । উদ্ভন্প' যখন উভয়ের অবদানের বিনিময় করে, তখন 


আধাঢ়, ১৮৭৭ ] ্রঙ্ষস্থত্রম্‌ ৩২১ 


প্রাণের বিচ্ছিহতার মাঝে একত্বের অন্সপ্রবেশ সম্ভব হয়। তখন প্রতিটি 
বিচ্ছি্ধ তাহার রূপগত শ্বয়ংযূল্য বজায় রাখিঘা যেমন স্বয়ম্পূর্ণ হয়, সর্ব্ব হয়, 
একনেবাঙ্ছিতীয়ম্‌ হয়, তেমনি প্রত্যেক শ্বয়ম্পূর্ণ বৈশিষ্র্যগুলি, অনস্য “একমেবা- 
দ্বিতীরম্*গুলি অন্টোম্যমৈথুনের (reciprocal 5০61০) ভিতর দিয়! অনাদি 
হইতে তবিশ্যং অনন্ত পর্ধাব্ত চিদানদ্দময়ী স্থিতিঘোগে যুক্ত থাকিয়া জাগরণের 
ক্ষেত্রে একটি সম্ভত ( exe ) পুক্রযোত্তম-বিশ্বের রচনা করে। পুরুষোত্তম- 
সাহিতো প্রতিটি স্পন্দন “সর্ব । পর্ব অর্থ অপণ্ড (10685791) | “সর্ব 
ও ‘বহু’ শব্দ ভিন্ন চিন্তা প্রপালীর স্যোতক । এক ছটাক, এক পোয়া, এক সের, 
এক মণ ছুধকেও ‘সব দুধ’ বলা হয় । গঙ্গার যে কোনও বিশেষ অংশে স্বান করিলে 
গঙ্গাঙ্মানেয় ‘সর্ব’ ফল লাত হয় । নিশ্চয়ই অংশ গঙ্গাস্মানের তিতর গঙ্গান্নানের 
সর্বফল গত বা প্রাপ্ত হইয়৷ আছে । সমগ্র বাক্গালার যে কোনও অংশে বাস 
করার ভিতর সর্বব বাঙ্গালী হওয়ার ফল গত ব। প্রাপ্ত হও! থায়। তবে এই 
টুকরা টুক্র1 বহু স্বগংপূর্ণ সব্ধবের সমন্বয় সাধিত না হইলে বিশ্ব-রহস্তের ০:- 
এর দিকটার পরিপূর্ণ আশ্ব।দন হলনা । গঙ্গার যে কোনও অংশে স্মান করিলে গঙ্গা 
স্ানের সর্ব ফল লাত্ত হম সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু গঙ্গার তীরে তীরে বিশেষ 
বিশেষ অনস্ত সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আস্বাদন অনন্তকাল ধরিগ্রা না 
করিলে কি গঙ্গার “কলা” আস্বাদন পূর্ণ হইবে? বিশ্বের যে কোনও অংশে 
ধ্যান ধারণা সমাধি স্থাপিত হইলে ব্রক্ষপ্রপ্তি হইতে পারে, মুক্তি মিলিতে পারে, 
কিন্ত ্রহ্ম-পুরুষোত্তমের ‘কবি’ ন্বরূপটির আস্বাদন শুধুই মিলিবে প্রত্যক্ষাহ্মমান 
সমস্থিত সংরাধনে। উপনিধদের অস্তর্গত আয়ামশব্দাদি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে। “ঘাবান্‌ বা অয়মাকাশঃ তাবানেষোহন্তহৃ দয়: আকাশঃ” ছে। ৮৷১।৩) । 
আয়াম শব্দ ব্যাপ্তি বাচক শব্দ । আকাশ যেমন ব্যাপক, অস্তহৃদয়ে এই 
পুক্তযোদ্তমও তেমনি ব্যাপক । আকাশ যেমন সকলের মধে) ছিত্ররূপে থাকিয়া 
প্রতভোকের *অসস্তেদ্” বজায় রাখিয়া বর্তমান, পুরুষোত্তমও তেমনি প্রতি 
বিশেষের বৈচিত্র্য বন্দায় রাখিয়া সকলকেই ব্যাপিয়া রহিম্াছেন । প্রক্কৃতি- 
পুরুষের, অংশ-অংশীর ব্যাপ্ডি-স্বন্ধই পুরুধোত্তমত্ব । যে ব্যাপক ব্যাপ্যকে 
ব্যাপকন্বে ভূষিত করিয়া নিজে ব্যাপ্যেরও ব্যাপ্য হইবার যোগ্যতা রাখেন, তিলি 
পোষণমূতি ব্যাপকতম গভীরতম যোগেশ্বর । থে ব্যাপক ব্যাপ্যকে ব্যাপকত্তে 
ভূষিত করিয়া নিবে ব্যাপ্যেরও ব্যাপক হইবার যোগ্যতা রাখেন, তিনিই 
শোষণযুর্তি ব্যাপকতম গভীন্গতম যোগেশ্বর । বে ব্যাপ্যকে ব্যাশিয়া নিজে 


চা 


উজ্জ্বলতা বত [ ১০ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


ব্যাপ্যের অভীত থাকেন, তিনি শোষক ব্যাপক) একান্ত ব্যাপক হওছা ত 
একট! উপাধি (superiority complex), একাস্ত ব্যাপা হওয়াও একটা 
উপাধি (inferiority comPlex)| এই ছই জটিলতামুক্ত যিনি ভিনিই 
পুক্রযোদ্ধম । 


ক্ষত্নমত2 উপপতেতেঃ ৪৩২৩৮] 


ফলম্‌ [ ফল ] অত: [ পুরুবোত্তম হইতেই ] উপপত্তেঃ [ উপপত্তি হেতু ]। 
পুরুষোত্তম হইতেই (সব সম্প্রদায় বে যাহার সাধন উপহোগী ) ফল (লা 
করেন ), কেননা তাহাতেই ফলের উপপত্তি হইতেছে। 
পুরুষযোত্তম বেমন সর্ব সম্প্রদায়ের সর্ব ইষ্টের সমন্বয়, পুক্রযোতম-লাধন। 
স:রাধনেও্ড তেমনি রস সাধনা, ভাব সাধনা, প্রত্যক্ষ ও অন্তমান সাধনার 
সমন্বদ্, সিন্ধিতেও তেমনি সর্ব্বফলের সমব্বর রহিয়াছে । ভাগবতে শ্রীক্ষফঃ 
উদ্ধৰকে বলিতেছেন £ 
ৰং কৰ্্মত্ে: ৰত্তপস! জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ ঘৎ্। 
বোগেন দানধর্শ্মেন শ্রেরোত্তিরিতরৈরপি ॥ 
সৰ্ব্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তত্তঃ লততেইগ্রসা । 
ন্বর্গাপবর্গৎ মন্ধাম কথক্চিং যদি বালতি ॥ 
অধিক কি, পুরুযোত্তম-বন্তই সাক্ষাৎ বরলফল; তাই ভাগবত রলিক 
(Realist) ও তাবুক (I€৭li50) দুইকেই এই জমাট-বাধা নিৰ্গলিত রসফল 
পান করিবার অন্তু আহ্বান করিয়াছেন। সংরাধনের ‘ফল’ দেখিগ্বাও উপপল্ন 
হয়, পুরুযোত্ম বস্তুটি কি। ব্রন্ম-পুরুষোত্রমই সংরাধনের মৃর্তফল । 
‘নিগমকল্পতরোগঁলিতং ফলম্‌ 
শুকমুখাদমূ তদ্রবসংঘুদ্তম্‌। 
পিবত তাগবতং রসমালয়ং 
মুছরহো রসিকাঃ ভুবি ভাবুকাঠ |॥ 


আঁততত্ক্রীচ্ক ॥৩/২/৩৭৪ 


শ্রুতত্বাৎ চ [ এইরূপ শ্রুত হয় বলিঘ্াও ] ( পুরুযোদ্তমই ফলদাতা ব! মুঠিমান 


ফল)। 
পুরুবোত্তহ সর্ব্ব ফলদাতা কিংবা তিনিই মৃতিযান ফল, এবং নিজেকেই 


আবাঢ়, ১৮৭৯] ব্রহ্ষস্থতরম্‌ ০২৬ 


তিনি ভক্তের কাছে ফলরূপে দান করেন- শ্রুতি ইহা শুনাইক্খাছেন। *যমেবৈষ 
বুখুতে তেনৈবলত্াঃ তস্যৈঘ আত্মা বুগুতে তপুং স্বাম্‌।” 


খল্মহ জৈমিনিরত এব ৪৩1২৪০৫ 


অতঃএব [ শ্রুতি উপপত্তিহ্বারাই ] ধর্্মং ক্রমিনিঃ [ জৈমিনি ধর্মকেই ] 
(কন্মকলদাতা প্রতিপল্জ করিয়াছেন )। মিনি বলেন “চোদনালক্ষণ: অর্থঃ 
ধৰ্ম্ম’ দর্শ্মের লক্ষণ হইতেছে চোদনা, প্রেরণা । শ্রতিবাক্যও রহিয়াছে 
শন্র্গকামো যজেত”- শ্র্গকামনায় হন্ত করিলে ন্যর্গলান হন 1 শ্ররতি-প্রেরণামঘ 
যজজ করাই ধন্দ। এই কর্ণই কর্শ্মফলদাতা, কশ্ধের বাহিরে স্বতস্ত্র ঈশ্বর মানিবার 
কোনও প্রয়োজন নাই । ভাগবত শাস্সে পুরুষোত্তম শ্ররুষ্ণ পিতা নম্দের কাছে 
এই ততই প্রচার করেন যে, কর্থই কর্ঞ্চল প্রদান করে, স্বতন্ত্র কোন ঈশ্বর 
মালিবার প্রত্নোঞ্জন নাই । “অস্তি চেদীম্বর কশ্চিং ফলরূপ্যন্তকশ্ঘণাম্‌। কর্ত্ারং 
তজতে সোহপি ন হাকর্ড,ঃ প্রভূহিসঃ ॥ কিমিশ্রেপেহ ভূতানাং ব্য স্ব কশ্মান্ু- 
বস্তিনাম। অনীশেনাগ্যথ! কর্তম্‌ শ্বতাববিহিতং নৃণাম্‌ ॥::-তন্মাৎ সম্পূজয়েত 
কর্ণ স্বত্তাবস্থঃ স্বকর্মকৎ । অঞ্রসা যেন বর্ডেত তদেবাহ্ হি দৈবতম্‌ ॥__ভাঃ 
১০২৪।১৪-১৭ | পুরুযোত্তমের এই ভাগবত চোদনা বুকে লইয়াই ভুক্ত জৈমিনি 
কর্ম ও ফলের মাঝে ঈশ্বরকে টানিয়া আনেন নাই । মাহ্ষ যখন আকাশের 
চিকে চাহিয়া পথ চলার নেশায় এই জগতের কর্শ্বকে বিনশ্বর মনে করিয়া চোখ 
বুজিয়া শুধু জ্ঞানের পথে চলিতে চান, তখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া তাহার 
আসনে কম্মকে বসাইয়া কর্পুজা প্রবর্তন করিতেই হয়। কর্শ্ম পুক্ষযোত্মের 
ক্রিন্নাশক্তিরই প্রকাশ, লীলা; উহাও নিত্য, অনস্ত। কর্ণ মুছিয়্া একান্ত 
ঈশ্বর প্রমাণ করার চেয়ে, ঈশ্বর যুছিয়া একান্ত কর্শ্মবাদ প্রচারও বরং ভাল । 
“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যে অবিদ্যামুপাসতে । ততঃ ভূম্ম এব তে তমো বউ 
বিপ্যান্বাং রতাঃ ॥' মুনিবর জৈমিনি কশ্মেব স্বয়ংমূল্য প্রচার করিয়াছেন। কর্মের 
সঙ্গে পুক্তবোত্তমের রহিয়াছে পরকীয় সম্বন্ধ । শ্রুতি তাই শুনাইতেছেন-__ 
ব্িম্ততর ধ্ম্মাৎ অন্তত্রাধৰ্শ্মাৎ্। অন্যত্রাম্মা কৃতাকুতাৎ্। “কৰ্শ্ম ঘদি একাস্তই 
ফলদাতা হইত, তবে “কতা অন্যত্র’ তিনি থাকিতেন না» অক্কৃতের শান্ডিও যদি 
সব সময়ে মিলিত তবে ‘অক্বতাৎ, অন্তত্রঁ এই শ্রতিও নিরর্থক হইত। মাঙ্লষ 
অনেক ক্ষিছু করে, অনেক কিছু করেনা | এই করা ও না-করার ওপারে একটি 
প্রীণসত্তা আছে বলিয়াই সব কনার ফল সব সময্মে ফলেনা, যেমন অন্ামিলের 


উজ্জদ্রলতারত [১০ম বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ফলে নাই; আবার নাকরার ফলও সব সময়ে ফলে না, যেমন স্বামী পুত্র 
পরিত্যাগিনী অ্রজগো পীদের ধর্মত্যাগ-স্ছনিত পাশে লিপ্ত হইতে হয় নাই। যে 
দৃষ্টি-কোণ হইতে সুনিপ্রবর ধর্মের ও কর্দের স্বঘংসূলা প্রদান করিয়াছেন, তাহা 
বর্তমান কর্মবিমুখ আদর্শবাদী ভারতবর্ষের পক্ষে নিতান্তই প্রণিধানযোগ্য । 
তাই তো শ্রীভগবান গীভাশাস্তে ও ভাগবতশাস্তে স্বধর্শম ও স্বকর্শ্দের উপর দীড়াইয়। 
জীবের সাখম পথে অগ্রসর হুইবার উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্ম হিংস হউক বা 
অহিংস হউক শীতগবানে ও বিশ্বসেবায় অসিত হইলেই তাহা দিব্য হর। “যস্য 
নাহক্কুতে। ভাবঃ বুদ্ধিধ্যন্ত ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি 
ন নিবধাতে ৷” কর্শ্ম ও ফলের পরকীয় সন্বন্ধই পরবর্তী স্থত্রে সুত্রকার প্রতিপন্ন 
ফলিতেছেন । 


পূৰ্ব্বত বাদরাক্সভুণা হহক্ুব্যপাদদশ্পান ॥৩/২/৪১। 


বাদরায়ণঃ [ পুরুষোত্তমব্রক্ষকে ধর্শ্মের ] হেতুব্যপদেশাৎ [ প্রক্কৃতিরূপ 
হেতুর বাপদেশ বশত: ] পূর্ববংতু [ পূর্ব বলিয়া ] (শ্বীকান্গ করিয়াছেন )। 

ত্র্ষ ‘পূর্ব’ বলিয়াই তিনি কৰ্শ্মসাধ্য 'রসহ*লম্ঠ । ইহাই উপনলিষদের 
'উর্দমূল" হওয়া । পুক্রযোতন-মূল হইয়াই, পুরুষোত্তমেপ্র সঙ্গে পথ চলিম্বাই 
(walking with God) প্রক্কাতির ক্ষেত্রে সাধককে অবতরণ করিতে হইবে ৷ 

প্রক্ৃতিরূপ হেতুর ব্যপদেশেই, ছলেই তিনি প্রক্ুতিঙগ ্রহ্ম-ফল! তিনি 
effect, cause বলিগ্রাই। দঈঈশ্বর-কারণ প্ররুতিনূপ হেতুর সকল অঙ্গ 
নিংড়াইয়া পুক্ষযোত্রম-ফ্ল--রসথন । এ505ৎ-কে ৪০০ হইতে বিচ্ছিন্ন 
দর্শনই জীবত্ব । পুরুযোত্তম যন্তঞের “পূর্ব” ( অঙ্গী ) বলিয়াই 'হজ্ঞ' পুরুযোত্তমের 
পুর্ব; তাহাকে পর্বের রাখিয়াই যজ্ঞ ৎxচl1aiয€d হর্ন, ফল প্রসব করে। 
“They who say : ‘Consider Nature aud Nature will lead 
you to God; you will find an absolute final cause’, do 
not mean that God is something derevative: they mean 
that it is we who proceed to God himself from another i 
and in this way God, though tbe consequent, is also the 
absolute ground of the initial step. ‘The relation of two 
things is reversed, and what came as a consequence, 
being shown to an anticedent, the original anticedent 


আহা, ১৮৭৯ ] ত্রঙ্গস্থত্রম্‌ 


is rendered to a Cousequent. ‘This is always the way, more- 
Over, whenever reason demonstrates.” Bible বলিতেছেন— 
“Iam Alpha aud Omega, the first aud the last.” যিনি 
‘original autecedent’, তিনিই প্রকৃতির যোগে মৃতিমান রসফল 
59555001061 ‘The question of causality has assumed 
a new aspect. We can 109 louger say that the past 
creates the preseut; past and present no longer have 
any Objective meanings, since the four-dimevsional 
continuum can no lounger be sharply divided into past 
Present and _ future.’—Physics and Philosophy— James 
Jeans—p. 119. তক-হৃদয়ে ভগবানের জন্মই immediate-এর media- 
€98-এর ভিতর দিয়া আবার 370530198 হওয়া । পূর্ব হেতুবাপদেশে 
পূর্ববই, অপর নহেন। পূর্ব ব্রহ্ম, হেতু প্রকৃতি, অপর অবতার “নিগমকলত- 
রোর্গলিতং ফলম্* । তগবান বাদরায়ণ জীবনে ব্রহ্ম-পূর্ববত| প্রচার করিয়াই 
আবনব্রদ্মের মহিমা একট করিল্লাছেন। 
ন চান্তন” বহিৰ্যস্ত ন পূর্ব নাপি চাপনম্‌। 
অন্তৰ্ববহি পূর্ববাপরং জগতো খ জগচ্চ যঃ ॥ 
তং মত্ব। আত্মজ্রমবাক্তৎ মৰ্ত্যলিঙ্সং অধোক্ষজম্‌ । 
গোপিকোদুখলে দারা ৰবন্ধ প্রারুভং যধা ॥ ভাগবত ১* & 
ব্রহ্মের আত্মজ অবভারতাব নিত্য বর্তমান; তাহার পূর্ববও নাই, অপরও 
নাই, কিংবা তিনি পূর্বংও বটেন, অপরও বটেন। অনস্তদেবের এই মর্ভ্য- 
লিঙই মর্ত্যজীবের আশা; মাটি তুচ্ছ নহে, ব্রহ্মপূর্ববা ধরণী ব্রহ্ষের আলিঙ্গনে 
ভ্রহ্মমন্্রী জ্ূগন্ধাত্রী । বাদরায়ণের মতবাদের ভিতর জৈমিনির মতবাদের অপূর্ব 
সামঞ্শ্যই রহিয়াছে। গীতা্ও গ্রীভগবান বলিয়াছেন “জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত! 
ত্ৰিবিধ কর্শ্মচোদনা”__চোদনার তিনটি শাখা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা ; 
ইহারাই কর্মের প্রেরণ! বোগায়। কিন্তু পরস্পরের সমস্ত ব্যতীত উহা অসম্ভব | 
জ্ঞান-কর্শ্ম সমধ্বয় মুত্তিই পুরুযোত্তম এবং ইহাই বাদরায়ণের অভিমত । 
ক্রমশঃ 


আইনের ফাকি 
ভিক্ষার ঝুলি 
শ্রীমৎ প্ুক্রুষাতমানন্দ অব্ধুত ॥ 


[ উচ্ছলভারত প্রথম পৰ্য্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩৩২ বঙ্গাব্দের 
১১ই ভাদ্র (১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট ) সাপ্তাহিক পত্র রূপে । সেই 
পর্ষ্যায়ে ১৩৩২ সনেক্স ২৮শে মাঘ যে সংখ্যা বাহির হইমা ছিল, সেই সংখ্যাস 
বর্তমান প্রবন্ধটী শ্রীমৎ স্বামীজী ( তখন শ্ীশরৎ কুমার ঘোষ ) লেখেন। বত্রিশ 
বৎসর পরে সেই প্রবন্ধ ‘আজ এইখানে পুলমুত্রিত করিলাম । লেদিলনের সমস্যায় 
এ প্রবন্ধটীর যেমন উপযোগিতা ছিল, আজিকার নানাবিধ সমস্তায়, বিশেষ, 
আইনের প্রয়োগদ্বারা দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, এ প্রবন্ধটীর বুঝি বা 
তদপেক্ষা অধিকতর উপযোগিতা রহিয়াছে ।_সহসম্পাদিকণ, উঃ ভাঃ ] 


ভগবান বিষ্ণু অস্থরবৃদ্ধি হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন, ভ্রাতা হিরণ্যকশিপ্পু 
প্রতিহিংসা বিধানের জন্য ব্রহ্মার নিকট অমর বর যাঞা করতে গত্তীর তপস্যায় 
নিরত হলেন। ব্রহ্মা অমর বর দিতে রাজী হলেন না। হিরণ্যকশিপু পাকা 
সুসািদা করে পৰোক্ষত্ঞাবে চাইলেন__সে জলে স্থলে অস্তয়ীক্ষে মরবে না, 
দিৰা বা নিশাত্তাৰে তার মরণ হবে না; অস্ত বা শত্ম তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে 
পান্সবে না; দেব-মানবধুবক্ষ-রক্ষ-কিছ্রের হাতে তার কোন ভগ্ন থাকবে না। 
ত্রন্ধা বললেন ‘তথান্ত’ ॥ হিরপ্যকশ্রিপু ভাবলেন, সে অমর ; ফাকি দিয়ে সে 
বিধির নিকট হতে অমর বর আদায় করেছে | ব্রহ্মার এক নাম বিধি (1:9আ)। 
বিধি যে সচ্ভিদ্র, ছিদ্রহীন আইল যে হতেই পারে না, আইনের সাধনায় যে 
মরণ কেউ ঠেকাতে পারে না, এ কথা হিরণ্যকশিপুর মাথায় খেলে নি! 
অন্থ্রবুদ্ধি, আইনের অমরত্ব নিয়ে দাস্তিকতার চরম সীমায় উপনীত হল 
বিধিরই অপর মূর্তি প্রেমের দেবতার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম ঘোষণা করলে । এমনি 
করে তন্মলোচনও একদিন ভগবান শিবের কাছ থেকে ‘যার মাথার হাত দেবে 
সেই ভন্ম হবে'__এই বর লাভ করে শিবের মাথাঘ হাত দিয়ে বরের সত্যত! 
পরীক্ষা করতে চেয়েছিল । সত্য-পরীক্ষার নামে অস্থর এমনি তাবে গুরু-হতা 


আযাঢ়, ১৮৭৯] আইনের হণকি 


করতে গিদ্বে যুগে যুগে আত্মহত্যাই করে এসেছে । অস্থর ত আইন ছাড়া জানে 
না; আইনের চালাকিতে বুদ্ধির ফেরতায় সে জগৎ জয় করতে যায়। আইনের 
ফাক দিয়ে যে আইনের মরণ-দেবত! হিরণ্যকশিপুকে গ্রাস করেছিল, এ দৃষ্টান্ত 
আন্জ্যলামান চোখের উপর নিত্য দেখেও আইন-জীবীর দল বুঝতে বান্দী 
লম্গ। আইন ছু" কুলের খবর জানে, সে সন্ধির ধার ধারেনা, সেখানে সে 
ঠাই পামনা । দিবা-রাত্রি, অস্্রসম্্, দেব-মানব যক্ষ-রক্ষ নিসেই আইনের 
খেলা; কিন্ত দিবা-রাত্রির সন্ধি বা সমন্বয় এবং দেব-মানবের সামাজ্রস্ত যে 
ঠাকুরটী, খিনি না একুলের না ও-কুলের হয়েই চিরকাল অসন্মর বুদ্ধির ধ্বংস- 
আনয়নে অবতীর্ণ, তা কি 599302650০5-বাদীর দল কিছুতেই বুঝবেন! ? 
হিরণ্যকশিপুর constitutions steel-frame ছিল; কিন্ত ইম্পাতকে 
গালিয়ে দেবার মত উষ্ণতা প্রেমের মধ্যে ছিল বলেই আইনের ইস্পাত- 
কাঠাম হিরণ্যকশিপুকে রক্ষা করতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু রাত্রের 
আন্দোলনে অমর, কোন 5ecret 22০৮৩০৩০৮এ সে ভীত হবার নয়; 
দিনের সশস্থ বিদ্রোহ থামাতে তার নিমেষ মাত্র লাগে; অস্ত্রম্ত্র তাতে ব্যর্থ । 
দেবশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি, মানবশক্তি বা কর্শ্মশক্তি তার কিছুই করতে সক্ষম 
হবেনা; কিন্তু আইনের ফাক দিয়ে যখন এমন এক আন্দোলন এল, যা 
secret movements ন, প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহও লয়, যাতে অশ্রশস্ত্ের 
ব্যবহার নেই, যা কেবল বুদ্ধি্ীবীদের ব! কেবল কর্্ীদেরও নয়, তখন তার 
কাছ থেকে নিস্তার পাগুয়া হিরণ্যকশিপুর পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল /। আইনের 
অমরত্ব প্রেমের শোষণে “মরণ” হয়ে হিরণ্যকশিপুর উপর আপতিত হয়েছিল ॥ 
হিরণ্যকশিপুর ইস্পাতের কাঠীমকে চূর্ণ করতে যারা দ্রাতীদ্ ইস্পাতের 
কাঠামের সাহায্য গ্রহণ করতে চায়, তার! ত্র constituti০nএ! পন্থার শরণাগত 
হবার ভিতর দিয়ে নিজেরাই দ্বিতীয় হিরণাকশিপু হয়ে ঘাচ্ছে। আইন দিয়ে 
আইনকে জঘ্ব করার চেষ্টার ভিতর রয়েছে হিরণ্যকশিপু মনোভাব । Consti- 
tution-এর গলদ দূর হয় প্রেম-থল revolutiona, constitution দিয়ে 
constitution-এর খে সংস্কার, তা কুসংস্কার, তাতে অন্ধকার তারও ঘনিরে 
আসে । দেহের 95561625705. যখন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তখন ব্যাধির 
বিপ্লব ব্যতীত কিছুতেই constitui০০৷ শোধন হয় ন! । 

পাশ্চাত্য আইনের মারফত সমগ্র জগৎ হয় করতে চায়; তার বুকে 
জ্াতীয়তার মত বাস্তব কিছুর একটা ছায়া আছে, যার বাইরের প্রকাশ এ 


৩২৮ উজ্দ্রলভারত [১০ম্‌ বর্ধ, ওষ্ঠ সংখ্যা 
অসুর আইন । সে আইনের হণকি-ছাচে ঢেলে আইনের শিক্ষা, আইনের সভাতা, 
আইনের বিশ্বাস, আইনের সাম্য, আইনের মৈত্রী, আইনের স্বাধীনতা-ম্পৃহা 
এদেশে আমদানী করেছে; আমরা সেই ফাফি আইনের ফাকি হেঘালিতে 
মজে ফাকি দিয়ে ঘা পেতে চাচ্ছি, তাও যে নিছক ফাকি! পাশ্চাত্যও ০০৩ 
বানিয়ে অমর হ'তে চাগ, আমরাও হিরিণ্যকশিপুর মত তাদের ০০৩ দিয়েই 
তাদের ধ্বংস করতে চাই ৷ সাপের মুখের লালা ত বিষ; কিন্ত বার মুখের 
লালা তার পক্ষে নর । পাশ্চাত্যের *আইন-বিনিল্চভ অস্্-শগগ্ তাদের পক্ষে 
অমৃত; উহার প্রয়োগ মত বাড়বে ততই ওদের বলাধান হবে। কিন্ত এই 
অমৃত যে দু'দিনের, এ যে নিত্য অমৃত নয়, তা এখন পর্ষস্ত তারা বুঝ ছে লা। 
আমাদের বুঝতে হয়ত আরও দেবী হবে । হিরণ্যকশিপুর। আইনের অমৃত, 
মৃত্যু হ'ঘ্ে এসেছিল । আইনের এই সনাতন ছিত্র-বছল ভাব ও দেশ-শাসনে 
তার ব্যর্থতা আজ ভারতের বর্তমান আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জগৎ অচিরাৎ 
আস্বাদন করবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ লিখ ছেন-__“"আইন যাঙ্লয করে না, মাঙ্গযেই আইন 
করে।” ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ভারতের হর্্তাকর্্তারাও আইনের সেবক, 
ভারতের শিক্ষিতের দল আইন দিয়েই ভারতের মক্য্যত্ব ফুটিয়ে তুল্তে চান । 
আইন প্রেমের নাত্তিকমলে জন্মগ্রহণ করেছে। যেদিন থেকে আইন নিজের 
জন্মকথা. ভুলে গিয়ে নিঝের শ্র্ধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে, সেদিন 
থেকেছি সমাজ এলোমেলো, প্রাণহীন, শোষণ-রত। মাহৃবের জীবনের সহিত 
সামঞ্জস্য রক্ষা না ক'রে, কিন্বা মা্গবের জীবনেরই অদ্ভুত বিকাশ বলে লিজেকে 
গোরবান্বিত না ভেবে, যেদিন আইন নিজের ক্ষুত্রতা ও সুতা দিয়ে সমাজের 
নেতা, সেদিন ব্রজ্ধাম স্থাপনের জন্য বিবিধ অহঙ্কার চূর্ণ করতে ভগবানকে 
নেমে আসতেই হম্থ। আইনের মরণ আইনের ফাকির মধ্যেই রয়েছে; এ 
ফাকি দিয়েই মরণের গতাগতি । ফাকা আইনে মাহষ ফাকিবাজ হদ্। 
বিধির চতুরালি ব্রলে শ্রীকৃষ্ণ তেঙে দিছেছিলেন । আইন আর কত চতুর? 
“যেই জন কুষ্ণ ভজে সে বড় চতুর)” আইনের চতুরতা ম্লান হ'য়ে যায় 
প্রেমের দিলদরিয়া ভাবের কাছে । ভারতবর্ষ আইনের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে 
মিথ্যা, জুয়োচুরী, বস্ততন্ত্রহীনতা প্রভৃতি । আইনের সংগ্রামে লিপ্ত হ'য়ে 
মিউনিসিপ্যালিটি, লোকালবোর্ড, কাউন্সিল, এসেমব্রী তোমার সে সশিথ্যাচার 
প্রশ্রঘ দিচ্ছে না? প্রশ্ন করলে উত্তর হয়__“শঠে শাঠ্যং সমাচকেৎ' রাজনীতি 
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নাকি এইরূপই । যেখানে শঠতার পুজ। প্রকাশ্য ভাবে হয়, সেটাও বাআ-লীতি? 
ওর “নীতিত্ব” আমর! বুঝে উঠতে অক্ষম, ওকে রাজ-ছুর্নাতি বলেই মানায় বটে! 
আইনের ফাকি এমন ভাবে ভারতক্ষে নেশা-বিভোর করেছে যে, সে নিত্বেকে 
আর নিজে চিনতেই পাচ্ছেলা। সে আছ ফাকি শিক্ষায়, ফাকি সভ্যতা, 
ফাকি বিজ্ঞানে, ফাকি ধৰ্ম্মে, ফাকি মন্ম্যত্ে, নিজ বান্ডব জ্বীবনকে ঢেকে রেখে 
“ক্ষাৰকির'’ বড়াই করতেই বাস্ত ; তার পরিবার ফাকি, তীয় সমাজ ফাকি, তার 
জাতিও ফাকি, তার পিতৃভক্তি ফাকি, পুত্তশ্রেহ ফাকি, তার দাম্পতা প্রেমও 
ফাকি ! অথচ সে সবদিকই বজায় রাখবার জন্য প্রাণ পণ করছে, আইনের চতুরতা 
তাকে কতকট। সেদিকে সফলতাও দিয়েছে। আইন আমাদের তণ্ডামির 
০5৪৭ প্রদান করেছে, আর আমবা সেখানে দক্ষতাও অৰ্জ্জন করেছি। 
বত্রিটিশ-শাসনের সুফল আমর! হাড়ে হাড়ে ভোগ কচ্ছি; আমর! ভণ্ডামিতে 
অদ্বিতীয় হয়েছি । ভণ্ডামিকে সত্যতার সিলমোহরের ছাপ মেরে সমাজে 
চালিঙ্দে দিয়ে আমরা ব্রক্ষচারীবেশী রাবণকেও হার মানিয়েছি। রাবণের 
মরণের চেয়েও বীত্তংস মরণে তাই আমরা মরছি। 

ফাকা আইনের সঙ্গে লড়তে গেলে, চাই ঘন প্রেম, যার একমাত্র বিকাশ 
হচ্ছে plain living (বৈরাগা) ও high thinking (বিজ্ঞান) । আইন 
তেদবৃদ্ধিকে পাকা করে, প্রেমমর বৈরাগ্য তেদবুদ্ধিকে গালিয়ে দেয় । আইন 
“গোপন” পথে না চলেই পারে ন/; গোপনে না রাখলে আইন আইনই হয় 
না। ভলহঠেজ জয় ত চাই ; সত্যকে চেপে রেখে বা আধা সত্য প্রচার ক'রে 
আইন Pএarty(কে বিজয় মুকুট পরিয়ে দেয় । প্রেমকে প্রকাশ করতে চাইলেও সে 
পূর্ণতাবে প্রকাশিত হয় না, আইনকে তুমি পূর্ণভাবে খুলে দিতেই সাহস 
কররন।। আইনকে প্রকাশ কর না, প্রেম প্রকাশিত হয় না-_-আইন ও প্রেমের 
পার্থক্য এইখানে । প্রেমের আন্দোলন খোলাও বটে, আবার গোপনও বটে, 
প্রেমের একাংশ বাইরে, তিন অংশ তার অস্তরে। আইনের গোপন ধর! যায়, 
প্রেমের গোপন ধরার ছুঃসাহল কারও নেই । প্রেমের গোপন নিভৃত স্থানে 
আইনজীবীর দল কত হিংসা বিন্কীবিক দেখে, অথচ হিংসার লেশও তার অস্তর্রে 
নেই। অত্যাচাব্বী প্রেমের ত্রিতর অঘথা হিংসার কল্পনা ক'বে নিজের ফ1কিতে 
নিজে মরে ;- প্রেমও এই অধথা কল্পনার সঅ্যোগ সর্বদাই দিচ্ছে, সে যে 
সেখানে অসীম, যে যা তাবে, তাই যে সেখানে অসীম হছে ওঠে । প্রেমের 
ঠাকুর মহাপ্রভুর প্রেমের ভিতরে একদিন কাকি সাহেব হুসিংহদেবকে একে 
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তার নখের আঘাত নিজের বুকে আনয়ন করেছিলেন ! প্রেম অহিংস হয়েও 
হিহহৃকের কাছে ভীষণ হিংসা বলে প্রতিভাত হছ। 

আইন মাহৃবকে ভিখারীই করে, যতই দণ্ুরতস্ব আইনের অহ্থগত ক’রে 
মাহ্ৃষকে স্বরাজ দিবার প্রতিশ্রাতি দিক না কেন। আইনে স্বরাজ্স আসে 
না, আসে ন্ব-বৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের মত ঢব্বিত একটু হাড়ের তুচ্ছ খণ্ডের 
অন্য তেল তেল ক'রে তাকান। আইনে গআারতেন কাধে তিখানীর ঝুলি 
দিয়ে দিয়েছে। তার ঝুলি তর! আছে মিউনিসিপ্যালিটি, কাউন্সিল, 
স্কুল, কলেল্, ব্যাক্গ, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি ফাকা প্রতিষ্ঠানগুলি। 
ৰে শাসণ মাহষকে বিশ্বাস না ক'রে বিশ্বাস করে লোন অফিস ও রেজেছ্ি 
অফিস, তেমন আইনে মাস্তষ অসত্য হয়। এসব: আহ্ছর প্রতিষ্টান মানুষের 
উপর জগঙ্গল পাষাণের মত চেপে বসে আছে । মাহ্ষ-ভজন প্রচার চিরকাল 
ছিল ভারতের বিশেষত্ব! আইনের জনকে মাঙ্গয-ভজনের অঙ্গগত 
করতে পারলেই ভারত পাবে তার অভীষ্ট স্বরাজ । তাই চাই ভিক্ষার ঝুলিকে 
ছিত্র ক'রে দেওয়া, বিধির ফাকি ফাকিতে অচিরাৎ শূক্ত হবে। বিধাতা! পুরুষ 
এক বাজপুজের কপালে লিখেছিলেন বে, সে তিক্ষা ক'রে উদারাল্ের সংস্থান 
করবে; তবে তার ভিক্ষার ঝুলি কখনো খালি হবে না। বিধিলিপির ফলে 
রাজপুত্র ভিখারী হয়ে গেল। মন্ত্রী একদিন রাজ্জপুত্রকে খুজতে খুজতে 
তার বাটাতে গিয়ে ধরলেন । একদিন তিনি রাজপুত্রের ভিক্ষার ঝুলিটীর তলদেশ 
কেটে রাখলেন, আর বললেন, আজ্র আর ত্তিক্ষা করতে গিয়ে কাজ নেই। 
ঝুলিটীকে এ চালান সঙ্গে বেধে রাখ । রাজপুত্র ভয় পেলেন, পাছে ভিক্ষার দু'মুঠো 
অল্লেগও সে বঞ্চিত হয্ন। মন্ত্রী কথায় শেষে তাই সে করতে বাধ্য হ’ল । 
বিধির বর ছিল ঝুলি খালি হবে না, তাই সেই ছিত্রযুক্ত ঝুলি দিয়ে অনবরতই 
চাল পড়তে লাগল। চাল আর ফুরায় না। রাজপুত্রের অবস্থা ফিরে গেল, 
বিদিব কাকি ধরা পড়ল, বিধির বিধান উল্টে গিপ্সে সেখানে অক্র-ত্রন্ধ বিধান 
প্রতিষ্ঠিত হল। 

আন্রও ভারত যদি তার ভিক্ষার ঝুলিতে ছিদ্র ক'রে দিতে পারত, 
আইনের কাকিতে পাওয়া ভিক্ষার অন, ভিক্ষার প্রাণ, ভিক্ষার মান, ভিক্ষার বিজ্ঞান, 
ভিক্ষার আনন্দ সব ব্রর্থ হয়ে উঠত । আমরা আত ঝুলি কাধে ক'রে যতই 
ঝুলি পূর্ণ করতে চাই, ঝুলিতে ২।১টি কণা ছাড়া আর বেশী কি লাভ হবে? 
ভারতের উপর সত্য বর আছে, তার কুলি খালি হবেনা । আন তাই ঝুলি 
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ছেদ] করতে আহ্বান এসেছে | ওগো আইনসর্বন্ব ভারতের দীন ত্রিখারীর 
দল, আইনের ঝুলিকে আমন্ড রেখে ভারতকে আর ন্িক্ষুকের দেশে 
পরিণত করোনন ; মায়ার ফাকিতে কতদিন সত্যাৰস্ত লাক্তে বঞ্চিত থাকবে ? 
এখনও সময় আছে । সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছিত্র করে দেও; দেখবে ভারতের 
তাগ্যবিধাতার ক্রাকি-বিধানের ভিতরে পাওয়া ফাকি পর-নাআ আপনা- 
কআপনি চুর্ণ বিচূ্ণ হবে, আর তার ফ্রাক দিয়ে সৰ ফাকি বদ্ধ ক'রে কাকির 
ফাকি লতা স্বরাজ তারতের ঘর-বাইর, ধন-ধান্ত, ধর্ম্ম-স্বাস্থা সব তরপুর করে 
উজ্জল মুন্ডি হায়ে ছুটে উঠৰে । তয় কি? অভন্বা যে আজও ভারতের 
ছুলালী । বন্দেমাতরম্‌ । 


“সর্ব্বপাতিসমন্বপনুত্তি পুরুযোত্তম বনিহ্থা যাইতে অলমর্থ হওয়ার ফলেই 
- সাম্প্রদায়িক ‘পতি'দের মধ্যে ফুটিগ্রা উঠিয়াছে বিরাট অসামৱস্ত, অন্ধতা, 
পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার বিশ্রী এতটা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা । সকলেরই 
আজ নাতিশ্বাস উপস্থিত; তাই বিশ্বজোড়া নিনীশ্বরবাদ। ব্রহ্মজ্ঞানীদের 
নিগুণ ব্রহ্ম আছেন, যোগীদের আত্মা আছেন, ভক্তের সগুণ ভগবান আছেন, 
বুদ্ধজিন আছেন, আল্লা-গড্‌ও আছেন। আছেন সকলেই, কেহই কাহাৰেও 
মুছিদ্বা ফেলিতে পারেন নাই। অথচ নাই শুধু তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্ত । 
গোটা ভ্রগত্টাকে তাহারা ভাগ বাটোয়ার! করিয়া খণ্ড খণ্ড জগতের অধীশস্বর 
হইয়াছেন; কেহই আর ‘জগন্নাথ’ নন। লাধ্যে সাধ্যে, সাধনে সাধনে, লিক্ষিতে 
সিন্ধিতে, ইষ্টে ইষ্টে চলিয়াছে সক্ঘর্য, হানাহানি । কোথায় “এক জগ’ ? 
এই বিরাট অলামগ্রন্তের বুক নিংড়াইয়াই ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মস্থত্রের সমন্বয় 
অধ্যায় গড়িয়া তুলিয়াছেন।” 
্রচ্স্ত্র : অব্ধৃত ভান 
পৃ: ৫০০-১ 


পুস্তক-পরিচয় 


॥ সম্পাদক 2 


দিশোপনিষৎ বা দেশাত্মজ্ঞান-দর্শনষ্‌ £ পণ্ডিত শ্রীঅতীন্ত্র নাথ চক্রবর্তী প্রণীত । 
জপ্রাণগোবিন্দ চক্রবর্তী কতৃক খয়েনাবাদ ( বরিশাল ) শ্রশরবিশ্বরূপ সেবাগ্রম 
হইতে দোলপূণিমা ১৩৪৯ বঙ্গাবে প্রকাশিত ॥ 

এই পুস্তিকাথানি একুশটী মন্ত্রের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেকটা মন্ত্রের পরে বাঙ্গালা, 
ইংরাজী ও হিন্দী অহ্বাদ রহিয়াছে । মস্ত্রগুলি দেবনাগন্সী অক্ষরে মুদ্রিত 
হইয়াছে । আজন্ম দেশসেৰক ও পণ্ডিত অতীশ্্রনাথ এই দিশে'পনিষদের মন্ধার্থ 
হৃদয়ে উপলব্ধি ক্ষপিক্াছেন। এই গ্রস্থের অভিনবত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় 
নাই। দেহ-দেশ-ধরাতে অভেদ দর্শন স্থাপন করিয়া অতীন্্রনাথ এক নৃতন 
পথের সন্ধান দিঘ্নাছেন। একদিন সকল বিশ্ব এই দর্শন গ্রহণ কম্সিবেল | 

গদিগর্থবাচিকাহদিশ, স্বাদ দিশচাংশশ্চ ন সংশয়ঃ । 
দেশে দেহেত্বতিদার্থ। সৈকার্থা শব্দ-পঞ্চকে’ ॥ ১ 

-_'দিশ শব্দ দিগর্থবাচক, দিশ বলিতে যে অংশকে বুঝা যায়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । দেশ এবং দেহ শব্দের অর্থও অন্ভি্। দিশ দিক দেশ দেহ এবং অংশ 
এছ পাচটা শব্দের অর্থ একই ।” 

ইহার তাৎপৰ্য্য লেখক লিখিতেছেন £ দেশ যদি দেছই হইল, তবে দেশসেবা 
না করিম! আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টা মূ়ড!। ‘যে করে লা দেশের সেবা, সেযে 
আত্মঘাতী পরম, দৈন্য তাহার সকল অঙ্গে, দুঃখ তাহার ভাগো চরম।' শাস্ত্র 
বলিতেছে, ‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্্মসাধনম্‌’। শরীর রক্ষা করাই যখন ধর্ছসাধলার 
প্রথম কাধ্য, তখন দেহের বৃহত্তম অংশ দেশের দেবা করা প্রত্যেক মাহষের 
সর্বপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য । দেশ স্বস্থ, সবল ও স্বন্দর না হইলে মানবের ্বাস্থা 
ও সৌভাগা লাত্তের কোন সম্ভাবনাই থাকে না । 

ইহাই ও-কারের অন্তর্গত অ-কার উপাসনার স্তর। নিজের দেহকে যে 
বিশ্বদেহের সঙ্গে অভিনয় বলি উপলব্ধির স্থযোগ পাইল না, সে তো ঈশোশ- 
নিষদের ভাষায় আত্মহ!। কিন্তু ‘দেশ’ বলিতে পাছে একান্ত নিজ দেশটুকুই 
বুঝা যাদ্, ভাই লেখক মন্ত্র দিলেন 


আযাদ, ১৮৭৯] পুস্তক পন্রিচয় ৩৩৩ 


“‘ধারণাদ্ধর্শ্ব ইত্যাহু ধান্রপাচ্চ ধরোচ্যতে । 
তন্মাদ্‌ দেশে চ ধৰ্ম্মে চ প্রতেহ্দা নোপলত্যতে' ॥ ১২ 

_ঘে ধারণ করে, ভাহাকেই ধৰ্ম্ম বলে; পাপ করে বলিদ্বাই এই বিশ্বের আব 
এক নাম ‘ধরা’ । অতএব, ধরায় এবং ধর্দে কোন প্রতেদ নাই অর্থাৎ ধরাই 
ধন্দের প্রত্যক্ষ স্বরূপ ৷" 

ইহার তাংপর্য্য লেখক লিখিতেছেন £ 'জলের প্রতি কণিকাটি যেমন ভ্রল 
বাতীত অন্য কিছু নহে, মাঘের প্রততোকটী অঙ্গই যেমন মা, সেইরূপ ধরার 
প্রতোকটী অংশই ধশ্ঘ বলিয়া দেশও ধশ্মপদবাচ্য হইয়াছে। এই ধশ্মই সকলকে 
ধারণ ও পোহণ করে। ধরাই সকলের সাধারণ ধর্ম । এই ধর্শটীকে শিজন্ৰ 
করিয়া রাখবার লালসায়ই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই চলে। ধর্শ্ম সাধারণের সম্পত্তি 
হইলেও স্বার্থপর চতুর লোকগণ ত্রত, নিয়ম, বজ্ঞ, তপস্যা ও আচারকে ধর্শ্ম 
নামে অন্তিহিত করিয়া সর্বব সুখময় ধরারূপ ধর্মকে আপন তোগে লাগাইতে 
বন্ধপর্রিকর হয় এবং তাহা লইদ্াই আগতে হত অনর্খের স্ত্রপাত। এই ধর্শ্বকে 
সমানতাবে উপভোগ করিবার জন্মগত অধিকার শুধু মাঈবেক্স নহে, পন্বাদিবও 
ব্বহিয়্াছে ।”__-১৭ পৃষ্ঠা । 

এইখানে দেশাত্মবোধ ও বিশ্বাত্মবোধ একাকার হুইয়া গিদ্নাছে । ইহাই 
তে| বিশ্বরূপ-সেবকের উপযুক্ত সত্য দর্শন । এই দর্শনকে বিশ্বযানবের মধ্যে 
ছড়াইয়া দিবার প্রয়োজন বর্তমানে যত বেশী হইয়াছে, ইহা বোধ হম পূর্বে 
কখনও হস নাই । 

এই ধৰ্ম্ম একমাত্র হিন্দুদেরই আদরের বস্ত। লেখকের মতে তিনিই হিন্দু 
যাহার 

অতেদে! দেশে ধশ্রে চ অভেদে!। দেশে চাত্মনি । 
য পশ্যতি ল বৈ হিন্দুঃ হীনতা-পরিবৰ্জ্জনাৎ ॥ 

=_—'দেশকে, ধৰ্শ্মকে ও আপনাকে যাহারা অনভিজ্ঞ দেখে তাহারাই হিন্দু 
যেহেতু তাহাদের পর্মম্পরের হীনতা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে” 

ইহার তাৎপর্য লেখক লিখিদ্লাছেন £ হান হখন শুধু আপনাকে লইয়া 
ববাচিস্না থাকে; তখন সে অতি ক্ষুত্র, অতি হীন! সে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন 
করায় অপরকে অপেক্ষাকৃত হীন করিয়া ফেলে। যেমন চারি হইতে দুই 
বিচ্ছিন্ন লইলে উত্তয়েই ছোট হইঘা বায়, সেইরূপ মাহুষ যদি দেশ হইতে 
আপনাকে পৃথক মনে করে, তবে সেই কপার পাত্রটা নিতান্তই হীন হইয়া 


সত উচ্ছলভারত [১০ম বৰ্ষ, ৬ সংখ্যা 


ব/চিয়া থাকে; আর সে ষখন দেশর্ূপ ধর্শ্মের সঙ্গে যুক্ততা অশ্বতব করে, 
তথন তে হয় বিরাট ও মহান্‌ । তখন তাহার শক্তি ও সম্পদ অসীম হইয়া 
থাকে । এই বিরাট আত্মজ্ঞানকে অধিকার করিয়াই মুষ্টিমেন্ন আধ্যজাতি অসংখ্য 
অনা্ধ্যের সঙ্গে সম্মিলিত হুইয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছিল । শ্ষৃত্র ৰাংল!, 
বিহার, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ একে অপরকে আপনার দেশ বা দেহ অঙ্গীকার 
করিয়! লওয়ায় ব্রহ্মবর্ত পরবর্তীকালে হীনতাহীন হিন্দুস্থান নামে পরিচয় দিবার 
যোগ্যতা অঞ্জন করিয়াছিল।_ পৃঃ ১৪ দেশ-জাতি কুল নিবিশেষে বিশ্বের প্রতি 
বিশ্বরূপ উপাসকই হিন্দু । 

এ্রন্বটুকু মহান হইতে মহান, মধুর হইতে মধুর হইয়াছে। সতাই ইহা 
বর্তমান যুগের দৃগ২বিভ্রাস্ত মাস্তষের দিকে নির্ণয় করিবে। “দিশোপনিষৎ 
নামকরণ সার্থক । এই পুন্তিকার প্রসার ঘরে ঘরে ছড়াইন্া পড়,ক, ইহা 
প্রার্থনা করি । বিশ্বরূপ সার্থক হউন। 

যে-বিশ্বরূপ বিগ্রহ বরিশালের খ্ঘরাবাদ গ্রামে দীর্ঘ দিন পধ্যস্ত সেবিত 
হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই শ্রীমৃত্তি বর্তমানে ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণেম্বরে 
বিশ্বরূপ সেবাশরম লঙ্ঘৰ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন। এই গ্রস্থ সেখানে পাওয়া 
যাইবে । বন্দে মাতর্ম্‌ 


ব্রাহ্মণও সর্বববর্ণ, ক্ষত্রিয়ও জর্ব্ববর্ণ বৈশ্যও সর্ব্ববর্ণ, শুড্রও 


সর্ববণ । 
_-শ্রীনিত্যগোপাল 


সাময়িকী 


জ্ীনতহরচর পথ চলা £ শরীনেহরু ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন- 
হেগেনে একটি কারখানা পরিদর্শন করিতে গিদ্রাভ্িলেন । পুলিশ ছনতার ভিড় 
ঠেকাইরা বাখিবান চেষ্টা করিতেছিল। লেই সময় অনতার মধ্য হষ্টতে একটা 
শ্রমিক কর্স্মী বলিয়া উঠে, 'নেহরুকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোন প্রয়োজন নাই, 
কেহই তাহার কোন অনিষ্ট করিবে না।' শ্রমিক কর্ম্মীর এই উক্তি গভীর অর্থ 
বহন করে। দেশ ও জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মাক্ষষ কেনন করিয়া আপন 
জনকে চিনিয়! লম্ন, ইহার ভিতর তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে । সহজ্ধ মান্তষের সঙ্গে 
সহজ মানুষের সম্বন্ধ ঘে বিশ্বজনীন, মাঙ্গযের সঙ্গে মানুষের সন্বন্ধের মধ্যে কোনও 
আবরণ ও বাবধান রাখিয়া চলার দ্বারা যে কাপুরুঘত! ও মান্চদের অস্তনিহিত 
“শ্রদ্ধা” সত্তার প্রতি অবিচারই সুচিত হয়, ইহা নেহকুর ভ্রীবনে সহঙ্গ হুইয়া 
ধর! পড়িয়াছে। সহজ জীবনের স্পর্শ এই পুরুষটীর মধ্যে আছে বলিগ়াই 
এরোপ্পেনে আগুন ধরিয়া গেলেও তিনি চঞ্চল হন না, কোপেনহেগেনে পররাষ্ট্র 
দঞ্ধরে ডেনিশ প্রধান মন্ত্রীর লঙ্গে আলোচনাকালে ভূরা বিপদের সক্ষেতে তিনি 
(রয়টারের মতে) কাণ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হপ না, দাঙ্গারত হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে ঝাপাইঘ! পড়িতে তিনি কুষ্ঠিত হন না। তিনি আইনষ্টাইনের 
বিশ্বপথ (০1 010৩) ধরিয়া চলিবার কৌশল শিখিয়াছেন। যে-পথ বিশ্বের 
সর্বজাতীয় মান্তষের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই পথের পথিক বলি 
জ্রনেহরু তাহার চরিত্রে ও ব্যবহারে বিশ্বমানব হৃদগ্ধের এত কাছে পৌছিতে 
-পাত্রিদ্বাছেল । এইরূপ নিন্বা বরণ হই) চল! কোনও রাষ্ট্র-নাস্কের পক্ষে সহজ 
নয়। তাহারা জনসাধারণ হইতে কতবড় ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলেন! 
জনসাধারণের উপর বিশ্বাস না রাখিয়া জনসাধারণ হইতে দূরে গা বাচাইবার 
দুষ্ট বুদ্ধি রাষ্ট্রনাদ্রকদের আছে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত কোন ভদ্র রাষ্ট্র গড়িয়া 
উঠিল ন!। শ্ীনেহরু বিশ্বের বুকে একটি হ্ৃভদ্র আচরণ লইয়া চলিতেছেন। 
ইহা ভারতবর্ষের নেতার পক্ষেই শোতা পায়, তাই নেহকরুকে চিনিতে কোন 
কষ্ট হয় না। "তিনি যেখানে যান, সেখানেই তিনি নিজ বৈশিষ্ট্য রাখিয়াও 
ঝনসাধারণের মধ্যে হারাইয়া যাইতে পারেন। এই হারাইছ্না যাইবার যোগ্যতা 
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তাহার আছে বলিয়াই তিনি অভয় হইয়াছেন, এবং ক পথ চলার কৌশলের 
অধিকারী হইয়াছেন । জঘ্তু শ্রীনেহরু । 


মাও 5স জ্রহএর টবপরীত্য ও কএচকেযের সমন্মস্ন ৪ চীনের 
প্রেসিডেন্ট মাও সে তুং গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে 
বধে ভাষণ দেন, নমনা চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাহা ১৮ই জুন প্রকাশ করেন। 
মাও সে তুং বলেনঃ “আমাদের লোকায়ত্ত সরকার প্রকৃতই জনন্থার্থের 
প্রতিনিধিরূপে জনগণের সেবা করিতেছে। কিন্তু গতর্ণমেণ্ট ও জনগপের মধ্যে 
এখনও কিছুটা বৈপরীত্য রহিত্বাছে। এই বৈপরীতঃ রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, 
যৌথ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে; গণতন্ত্র ও এককৈস্তিকতার মধ্যে, 
রাষ্ট্রপরিচালক ও পরিচালিতদের অধ্যে এবং জনগণের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, 
বিশিষ্ট সরকারী কম্মচারিগণের আমলাতান্ত্রিক কাধ্যকলাপের মধ্যে ৷ তিনি 
আরও বলেন, বৈপরীত্য রহিদ্নাছে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে । এই 
উনম্বের মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলিতেছে তাহা বহুলাংশে জন-সমাজের 
অভ্যন্তরেরই একটি সংগ্রাম । কিন্ত আমাদের ও আমাদের শক্রদের মধ্যে বে 
পার্থক্য এবং আমাদের জনগণের মধ্যে হে পার্থক/, উছাদের প্রকুত্তি এক নহে 
এবং তজ্দন্তই সমহ্তার সনাধালও একরূপ হইবে লা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 
পার্থক্যের সীমারেখাটী পরিষ্কারভাবে টানিয়া দিতে হইবে । শেষোক্ত ক্ষেত্রে 
কেবলমাত্র হ্যায় অন্যান বিচার করিতে পারিলেই হুইবে ৷” 

মাও সে তুং আরও রলেন £ “আমরা যেমন গণতন্ত্র ত্যাগ করিতে পারি 
না, তেমনি এককেন্সিকতা ত্যাগ করাও সম্ভাবেই অসম্ভব | আমাদের 
গণতাস্বিক এককেন্দিকতার অর্থই হুইল গণতস্তর ও এককেন্দ্রিকতার মধ্যে 
এবং স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে এক্য আনয়ন । আদর্শগত বিষয়ে প্রশাসনিক 
হুকুম বা। জবরদন্ডিমুলক ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যর্থ ই হুইবে না, উহা অনিষ্ট সাধনও 
করিবে । সরকারী হুকুমের জোরে আমরা ধৰ্ম্ম বাতিল করিয়া দিতে পারি ন! 
ৰা লোকের বিশ্বাসও কাড়িঘা নিতে পারি না। আদর্শবাদ ত্যাগ করিতে 
আমর! কাহাকেও বাধ্য করিতে পারিনা, এ কথ! যেমন সত্য, তেমন মার্কস্বাদে 
বিশ্বানী হইয়া উঠিতেও আমরা কাহাকেও বাঁধা করিতে পারি দা । আমরা 
শুধু আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, শিক্ষাদান প্রভৃতি পন্থায় পরিবর্তন আনয়নের 
চেষ্টা করিতে পারি। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ঘে বিপরীত চিন্তাধারা রহিয়াছে, 
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এ কণা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহার ফল হুইমাছে এই বে, 
সমাজে বৈপরীত্য দেপিয়া তাহারা নিরাশ হুইয়া পড়েন । 

অবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজের বৈপরীত্য এবং সমাক্ষতন্দ্রী সমাজের বৈপরীত্য 
এতনুত্তঘের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রতেদ রহিয়াছে। সমাহুতাস্ত্রিং বিপ্রব ছাড়া 
পুঁজিবাদী সমাজের এই সমস্যার সমাদান হইবে না, কিন্তু সমাজতাশ্রিক সমাজে 
সমাজতান্ত্রিক, ব্যবস্থা ও বিধিবিদানই ইহার লমাধান করিয়া ফেলিবে’ ৷ 
আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার, ওঠা আষাঢ় ১৩৬৪ (১০শে জুন, ১৯৫৪ )। 

বিশ্ব থে পণ বহিয়া আত্মস্থ হইবার জন্য চলিঘ্াছে, রাশিয়ার মত মহা-চীনও 
আজ সেই পথের সন্ধান পাইয়াছে। নিশ্ব-পথ বহিয্া চলিঘাছে বৈপরীতা 
ও এঁকোব্র মাঝখান দিয়া । ইহাই মধ্যপন্থা। এই পথের খোজই ভারতের 
অ্রহ্মস্থত্র ‘তত্র, সমন্বগ্নাং’ সুত্রের মাধ্যমে দিঘাছে। আজ পরিবারে সমাজে রাষ্ট্র 
তাহাই জমিহা! উঠিতে চাহিতেছে । ত্রহ্মস্থত্র ভাড়া অস্ত কোনও পরিচ্ছিন্ স্ত্র দ্বারা 
বিশ্বের সকল বিপরীতকে বিপরীত রাখিয়া কোর মধ্যে বীধা কিছুতে সেখানে 
সম্ভব হইবে ন! । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দর্শন আগিয়াছে সর্বাগ্রে এবং তাহাই 
দার্শনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রসারিত হুইতেছে। এছ 
Physics, as in every other branch of knowledge, the prob- 
lem of contiuuity and discontinuity bas existed at all times: 
for in this science, as elsewhere, the humau miud has 
always manifested two tendencies atonce antagonistic 
“The conflict between the conti- 





aud complementary.- 
nuous view in Physics, and its opposite, has existed 
through many centuries with varying fortunes, each 
gainiug an advantage over the other in turn, aud neither 
winning a defiuite victory. For the philosopher there is 
nothing surprising in this, since the development of 
theory in every spliere of intellectual activity shows him 
that, if pushed to an extreme and opposed to each other, 
the coucepts of both the continuous and the discontinuons 
are unable to give a correct rendering of Reality, which 
requires a subtle and almost indefinable fusion of the 
৪ 
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two terms of this antinomy.—Matter & Light by Louis 
De Broglie. P. 217. 

জীবনে বৈপরীত্য বা একত কেহই একাকী ॥ৎএlity-র সমস্ত ঘটনার 
মীমাংস! দিতে পানে নাই, পারিবেও না, যতক্ষণ ন! একটি subtle and 
indefinable fusion of the two terms of this antinomy সম্ভব 
না হইতেছে । ব্রগলী অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিতেছেন £ ‘Reality cannot 
be interpreted terms of continuity alone. Within 
continuity, we must distiuguish certain individual entity. 
But these individual entities do not conform to the idea, 
which discontinuity would give us of them.’—Ibid—P.231. 

রাশিয়া ও মহাচীন এতদিন রাষ্ট্রীয় অদ্বৈতবাদের সাধনা জনগণের সামনে 
তুলিঘ্বা ধরিয়াছিল__এই 'অদ্বৈতবাদে ধনগত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কল্পনাও ছিল। 
কিন্ত হ5৪115) তো একান্ত অসৱ্বৈতবাদ দ্বারা--তা দার্শনিক, আধ্যা ত্যিক, 
সামাজিক; বা বাসী যাহাই হউক ন! কেন- _পর্বতোত্ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে 
না। এই অধৈতবাদ প্রতিষ্টা করিতে গিয়া উহাদিগকে এককৈল্দ্রিকতা 
এ একনামকত্বের আশ্রম লইতে হইতেছে । যতই কেন্দ্রের একলায়কত্ব 
পরিধিন্ব ‘individual entity’-র উপর বাহির হইতে অনৈতবাদ 
চাপ দিক না কেন, বস্তুর প্রাণবহল বহুর সত্তা কিছুতেই অনস্ত 
কাল তাহা সহ! করিতে পারে না। কেননা বৈপরীত্যও বস্তর সহজ সত্তার 
এক দ্বিক, যাহাকে একান্ত অশ্বৈতবাদ কিছুতেই নুছি্/ ফেলিতে পায়ে নাই, 
পারিবে না । ভারতীয় প্রচলিত অদ্বৈতবাদ ও রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
অদ্বৈতবাদ উত্তয়ই over simplification-দোবে ছুষ্ট। সব বিপশ্নীতকে 
ছাটিদ্রা একের খাধনে আটিবার প্রচেষ্টা ‘বঙ্গ আটুনি ফাক্সা গেড়ো'-র মত হইতে 
বাধ্য । মাও সে তুং-এর বর্তমান ভাষণে ইহারই স্বীকৃতি ফুটিঘ্না উঠিগ্াছে । 
আজ প্রমাণিত হইয়াছে ঘে, আলোক-রশ্মি একান্ত ০০/45015-ও নদ, একাস্ত 
আড৩-ও নয়। সচ্চিদানন্দ-কণা প্রতি আবও একান্ত স্বরূপ নয়, একাস্ত 
বিশ্বরূপও নয় । ছুই-এর £55505 হার! বিশ্বের ব্যাখ্যা বর্তমান যুগে সম্ভব । 

সকলের সব বিত্ত জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে, সকল 
মাতার সৰ শিশুর তারও মাতাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জাতীয় সরকার 
গ্রহণ করিতে পারে; আপাততঃ তাহাতে “কিছুদিনের জন্য ‘কতদূর’ ফল 
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তাল হইতেও পারে। কিন্ত মাশ্যযের বাটি সত্তার 'আশা-ভরস1, কামনা-বালনা, 


স্থপ-দুঃখ, সক্ছ্বব্যবহীর-অপচয়ের লালসা কি তাহার মেটে? অপরের হারা 
নিজ সন্তান হুষ্ট,তাবে প্রতিপালিত হইলেও কি মাতাদের মা-হওয়ার লিক্জন্ষ 
সাদ মিটিতে পারে? মা কি সন্তানের রোগে শিরবরে বসি রাত লা 
আগিবার ‘আরাম’, দুধ দিবার ক্লেশ হইতে মুক্তি চান? মাশ্তষ তো কেবল 
সুখ ও আনামই চাহে না, একাস্ত যুক্তিও চাহে না । যান্তষের ঘে দুঃখের জন্যও 
একটী প্রকাণ্ড লোত আছে । “আরাম হারাম হায়’'_ ইহাই তো সব বড়দের 
প্রাণের কথা । দুঃখ সহ করিতে না দিলে মাঘের ‘রসের’ দিক স্তব্ধ হইয়া 
যায়, তাই দাৰ্শনিক অদ্বৈতবাদ ও বারী অদ্বৈতবাদে মান্তষ mechanical, 
hard, soulless হইতে বাধ্য । বাশিয়! ও মহাভীন শ্রমিকতন্ব স্থাপন করিতে 
গিয়। উপলব্ধি করিয়াছে যে, রাষ্ট্রে কেন্দ্র ওপরিধি, শ্রমিক ও ধনিক থাকিবেই ; 
কিছুতেই বিপরীতকে মুছিয্া ফেলা যাইবে না। তবে ধনিক-শ্রমিকের 
বৈপন্বীতোর এই রূপ যাহা একান্ত পনিকদের রাষ্ট্রে আছে, একটী এককৈত্দ্রিক 
গণ-রাষ্ট্রে তাহা! থাকিবে লা। 

মাহুষ এতই বাক্তিকৈত্দ্রিক যে, সে নিজের মতই বাচিবে মরিবে, নিজে 
লঞ্চদ করিবে, নিজেরই হাতে নিজের ইচ্ছামত খরচ বা অপচদ্ব করিবে, নিজেই 
সন্তান সম্ততি পালন করিবে, সে ক্লেশ ভোগ করিবে, নিজের বুকের দুধই 
সন্তানের মুখে নিজেই ঢালিয়া দিবে । সে নিজেন দাড়িত্বেই ‘wil! live and 
move and have his being.’ এই অধিকার তাহার স্কিন সমদ্দধ সে 
সহজ ভাবেই লাভ করিয়াছে । ইহাঠুতাহান শ্বধর্শ্ম । নিজের উপান্জিত শাক- 
তাতের যে মাধুর্য ও পুষ্টি-ক্ষমতা, তাহার এক কণাও কি পরের উপার্দ্দন-প্রান্ত 
উৎরুষ্ট খাত্যদ্বারা আস্বাদিত হয়? মায্সের স্মেহমাথা ভাতের মধ্যে যে “বলের 
আবির্ভাব হয়, তাহা কি দশ জনের লঙ্গরখানান্, বারোয়ারীর অল্পে, হোটেলের 
অল্পে কোনও দিন সম্ভব হইবে ? ব্যই বাষ্টি-সাধনাদ্বারাই তৃপ্ত থাকিতে চাদ? 
সমষ্টি বা সঙ্ঘ হারা নয়,_ইহা তাহার সনাতন আকাক্া । কিন্ত বাটির এই 
বাতিত্বেহ প্রতি লোত যদি ‘pushed ০ €3৮7675৩” হয়, তবে তাহাও তো! 
বিষাক্ত হইবে, পরিবার-সমাজ-বাই্ গড়িবার পক্ষে মারাত্মক হইবে । ব্যষ্টিতে 
‘রস’ আছে সত্য, কিন্ত তাহা যদি সমষ্টি-সমস্বিত না হয়, ব্যষ্টি কি তাহার 
চতুর্দিকের কোটি কোটি ব্যষ্টির সাহচর্ধা ছাড়া একাকী অস্ডিত্ব-প্রকাশ-আনন্দকে 
সার্থক করিতে পারিবে ? একার কাহারও এমন সামর্থ্য কোনও দিনই সম্ভব 
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হইবে না, যাহান্বারা নিজের সর্ববিধ প্রদ্বোজন ও আনন্দ পূর্ণ হইতে পাবে। 
ব্যষ্টির ‘সমবায়’ বাতীত ব্যষ্টি কি নিজের ভিতর হইতে বাড়িঘ্াই উঠিতে 
পারিবে? বীজ বাহিরের জলবামুকে পরিপাক ন। করিয়া কি করিয়া একাম্ত- 
ভাবে নিজের ভিতর হইতে নিজে গড়িয়া উঠিবে ? প্রতি ব্যট্টির কাছে রহিঘাছে 
বাহিরে বাষ্টির সমুদ্র । জলবায়ুর মতই তাহারা ব্য্টির বৃদ্ধির উপাদান যোগায় ৷ 
কোটি কোটি মাঙ্গয যদি এমন কোনও সাধনার খোজ পাইত, যাহাতে তাহার! 
শ্ব-তাবে, সহজতাবে বাহিরকে পরিপাক করিবার মত, নিজ্রন্ব করিবার মত 
কৌশল শিখিতে পারিত, তবে এক-কৈজ্দ্রিকতা ও একনায়কত্ব বা কোন 
গভর্ণমেণ্টেরই প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তাহা তো কোনদিনই হইবার নম্ব। 
তাই পর্রিধিন্থিত জনসাধারণদ্থারা নির্বাচিত প্রতিনিধিঘানা বিধি প্রণয়ন 
করা হল, যাহার! কেন্দ্রে অধিষ্টিত থাকিছ! পর্ষদের মাধ্যমে পরম্পর-প্রতিল্প্ধী 
জনগণের মধ্যে বিধিসঙ্গত সংযোগস্থত্র স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে হৃদয়ের 
স্পর্শ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে । পরিধিতে দাড়াইয়া আছে যেখানে 
অনস্ত বিচিত্র বিচিত্র জীব, সেখানে তাহার! কেন্দ্রের সহায়তাছাড়! নিজেরা 
কিছুতেই সঙ্ঘবন্ধ হইতে পারে না । প্রথমে তাহাদিগকে "চাপ? দিয়া সঙ্ঘধন্ধ 
রাখিতে হয়। কিন্ত এই "চাপের স্থান যদি হৃদয় আসিলা গ্রহণ না করে, 
তবে তখনই ভিক্টেটরসীপ আসিয়া মানুষকে, সমাজকে mechanical, 
soulless করিয়াই ফেলে। 

প্রথমে রাশিলশ্পা ও মহাচীনকে এই ডিক্টেটারসীপের মধ্য দি) চলিতে 
হইয়াছে । কিন্ত আজ ধর! পড়িম্বাছে এবং ইহা তাহাদের সৌভাগ্য যে ধরা 
পড়িয়াছে যে একাস্ত পরিধিও যেমন একাস্ত সত্য নয়, একান্ত কেন্দ্রও সত্য 
নয়। কেন্দ্র ও পরিধি, এক ও বিপরীত যদি ‘pushed to au extreme 
and opposed to each other’ হয়, তবে তাহার! ত্রগলীর মতে কিছুতেই 
‘correct meaning of reality’ দিতে পারিবে লা । পরম্পর-বিপরীতেন 
"নয়ই (fusion) real রাষ্ট্রের বাশ্ুব অর্থ প্রদান করিতে সক্ষম । অর্থাৎ 
এক কথায় একমাত্র পারম্পরিক হৃদ্য়-বিনিময় দ্বারাই রাষ্ট্রের ‘বাস্তব অর্থ” 
আস্বাদিত হইতে পারে। “বিধি” যদি হৃদয়কে অঙ্গুসরণ করিয়া চলিতে সক্ষম 
হয় তবে শ্রেণীহীন সমাজ, কেন্দ্রহীন পরিধি বা ব্যক্তিহীন জাতির সৃষ্টি হইতে 
পারে। হৃদরের এই দাবী কোনও দিনই পূর্ণ হইবে না সত্য, তবুও এই 
দিকেই থাকিবে ‘বিধি’র দৃষ্টি ॥ 
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বিধি (ব্রা ) তো হৃদমের ( নারায়ণের ) নাত্তি-কমল হইতেই জাত ॥ 
কিন্ত অন্তত মজা এই-_ হৃদয় হইতে বিধি জনম্মিলেও ভন্মিবার পর হৃদয়কে 
অস্বীকার করে। তাই হাদঘ্ের সঙ্গে বিধির সনাতন লড়াই, শীক্ুম্ণের সঙ্গে 
ব্রহ্মার লড়াই অনিবার্ধ্য ॥ শেষ পর্ণাস্ত অবশ্য বিধিকেই হৃদয়ের কাছে পরাত্রয় 
স্বীকার করিতে হইপ্রাছিল । জনসাধারণের হ্বাবা স্বষ্ট প্রতিনিধিরা যৌখ- 
স্বার্থের নামে এমন করিদা বিপির মাধ্যমে জনস্বার্থকে অস্বীকার করে। বিশ্ব 
ল্ুট্টির একটি স্বহশ্য এই যে, যখনই কোন-কিছু কোন কারণ হইতে সৃষ্ট হয়, 
তখন শ্বষ্টানিরপেক্ষ সুষ্টের একটি স্বতস্ত্র সত্তা গডিচা উঠে, ডন সেই সত্তাদ্বারা 
সে কারণকে'ও অস্বীকার করিতে পারে, দাবাউয়া কাখিতে পারে। এই 
পিতৃ-হত্যার প্রবণতা স্থির প্রতিটি অণুর মধ্যে রহিয়াছে। প্রষ্ট বন্যার অস্তরে 
রষ্টাকে অস্বীকার করিবার মত একটি মহান-মধুর যোগ্যতা স্রষ্টা পৃরিয়া 
দিয়াচ্ছেন। ব্রনসাধারণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের পক্ষেও ইহার অস্যথা হত 
না। মাও সে তুং এই বহুস্ত ধর্িতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে 
পারিলেন, ‘এই বৈপরীত্য রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে, যৌথ স্বার্থে ও বাক্তিগত 
স্বার্থের মধো, গণতন্ত্র ও এককৈল্ট্িকতার মধ্যে, বাষ্ট-পরিচালক ও পর্রিচালিতের 
মধ্যে এবং জনসাধারণের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশিষ্ট সরকারী কর্শ্মচায়িগণের 
আমলাতাস্ত্রিক কার্যাকলাপের মধ্যে ' “বিধি' যদি বাষটির “সহল্র” লালসাকে 
দাবাইঘ্া রাখি! ব্যক্টিগুলিকে চাপিয়া একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করিতে চার_- 
যাহা ছাড়া কোন সঙ্ঘ রচনার কথা ‘বিধি’ ভাবিতেও পারে না, তবে কোনও 
দিনই বাযটিশ্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থ সমস্বিত হইবে না । রাশিয়া! ও মহাচীনের আরম্ভ 
ছিল এই বিধিষার্গ হইতে ; এবং বিধির অবস্তভাবী প্রকাশ এ রক্তপাত্তের মধ্যে । 
তাহার! ধীরে ধীরে হৃদয়ের খোজ পাইতেছে । তাই মাও সে তুং বলিতে 
পারিলেন, “আদর্শবাদ ত্যাগ করিতে আমরা কাহাকেও বাধ্য করিতে পান্সিব 
না, এ কথা যেমন সত্য, তেমন মার্কলবাদে বিশ্বাসী হইরা উঠিতেও আমর! 
কাহাকেও বাধা করিতে পারিব না । আমরা শুধু আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, 
শিক্ষা দান প্রভৃতি পন্থায় পরিবর্তন আনঘ্রনের চেষ্টা করিতে পানি।” 
আলাপ-আলোচন1 দ্বারা পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টাই তে! মহাত্মা গান্ধীর 
অভিমত । তিনি তো ‘by any দ॥eaঢ$’ স্বরাজ চান নাই । রাশিয়া ও 
মহাচীন ‘by violent means’ জনসাধারণকে কেন্দ্রাডিমুখী করিয়াছে । 
ইহাতে সেই আবেষ্টনে সে সমাজে সুফলও ফলিয়াছে প্রচুর ॥ লে সময় ইছা 
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ছাড়া তাহদের পক্ষে অন্ত কোন পথই উন্মুক্ত ছিল না । প্রথমে রাষ্টর- 
স্থাপনের সময় ডিক্টেটরসীপের প্রয়োজ্লীর তা অনস্বীকার্ঘধ্য । ভারতবর্ষ যখন 
ব্রিটিশের হাত হুইতে মুক্তি লান্ভ করে, তখন অনেকেই ডিক্টেটারসীপের 
প্রয্রোজনীরতা উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই জাতীর কথা শ্রীনেহরু নিজেও 
উচ্চারণ করিম ছিলেন । ভিক্টেটারসীপ থাকিলে চোরা-কারবার দৃ্ন করা, 
খাদ্য মজুদ করিয়া ছুতিক্ষ সৃষ্টি না-হইতে দেওয়া, সরকারী অফিসে ও জন- 
সাধারণের দুর্নীতি দূর করা সহল হইত সন্দেহ লাই। কিন্তু প্রথম হইতেই 
সংবিধানে যখন ব্যক্তিস্থাতস্ত্য, ব্যক্তির নিজের পক্ষে কথা বলিবার অধিকার 
স্বীকৃত হইল, তখন ছুন্খতি-পরাদণ মান্রষ যে আইনের হগক দিয়া 
আইনজীবীদের সহায়তায় মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কেহ 
বলিতে পারেন__প্রথমে ডিস্টেটার হইয়া এই সব তুষ্ট লোক সামেন! করিয়া 
তবে-সকলেন্ ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিলেই তো হইত'। তাহা হয় 
ন!। একবার ব্যষ্টির ব্যক্তিস্বা্ীনতা লুপ্ত হইলে উহাকে আর ফিরাইয়া 
পাঞ্গা বা ফিরাইঘা দেওয়া সম্ভব হয় না । কেননা রাষ্ট-পত্তনের সময় ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ক্ষু্ হইলে যে সঙ্কুচিত মনোবুত্তি গণজশবনে স্কুটিয়া উঠে, তাহাঘ্বারা 
তাহারাহ আর কেন্দ্রের কাছে মাথা উচু করির| দাড়াইতে পারে না। 
ভারতবর্ষ তাই ভিক্টেটারসীপের পথ নেয় নাই । ইহাতে আপাতত: অস্থবিধ! 
হইতেছে প্রচুর, ইহা নিঃসন্দেহ । কিন্তু in the 1০28 242 ইহার জয় 
অনিবাধ্য | এখন কম্যুনিষ্টরা অজন্ম ব্যক্তি স্বাধীনতা তোগ করিতেছে, যাহার 
ফলে তাহারা যখন তপন বরাষ্ট্রদ্রোহিতা-স্ুচক ৰাক্য ও কাৰ্য্য করিতে 
পারিতেছে। সে-স্বাধীনতা ভারত রাষ্ট্র কাড়িয়! নেয় নাই । স্বাধীনতার অপ- 
বাবহারই কমানিষ্টরা করিতেছে । যে-ম্বাধীনতা কনম্যুনিষ্টরা ভারতবর্ষে ভোগ 
করিতেছে, তাহার এক কণাও কাশিঘ্বা ও মহাচীনে জলগণ পা না। সে- 
দেশ হইলে কবে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি “নিষিদ্ধ” বলিয়া ঘোষিত হইত। 
“এই ভয় ইহাদের নাই বলিয়া ইহার! যাহা-খুশি বলিতে ও করিতে পান্ে। 
মাও সে তুং দ্বার্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, “গার্কস্বাদকে আমরা জনগণের 
উপর চাপাইয়া দিব না।' কিন্ত ষে-মার্কস্বাদ লইয়া তাহারা আসরে নাখিয়া- 
ছিলেন, যাহার ফলে স্থবিধাও পাইয়াছেন অনেক, সেই মার্কস্বাদ হইতে সরিয়া 
আসিফ কি ভারতীয় সমস্বয়বাদ তাহারা নিতে পারিবেন? মনস্তত্বের দৃষ্টিতে 
ইহা একর্ূপ অসম্ভব। ইহা সম্ভব করিতে হইলে পথচলার ধারা বদলাইয়া 
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নৃতন তাবে যাত্রা করিতে হুইবে ৷ কিন্ত যাহা একবার €ঘ-তাবে আরস্ত হয়, 
তাহার ধারা বদলানো যায় না, সেই ধারাই বহিয়া যাইতে হয়। তাই মাও 
সে তুং-দের ইহা Pion wi5॥-এ পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । তবে 
হৃদয়ের দ্বারা পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা, চাপাচাপি না করার 
তত্ব যে মাও সে তুং-এর নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহাদেরও কৃতিত্ব 
বটে, বিশ্বের পক্ষেও শুত বটে । ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ তাহার পথকে আরও 
স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে । বিশ্বপথ ধরিয়া মহাচীনের এই যাত্রার আকাজ্তা 
জয়যুক্ত হউক । বন্দেযাতরম্‌ 





শ্রীনেণে মিত্র কর্তৃক নরনানায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পর্গণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিঘ্া ৩।১ মোহন বাগান লেন, 
কলিকাতা-_& হইতে মুত্রিত 


স্বম্করম্যাম্ভ্রান্সষ্ী ভ্বাউআ্রহ্য 


প্রতি রবিবার 


বিকাল ৫টাক্স 


শ্রীমৎ স্বামীজ্গী আমডগবদগীত৷ 


পাঠ ও আলোচনা করেন । 
* * স্ব 


নরনারায়ণ গ্রস্থাখার’ 
_ক্ষী রিডিং রুম 
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রবিবার সকাল ৭টা হইত ত ৯০টা পর্থ্ত 
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গীতার প্রচলিত টীকা-ভাব্য হইতে কোথায় ও 
কেন 'অবধৃত ভাব্য' ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত 


(৯১ 
সম্পাদক ৷৷ 
€ 
শ্স্রনিত্যগোপাল (ষোগাচার্যয প্ীপ্ীমৎ অবধৃত জ্ঞানানন্দ দেব) লিখিতেছেন ২ 
‘গীতা আমার সারাৎসার। গীতা কি সামান্ত পুথি? গীতার টীক! পরম 
জ্ঞান। পরম জ্ঞান গীতার মহাভ্ডান্ত । মাগো, গীতা কি সকলে বুঝতে পারে? 
তুমি থে মা লিজে গীত! ! 
অঙ্গা তগবতী-জ্ঞানে এরমন্তগবদগীতার এই ধ্যান এদেশে সনাতন শাস্ব- 
সম্মত। 
গু পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবত নারাম্থণেন স্বঘম্‌ 
ব্যাসেন গ্রথি তাহ পুরাণমূনিন! মধ্যে মহাভারতে ॥ 
অদ্বৈতামৃতৰষিণীং ভগবতী মষ্টাদশাধ্যাদ্দিনীম্‌ 
অশ্ব ত্বামঙ্গসন্দধামি ভগবদগীতে ভবছ্েবিণীম্‌ «৯ গীতা-ধ্যান 
‘হে জননী ভগবদশীতে, মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন মুনি বেদব্যাসন্ারা গ্রধিত, 
স্ব্নম্‌ নারায়ণত্বার! পার্থের নিকট প্রতিবোধিত, ভবছ্ছেষিণী, অইতাস্বতবধিণী 
ও অষ্টাদশাধ্যায়িনী তগবতী তোমাকে জীবনের সকল 'স্তরে অঙ্ুলন্ধান 
করিতেছি, যাহাকে এতদিন রাখ! হইদাছিল বছু-প্রসবিনী গতিশীল! প্ররুতির 
ওপারের নি'দ্দশক শাস্বরূপে ৮ 
গীতার বক্তা ও দেবতা স্বরং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ; শ্রোতা পার্থ অঞ্ছুন ; 
গাত! প্রচারের ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র উ কাল কলিস্বারা বিশ্ব আক্রান্ত হইবার পূর্ববহ্মণ ৷ 


উজ্ছলভারত [১০ বর্ষ, এম সংখ্যা 


দেশগত ও কালগত এত জটিল-বুটিল আবেষ্টনের ফলে মাচ্চষ ঘখন সমশ্াল 
সমস্যায় জঞ্জরিত, সেই কলিকালের উপন্যিদই গীতা । এই স্থানেই এতদিনকার 
আরণ্যক উপনিষদ হইতে কুক্ুক্ষেত্রের বুকে প্রকাশিত গীতা-উপনিযদ পৃথক 
খাতে “প্রবাহিত হুইয়া চলিম্বাছে। আরণ্যক উপনিষদের দেশগত আবেষ্টন 
ছিল সহত্র সৱল ও আড়ম্বরহীন অরণ্য; পক্ষান্তরে গীতার আবেষ্টন ছিল অটিল 
কুটিল, আড়দ্বরপূর্ণ, সর্ব সমন্তাযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র । ঝ্রষিরা সহজ সরল জীবন লইয়া 
সকল কোলাহল হইতে দূরে সন্িম্া উপনিষদ্‌ শ্রবণ কন্সিতিন। আর গীতা 
শুলিতে হইলে শুনিতে হইবে যুযুংস্থ ভ্রাতৃদ্বদ্বের মধ্যে, ‘সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যো', 
বণ-কোলাহলের মধ্যে দীড়াইগা । আরণ্যক উপনিষদ? ছিল 'আবণ্যক ঝ্রখি- 
জীবনের শাস্ম $ প্ীতা-উপনিঘদ হইল সামাজিক ও রাস্ট্রীম সমন্ত!-পীড়িত নাগরিক 
জনগণের শাস্॥ 

পরিবেশ-পার্থক্যে বশর স্বভাব আমূল পরিবত্তিত হুইয়! যাঁ। গীতার 
ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হন্ত লাই। গীতাউপনিষদের প্রসঙ্গ (০০৫১০) তাই 
আরণ্যক উপনলিহ্দ্‌ হইতে কত পৃথক! “প্রসঙ্গ” বদলাইয়া গেলে সব-কিছুর 
সাধনা ও সিদ্ধির অর্থ ও রূপ বদলাইয়। যান! আরণাক জীবনের মুক্তি ও 
তাহার সাধনার যে-অর্থ, নাগরিক জীবনের মুক্তি ও তাহার সাধনার এক 
কথা জাবনের অর্থের new orientation, new valuation হইতে বাধ্য। 
উলয় ক্ষেত্রে বন্ধনের রূপ যেমন পৃথক, মুক্তির রূপই বা পৃথক না হইবে কেন? 
পুরুযোত্তম শ্রী আরণ্যক উপনিষদকে বহন করিয়া আনিয়াছেন নাগরিক 
সভাতার বিষপানে কলুষিত যুদ্ধের হানাহানির মধ্যে । শ্ীরুষং আরণ্যক 
জীবনের 'অন্ৈত'কে প্রতিষ্ঠা করিলেন নাগরিক জীবনের সহশবধা-বিভক্ত 
নাগরিক ঠুজীবনের ক্ষেত্রে । তাই অপৌরুষের উপনিষদ আজ! গ্রীকৃষ্ণ-মূখে 
উচ্চারিত হইয়া! শৌক্ুযেয় উপনিষদ । এমনই একজন পুরুষের বাস্তব স্পর্শ 
ছাড়া এতবড় অথটনের টন সম্ভব হইত না। ঘে উপনিষদ ছিল অ্রহ্মবস্তুর 
‘নি:শ্বসিত', তাহাই আজ গীতা-উপনিষদন্ধপ ভগবানের বাক্য__শ্রীতগবান্‌ 
উবাচ’ ৷ ধর্ক্ষেত্র আব আর নৈমিষারপ্য নয়, ভারতের শেষ বেদাস্ত পদ্মনাত 
প্রীক্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত হইগ্রাছিল। আজ কুকুক্ষেত্ের বুক 
মন্থন করিদ্বাই ধর্শ্মশ্ষেত্বকে অন্সন্ধান করিতে হইবে। গীতা-মাতাই ততো 
বহু পূর্ব হইতেই কলিকালের বুকে অঘৈতামৃত-বর্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
শ্লীতাকে 'অদ্ধৈতামৃতবধিনী’ বলিঘা ধ্যান কর! খুবই যুগোপযোগী হইন্বাছে। 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] গীতার প্রচলিত তান্য হইতে অবপৃত ভাপ্যের পার্থকা 


আরণ্যক যুগের ‘অদ্বৈত’ ছিল বহুত্ববিহীন এক ; নাগরিক সত্যতার ‘অদৈত' 
বহুত্ব-সমস্বিত এক | কলিযুগে বছপ্রসবিনী এই প্রক্লৃতি যেন কুদ্রাণী মুত্তিতে 
পুরুষকে কেবল বাধা দিগ্মাই চলিয়াছে, যাহা! সত্যাদি যুগে এত তীব্র চিল না । 

এ কথা সর্বাগ্রে স্পষ্টভাবেই জানিম বাখা দরকার বে, প্রকৃতির পর্শ্মই হইতেছে 
পুরুষের আত্মপ্রকাশের পথে বাধা কৃষ্টি :কর{ । বাদ! না পাকিলে পুরুষ এক 
মূর্ত পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ কৰ্বিত, জনিয়া . লিভিয়া যাইত; সষ্টির মূল 
প্রয়োজনই বার্থ হইত । কেননা একান্ত চৈতঙন্ত তে! স্টটীতে অক্ষম! বাধা 
আছে বলিপ্নাই পুরুযের চিদানন্দ-প্রকাশ সংযত ও ক্রম-অন্ষসারী হুয়। এই বাধার 
মাত্রা ভিল্প ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন, তিন্র ভিন্ন গাক্ষধের কাছে ভিন্র তিল্ন। যাহারা 
যত আত্মকৈত্দ্রিক, তাহাদের প্রারকতিক বাধাও তত বেশী। কলিকালে এই 
বাধা চরমে উঠি্াছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের লোকের! কলির এত, লাধার 
এক কণাও সামলাইতে পার্বিতেল না। সত্যাদি যুগের প্রাকৃতিক বাধা 
অতিক্রম করিবার অন্য সেই কালের পুরুঘের পক্ষে স্বতন্ত্র কোনও সাধনার 
প্রয়োজন হয় নাই, আত্ম-সাধলার বেগেই প্রক্কৃতির এ সাযাস্থ বাধাটুকু অতিক্রম 
করা সহজ হইত। হইয়াছিলও তাহাই । কিন্তু প্রাকৃতিক বাধাকে অস্বীকার 
করিবার রদ্ধ পথে বে প্রাকৃতিক বক্রতা ও অটিলতা, প্রকৃতির আত্মপ্রকাশের 
ক্ষুধা কালের সহযোগে জমিয়া উঠিরাছে, তাহাই আজ পূর্ণ প্রতিহিংসা লইবার 
জন্ত পুরুষকে সকল দিক দিরা চাপিদা ধরিয়াছে। পুরুষ আছ প্রাকৃতিক 
উপদ্রবে কণ্ঠাগতপ্রাণ। রবীজ্রনাৱখর 'ক্ষুধিত পাযাণে'র মত এই কলিযুগে 
শ্ষুধিত পাষাণী প্রক্কতি মান্তষের অন্ডিত্ব চৈতন্য ও আনন্দকে শুধিছ্া লইতেছে। 
কলির মাস্থম আজ কালের কাছে, কালী প্রকৃতির হাতে ধর! পড়িয়াছে। 
ইহারই ছবি ভাগবত আকিঘ়াছেন £ 

'প্রারেন আল্লাযুষঃ সভা কলাবশ্মিন্‌ যুগে জনা) 

মন্দঃ স্ুমদ্দমতয়ঃ মন্দভাগয!: হাংপক্রতাঃ ॥ ভাগবত ১৷১৷১* 
‘হে হত, প্রায়ই কলির লোক অল্লাম্বঃ, তাহার! মন্দ (11), স্থমন্দমতি, 
মন্দভাগ্য, সর্বতোন্তাবে উপক্রত।' " ইহার ব্যাখ্যা নিস্পগ্রোন্সন; সকলের 
ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্রীদ্ব জীবন ইহার জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য বহন করিবে। 
মানব আজ এমনই “মন্দ মন্দমতি ও মন্দভাগ্য যে, নিজেদের ‘সমস্ড!'কে 
সমস্তা বলিয়া বুঝিবার মৃত যতিও নাই । ইহারা ‘বেশ' আছে । ইহাদিগকেই 
পরমহুংসদেব আখ্যা দিয়াছেন ‘বন্ধ জীব'। পরমহংসদেব সেই সব মাছের 


৩৪৮ উজ্ছলতারত [১ম বর্ষ, এম সংখা? ] 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যাহালিগকে জেলে হিড়ছিড় করিছা টানা ভাঙ্গায় তুলিতেছে 
বুঝিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত রহিঘাছে ; তখনও হদতে| ইহারা পরল্পর ঝগড়া 
করিতেছে । এই “বন্ধ আরবদের জ্তাই পুকুষ্োত্তম-প্রচারিত সীতা-উপনিষদের 
অভ্াদয়। তাই গীতা ‘তবখেষিণী'। ৫য-ভবকে ভোগ করিতে গিয়! যুুতশ্রর 
দল বিশ্বের রক্তে, ভ্রাতৃরক্রে বিশ্বকে রঞ্জিত করিতেছে, সেই ভধকে পুরুযেতুম- 
ভাবের ছাচে ঢাালছা নূতন সাঙ্গে সাচ্দত করিবার প্রাণ লইয়াই পুক্ুষে।ত্তম 
আসিয়াছেন। রক্রপ্রাবিত তবকেই পুরুষোত্তন শ্বেষ করেন, প্রেমের লগ 
আবির-রাগে রঞ্জিত করিবার জন্তু! পুক্রযোত্ত-হাঁবহই ভবদ্েষী, তাহার এই 
দ্বেষ ধ্ব:সাত্মক লয়, ইহা গঠনাত্মক। সগুডণের দ্বেষ ভাঙ্গে, নিশুণের দ্বেষ 
গড়ে । লীতাঘ ব[গদ্ধেষও নৃতন অর্থ, নৃতন মূল্য লাভ করিয়াছে । 
কলিযুগ আরস্তের পুর্বেব ধরণী ধশ্মেপ কাছে কলিকালের এই দুখ্যোগের 
চিত্র প্রকষ্ট্ূপে ধরিয়া দেখাইতেছেন । ইহার মধ্যে দেশগত, পরিবারগত, 
সমাজগত ও বাদ্রীঘ্র ক্ষেত্রের বিকৃতির সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিঘা উঠিয়াছে। 
'আত্মানক্কান্শোচানি ভবস্তং চ অমরোত্তমম্‌ ৷ 
দেবান্‌ খাঁধন্‌ পিতুন্‌ সাধন্‌ সর্ধবান্‌ বর্ণাং্থাশ্রমান্‌ ॥ ১১৬৩২ 
ধরণী ধশ্মকে বলিতেছেন £ আমি নিজে জন্য, অমরোত্তম আপনার জন্ত 
অস্থশোচনা করি । আরও অহুশোচনা করি দেব, রবি, পিতৃ, সাধু, সর্ব্বব্ণ 
ও সর্ববাশ্রমের জন্য । 
সমস্যা আজ ধরণীর সর্বব স্তরে সর্ব ক্ষেত্রে ছড়াইয়। পড়িগাছে। ধরণীর 
কতখানি কোন্‌ রাষ্ট্র শাসে মূলে ভোগ করিবে, বৃহৎ শক্তির অধিকারীদের 
মধ্যে তাহ! লইয়া ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে । ধৰ্ম্ম-সম্প্রদাদের মধ্যেই কি কম 
লড়াই? ইহকাল পরকাল সমস্তা, তারপর ইহকালের বুকে রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে সমস্তা, রাজা-প্রজার সমস্যা, প্রঙ্গায় প্রজা সমস্যা, ঘরে সমস্যা, বাইরে 
সমস্যা, নর নারীর সমস্যা, অন্রবন্্ের সমস্যা । কোনই সমাধান বাহির 
করিতে না পারিলে এত সমস্যার ভারী বোঝা লইগ্না এই বিশ্ব কতকাল 
চলিবে? এই বাস্ুব্ের সামনে দীাড়াইয়। গীত! একট! সমাধানের খবর, 
স্ত্কির খবর পৌছাইয়! দিয়াছেন। সমন্তা যত ব্যাপক ও গভীর, সমাধানও 
তত ব্যাপক ও গতীর। কলিযুগই কলহের যুগ! কলি অর্থই কলহ। 
লত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মানুষ এমন কলহ করে নাই । সমস্যা ব্যাপকতা ও 
গন্ভীরতাও কলিকালে চরমে উঠিয়াছে। সত্য-ত্রেতা-হাপরের লোকেরা “কলহ? 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] গীতার প্রচলিত ভাষ্য হইতে অসপৃত ভাব্যের পার্থকা 


এড়াইঘা চলিতে চাতিতেন। সেদিন রাম কলহ না করিয়া বনে গিপ্াছিলেন, 
যুশিষ্টিধাদিও কলহ লা করিগা নিঃশব্দেই বন-গগন করিয়াছিলেন, সীতাদেবীও 
কলহ না করিঘাই বনবাস লবণ করিয়া লইম্রাভিলেন, রাজ! তরিশ্চন্দর ৪ কলহ 
না করিঘাই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা কবিথাছিলেন। এ কালের মাসুম হইলে 
ইহার কোন একটা ক্ষেত্রেও কলত না হইয়া যাইত লী) এ ল্যালের মানব 
কলহ" না করিয়া পায় লা, পরে লা, নীচে না, মরেও না; কলহ না 
করিয়া ইহারা সংসার করে না, সঙ্গাস৪ করে না। এপন পর্দে কলহ, 
রাঙ্জনীতিতে কলহ, বাভাক্স প্রজায় কলহ, ন্বামী-প্রীতে কলহ, তাই ভাইতে 
কলহ । কলহ কোথায় নয়? আজ বিশ্বের সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, 
সকল দেব-শক্তি, পিতৃ-শক্কি, সাধনার শক্তি সব কলহ-কবলিত, কঙ্গি-কবলিত। 
সব আঙ্গ পচিয়া গিয়াছে। এমনই একটি পচা-গলা শে 'অশোচ্যান্‌ 
অন্নশোচন্বম্‌ প্রজ্ঞালাদাংশ্চ ভাযসে'-রূপ বীর্গ শ্রীরুষ্ণ বপন করিলেন। নূতন 
সৃষ্টির প্রাক্কালে ক্ষেত্র পচিগ্সা উর্ক্যর হয়, যেনন পুকুরের পচা কাদা সারের. 
কাজ করে। পচা বিশ্বের বুকে উপ্ত পুরুষোত্তমের এই 'অবায় বীজ নৃতন 
পুরুষোত্বম-বিস্খে গড়িয়া উঠবে । গীতা এই নব ুষ্টিব দর্শনএ।স্ব, দ্রীব- 
বিস্তার শান্ত, জীব বিভ্যা ॥ 

* গীতার প্রথম অধ্যায়ে রহিগ্বাভে গীতার প্রসঙ্গ বা প্রকরণ (context) ৷ 
"আচার্য্য শঙ্কর প্রথম অধ্যায়টীকে একেবারে বাদ দিয়া গীতার দ্বিতীঘাধ্যায়ের 
দশম শ্লোক হইতে ভাষ্য লিখিতে আবস্ভ করিয়াচেন। উদ্দেশ্য বুঝিতে 
কোনই কষ্ট হয় না। গীতাকে বাস্তবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আলিম! 
উহাকে একান্ত ‘আদাত্মিক’ বলিয়া মাস্তষের কাছে ধরিবার মল লইয়াই 
গীতার প্রদঙ্গকে বাদ দেওছা হইয়াছে । প্রসঙ্গ বাদ দিলে যে-কোন 
আলোচনাকে স্ব্ধা মত নিজের প্রয়োঙ্জন পূরণের কাজে বাবহার করা 
যায়। গীতাকে ‘with refereuce to the coutext’ ব্যাখ্যা (explain) 
না করিলে সে-ব্যাখ্যাদ্বারা কি কঠোর বাস্তব সমাস্যার সমাধান মিলিবে, না 
জ্রীবন-ধ্ম্মী মাক্সষের হাদয়ই জুড়াইবে? গীতাকে জীবনখশ্মী মাশ্গষের শান 
হইতেই হইবে । উহু! একাস্ত আত্মার দিকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হয় নাই । 
অনাত্মা-প্রক্কতির c৷allen৪ৎ হইতে পলাইয়া আত্মার নিরাপদ স্থিতির মধ্যে 
আত্মগোপন করিবার শাস্ত্র গীতা-বক্ত। দিতে আসেন নাই । তিনি থে 


৩৫ উজ্জ্বল তার ত [ ১০ বর্ষ, এম সংখ্যা 
ব্রিতগবান” । যিনি কালের বিকুতিকে পরিপাক করিয়া, কালের সব বিকার 
শাপে মাখিছ্াই নিৰ্শ্দল, তিনিই ন! এততগবান-পদবাচ্য পুরঘোতম শীক্ষণ ? 
‘অন্তঃ পুরুধরূপেল কালন্ধপেন যো বহিঃ । 
সমস্বেত্যেষ সত্বানাং তভগবানাত্মনায়দা ৪ ভাগবত ৩।২৬।১৬৮ 

‘যিনি অশ্তর্রে নিশ্প পুরুষরূপে থাকিয়া বাহিরের কাল-পরিণামকে আত্ম- 
মান্নাদ্বার! সমগ্র করেন, তিনিই ভগবান ।’ কাল-পুরুষ সমস্বিত ভগবান 
আপিম্াছেন নিজের ‘দিব!’ নিব্বিকার জন্ম-কর্শ্মের পরশ দিয়া কালাধীন মানুষের 
কাল-বিকার পরিপাক কর্রিবার কৌশল ( যোগ) শিখাইতে। যে যোগে 
তাহার জন্ম দিবা, কর্শ্ম দিবা নির্দ্দল, সেই যোগ9 মান্য শিখিতে পারে তাহার 
মধ্যে ডুবিয়া গিঘা, তাহার শরণাগত হইয়া । যে-শাস্ত্র মাচ্চষের বান্তব, জীবনের 
সমহ্থ। এড়াইয়া কালের ও-পারে নিশ্মল বৈকুণঠের কথ! শোনায়, সে-শাস্মে কাল- 
পীড়িত মাঙ্গযের কোন্‌ প্রয্রোজ্জন? গীত! চাহিয়াছেন রাজ্]-হারা অর্জুনকে 
এনিশ্বৈগুণ্য হুইয়া রাজ্য-তোগে প্রতিষ্ঠিত করিতে । তাই গীতার “নিপ্রৈগণ্য 
তবাঞ্জুন* ঘেমন ভগবন্বাক্য, “ভু, বাজান্ও তেমনি তগবছ।ক)। তগবন্াাকোন 
মধে। মুগ্য-গৌণ তেদ স্থাপন করা শোতনও নয়, সঙ্গতও নয়। "বিকার? 
এডাইয়। শ্রীক্কুষ্ঃ 'নিবিবকার* নন, বিকার গায়ে মাখিঘাই তিনি নিব্বিকার। 
বাঘ ন! করিয়! তিনি অব্যয় নন, ষোল আনা ব্যয় করিয়াই তিনি অব । 
“ষোল থেকে ম্বেল গেলে যোলই থাকে বাকী ৷? 

অৰ্জুন কঠোর বাশুব যুদ্ধক্ষেত্রের বুকে দ'ড়াইম়া বাশুবকে স্বচক্ষে দেখিয়া 
ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি এলাইগা পড়িয়াছিলেন। তাহার মুখ শুক, ত্বক 
দদ্দধ হইতেছিল, গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছিল। তিনি বাশুব হইতে পলাইতে 
চাহিতেছেন । পলাদনপর মনোবৃত্তির স্থাঘোগ দিয়াছে ত।হ!র অতীত ধর্দ-সংস্কার, 
বৈরাগ্য-সংক্কার, সংসার সম্বন্ধে অনিত্য-অশুচি ইত্যাদি বোধ, পাপ-পুণ্য সম্বন্ছে 
কুসংস্কার, সনাতন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, কুলধর্শ্ম সঙ্গদ্ধে বিরত ধারণা? 
অয়ে তাহার ইচ্ছা 'নাই, রুধিরলিপ্ত রাজ্য তিনি চান না” ইহাও প্রাচীন ধর্শ্ম 
সন্বক্ষে কুসংস্কারের খল। ইহার! যে কালপ্রভাবে পচিয়া গিয়াছে । ইহাদের 
লইয়া মরা-কাম্না জুড়িগা দিলেও ঘটনা আজ আর তাহাকে ছাড়িতেছে ন। 
তাহাকে যে এইসব পচা-গল! বর্ণাশ্রম, ইহকাল-পরকাল, ধর্ম্ম-অধর্শ্মের বুক মন্থন 
করিয়া নূতন বিশ্ব, নূতন বিশ্বের কর্্ম-ভ্যানের, বৈরাগ্য-এশ্বরা-বীর্ধ্য-যশ-প্রীর, 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নৃতন রূপের প্রবর্তন করিতে হইবে, এবং ইহা থে 


আবণ, ১৮৭৯ ] গীতার প্রচলিত০ভাধ্য হইতে অবধ ত ভান্যের পার্থক্য 


তাহার সারধিরই পরম প্রমোজ্ন, তাহা অঞ্জুলের {কাছে প্রথমে উদ্ভাসিত হয় 
নাই। তিনি অতীতকে ছাড়িয়া উচ্ছল তবিশ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
পারিতেছিলেন না। অথচ তাহার সারথি সেই দিকেই তাহাকে টানাটানি 
করিতেছিলেন । আজ আর জন্ম-মৃত্যু, ধর্শ্ম-অধর্শ্ম পাপ-পুণা,  জন্ুপরাজয়, 
লাতত-অলাভ, আশীব-ঈশ্বর, সাধনা ও মুক্তি সঙ্গদ্ধে অঞ্জুনের মনংকল্পিত 
এতদিনকার অর্থ চলিবে না। আজ আ্রীতগবান আসিম্াছেল কোন্‌ বস্তর 
কি অর্থ, কোন্‌ কর্শ্মের কি অর্থ, এবং ভ্রব্য-গুণ-কম্ম-লামাম্ত-বিশেষ-সমবায়- 
অভাবের স্বার্থ প্রদান করিতে । 'অগন্গাথের' অন্তর্গত জগতের অর্থ কি, 
নাথের অর্থ কি, জগতের সঙ্গে নাথের সম্পর্কই বা কি--তাহাই আমরা 
শ্রীভগবানের মুখ হইতেই শুনিব। এতদিন শঙ্টা-স্থষ্ট সম্বন্ধে মুলি-কধির 
ব্যাখ্যাই চলিয়াছে, আজ শুনিব অবতীর্ণ ভগবানের শ্রীমুখনিংস্থত পরম 
অর্থ। সারা বিশ্বময় কলহের নিরসন করিতেই পুরুষোত্রম আলিয়াছেন 
'সর্ববব1দবিষয়প্রতিরূপণীল” জীবন লইয়!। সকলের সকল ‘অর্থ’ যখন বিরুত 
হয়, তখনই অবাকী ভগবান কথা কন; মুনি-ঝখিদের বাক্যে শুধু কলহ্ই সুষ্টি 
হইয়াছে । সব আজ 'বেদবাদরত’, সমগ্র বেদকে টুক্র! টুকরা করিয়া এবং ইহার 
মধ্য হইতে একটাকে মনোমত বাছিঘা লইয়া ও তাহাতে আটকাইঘ! গিয়া 
অপর মতবাদের সঙ্গেই বিবাদরত আছ বিশ্বের সর্যবক্ষেত্রের মাহষ। আজ 
সব কিছুর নুতন পুরুষোত্তম অর্থ আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে । বিশ্ব 
এইবার সঙ্গত অর্থবান হইবে, বিশ্বনাথ অর্থবান হইবেন, বিশ্বের জীবনও 
অর্থবান হইবে । 

'অবধৃত-ভাস্ক' প্রথমাপ্যাঘ়ের প্রচলিত ভাঙ্য হইতেই ভিন্ন খাঁতে প্রবাহিত 
হইয়া চলিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের কাছে যাহা বান্তব, লান্দিতা 
দ্রৌপদীরও কি তাহাই বাস্তব ? অর্চ্ছুন প্রজ্ঞাবাদী, তাই ভ্রৌপদ্রীর বেদনার প্রতি 
তাহার কোনও দৃষ্টি নাই। তিনি একচস্ষু হরিণের মত প্রভ্ঞাবাদ 
(intellectualism) বলিতেছেন, বড় বড় পাপ-পুণোর কথা মার কাছে 
মামার বাড়ীর কথার মত পুরুষোত্তমকে শুলাইতেছেন । অর্জুন তীশ্ম-দ্রোণের 
মরণের জন্ত অঝোর নয়নে কীদিতেছেন, কিন্ত তাহার মুখ হইতে তো একবারও 
ভ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা, অপমানের কথ! শোনা গেল না। অঞ্ছুন ঘাঁহাদের 
বাচাইবার জন্য ‘আকুল, দ্রৌপদী তে! তাহাদের বীচাইতে চাহিতেছেন লী।। 
তাহাদের জন্যই তো দ্রৌপদীর লালা । ভ্রৌপদী তো তাহাদের মরণই চান। 


উদ্ছ্বল-ভারত - [ ১ম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 


অৰ্জুন কুলধন্ম গেল কিন্বা যাইবে বলিয়া ভীত, কিন্ত তাহারই ভীম্মস্রোণের 

চোখের সামনে যে ভাহাবই শরীর ‘কুলধশ্ম' চলির! গিয়াছে-_ অর্জুনের কারণালক্ধ 

কুলধৰশ্ব যে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে পারে নাই, সে কুলপশ্ম ঘে যাইয়াই বসি! 

আছে, তাহ! কি অঞ্জনের দৃষ্টিতে এতটুকুও ধর! পড়িল ? জ্রৌপদীর দৃটিকোণের 

মূল্য পুক্ুবোত্তমেন কাছে এবং পুক্রযোত্তমের খাস রাজ্য আজিকার এই (বিশ্বের 

মাঙ্গধের কাছে কম নয়। ডৌপদীর লালা যাহার! করিলেন, তাহাদেরছ 

বাচাইবার জন্য অর্জ্জুনের এ বেদনাকে দ্রৌপদী কি চক্ষে দেখিবেন? ইহাতে 

তাহার আনন্দ হইবে, না তীব্র বিরক্তির ও বেদনার সঞ্চার হইবে ? তথাকথিত 

শক্রিবীরদের হাতে লাঞ্ছিতের, অপমানিতের অন্ত যে-অর্জ্জুনের কোন ভ্বদয়- 

বেদনা নাই, সে অক্ছুন বর্তমান বিশ্বের কে, কতখানি? অন্দরুনেন দৃষ্টিকোণ 

হইতে এবং ভ্রৌপদীরও দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা সত্য, তাহাই পুরুষোত্তমের - 
সত্য । ‘সত্যং চ সমদর্শনম্‌*__পুরুষোত্তমের অঙ্জুনে ও দ্রৌপদীতে সন দৃষ্টি । 

অর্জুন ভ্রৌপদীর দৃপ্টিকোণের কোন খোজই রাখিলেন না--তিনি নিজের 

দুথ্টিকোণে ও সংসারের প্রচলিত দৃঙিকোণে আবন্ধ। যদি বল! হয় গীতার 

ব্যাখ্যায় প্রৌপদীর দৃষ্টিকোপের খোজ লইবার প্রয়োজন কি, তবে তাহার 

উত্তরে বলিব, গীতা উদ্ভূত হইবার ক্ষেত্র যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ তাহা থটাইবার 

সর্বশেষ কারণই তে ছিলেন দ্রৌপদী । ভ্রৌপদীর খণ শোধ করাও 
পুরুষযোত্তমের পক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাইবার অপর একটি কারণ । শুষে 
শত চেষ্টাতেও সন্ধি যখন ব্যর্থ হইল, তখল বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পুরুষযোত্তম 
পত্রী পাণ্ঠাইয়া লিখিয়াছিলেন £ 

“্খণম্তন, প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়াৎ নাপিসর্পতি। 
ঘৎ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কুষণা মাং দূরবাসিলম ॥' 

_দুরবাসী আমাকে স্মরণ করিয়া কুষ্ণা যখন ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ বলিয়া 
চীৎকার করিয়া কাদিয়াছিলেন, সেই খণ আনার বাড়িদা উঠিয়াছে, হৃদয় 
হইতে তাহা অপসারণ করিতে পারিতেছি ন!” । পুরুষোত্তম বলিয়ই শুক 
দ্রৌপদীর কথা নন্নে করিয়া এ শ্লোক বলিতে পারেন, যুদ্ধ 'অনিবার্য্য বলি! 
স্থির করেন; আর পুরুষোত্তমের শ্ররের খোজ পান নাই বলিম্াই 
ত্রৌপদীর কথা অৰক্ছনের মনেও পড়ে না। এখন যুদ্ধ দেখিয়া অৰ্জ্জন 
ঘে তীত হইয়া পলাইতে চাহিবেন, জ্রৌপদীর কথা 'স্মহণ রাখিলে 
পলাইবার সে অধিকার তাহার থাকে:কি? যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন 


আবণ, ১৮৭৯ ] গীতার প্রচলিত ভাষ্য হইতে অবধৃত ভাষোর পার্থক্য 


তিনি অত্যাচারীকে শাসন করিতে, ধন-গন্বিতের উত্তপ্ত মন্তিষ্ককে শাস্ত 
করিতে, লাক্গিতের অপমানের বেদনা সমুচিয়া লইতে । পলাইবার আগে সে 
জবাপ কি অঙ্জুনকে দিছা যাইতে হুটবে না? অণচ লে কথা তাহ৷র ননেই 
পড্ডিল না । 
পুক্লষোত্তম অঙ্ছুন ও দ্রৌপদীর সনস্তার সমভাবে মুক্তিত্র ব্যবস্তথ। করিলেন। 
ইহা করিতে হইলে গীতার প্রচলিত সমপ্ড টীকা-ভ্তায্োর re-orientation 
জবশ্যন্তাবী । “অবধত-তান্ত” এই গুরুতর কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছে | সর্ব- 
£স্কারমুক্ত অবধ্ত-শিরোমণি শ্রীনিতাগোপালের জীবন ও দশনকে সন্মুপে 
রাখিয়াই অবধূত-ভান্য রচিত হুইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে গ্লোক ধরিয়া 
দরিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কর্রিব। কোন্‌ ক্যাধ্যাক্স অঞ্জনের প্রজ্ঞাবাদ ও 
ভ্রৌপদীর প্রাপবাদ সম্তাবে তৃপ্ত হইতে পারে, কোথায় রাজার দৃষ্টি ও প্রজার 
দৃষ্টি, আত্মজ্ঞানীর দৃষ্টি ও অনাত্মঞ্জানীর দৃষ্টি, শোষক-শোষিতের দৃষ্টি সমগ্গিত 
হইঘা এক অখণ্ড অবিতাক্জ্য (58848151916) বিশ্ব রচিত হইতে পারে, অবধত- 
ভান্য তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছে। কোনও এক দৃষ্টিকোণে রচিত 
ব্যাপ্যাত শান্ত আজিকার দিনে অচল! সর্ব্বদৃষ্টিকোণ সমন্বিত হইলেই বিশ্বের 
ঈল্সিত সার্বজনীন শাস্তি নামিন্না আসিবে ৷ পুক্রযোত্তম বিশ্বের তপ্ত ঝুকে 
গীতামৃত বর্ষণ করিতেই আলিয়াছেন। এই আই্বিতাম্বৃত বরিযণে ধরার ধূলি 
হইনে ব্রঙ্গ-ধলি, ধরার মাস্তষ হইবে ত্রহ্ম-মাঙ্রঘ ৷ পুরুযোত্রম জয়যুক্ত হউন । 
বন্দেমাতরম্‌ । 


“পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভূত মুক্ত, প্রকৃতি মুক্ত, পুরুষ মুক্ত ৷ এ মুক্তি বন্ধনের 
বন্ধে, রদ্ধে, অন্ুপ্রবিষ্ট মুক্তি, মুক্তির রদ্ধে রক্ষে, বন্ধনালিঙ্গিত ঘন 
মুক্তি "-_-অব্ধুততাযা-- ভাষাপ্রদাপ পৃঃ ২১৩ 


পথ কি? 
1 শ্ৰীখ্বীঢরেহ্দ্র চৌধুরী ॥ 


বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার চাপ ( Stress and 5219) মাঙ্গধের দেহ, 
মন, সমাজ এবং সর্ব্বোপরি তাহার নৈতিক বোধের উপর যে বিষময় 
প্রতিক্রিঘ্া স্বন্টি করিয়া চলিয়াছে এবং তৎসঙ্গে আহবান কনা আনিমঘ্াছে 
যুদ্ধের পরিস্থিতি, সে সম্বন্ধে আমর! আলোচনা করিয়াছি “ভাববার কথ!” প্রবন্ধ 
নিচয়ে, অকাট্য প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-লক তথ্য সহায়ে ৷ 

বলিতে কি, শিক্ষিত অশিক্ষিত ও ধনী দরিদ্র নিব্বিশেষে বর্তমান মানব 
সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক লোকেরই যানলিক অবস্থা আজ এমন এক নিয়শুরে 
আসিয়া পৌছিমাছে যে, ইতর শ্রেণীর জীব্দিগের সঙ্গে মানবের কোন প্রাতেদ 
নাই, প্রবৃত্তির দিক হইতে একথা। বেশ বলা চলে! তেদ যা তা শুধু মাত্রায় 
ও প্রকাশনার ভঙ্গিতে । 

স্কতরাৎ জিজ্ঞাপ্ঠ, মালবতাই যদি উৎ্পাটিত হইতে চলিল সমূলে, তবে 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই সভ্যতার 
মূল্য কি? 

অতএব এখন আন।দিগকে ভাবিঘ্া দেখিতে হইবে এই সভ্যতার ত্রুটি 
কোথায় এবং এ ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিমা। একটি মানবোচিত সত্যতাই বা 
গড়িমা। তোলা যাদ্দ কোন্‌ পথে। 

বর্তমান সভ্যতার যাব! ধারক ও বাহক তাহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে 
পাই-_-'জীবন যাত্রার মানদণ্ড বাড়িয়ে তোল ।' একথার অর্থ কি? মানুষের 
জীবন যাত্রা কি শুধুই অর্থ নৈতিক, না আরও কিছু? 

যাহারা এই ধ্বনি তুলিতেছেন আর কথায় কথায় কথায় দেন বিজ্ঞানের 
দোহাই, দেখিতে পঃই, ‘তাহারাই আবার বাবহারিক ক্ষেত্রে যেই সব বৈজ্ঞানিক 
সত্য তোগ-বিলাসের সহায়ক নহে তাহা! নিব্বিচারে পরিত্যাগ করিতেও 
দ্বিধা বোধ করেন না, এমন কি, অবৈজ্ঞানিক গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কথা না 
হয় না-ই বলিলাম, আইনস্টাইন, কেরল প্রমুখ খধি-বৈজ্ঞানিকগণ তেই সত্যতার 
পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন বার বার, যেই আণবিক 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] পথ কি ৩৫৫ 


শক্তির মানব-কল্যাণ কামনায় প্রয়োগও নিরাপদ নহে বলিয়। মত প্রকাশ 
কক্ষিম্াছেন ডাঃ মাস প্রমুখ আণবিক শক্কি-বিশেবজ্ঞ বৈজ্ঞালিকগণ, দেখিতেছি, 
বিজ্ঞানতক্ত জাতির কর্ণধারগণ এ সব শ্রেষ্ঠ ঝষি-বৈজ্ঞানিক দিগের সাবধানবাণী 
অগ্রাহা কক্িসাই বর্তমান যস্ত্র-লত্যতাকেই আবার শতগুণ স্ফীত করিয়া তুলিবার 
শন যাতিমা উঠিগ্সাছেন, আণবিক শক্তি সহায়ে। স্থতরাং বলাই বাহুল্য, 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে নহে, তোগবাসনার পরিতৃপ্চির লহায়ক বলির যন্রন্থষটিকেই 
তাহারা! সত্যতার অগ্রগতি বলিঘা মানির। নিয়াছেন এবং যন্ত্র সাহাধ্যে 
তোোগবস্তর আহরণ ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধনকেই জীবন যাত্রার মান 
উদ্পঘন বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । তাই বাহু রুপচচ্চা এবং যে কোন 
প্রকারে ক্রথশক্তি অগ্দরন করা, ইহাই হইতেছে বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি । 
হৃদয়ের বিকাশের সঙ্গে কোনই সন্বন্ধ নাই এই সভাতার। এমন কি, যে 
আমাদের সাহিত্য চর্চা আর শিল্পকলার অন্তশীলন তাহাও হইঘা দাড়াইয়াছে 
একটা নিছক মানসিক বিলাশ মাত্ম। কোনই স্থায়ী রেখাপাত করে না এ 
সব সাধনা আনাদের ব্যক্তিগত ব। সমাজগত ভ্রীবনে। তাই বলিতে দ্বিধা 
নাই একটি রেডিও সেটের চেগ্সে রবীন্দ্রনাথ বেশী মূলাবান নহেন আমাদের 
কাছে। নিজস্ব বাড়ী, মোটর গাড়ী ও তৎলঙ্গে রেডিও,!;সিনেমা, ক্লাব না 
থাকিলে যেমন অর্থ নৈতিক এ্যারিস্ট্রোক্রেসি বন্ায় থাকে না, তেনন্‌ই থাকেন! 
বুদ্ধির এারিস্ট্রোক্রেলি রবীন্দ্র সাহিত্য, গান আর নৃত্যের মহড়া না দিলে। 

অর্থ নৈতিক জীবন খাত্রার মানদণ্ডকে প্রাধান্ত দিলেও রা'জনীতিবিদ্-গণ 
যে মানবীয় গুণাবপির বিকাশ কামনা করেন না তাহা নহে । কিন্ত বর্তমান 
যক্ত্র-ব্যবস্থ। যেই পারিপাশ্থিকতার স্থষ্টি করিয়া চঙগিয়াছে, তাহাতে যে মাচ্চষের 
স্ক্ষাচ্ুভূতিগুলির সঘাক ও স্বাভাবিক বিকাশ মোটেই সম্ভব নহে, একখাটি 
ভাহারা ভুলিয়া আছেন ঘস্থোক্সত্ততার ফলে, এবং এই একাত্ত সত্যটির প্রতি 
নেতৃবৃন্দের উপেক্ষার অন্তই শিক্ষার এত বিস্তার সত্বেও মান্য স্বভাবতঃ ভদ্র 
হইয়া উঠিতে পারিতেছে লা, শ্রঘোঞ্জন হইয়া পরিয়াছে আইনের পর আইন 
স্থট্টি করিয়া শ্রবং দুর্নীতি দমন বিভাগের ব্যয় বছরের পর- বছর বৃদ্ধি করিয়া 
মাঙ্ঘকে সত্য হইয়া চলিতে বাধ্য করিতে । 

তারপর যুদ্ধের পরিস্থিতি তো এখন একপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাই 
হইমা জাড়াইসাছে | লানা জম আর ৰাণিজিযিক স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে 
বিশ্বব্যণী মারণযজ্ঞ সুরু হইয়া যাইতে পারে ছে কোন মুহুর্তে । এ*ক্ষেত্রেও 


৩৫৬ উজ্ভ্রলভাবত [১০ম্‌ বর্ষ, এম সংখ্যা 
দেখিতে পাই ভীত সম্তস্থ রাজনীত্তিবিদ্গণ বিশ্বরোগের মূল কারণের অন্তসক্ধান 
ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা ন! করিয়া ইউ, এন্‌, ও এবং পঞ্চশীলের 
দাওয়াই দিরা রোগের লাক্ষণিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্ত এই পন্থায় 
গোগ কিছুদিনের জন্য যাপা হইয়া থাকিলেও আখেরে যে তাহা নিরাময় 
হইবে না, তাহা যাহারা সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতির গতি ও প্ররুতি লক্ষ্য 
কক্রিতেছেন তাহাদিগকে বোধ হয় আর বুঝাইয়! বলিতে হইবে না । 

বর্তমান যঙ্্ুসভাতার গোডাতেই বহিয়াছে বিশ্বরোগের মূল কারণ এবং 
তাহা হইতেছে এই যে, এই সভ্যতার মূলে কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই যাহা 
না থাকলে কোন সত্যতাই কল্যাণমন্ত হইতে পারে না, তাই এই যন্ত্রসভাত! 
এক্কান্ত ভাবেই বুদ্ধি ও অর্থনীতিপ্রধান । স্বতরাং এই সভাত! হৃদয়ের 
বিকাশকে করিয়াছে রুদ্ধ, কনে অবজ্ঞা; ফলে মান্য আজ হইয়া দাড়াইঘাডে 
একটি অর্থ নৈতিক জীব মাত্র । 

মাক্ষষের ভীবন যে অখণ্ড এবং মাচ্ষ যে একাধারে এবং একই কালে 
ইনতিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাঙ্গ নৈতিক জীব এবং ইহার প্রত্যেকটি 
দিকই যে সম মূলো মূল্যবান, কোন একটি দিককে প্রাধান্য বা বাদ দিলে ঘে 
ক্যন্থ মানব জীবন তথা সমাক্ষ গড়িয়া উঠিতে পারে না, একথা আগর! ভুলিয়া 
আছি ভোগের নেশায় । 

একান্ত বৈরাগ্যবাদের ন্যায় একান্ত তোগসাদও খে সর্ধনাশকর সমাজের 
পক্ষে, তাহার লাঙ্ষী ইতিহাস । অথচ বর্তমান যক্্র-সভ্যতা গড়ি উঠিয়াছে 
এবং বাচিয়া আছে একাভ্ত ভোগবাদের উপরে ৷ 

তাই চাই মধ্যপন্থা। চাই ভোগ এ ত্যাগ, হৃদয় ও বুদ্ধি, কারি শ্রম .ও 


মশ্বের সাবঞ্শ্য বিধান ৷ 
হট-বৈস্তানিক (te০0i০hia৷) যে কোন যন্ত্র স্ুষ্টি করিবে, স্থখ স্তুবিধার 


নামে তাহাই গ্রহণ কন্নিতে হইসে নিব্বিচারে, আর এ যঙশ্রের চাহিদা মত 
গড়িয়া তুলিতে হইবে সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা--এই সর্বনাশা অবৈজ্ঞানিক 
ননোবুত্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে সর্বাগ্রে, তারপর দণশনিক, রাজ- 
নীতিবিদ্‌ ও সমাজ-নীতিবিদ্দিগের সহযোগিতার মাধ্যমে গড়িয়া তুলিতে 
হবে নৃতল যস্ত্রব্যবস্থা যাহার দিক দর্শন দিয়া গিগ্লাছেন গান্কীজি তাহার 
মতবাদের ভ্ডিতুর দিয়া । তবেই গড়িয়া উঠিবে -মানবোচিত সভ্যতা, আসিবে 
শান্তি । 


অলক্ষিতে 
॥ শ্রীশাস্তশীল দাশ ॥ 


আমি সাক্ষ্য হয়ে আছি ব্যগা-দেদনার 
মস্তষের । দিকে দিকে জাগে হাহাকার, 
শুনি শুধু কানে আসে , দেখি আপি মেলে 
ব্যর্থতার অশ্রুজ্জল | বুঝি না কী পেলে 
তারা । এই ধরণীর বুকে প্রতিদিন 
বয়ে নিয়ে জীবনের ভার তৃথ্থিহীন 
চলে শুধু । 


তারপর একদিন শেষে 
অতৃপ্ত জীবন নিয়ে মৃত্যুতীরে এসে 
দাড়াবে ; নিঃশেষে মুছে খাবে একেবারে, 
মিশে যাবে ওপারের ঘন অন্ধকারে । 


সবিম্ময়ে আপনার পানে চেয়ে দেখি, 
ফুটে আছে পুঁঞ্জীভূত বেদনায় এ কি! 
আমার অন্তর মাঝে রক্তশতদল, 
জীবন মন্থন করে করেছে সফল। 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


॥ লেপব-_লিন্‌ ইউ তান্‌ 2 অন্বাদ__ক্ীমতলারভগল গুপ্ত 0 
( পৃর্সাবুত্তি ) 


এ থেকে এমন এক মানবতার ধর্ম গড়ে উঠেছে, যা খোলাখুলি 
ভাসেই বলে যে, মান্তষই হচ্ছে এ বিশ্বের কেন্দ্র এবং যাবতীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হুচ্ছে মাচ্যের স্বখ সাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি করা। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে মানযের উপঘোগী করে তোল! ও তার স্থথ-স্থবিধা বৃদ্ধিত 
জন্যই শুধু ব্যবহার করা খুব সহজ কথা ন্দ। সময় সময় মাগয় ঠিক 
ভাল রাখতে পারে না-তার কাল্পনিক যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা চালিত হয়ে 
লক্ষান্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং নিজেই নিজের জ্ঞানের ক্রীড়নক বা যস্ত্র হয়ে 
দ।ড়া্ন। মান্তষ যতটা নিজের চোখে দেখতে পায়, তদক্চপারে জীবনের 
সতা অর্থ বোলে যা বোঝে, তার প্রতি অবিচলিত লক্ষ্য রেখে চলতে 
পারলে, তবেই সত্যিকার মানবতা বা মানবতার ধন্ম রক্ষা পেতে পারে। 
একদিকে প্রচলিত শর্শ্ম-মতের পরলোক সন্বক্ষে বিশ্বাস এবং অপর 
দিকে অত্যাধুনিক জড়বাদ-_এই ছু'য়ের নধ্াবর্তী পথই হচ্ছে মানবতার 
পথ ॥ এ কথা হয়তো! ঠিক যে, বৌদ্ধধৰ্ম জনসাধারণের কুচিতে গ্রহণঘোগ্য 
হিসেবে মনে কর! হয়েছে এবং তাদের কল্পনার যথেষ্ট খোরাক জুগিদেছে। 
কিন্তু যারা সত্যিকার কনফিউলীম্ছ মতবাদী, তারা বরাবরই বৌদ্ধ 
প্রভাবের প্রতি কোপ ও আক্রোষ পোষণ করেছে। কেন না, শুদ্ধ 
মানবতার দিক থেকে ধারা দেপে, তারা মনে করে খে, বোৌন্ধ মতবাদ 
হচ্ছে জীবনের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে ঘাওয়ার্স মতবাদ__সত্যিকান্ন 
মানব-জী বনের নেতি বাচক মতবাদ । 

অপর দিকে . বর্তমান জগতে. যন্ত্রের অতি-বৃদ্ধি মান্গযকে এমন তাবে 
পেয়ে বসেছে যে, সেই যস্ত্রের হার! দে যা তৈরের করেছে, তা পরিপূর্ণরূপে 
তার কাজে লাগাবার ব্যবস্থ। করতে পারে নি। আমেরিকায় আধুনিক- 
তম ইঞ্জিনিয়ারিং ও ত! থেকে প্রাপ্ত স্খ-সুবিধার ব্যবস্থাগুলিকে এত 
বহুমান দেওয়া! হয় ও বড় করে ধরা হয় যে, মাহ ভুলে গেছে ঘে গরম ও 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


ঠাণ্ডা জলের কলের বাবস্থা না থাকলেও মান্ডষের জীবন সুখকর হতে 
পারে; ভুলে গেছে যে ফ্রান্স, ও জাম্ানীতে বভ মনীষী বৃদ্ধ বয়স পদ্যন্ত 
স্থখে সচ্ছদ্দে জীবন-ঘাত্মা নির্বাহ করেছেন, বড় বড় বহু বৈজ্ঞানিক 
আবিক্ষারও করেছেন এবং বিশ্ব-বিশ্রুত বছ গ্রন্থ প্রণণুন করেছেন, অথচ 
অতি সাধারণ স্বলের ঘটি ও পুরোনো ধরনের ঘড়া ছাড়া আধুনিকতন 
যগ্রপাতী, কল-কব দ্রা, স্বথ-স্থবিদপার ব্যবস্থা কিছুই তাদের ছিলনা । 
আজকের দিলে মাচ্চবের উদ্ধারের জন্তে এমন এক ধশ্মের প্রগোজন, 
যে ধর্ম যিশুখৃষ্টের বিশ্রাম-দিবল সম্বন্ধীর বিখ্যাত অহ্ুশাসন-বাক্য কার্ষাকরী- 
করে তুলবে এবং প্রতিনিয়ত উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করবে যে, যন্ত্র মাঘের 
জন্যে স্থষ্ট *হয়েছে__মাহ্রয যস্ত্রের অন্টে নয়। কেননা, ঘে যা-ই বলুক, 
মাশ্কষের যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র সমশ্য! হচ্ছে এই যে, মাঙ্রয কেমন 
করে মাহুষ হয়েই হেচে-বর্ডে থাকবে এবং কেমন কনে এই আবলের যা 
দান, তা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ ভাবে উপভোগ করবে । এই সমস্যার সমাধান ছে 
জ্ঞানে সম্ভবপর, তা-ই হচ্ছে মাস্থষের প্ররুত সামগ্রিক জ্ঞান ৷ 


০২১ 
খন 


মানবতা-পন্থী চৈনিকর৷ জীবনে প্রকুত উদ্দেশ্য বলে যা বুঝেছে, তার 
প্রতি তাদের এমন আশ্চধ্য আকর্ষণ যে, তার! জীবনে কখনো সে আদর্শ. 
চাত হয়না। তাদের জীবনাদর্শের সঙ্গে ঈশ্বর-তব না অতি-প্রাকত 
জ্ঞানের কোনে! সম্বন্ধ নেই বলে তারা কখনো সে সঙ্থন্ধে অল্লনা- 
কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতা-পন্ধী মহাপুরুঘ 
মহামতি কনফিউসিমাসকে যখন মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ব করা হয়েছিল, তখন 
তিনি যে বাব দিঘেছিলেন,_তা এ দেশে কে না জানে? তিনি 
বলেছিলেন £_-"জীবনট! কি, তা-ই আানিলে--মৃত্যু সম্বন্ধে আর কেমন 
করে জানবে?” ("Dont know lite—how [20 death” )॥ এক 
আমেরিকান প্রেলবিটেরিঘান্‌ পাদ্রী এক সময়ে অবিনশ্ববতার প্রশ্ন এই 
বলে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে 
স্র্য্য ক্রমে নিশ্রভ হয়ে আসছে এবং সম্ভবতঃ কোটি কোটি বৎসর পরে 
হুর্য্যের অভাবে পৃথিবীতে জীবনের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। 


উজ্জ্বলভারত [১০৭ বর্ষ, শন সংখা 


তারপরে তিনি প্রশ্ন করপেন- “অতএব অবিনশ্বরতার গস তোমার 
খুব জরুরী বলে মনে হয় ন!” আমি স্পঈতই তাকে বলে দিলাম যে 
এ সংবাদে আনার শাস্তিত্ুঙ্গ হওয়ার কোনে! কারণ নেই । এক কোটি 
বছরের এক শ’ ভাগের তক ভাগ সময়-ও -যদি মাহ্রঘ এ পৃথিবীতে টিকে 
যান, তবে আর এ নিয়ে অনর্থক মানসিক উদ্বেগের কোন কারণ দেপিনে। 
কোলো লোকের পক্ষে এক লক্ষ বছর বাচবার পরেও, তাতে খুসি ন! 
হয়ে আরো বাচবার আকাক্ষা এমন অসঙ্গত ও অদ্ভুত যে, প্রাচ্য দেশ- 
বাসীরা এর অর্থ বুঝতে পারে না। প্রেসবিটেরিছান পাত্রী-প্রবরেব এই 
মানসিক উদ্বেগ তেমন টিউটন্‌ জাতির বিশেষত্ব, তেমনি এ লব বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অঙ্গন্ধিপ্র মনোভাব চৈনিক ম্বতাবের বিশেষত্ব । এই গুন্তেই খুষ্ট- 
ধশ্মে দীক্ষিত হয়ে চীনবাসীরা সহজে খৃষ্টীয় ভাবের ভাবুক হয়ে উঠতে 
পারেন! । তবে তাদের যদি খৃষ্টান হতেই হয়, তবে তাদেন্ সকলেরই 
কোর়েকার (0)০০15555) সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়া উচিত। কেননা, 
বিত্তিল্র খ্রী্টীঘ সম্প্রদাঘ্সের মতের মধ্যে একমাত্র কোয়েকারদের মতবাদই 
তাদের বোধাগম্য হ'তে পারে। সাধারণ জীবন যাত্রার প্রণালী হিসেবে 
শ্রীটধশ্মের কিছুটা কদর চীনদেশে হতে পারে, কিস্ক খ্রীষ্টীয় মতবাদ ও তব্ব- 
বিচার চৈনিকরা আনলেই আনবেনা। উচ্চতর -কনফিউপীয় বিচার 
প্রণালী অবলম্বন করে যে তারা সে মতবাদ খণ্ডন করে তা নয__সাধারণ 
কনফিউলীয় কাগ্ুজ্ঞানের সাহায্যেই তারা সে মতবাদের অসারতা বুঝাতে 
পারে ॥ এমন কি, বৌদ্ধধন্দও ষণন শিক্ষিত চৈনিকরা তাদের স্বভাবের 
অঙ্গ হিসেবে আত্মসাৎ করে নেদ, তখনও তা তাদের কাছে মানসিক 
স্বাস্থাতত্বের প্রণালী বিশেষ হিসেবেই থেকে যার । স্বং আমলের চৈনিক 
দৰ্শনেরও এইটেই মূল কথ] ) 

চৈনিক জীবনাদর্শ বাস্তব পাক! বুদ্ধিপ্রস্থত ॥ চৈনিক কাব্য ও চিত্ৰ- 
কলায় কল্পনার খেলা থাকলেও চৈনিক নৈতিক আদর্শে ভার নাম-গন্ধও 
নেই । এমন কি তাদের কাব্য ও চিত্র-কলার বিষয্র-বস্তও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অতি সাধারণ জীবনের সহজ সচ্ছন্দ বুক-তরা আনন্দ--কলনার ব্যবহার 
শুধু এই অতি বাস্তব পার্থিব জীবনের উপরে একটা সৌন্দর্য্য, ও মাধুর্ধোর 
মাহ! ছড়িগ্ে দেওয়া__জীবনের বান্তবত! থেকে হীলাক্গলের কিছুমাত্র চেষ্টা তাতে 
নেই। এ বিবছে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চীনবালীন্গা এই জীবনটাকে- 
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ভালবাদে-_এই মাটির মা-টিকে ভালবাসে এবং তারা কোন অজানা অ-দেপ! 
স্ব্গ-রালোর জ্রম্যে এই মাটির মায়া ছেড়ে যেতে শ্বেচ্ছাগ্র রাত্রি নঘ। এই 
জীবনের মায়াম়ই তার! আবন্ধ, যে জীবন কত দুঃপপূৰ্ণ, অথচ কত শ্বদ্দর_ 
জীবনে সুখের মুহূর্তগুলি কত ক্ষণস্থায়ী এবং সেই অস্টেই কত মূল্যবান ! 
তার গ্রন্থিতে গ্রস্থিতে এই পৃথিবীর জীবনের প্রতি আকর্ষণ_এই দুনিয়ার 
রাআা-মহারাজা ও পথের ভিখারী, দস্থ্য-তম্থর ও সাধু সন্যাসী, মৃত-সৎকার ও 
বিবাহ-উৎ্সব, প্রসব-বেদনা ও রোগ-যস্্রণা, বিল স্বর্ধ্যান্ত, বৃষ্টি তেজা রাত, 
উতৎ্সব-উতৎফুল দিন এবং মদের দোকানের মারামারি--সব কিছু নিয়েই সে 
এই ছুনিয়াঝে ভালবাসে । 

চৈনিক শুপন্যালিকগণ সংসারের এই সব খুটি নাটির চিত্র আকতেই 
ভালবাসে । এরূপ সব কিছুর সঙ্গেই তাদের স্ুখ-দুঃপ জড়িত বলে তারা 
এগুলিকে এত বাস্তব, অর্থপূর্ণ এবং মানুষের পক্ষে প্রয়োজলীর মনে করে যে, 
এ সন্বদ্ধে অতি বিঘদ অ।লোচনামও “যেন তাদের আলম্ত নেই। সে এক 
গ্রীগ্নের অপরাহৃ-_দারুণ-গুমট-_বাড়ীর সবাই অঘোরে খুনুচ্ছে; চাকর-চাকরানী 
থেকে আরস্ভ করে গৃহকর্তী। পর্য্যন্ত কেউ পেগ নেই । একমাত্র তাইযু (T'aiyu) 
একা বসে পুতি-মালার পরদার আড়াল থেকে তোত! পাখিটার ডাক শুনছে_ 
সে-ট! সমনশ্বর্রে কেবলি গৃহন্বাসীন নাম উচ্চারণ করে চলেছে। অথবা ভরা, 
শরতের একদিন--সে দিনটা সত্য সত্যই একট! স্মরণীয় দিন, যখন পাওয়ু 
(০০০১) তার অকন্তান্চ বোনদের সঙ্গে এক সঙ্গে মিলেছে-_তাদের মধ্যে 
কৰিত! রচনার পাল্লা লেগেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হালক! হাস্য পরিহাস ও 
কাকড়া তোজ্জনের উৎসব চলছে-_পরিপূর্ণ আনন্দের মেলা । চৈনিক 
প্রবাদ বাকোর ভাষায় বলা যায় যে, মনে হয়, পুণিষা রাতের মত এত আনন্দ 
স্থাদী হ'তে পারে না। অথবা, কোনে| সপ্ত বিবাহিত নিষ্পাপ নব দম্পতি 
তাদের্‌ প্রথম মিলনের চন্দ্রালোকিত রাতে, যখন তারা নিরিবিলি কোন দীঘির 
ধানে মিলিত হয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে যাতে তাদের মিলন 
জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত অটুট অক্ষুম থাকে, তখন হঠা২ কাল মেঘে চাদের 
হাসি মুছে যায় এবং দুরে তাবা ব্হস্কপূর্ণ কি এক অদ্ভূত আওয়াজ শুনতে 
পায় ঘেন কোন ইতস্ততঃ বিচরণশীল চক্রবাক শিকারার্থী শেঘ্বালের তাড়া 
খেছে হঠাৎ জলে ঝাপিয়ে পড়েছে । পরের দিন নব বধূর কম্প দিয়ে জ্র-_ 
এত জ্বর যে তাপমান বস্ত্র তার পরিষাপটা মোটেই তুচ্ছ নম । চৈনিক 
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উপন্তাসে এইরূপ সব সাধারণ ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়! কেন লা, 
অন্দান্তিক দুঃখের মিশেল সত্বেও জীবন এত স্বন্দর ঘে, তার চিত্র আকতে 
অতি ক্ষুত্র অংশও বঙ্ছনীয় নয়। জীবনে অশোতন, অশিষ্ট ব! দূষনীয় এমন 
কিছু নেই যা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। চীনদেশে কোন পারিবারিক 
ভোহ্নোৎসবে কিংবা কোনো সরাইখানায় পরিত্রাজকের সান্ধা তোন্রে কত 
বিভিন্ন রকমের তোজ্য ডব্য পরিবেশন করা হয় এবং ভূরি-ভোজনের পরে 
এভাজন-কারীরা কি রকম পেটের পীড়া ভোগে এবং পাকস্থলীর বোঝা 
খালাস করতে কি রকম বার বার খোলা মাঠে বা খালি জামগায় ষাওয়া- 
আসা করে, এসব বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা চৈনিক উপস্ঠাসের একটা মন্ত বড় 
বিশেষত্ব ।" এই সব বিষঘই হচ্ছে চৈনিক উপন্তাসের ম।ল-মসল্লা এবং এই সব 
উপন্যাসের বর্ণনার অগ্ুরূপ ভাবেই চীনের অধিবাসীরা জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করে এবং সাধারণ জীবনের এরূপ নানা স্বখ-হুঃখের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত যে 
পরলোক, অনরতা। ইত্যাদি বিষয়ে স্থাথা ঘানাবার তাদের কিছুমাত্র অবসর 
ন্ই। 

চৈনিক আ্রীবনাদশের এই বাস্তবতা __কঠিন মাটির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
কনফিউসীয় ন'ঙবাদ থেকে উদ্ধৃত । খুষ্টী্র মতবাদের আধ্যাত্মিকার সঙ্গে এ 
মতবাদের কোনো মিল নেই_-এ-মতবাদ মাটির মানষ ও তার পাখিব 
জীবনের বাস্তব বিষয়ের ভিত্তিতে গঠিত এবং তারই সঙ্গে সম্পর্কান্থিত। 
বিশুথুষ্ট ছিলেন ভাব-প্রবণ কল্পনাবাদী, কিন্তু কনফিউসিয়াস্‌ বাস্তববাদী । 
ঘিশুধুষ্ট গৃূঢ়তত্বতত অধ্যাত্মবাদী, কনফিউসিয়াস্‌ প্রত্যক্ষ-বাদী । - যিশুধুষ্ট মানব- 
হিত-বাদী, কনফিউসিম্বাস্‌ মানবতাবাদী । এক দিকে হিক্র ধশ্দ ও কাব্য 
এবং অন্য দিকে চৈনিক কাগুজ্ঞান ও বাস্ভবতা_এই দ্বশ়ের ভিতরে যে 
পার্থক্য, সেইটেই এই দুই জাতের প্রতিনিধি স্থানীয় যিশুধুষ্ট এবং কনফিউ- 
সিগ্াসের মত নহাপুরুষে প্রতিবিশ্থিত হয়েছে দেখা যায়। সুস্ত্রতাবে বিচার 
করে দেখলে কনফিউসীম্নঃমতবাদকে ধশ্থ্ বলা চলে না? বিশ্ব-সংসার ও মানব- 
জীবন সম্বন্ধে এই মতাবলম্বীদের যে ধারণ! ও অন্ভূতি, তা প্ররুত ধশ্দভাবেরই 
কাছ ঘেষে ধায় বটে, তথাপি তাকে ধর্শ্ম আখা! দেওয়া যায়না । পৃথিবীতে 
এমন অনেক নহাপুরুষ আছেন, পর-জ্রীবন, অমব্ত্ব কিংবা অপর কোনো! 
অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্র উত্হক্য নেই। এই ভাবের দার্শনিক 
মতবাদে আম্দান জাতের লোকের! তৃপ্তি পান্না । হিক্রদের বেলায় এ কথ! 
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আরে! সত্য। কিন্তু চীনের লোকেরা মোটের উপরে এতেই খুসি । মোটের 
উপর বলছি এই জশ্যে যে, একেবারেই যে ফাক লেই, তা নল। ফাক ছে 
কোথায় এবং কেমন করে যে তার পরিপুরণ হয়েছে, সে সম্বন্ধে পরে বিশদ 
ভাবে আলোচনা করা যাবে। সে আলোচনায় আমর! দেপতে পাবো ঘে, 
সে ফাকের পরিপূর্ণ হয়েছে তাও মত এবং বৌদ্ধধন্দের অতি-প্রাক্কৃতিক তত্ব- 
কথা দিয়ে । এই অতি-প্ররুতি-বাদ চৈনিকর! এমন তাবে গ্রহণ করেছে থে 
মনে হয়, এ যেন তাদের জীবনাদর্শের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়নি_মনে হয এ 
যেন নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওঘা উপ-নাটক, কিংবা বড় বান্তার আশে পাশে 
অলি-গলি পথ, যা কতকটা বৈচিত্রের সম্ভাবনা স্থষ্টি. করে জীবনটাকে সহনীয় 
করে তোলে । 

কনফিউসীয় মতবাদ বরাবরই পরিপূর্ণর্ূপে মানবতার ভাবে উত্ধ হ_ 
কখনো। তা থেকে বিচ্যুত হয়নি । তার ফলে, সেই মতাবলগ্বী সম্প্রদায় 
কখনো কনফিউসিয়াস্‌কে কিংবা তার শিম্য-প্রশিয়াদের মধো কাউকে দেবতা 
করে তোলপেনি, যদিও চীনের ইতিহাসে এদের চেম্ছে নিম্দরের বহু সাহিত্যিক 
ও যুগ্ধবিশারদ বীর দেবতা হিসেবে পুজিত কিংবা সিদ্ধ-পুরুষ-শ্রেণীয় অন্তর্গত 
বলে গণা হয়েছে । কোনে! সাধারণ মহিলা সতীত্ব রক্ষার জন্যে মৃত্যু বরণ 
করার ফলে, দেখা যায়, আশ্চর্যজনক ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আনপ্রিয় 
স্থানীয় দেবীতে পরিণত হয়েছে এবং তার নিকট স্থানীয় অধিবাসীরা সবাই 
আপন আপন প্রার্থনা জানাচ্ছে । কলফিউসীঘ্ মতবাদ অতি-প্রাকুতবাদ 
না হয়ে, মানবতা-বাদের আদর্শসম্মত বলেই কুয়ান ইউ-এর খত একজন 
রাজভক্ত সাহসী সেনাপতির পর্য্যন্ত অয় রাজত্বের কালে সুদ্ি গড়ে পুজা 
দেওয়া হয়েছে, তথাপি কখনই কনফিউসিঘাসের মত মহাপুরুষের প্রতিমা 
নিশ্মিত হদনি, কিংবা কারও পূর্ব-পুরুষ-পুজ্জার মন্দিরে কোন পূর্ব্ব-পুরুষের 
মৃত্তি স্থাপিত হয়নি । প্ররুত পক্ষে কন্ফিউলীয় মন্দিরে ঢুকে কোনো প্রতিমা 
ধ্বংসকারী কিছুই করবার নেই। কনফিউলীছ মন্দিরে কিংবা পূর্বব-পুরুষ- 
পূজার মন্দিরে গেলে দেখা যাবে, সেখানে আছে শুধু কতকগুলি দীর্থাকার 
কাষ্ঠফলক, যার প্রত্যেকখানান উপরে কোনো! না কোন মৃত-বাক্কিন্স নাম 
খোদাই-কঝা॥ মাস তারিখের নাম সম্বলিত কাষ্ঠ-ফলকের সঙ্গে প্রতিমার 
ঘে সাদৃশ্য, তার চেয়ে কোন অংশে বেশী সাদৃত্ট এগুলির সঙ্গেও নেই ॥ 
তা ছাড়া, তারা যে সব পিতৃপুক্রবের আত্মার পুজা করে, তাহাদিগকে দেবতা 


৩৬৪ উচ্ছলভারত [ ১০ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


বলে মনে করা হয় না-__মাহুষের প্রেতাত্মা বলেই পরা হয়, হারা মৃত্যুর পরেও 
তাদের সম্তান-সম্তত্তির মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি পূর্বের মতই আগ্রহশীল। 
চীনবাসীরা বিশ্বাস করে যে, লিতৃপুরুঘগণ ঘদি উ চুদরের প্রেতাত্মা হন, তবে 
তারা তাদের সম্ভান-সস্ততিকে বিপদ-আপদ খেকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্ত 
তাদের পক্ষেও তাদের সন্তান-সস্ততের সাহায্য প্রয়োজন-_তারা যে পূজার 
তোগ দেয়, তাতে পিতৃপুরুষগণের ক্ষুপ্রিবৃত্তির ব্যবস্থা হুগ্র এবং তারা যে 
কাগক্ষের টাকা পুড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, তাতে নরকে বাস 
কালে পিতৃ-পুক্রুষগণের হাত-খরচের কাজ নির্বাহ হয় এবং তার! মনে করে 
যে, বোৌন্ধ-ধর্শ্ম-সন্মত উপ৷সনাদ্বারা শিতৃপুরুদগণকে নবক-যস্ত্রণা থেকে উদ্ধার 
কর! সফলেরই কর্তব্য । এক কথায় মৃত্যুর পরেও তাদের সেবা যত্ব করা 
দরকার, যেমন তাদের ছেলেমেয়ের! কয়েছে তাদের বৃদ্ধ বয়সে । এই দিক 
থেকে অর্থাৎ পিতৃ-পুরুষ পুজার দিক থেকে ধর্মের সঙ্গে কলফিউসীঘ মত- 
বাদের খানিকটা মাত্র সাদৃষ্য আছে বটে । 

ক্রমশঃ 


“আর সকলেরে তুমি দাও, 
শুধু মোর কাছে তুমি চাও । 

আমি যাহ! দিতে পারি আপনার প্রেমে, 
সিংহাসন হতে নেমে 

হাসিমূখে বক্ষে তুলে নাও । 
মোর হাতে যাহা দাও 

তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও)” 

ih __বলাকা 


ব্রহ্মদুত্রম্‌ 
( পূর্লা স্তবুন্তি ) 
॥ জরীম্জ পুরুঢেষোত্তসানন্দ অবধুত ৷ 


তৃভীয়ো পাদ: 


গু নমঃ স্ুষুপ্ত প্রীজ্ঞায় ্বয়ং-ভগবতে ৷ 


“রিতিহ্থখসাবে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং, 

ন কুরু নিতঙ্ষিনি গননবিলগ্বনমন্তসর তং হৃদয়েশম্‌ । 
ঘীরসনীরে ঘমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী, 
পীনপয়ো ধরপরিসরস্দনচকচলকরযুগশালী ॥ 
নামসসেতং কৃতসঙ্ধেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌ । 

বহু মস্গতে তচ্গুতে তঙ্গসঙ্গতপবনচলিতমপি বেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিততবদুপবানম্ । 
রচয়তি শয়নং সচকিতনগ্রনং পশ্যতি তব পন্থানম্‌ ॥ 
মুখরমদীরং ত্যজ মন্ধীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্‌ । 
চল সি কু্ুং সতিমিরপুঞ্রং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ৷ 
উৎলি মূরারেরুপস্থিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে । 
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজ্জসি সুরুতবিপাকে ॥ 
বিগলিতবসনং পরিহৃতরশনং ঘটম্থ জঘনমপিধানম্‌ । 
কিশলয়শয়নে পদ্ষজনয়নে নিধিমিব হর্যনিধানম্‌ ॥ 
হরিরভিমানী রঙনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্‌ ৷ 
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পৃরয় মধুরিপুকীমম্‌ ৷ 
শ্রজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌ । 
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিলদয়ং নমত সুক্ুতকমনীঘম্‌ ॥ 
বিকিবতি যুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরে! মুহুরীক্ষতে, 
প্রবিশতি মুহুঃ কুত্রং গুরন্মহূর্বহু তাম্যতি । 


৩৬৬ উচ্ছলভারত [ ১ম বধ, ৭ম সংখ্যা 

র্চয়তি মূহুঃ শধ্যাং পধ্যাকুলং মুহবীক্ষতে, 

মদনকদনক্রান্তঃ কান্ডে প্রিছস্তব বর্ততে ॥ 

ত্রদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধূন। তিগ্মাংশুরত্তং গতো, 

গোবিন্দস্ত মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তগঃ স।জ্মতাম্‌। 

কোকানাং করুণম্থনেন সদৃশী দীর্ঘ। মদত্যর্থনা , 

তন্মক্ষে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোহতিসাব্ষণঃ ৷ 

আলেঘাদ% চুম্বনাদস্ত নখোলেখাদ ব্াস্তজ, 

প্রোঘ্বোধাদস্ছ সংভমাদন্চ রতামন্ডাদন্চ প্রীতয়ে।ঃ । 

অন্থার্থং গতয়োত্রমান্সিলিতঘো: সন্ডোষনৈর্জ।নতো- 

দশ্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ত্রীড়াবিমিশ্রে! রসঃ ॥ 

সতমচকিতং বিন্ত্তম্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি 

প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্থা মন্দং পদানি বিতদ্বত্তীম্‌ । 

কথমপি রহঃ প্রার্থামন্গরনজ তরলিতি:, 

হ্ুমুখি স্থভগ: পশ্যন্‌ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্‌ ॥ 

রাধামুদ্মুখা রবিন্দমধুপস্ৈলোক্যমৌলিস্থলী- 

নেপথ্যোচিতনীলরত্রমবনী ভারাবতারাস্তকঃ । 

স্বচ্ছন্দং ত্রঙ্গস্মন্দরীজ্রনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং, 

কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ 

শ্রীতগবান্‌ “নামসমেতং কুতসন্ধেতং বাদয়তে মৃতু বেণুম্‌”--জীবের নাম 

ধরিয়। ভাকিদা ডাকিয়া প্রাণের মধ্যে সেই আদর্শ মিলনস্থলীর সক্ষেত ব্যক্ত 
করিতেছেন; তাহার বাশীর স্বরে জগৎ পাগল উদ্মাদ, ন! জানিয়! কেন কোথায় 
উধাও হইয়া ছুটিয়াডে । ভগবান্‌ স্ক্ততং। উপনিষদও বলিতেছেন__'তদাত্মানং 
স্বঘমকুরুত ৷ তনম্মাৎ তৎ স্থরুতমুচ্যতে । যদ্বৈতত সুক্ৃতম্‌ রসো বৈ সঃ। 
রসং হেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি । কো! হোবান্যাং কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ 
আনন্দো ন স্যাৎ। “এয এব আনন্দায়তি । যদা হেবৈয এতশ্মিন্‌ অদৃশ্যেহ- 
নাত্মযোহনিরুক্তেহনিল য়নেহতম্ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোহতয়ং গতো 
ভুবতি। যদা হেবৈষ এতসম্মিহ্ব দরমস্তরম্‌ কুরুতে অথ তস্য ভদ্নং ভবতি ।' এই 
স্থকুত রসদেবতাৱ বুকখানিও “হ্রুতবিপাকে”, যেখানে সকল  কৰ্শ্ববিপাকও 
রসের ভিতর আনন্দ বনিরা যায়, সুকৃত রসিকশেখরের আহ্বানেই সকলের 
সাধনার বিরাম; তাহার কাম পূরণই জ্বীবের একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতি 


আবণ, ১৮৭৯ ] ব্ৰহ্মন্ুত্ৰম্‌ ৩৬৭ 
পরমর্মণীয় সুক্বৃতকমনীয় অতসদঘ় প্রযুদিতহৃদয় শ্রীওগবানের বংশীধ্বনি শ্রুতিমুলে 
প্রবেশ করাইয়াই দূতী, তাগবতচোদন।মন্ত্রী প্রেরণাময়ী গায়ত্রী । জ্বীনের 
আগমনাশায় যাহার হৃদ! প্ররুতির প্রতি ম্পন্দনে উছলিয়। উঠে, এমন 
অভিপ।রগত রতিস্থথস।র মদনমনোহরবেশ হৃদদেশেস্ অনুসরণে দিল করা 
কি নিষ্ঠুরতার পরিচয় নহে? স্ু্ধ্যপুত্রী ধন্ভগিনী যমুনার তীরে নরকের 
এশ্যে বনমালী এই রাললীল! বিস্তার করিয়াডেন; ছে জীব, এ শোন, 
আতি কি বলিতেছেন, অত্গবান নাকি তোমার সমন্ড গোবুত্তির ঘনীভূত 
অমৃতধারিণী কুচযুগল মস্থন করিয়া তাহার সললীলা আশ্বাদন করিবেন; 
এমন লৌভাগো তুমি কি এখনও বঞ্চিত থাকিবে? চল, চল, "নিতঙ্সিনী, 
তোমার গমন গৌরবে তিনি আশান্বিত উতস্থক হইয়! বসিয়। আছেন । তুমি 
পিপরীতরতিতি সংযোগে নিজের ‘অহং অঙ্গান্ছি স্বাধীন সত্তার সার্থকতা প্রদানে 
ভগবানের রসধনমুস্তিকেও প্রতিষ্ঠিত কর । যদি তুমি হেলার তাহার এই ডাক 
উপেক্ষা কর, "অভিমানী" হরি কাদির! কাদিদা চলিয়া যাইবেন, স্থির জানিও ; 
রাত্রি অবসানপ্রায়। চল, ত্বরাঁ কর, আমার বচন গ্রহণ কর-_'কুরু মম বচনং 
সত্তর রচনং পুরয় মধুনিপুকামম্ঠ; বিকল্প বসন পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত 
দেহথানি তাহার দেহে ঘটনা কর । 

এই সক্কেতপূর্ণ বংশীচোদনা বা প্রেরণার স্বরূপ আস্বাদন দ্বার! পুরুষোত্তয- 
স্বন্ূপ নির্ণয়ের জন্যই পরবর্ত্তী সুত্রের অবতারণা হইতেছে । 


সর্্মচবেদাল্তপ্রত্যয্সং ০চাদনাছ্যবি০শব্বাণ ৩৷৩৷১ 


সর্ব্ববেদাস্তপ্রতায়ং [ পুরুষোত্তম-বস্ত সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয় ] চোদনাদ্যবিশেষ।২ 

[ যেহেতু চোদনার অবিশেধ রহিয়াছে ]। 
সর্ধবেদের অস্ত (স্বরূপ ) স্বনদ্ধে প্রতায় ( নিশ্চয় ) জ্ঞান যাহাতে, তিনিই 
সব্ববেদাস্তপ্রতাগ্গ পুরুষোত্রমবস্ত । “অস্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ' 
_হেম। 'চোদনাদি পদের অন্তর্গত ‘আদি’ পদ দারা যুক্তি ও বিশ্বাসকে 
গ্রহণ করিতে হইবে । চোদনাকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে পাইতেছি__ 
প্রেরদিতা, প্রেরণা, ও প্রেরিত এই তিনটিরই সমন্বদ্ন। ‘ভোক্ত। ভোগং 
প্রেরিতারক মত্বা । সৰ্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রক্ষমেতৎ ॥*-শ্থেতাশ্বতর ৷ 
প্রেরণাদ্র এক অঙ্গ প্রেরয়িতা, অপর অঙ্গ প্রেরিত; প্রেরয়িতা প্রেরিত যখন 
_ অনন্য ভাবে যুক্ত, তখনই প্রেরণা সার্থক । তাই তগবানের বংশী প্রেরণাকে 
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সাথক করিবার জন্যই ভক্ত কবি জঘদেব বলিতেছেন :-_'ন কুরু নিতস্বিনি 
গমনবিলশ্বনমহ্গসর তং হৃদয়েশম্‌ 1' প্রেরণ! স্পষ্ট করে হৃদরকেই সর্বাগ্রে; 
কেননা ‘হৃদি অয়ং’। হৃদয় যন জাগ্রত হয়, তপন বিচার গঙ্গে সঙ্গেই শ্যুরিত 
হয়। “বাহ্থদেবে ভগবতি তক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ৷ জনয়ত্যাড বৈরাগাং 
জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্‌ ৷” প্রেরণা স্ঞানময়ী হইয়াই প্ৰকাশিত হয় কৰ্ণ্মরূপে । 
প্রেরণাকে কর্শ পর্য্যন্ত পৌছিতেই হইবে, কর্শ্মরূপে জমিয়! উঠিতেই হইবে। 
কর্ম পর্য্যন্ত আসিবার পূর্বের প্রেরণা রূপ ধারণ করে বিচার ও বিশ্বাসের । 
প্রেরণা একান্ত বিচারমত্বীও নন, একাস্ত বিশ্বাসমম়ীও নন। “জ্ঞানং জ্ঞেয়ং 
পরিজ্ঞ।তা ত্রিবিধাকশ্মচোদন1।” প্রেরণার মূল উৎস রহিয়াছে বাণীর গানে। 
লেই প্রেরণা প্রথম স্পন্দিত হয় হৃদয়ে; সেই স্পন্দন তখন সজ্ঞান-জ্ঞেঘ- 
পরিজ্ঞা তাকে ঝঙ্কত করে, তৎপর সেই প্রেরণা কর্ম্মরূপে মূর্ত হুইয়া থাকে ৷ 

এই চোদনা অবিশেষতভাঁবেই সমগ্র বেদের প্রাণকথা । ইহা 
কর্ম্মকাণ্ডেরই শুধু বিশেষত্ব নয়, জ্ঞানকাণ্ডেরও বিশেষ কথা । প্রেরণা জ্ঞানের 
প্রাণ, কর্দেরও প্রাণ। প্রেরণা না থাকিলে জ্ঞান পরিণত হয় শুক তর্কে, কণ্্ 
পরিণত হয় নিশ্ষল ঝঞ্জাটে। এই বংশী-প্রেয়ণাই জ্ঞান-কর্ম্মে, উত্তর মীমাংসা 
ও পূর্ব মীমাংসার সমন্বয় বিধান করিয়াছে । পন্বর্গকামো যজেত”_-এখানেও 
যেমন হজনের চোদনা রহিয়াছে, “আত্মা ইতি এব উপাসীত” ইত্যাদি বাক্যেও 
উপাসনার চোদন! বহিয়াছে। গীতায় এই মীমাংসা স্পষ্ট হই উঠিয়াছে। 
সেখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দের ব্যাপরু অর্থ লইয়া ত্রক্মজ্ঞানের লঙ্গে তাহার মীমাংসা 
করা হইগাছে। জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা জোর দিয়াছে কর্মের উপর, পুরুষ- 
ব্যাপারের উপর, কর্তৃতস্রতার উপর; প্রচলিত উত্তর-মীমাংসা জোর দিয়াছে 
জ্ঞানের উপর, বস্ততস্ত্রতার উপর । পুক্তযোত্তম মীমাংসা দুইয়েরই তুলামুল্য 
দানের ভিত্তিতে স্থাপিত। প্রেরণার মাঝে বস্ততন্ত্রতা, ও কর্তৃতস্তরতা গলিয়া 
এক পুরুষোত্তমতস্ত্র । প্রেরণার মাঝে কে যে কী, ইহা চূড়ান্তভাবে বলা 
যাইবে না। ভাগবঞৰ্ধত দেখ্র্নাছি যে, ব্রজধাচম বংশী-প্রেরিত ব্রদ্রগোপী “অহম্‌ 
ক্বষ্ণান্মি” এই জ্ঞানও লাভত করিয়াছিলেন 

পরীক্ষকগণ অধিকরণকে (০৮4০) পঞ্চাবয়ব বলিয়াছেন-_-“বিষয়সংশগ- 
পূর্ববপক্ষসিদ্ধাস্তসঙ্গতিরূপা' । চোদনাকেও এই পঞ্চ অবম্ুব দ্বারা বুদ্ধি ক্ষেত্রে 
বরণ করিতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হুইবে ; পরে তাহাই কম্মরূপে আত্মপ্রকাশ 
কন্দিবে। পুক্রঘোততম্জীবনেই প্রেরণা-জ্ঞান-কর্ম্মের অপূর্ব সমন্বঘ। অবশ্য 
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মিনি লিখিতেছেন__“আগ্রায়েস্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যম্‌ তদার্থানাং ?; কর্কে 
কেন্দ্র করিয়া তিনি জ্ঞান ও দেবতাকে কর্শ্মের ‘শেষ’ বা অঙ্গ বলিয়াছেন। 
কৰ্শোর দৃষ্টিকোণে জ্ঞান ও দেবতার স্থান এ রকমই বটে । ক্ষিস্ত বেদব্যাস- 
প্রচারিত পুরুষোত্তম-দৃষ্টিকোণে জ্ঞ/নকেন্দ্র ও কর্শ্মকেন্দ্র দুইয়েরই সমনূ্ল্য স্বাপ্ুত 
তইয়াছে। সেখানে কর্শ্মের ক্ষেত্রে কন্দের অঙ্গ যেমন জ্ঞান ও দেবতা, জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে তেমনি কম্ম ও দেবতা জ্ঞানের অঙ্গ । দেপতাকেন্দ্রে কণ ? জ্ঞান 
ছুইই অঙ্গ । 

‘বেদ অপৌরুবের', 'শ নিত্য’ ইত্যাদি পূর্ববমীনাংলা-সিন্ধান্ডও অবিশ্েষে 
পুরুষোত্তম প্রতায়ে স্বীকৃত হইতেছে । '‘চোদনাদি’ শব্দের "আদি শনদছার! 
ইহাও বুঝিতে হইবে । পুরুষোত্তম একাধারে পুক্তঘ ও অপুত্রঘ, কাল ও পুরুষ 
বলিঘাই পুরুযোত্তম-প্রতিপাদক বেদ €পীরুষেম্ব ও অপৌক্ষষেদ্ধ ছুইই যুগপ২। 
এই তত্ব বুঝাইবার জন্যই সুব্রকার “ভূয়োহুয়: স্বতির উল্লেপ কৰিঘাছেন। 
“ন্মরন্তি চ’ (২৩1৪৭, ৩1১১৪, ৪1১১০ ), “ম্মর্[াতে চ' (৪1২২৪ ), “দর্শগতি 
ঢাথো অপি স্মধ্যতে (৩২১৭ ), ‘অপি শ্মধ্যতে (১1৩২৩ ; ২৷৩৷৪৫, ৩৪1৩০ ; 
ও৪।৩৭)। কালের প্রতি পরিণাঅকে স্বয়ংমূলা দিঘ্রা যে পুরুষ নিতুই নব 
নব -হইতেছেন, সেই উপনিষদ পুরুষের বেদ কেন না অপৌরুষেমদ থাকিয়াও 
নিতুই নব নব হইবেন? প্রতি কালের বিশেষ বিশেষ দাবী পুরণ করিয়া 
অনাদি অনন্ত যে বেদ অব্যাহততাবে চিগ্পাছেন, সেই বেদই অপৌরুষেয়, 
লেই বেদই নিত্য । অনিত্য কাল-পরিণামকে মূছিয়া ফেলিয়! যদি নিত্য 
বেদকে থাকিতে হয়, তবে দে বেদও অনিত্য । নিত্য-অনিত্যের তেদের 
উপর দীাড়াইয়৷ অপৌরুষেয়েত, শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করা অসস্ভব। শব্দের 
অর্থ যুগে যুগে, প্রতি মানবে মানবে ভিন্ন ভিন্ন হুম়। ইহাও যেমন সতা, 
পক্ষান্তরে এইসব কালপরিণামকে হজম করিয়া যে শব্দ অনাদি অনস্থ নিত্য 
নবনব, সেই এক শব্দও সত্য । পুরুষোত্তম ষেমন এক-বহুর সমন্বয়, বেদ 
তেমনি এক ও বহর সমন্বণ, বংশী প্রেরণাতেও এক-বছর সমুগ্তুম় । বাণী বাজিল; 
যশোদ! শুনিলেন “মা, মা”, রাধা শুনিলেন “রাধে, রাধে”, অদ্বৈতবাদী শুনিলেন 
“একমেবান্দিতীশ্নম্’, হৈতবাদী শুনিলেন "তস্যাদেকাকী বিতেতি।” কাহারও 
শোনা একান্ত" মিথ্যাও নয়, একান্ত সত্যও নয়। প্রত্যেকের প্রত্যেক শোনাই 
এক একটি ভঙ্গি মাত্র । যেখানে সব তঙ্গির সমদ্বর, তিনিই সর্ব্ববেদাস্ত- 
প্রত্যয় পুরুযে।ত্তম-বস্ত । পুরুষোত্তম 5917০ নন, বেদও static নন, শব্দও 


উজ্জলভাৱত [১৮ বধ, ৭ম সংখ্যা 


static নন । উহ্ারা রসঘন। বশী বাজিগ়াছিল, আজও বাভিতেছে, 
ভবিষ্যত অনস্তকালেও বাজিবে । বীাশী যে যাহার মতই শুনিবে; এই বাজ 
এক ও অনস্ত দুইই যুগপত । সকলের সব শোনার সমদ্বন্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই 
এই স্বত্মের অবতারণা । এক অখণ্ড রসঘন বেদকে অবলম্থল করিস যিনি 
ঘে মত আস্বাদন করিয়াছেন, পুরুযোত্তমদৃ্তিতে প্রত্যোেকটিই এক একটি ক্ষ 
মূল্যবান সিন্ধান্ত | 'সব্বং নায্যং যুক্তিমত্বাং বিদুধাং কিমশোতলম্ঠ ৷ 

গীতার ভাঙ্যকারগণ 'যাযিমাং পুস্পিতাং বাচং’ ইত্যাদি শ্লোকে মিনির 
রক্তে জ্ঞানের তর্পণ করাইম্বাছেন। কিন্ক শ্লোকটি কোন্‌ প্রকরণে উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহ! বুঝিলে অথ স্পষ্ট হইবে । ক্র শ্লোকের পুর্বে অন্যবদায়ীদের 
বহুবুদ্ধির কথা উদ্টিখিত আছে__“বহুশাখাঃ হানস্তাম্চ নুদ্ধমেইব্যবসাফ়িলাম্‌ 1 
অব্যবসামীদের বুদ্ধি যে কশ্মকাণ্ড ও, জ্ঞানকাণ্ডের শাখাতেদ স্থষ্টি করিয়াছে, 
তাহারই নিন্দ। ‘যামিমাং পুস্পিতাম্‌’ লোকে করা হইয়াছে। একান্ত কর্মী 
ও একান্ত জ্ঞানী দুইই পুম্পিত বাক্য প্রয়োগন্ধ।রা জনগণকে মোহিত করিতেছে। 
প্রত্যেকেই বলে “ন অন্য অস্তি"__'আমিই মুখ্য, আর সব গৌণ, আমি 
ছাড়া আর কেহ নাই ।' একান্ত জ্ঞানীর একাস্ত মোক্ষও ন্বর্গ। পুরুষে।ত্তম- 
লীলাস্বাদনচতুর বেদব্যাস নিজ মতবাদের মধ্যে স্বৈমিনির নতবাদেরও স্থান দান 
করিয়াছেন; জ্রৈমিনি যে তাহারই প্রিয় শিশ্য। তাই বেদব্যালের ভাগবত 
পুরুষযোত্রমের বিশেষণ দিয়াছেন__“সর্ধববাদবিষয়প্রতিরূপশীল" । সর্ব্যবেদাস্তপ্রত্যয় 
9 সৰ্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল যে একার্থক । পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুত্র দেখিলে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইবে যে, এখানে বেদব্যাস জৈমিনি মতবাদের সঙ্গে নিজমতের সমঘ্বগই 
করিতেছেন । পূর্ববপাদে বল! হইয়াছে “ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব 1” এই পাদের প্রথমেই 
বলিতেছেন ‘সর্ব্ববেদাস্তধপ্রতাযয়ং চোদনাপ্যবিশেস্যাৎ'; এই স্ুত্রের অন্তর্গত 
“চোদন! পদদ্বার৷। জৈমিনি-মতবাদের কথাও উল্লিখিত হইতেছে, অঙ্গমান 
করা কিছু অসঙ্গত হুইবেনা । পরেও স্ত্র রহিয়াছে ‘সাধ্যায়স্য তথাত্রেন' 
ইত্যাদি, এখানে 'শ্বধ্যায়' শব্দ এ মতবাদই নির্দেশ করিতেছে; এই স্ুত্রেই 
বহিযনছে-__‘সববচ্চ তগ্নিঘন:'--সব হইতেছে সৌধ্য হইতে শতৌদন পর্যন্ত 
সপ্ত হোমবিশেষ। ইহাও তো ক্ৰৰণ্মকাণ্ডের ব্যাপার । এই স্ত্রফুলি নিঃসংশগ্রে 
পূৰ্ব্ব মীমাংসার উদ্দেশ্যেই সমন্বয়াচার্য্য অবতারণা করিয়াছেন। এই সমন্বয় 
করিতে গিয়া কর্শ্মের, যজ্ঞের যে রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে, গীতাগ্ন পুরুষোত্তম 
তাহাই কুরুক্ষেত্রের বুকে, কুরুক্ষেত্রের রক্তারক্তির বুকে প্রচায় করিয়াছেন । 


শ্রাবণ, ১৮৭৯] ব্ৰহ্মন্থত্ৰম্‌ 
এভদাদল্ভি চেটক্সকস্যাসলি ॥ ৬৩২ 

ভেদাং ন ইতি চেৎ [ কম্মকাগু-জ্ঞানকাণ্ডে তেদবশৃতঃ উহাদের সমন্বয় 
সম্ভব নয় যদি বল] ন [তবে বলিব ইহা ঠিক -নয়] একলন্য।নপি [এক 
শাখাতেও অন্ত তেদ দেখা যাইতেছে ] 

কর্ম হইতে জ্ঞান পৃথক, কর্্মকাণ্ডের প্রতি কর্শ হইতে প্রতি কম্ম পথ, 
এক শাখার কর্ম হইতে অপর শাখার কর্ণ্ম পৃথক, কাল-দ্রপা-ফল বিভাগেও 
কর্শ্ম অনস্ত পৃথক । এই পার্থক্যের শেষ কোথায়? একই ভাবের পাঁচ 
শাথা--~শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসলা, মাধুধ্য । প্রতি তাঁবেরই নালা শর রহিয়াছে । 
শাস্ততাবের উপাসক তিল ভিন্ন ; দাস্যভাবের উপাসক ভিন্ন ভিন্ন দাস্তভাবযুক্র । 
অরৰ্চ্ছুনও সখা, ব্রজের স্থবলাদিও সখা । দুই কি এক শুরের? ত্রজের যশোদ। 
মাতা ও মণুরার্ন দেবকীমাতা কি একই শাত্সলাভাবযুক্ত? ব্রজের গোপী ও 
খারকার ক্ষব্মিনী কি একই স্তরের মধুরভাবযুক্ত ? তবে কি ইহাদের মধো 
কোথাও সামগ্তশ্য নাই? সেই লরম্তই উত্তর মীমাংসা চোদনালক্ষণ অর্থক্ে 
ধর্ম বলিয়াছেন। প্রেরণা সকলেরই এক, কিস্ত প্রত্যেকে যে যাহার মত সেই 
প্রেরণাকে ক্ধপ দিতেছে। প্রেরণার একত্ব ও আস্বাদনের বহুত্থ যে বিদ্যার 
মাঝে এক, সেই বিদ্য| বেদের দান । ভেদও অনন্ত, সেই জন্যই ভেদ ও অভেদ 
এক জামুগাগ নিশ্চয়ই অত্তেদ--তিনিই পুক্রষোত্তম। যাহারা পুরুষোত্তম-বেদের 
তব অনগত আছেন, তাঁহাদের কাছে বেদের সর্বপ্রকার ব্যাধ্যানই আদরণীয় 
এবং নিঙ্গ জীবনে আস্মাদনীম। নেদের প্রতি খণ্ড আশ্বাদনকে সেই সেই 
শর হইতে নিভের জীবনে আস্বাদন করিবার জন্য পুরুষোত্বম-ভক্ত অনস্তকাল 
আকুলি বিকুলি করেন । সব আশ্বাদনই যে তাহার প্রিয়তমের আস্বাদন । 


স্বা্্যাক্নস্য তথাডত্রেন হি সমাচাতেরইধিক্ারাচ্ 
সববচ্ছ তঙ্সিস্বামঃ ॥৩৷৩৷৩ 

স্বাধ্যায়স্ত [ স্বাধ্যায়ের ] তথাত্বেন হি [ তথাত্ব প্রযুর্তএবং ] সমাচান্ে 
অণিকারাৎ চ [ সমাচারে অধিকার বশতঃ ] ( এইরূপই মীমাংসা করিতে হয় 
যে) সববচ্চ [ সবের স্তাদম ] তগ্রি্ম: [ এ নিম জানিতে হইলে ] 

স্বাধ্যাঘ শব্দের অর্থ বেদে। বেদ শুধু খকৃ, যন্জু, সাম ও অথর্ববই নয়; 
ইতিহাল পুরাণও বেদ। “ইতিহাস পুরাণ: পঞ্চম: _ছান্দোগ্য । “অন্ত 
মহতো ভূতঙ্ক নিঃশ্সিতম্‌ ঝখেলঃ ঘজুর্কেষদঃ সামবেদোহথর্ববাঙ্গিরস ইতিহাস: 


উদ্জলভারত [১*ম বর্ষ, এম সংখ্যা 
পুরাণম্‌” ইত্যাদি । খ্খেদাদির মত ইতিহাস পুঝ।ণও পুরুষোত্তমের নিঃশ্বাস । 
ছান্দোগা তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইতিহাস পুরাণ পঞ্চনবেদ । বেদেরও 
তে! অনেক ক্মপ; এক বেদেই তে! অনেক মঙ্্র। কোন্‌ বেদ পড়িতে হইবে, 
কতটুকুই বা পড়িতে হইবে যখন বলা হইল যে পল্থাধা[্ঃ অধিতব]:৮? বেদকে 
সংখ্যা ও পরিষাণের মধ্যে, দেশকালের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দেশ্ব-কাল, 
সংখ্যা ও পরিমাণ লইয়া মারামারির ফল সমাজের পক্ষে শুভ হয় নাই। 
বেদ দেশে দেশে কালে কালে সমাজে সমাজে তার তার মত হইতে পারে 
ৰলিয়াই সে নিতা। বেদ দেশে কালে, প্রতি সংখ্যাক্স, প্রতি পরিমাণে পূর্ণ, 
যদি পুরুষোতমের বংশ) যোগায় তাহার প্রেরণা । তখন ঘে কোনও বেদ, 
বেদের যে কোনও শাখা, যে কোন শাখার যে কোন অংশ আস্বাদন করিলেই 
পরিপূর্ণ বেদের প্রেরণাকে উপলব্ধি করা যায়। গীতামাহাত্য বর্ণনা এই 
স্থরই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 
পীতার্থমেকপাদক স্লোকমধ্যায়মেব চ। 
শ্মরংস্ত্যকা! অনো দেহং প্রক্গাতি পরমং পদম্‌ ৪ 

সমগ্র জীবনের আম্বাদনের ব্যাপকতালাভের অন্য যতদূর পার 
শক্তি অক্ষপারে সকলের সব শাথাকে, সব আম্বাদনকে লিষ্জ জীবনে আস্বাদন 
করিয়া সনগ্র বৈদিক সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য উন্মত্ের মত ছুটিতে থাক। 
প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণকে নিজের দৃষ্টিকোণ বলিস্না আস্বাদন করাই হইতেছে 
পুরুষোত্তমের চোদন] | তাই স্ত্রকা লিখিতেছেন-__+তথাত্েন” ? প্বাধ্যায়ের 
তথাত্ব অর্থাৎ সার্ববতৌমের সার্ববকলিকত, সার্ববজনীনত্ব থাকার হেতুতে প্রোতিপরর 
হণ যে পুরুষোত্তম9 এইরূপই ! যত সমাচারের উল্লেখ শান্তের শাখায় শাখাগঘ 
রহিয়াছে, সবগুলিতেই সকলের অধিকার নিদ্দিষ্ট রহিয়াছে, ; শুধু সেই সেই 
শাখায় স্থিত হইঘাহী তাহা আচরণ করিতে হইবে, নচেৎ রসাতাষ-দোৌষ আপতিত 
হইবে৷ মায়ের আচরণেও স্ত্রী অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীকে স্ত্রীত্ব হইতে 

উপরে উঠিরা নাতৃত্বব্র্য হইয়াই তাহা আচরণ করিতে হইবে । 
ক্রমশ: 


আত্মপ্রকাশের সংবেগ 
॥ আীতরগু সিজ ॥ 


নল! যেতে পারে অনেক সাধ্াসাপনার পর ছুই চার পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। 
অবস্থাই সাধ্য সাধনাটা কেবল মানবেক্স আকাফ্তার মধোই সীমাবদ্ধ ছিল-_ 
প্রচণ্ড মার্ডগু তাপে যখন দেহ জর্জরিত, চিত্ত বিকল বিক্ষিধ, তপন মান্তৰ 
প্রাণ ভবে বৃষ্টিকে শুধু চেঘেইছে, তাকে পাওয়া যেতে পারে আর কি করলে, 
আমাদের নিজেদের তরফ থেকে কোন কিছু করবার ছিল কি না--সে সব 
আত্যাঙ্গসন্ধান আমর! করে দেখি নি। আমরা কি তেবে দেখেছি প্রজাপতি 
ব্রহ্মা যখন জগহ স্ুষ্টি করে বললেন, "সহ যজ্ঞ প্রজা স্ষ্ট! পুরো বাচ গুজাপতি 
অলেন প্রসবিয্যধবম্‌ এস বোন্তিষ্টকামধুক'-_তখল তিনি তা কি অর্থে 
বলেছিলেন? বিধাতা ব্যবস্থ/ দিয়েছিলেন “পরস্পর ভাবয়স্কঃ শ্রেয়: পরম- 
বাস্তথ__আমরা কি বিধাতার সে বচন রক্ষা করেছি? যজ্ঞ না করলে 
দেবতারা জল দেবেন কেন? দেবতার তাবনা না করলে দেবতার। 
আমাদের জন্য তাববেন কেন? আমরা কি তেবে দেখেছি যে, এই যে 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মহামারী-_-এখুলির পিছনে আমাদের নিজেদের কার্যকলাপ 
চিন্তার কোন দায় দায়িত্ব আছে কি না! 

দেবতার জঙ্ক ভাবনা করব অর্থ কি? কেবল আগুনে ঘি ঢাললেই 
যজ্ঞ হয়? আগুনে ঢালতে হবে তো আমার লোভ ক্রোধ হিংসা বিদ্বেষ 
স্বার্থপরতা অপ্রেম_ঢালছি আমরা কেউ তা? যেহেতু কালের ধর্মে ঘি 
ঢেলে যজ্ত কর! বদ্ধ হয়েছে, তাই বলে কি মানুষের ক্ষুত্রতাকে, নীচতাকে, 
স্বার্থপরতাকে ব্যাপকতার অগ্নির মধ্যে আহুতি দিতে হবে না? কই আমরা 
কতা দিচ্ছি ?-_-এ যজ্ঞ তো আজকের সমাজ থেকে লোপ পেয়ে গেছে বলতে 
হয়। আজকের আমরা কেমন তদ্ানকভাবে ব্যক্তিসর্বন্ব বা নিজসবন্য হয়ে 
পড়েছি ভাবলে অবাক হতে হয়। দেবতাদেরই অর্থাৎ আমার বিচ্ছিন্ন 
সত্তার বাইরে একটী ব্যাপকতর শক্তিকেই শুধু ভাবনা করব তা-ই নয়, শুধু 
তার কাছে .নত মস্তকে লিজেদের ক্ষৃত্রতার বাইরে যাওয়ার জন্য প্রার্থন। _ 
জানব তা-ই নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেই নিজেদেরকে পরম্পরকে ভাবনা 
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করতে হবে। সমাজের কিংবা পরিবারের কিংবা গ্রামের একজ্জনের জন্য কি 
আর একজন ভাবি? মনে কি করি যে আমার ভালো লাগাটাকে, 
আমার চাওয়াটাকে কাজে পরিণত করার আগে আর একজন সেট! চাইতে 
পানে কি লা, তার তাতে দরকার থাকতে পারে কি না--সেটা ভেবে দেখা 
দরকার ? আমরা তীব্র গতিতে ছুটে চলেছি কেবলই নিজের স্বপস্থব্ধা যশ 
প্রতিষ্ঠা নানসম্তরম বাড়াবার দিকে। এবং আমাদের সে বাড়াবাক্স পথ হুচ্ছে 
তোমারটা কেড়ে নিযে আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি 
মহামারীর বীজ তো আমরাই বপন করেছি! এতথানি স্বার্থপরতা, এতথানি 
লোভ, এতধানি হিংসাবিঘ্েধ পরশ্রীকাতরতা নিয়ে আজও বিধাতার কাছ 
থেকে থা পাচ্ছি এ আমাদের বিধাতারই অক্ুপণ দানেন্ন ফল-_আমাদের 
যোগ্যতা দিয়ে এ আমরা! কিছু অর্জন করি নি। আজও যে সুখে ও রোজ 
ঠিকনতই ওঠে, বাতাস বয়_ঠিকমতই বয়, মাঠে ফসল ফলে, সে শুধু 
বিধাতারই স্যায় ধর্মের গুণে_-এর অন্য কোন আইনসঙ্গত দাবী দাওয়া 
আমাদের নেই । তাই আমরা প্রাণপণে বৃষ্টি আকাক্তা করছিলাম বটে 
কিন্ত তার জগত আমাদের কোন সঙ্ঞান সাধন! ছিল ন1। 

যাই হোক, বিধাতার আশীর্বাদ কয়েক পশলা বৃষ্টি ধারায় নেমে এল। 
দিন দশেক পরে মাঠে গিয়ে বসে দেখি, অদ্ভুত ব্যাপার__আটদশ মাস ধরে 
যাদের কোন সন্ধান ছিল না__যাদের কথ! কারো মনেই ছিল না যাদের 
জন্টে কেউ অপেক্ষা! করে থাকে নি--ছেই ভুলে-যাওঘা কত গাছ, কত চার! 
মাথ! চাড়া দিয়ে উঠেছে, উঠছে। দেখে ভারি আনন্দ হুল- প্রাণ কিছুতে 
মরে নু!। আবহাওয়ার দাবাঘ্ি তাদের নিঃশেষ করতে পানে নি; মাটি 
ফেলে তাদের চাপ! দেওর! হয়েছিল, তাতেও তার! নিশ্চিহ্ন হয় লি? ওপর 
দিয়ে মানষ মাড়িয়ে গেছে, তাও তারা ভ্রক্ষেপ করে নি-_ঘেমন জল পেয়েছে 
অমনি মাথা চাড়। দিয়ে উঠেছে। কি স্থন্দর সেই কচি কচি প্রাণগুলি, কি 
অজেয় তাদের প্রকাশ হয়ে পড়বার সংবেগ ! 

আত্মপ্রকাশের এই হে সংবেগ__এ সহজে মরে না। মাস্ষের মধ্যেও 
তে| এমনি একটা শ্লংবেগ আছে নিজেকে প্রকাশ করবার, ছড়িয়ে দেবার । 
কত ভুল তার ঘটে, কত বাধা বিপত্তি বিপর্ধদ্ধ তার পথ রোধ করে দীড়ায়, তবু 
তার ঘে ভাক পড়েছে_-তাকে যে ছুটতেই হবে; কত পথ ঘুরে সে এসেছে__ 
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে--আবার কত পথ তার যেতে হবে, তার কি বসবার 
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সম্‌ঘ্ব আছে? এ সংসারেই বা তার বসনার সনয় কোথাঘ্, তাকে তো 
চলতেই হবে, তাকে যে কেবলই চলতে হয ।-_পায়ে চলতে হুয়, মনে চলতে হয়। 
মনের মধ্যেও তার বলবার উপান্ত নেই । 

চলতে মানুষকে হবে ঠিকই-_তাকে বালা থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে 
ঘৌবনে, যৌবন থেকে বার্দক্যে, বার্ধক্য থেকে তারও পরে চলতে হবেই । 
কিন্ত তার পথে হে বাধা অন্ত নেই! বাধা আসে বাইরের আবেষ্টন থেকে, 
বাধা আসে তার বুকের ধা থেকে । এত বাধা সে ঠেলে বেরোবে কেমন 
করে? পথ যদি জানা! থাকত, তবে বা তবু পারত, কিন্তু পথ কোথায় ? 
তান প্রকাশের সংবেগ আছে, ভাগিদও আসে ভিতর বাইর দু-জায়গা থেকেই 
_কিন্তু পথ কোথা? মাস্তষের চিরন্তন পিজ্ঞাসা পথ কোথায় ? কোথা 
পথ? কোন্‌ পথে ঘাব? মান্চষের চাহিদার অস্ত নেই_-তার অগ্রমণ্ 
কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ । 
এতগুলি কোঘকে পরিতৃপ্ত রেখে যে পথ সে-ই তার সহজ পথ, উতকুষ্ই পথ। 
মাক্ষধের যে নান! দা__অন্গ তাকে আহ্বান করে মাটির লীমায়িত ক্ষেত্রে, 
আনন্দ তাকে আহ্বান করে আকাশের উদার অবকাশে। অগ্রও তার একান্ত 
প্রয়োজন, নইলে তার প্রাণ বাচে না, আনন্দও তার জ্বীবনদপারণের মতই 
প্রথ্থোজন, নইলে মস্থাত্বের কাছে তার মান থাকে না। তাইত মান্তষের 
পথ এত আটিল। এক কথায় সহজে বলা ঘেতে পারে, ‘মহাজন যেন গত 
সঃ পন্থাত ৷ কিন্ত তাতেও প্রশ্নের শেষ পাওয়া যাগ না। মাশ্ুষের দীর্ঘ দিনের 
চলার পথ-_সেই কবে থেকে স্ক্চ হয্েছে__তাকিযে দেখ__যতদূর দৃষ্টি যায় 
কত নহাপুরুষের পদচিহ্ন_কত মহাপুরুষের আলো!কণুভ্ত_ প্রত্যেকেই প্রাতং- 
স্মরণীয়, প্রত্যেকেই নমস্ক__প্রতোকেরই কাছ থেকে দায়াদ সুত্রে মানুষ পেয়েছে 
মন্ন্যত্তের অবদান । তবু প্রশ্ন থেকে যায় কোন্‌ পথে যাব? কোন্‌ পথ 
আমার পথ? কোন্‌ পথ আঙ্গকের পথ? তাই সেই চিরস্তন প্রশ্ন পথ কোথায়? 

মাটি ফুড়ে যে চাড়া গাছটি বেরে:ল, তার আত্ম প্রকাশের সংবেগ কত 
সহজেই পথ পেল-_কিস্ত মান্গষেন পথ তো এত সহজ নয়। তার আত্মপ্রকাশের 
ংবেগ আছে, অথচ তার পথ জান! নেই, সে সংবেগের ভাব! জানা নেই__তাই 
বেদনারও তার শেষ নেই । বিশ্বের পরম দয়িতের আহ্বান সত্তার অণু পরমাণুতে 
ধ্বনিত হর-_কিস্ত পথ যে জানি লা! ব্যক্তিকৈন্দ্রিক মাঙ্সম কৈশোরের এ 
বেদনাকে নিজের খেম্নালমত পথ বেছে নিয়ে আপাততঃ শাস্ত করে বটে, কিন্ত 


উজ্জ্বলভারত [ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


তাতে তো সত্যিকারের পথ পাওয়া স্রায় লা। যে. তা-ও পানে না তার 
বেদনার সীমা কোথায়? তাই পথ মদ্দি কেউ দেখায়, তাহালেই বুঝি শুধু 
পথ পাওয়া যায়। যার আহ্বান কানে এসে পৌছয়, পথও তিনিই দেখান-__ 
ভার দেখালে? পথই উৎকৃষ্ট পথ । 

এর পরে যেটুকু কথা বাকি থেকে যায়, তাতে বলা যায় পথটা! খুগপশ্থান্তগত । 
তি ভিন্ন যুগে মান্তযের সমস্তা__ আভ্যন্তরীণ ও আবেষ্টনিক সমস্যা ভিন তিয়_ 
মাঙ্গযের চাহিদাও নানা দ্ধপ পরিগ্রহ করে। বল! যেতে পারে বর্তমান কালের 
মানষের পথ সামন্রস্তের পথ ৷ এতদিনের চলার পথে নান! পথের সন্ধানে 
মান কত মধু সঞ্চয় করেছে-_-আজ দেখতে পাচ্ছে প্রতি পথের মধুই অপূর্ব, 
অনগ্য। তাই তারও পরে দেখতে পাচ্ছে সর্ব পথের মধুর আশ্বাদনই তার 
প্রয়োজন--সর্বের আকুতিই তার প্রধান আহ্বান-_-সর্ব পথই তার পথ। 
সর্ব পথই সামঞ্জস্তের পথ । 

এই সর্ব পথে বিশ্ব আছে, বিশ্বাতীতও আছে-_মাচগষের সহজ সত্তায় 
এর সাড়া আছে বলে সহজ পথ হলেও এ আজ কঠিন পথ। একদেশিকতার 
মধ্যে থাকতে থাকতে সামঞ্জন্টের স্বাভীবিকতা যে আমাদের হারিয়ে গেছে । 
বিশ্ব নিয়ে যদি থাকি, বিশ্বাতীতে যেতে পারি না--বিশ্বাতীতকে চাইলে বিশ্বে 
ফিরে আসতে পারি না৷ তাই ছুইছের সানঞ্চস্তের এই পথে চলতে মাস্ুষের 
অনেক বেশী তিতিক্ষা, অনেক বেশী বৈরাগ্য--সবই অনেক বেশী করে দরকার ॥ 
এ পথ ‘ক্ষুরস্ত ধারা নিশীতা ছুরত্যয়া” । দুইয়ের সাম্ঞক্ডের ভিতর দিয়ে যে বিশ্ব 
গড়ে ওঠে, সে বিশ্ব বিষয়ীর বিশ্ব নয, তা উরুষ্ণের বিশ্ব । আত্মপ্রকাশের লসংবেগ 
এই বিশ্বে পরিপূর্ণ স্কৃতি লাভ করবার পথ পায়__-কেনন! জীবিত মাহুষের সংবেগ 
হয়ে সে সংবেগ সামশ্রিকধর্মী। তাই এই-ই পথ, আজকের দিনে এই-ই পথ। 
মাটি ভেদ করে:অঙ্কুরটী ফুটে বেরোয়, সে-ও একটা পরিপূর্ণ গাছ হওঘার সম্ভাবন। 
নিয়েই বেরোর । মাঙ্গষেরও পরিপূর্ণ মান্গষ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই আত্ম- 
প্রকাশের বেদনা-_সামলন্থের পথে তাই তার প্রকাশ শ্বতাবিক। কৈশোরের 
বেদনার দিনগুলিতে এই পথের সন্ধান মাহুষের কাছে তুলে ধরতে হবে? 

আত্মপ্রকাশের আরও একটা চিরস্তন পথ আছে-_-সে পথ ভালবাসার পথ, 
প্রেমের পথ ॥ মানুষ মাহুষকে ভালবাসবে, সেই ভালবাসার মধ্য দিয়ে সে 
আব্মগ্রতিষ্ঠা করবে__এই চিয়ন্তন জানা পথ মাষ যুগে যুগে নিয়েছে, যুগে 
যুগে ভুলেছে। অথচ প্রেম তার স্বরূপ । সে প্রতিষ্ঠা খুন্জেছে অর্থের মধ্যে, 
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যশে মধ্যে, বস্তুর মধ্যে, নিজের অদংকারের মধ্যে । অথচ আনদ্দ থেকে যে 
মাঙ্য জাত, তার আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রেমেঁ_এই কথাটা সে তুলল বারে বাবে! 
ছুতাগ্য মাচ্ছযের ! মাটি থেকে যে গাছটী বেরোয়, তারও আত্মপ্রতিষ্ঠা কিন্ত 
ওঁ প্রেমেই । মাটির সঙ্গে ভার প্রেমের একাত্মতা, তার প্রেম আলোর 
সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে, জলের সঙ্গে--তবেই না তার বিবুৃদ্ধি! মাঙ্রয আরও 
বড়, তাই মাঙ্ষষের প্রেমের ক্ষেত্রও আরও বড়। সে মাটিকে তালবাসবে, 
ভালবাসবে গাছলতাপাতা, আলোহাওয়া_আর তারও পরে ভালবাসবে 
মানুষ মানধকে ।  গাছপালামাটিহাওয়াকে তালবাসাটা একতরফা ব্যাপার, 
তাই সেটা সহজ- কিন্ত মান্চযকে ভালবাসা কঠিনতর-__এই কঠিনের সাধন! 
মাছুষের পৃজারী, দুর্গমের অভিসায়ী মাস্থষের জন্ট। মাম্থবকে ভালবাসতে গিয়ে 
তাই মহাপুরুষদের কম লাঞ্ছনা হয় নি। তাদের কানে বিশ্বের প্রিয়তম দয়িতের 
ডাক এসে পৌছেছিল, তাদের ওপর তার পড়েছিল মানুষকে তালবাসবার, 
আর তালবাসবারই মূলা স্বরূপ তারা পেয়েছেন, পাচ্ছেন মাঙ্গযের কাছ থেকে 
চরম লাঞ্চনা। মাঙ্গযকে ভালবাসার জন্ত চিরদিন এই-ই পুরস্কার | 

তবু এই-ই পথ- _আত্মপ্রতিষ্ঠার এই-ই পথ । কৈশোরের আত্মপ্রবাশের 
তীত্র সংবেগ ঘখন তার ভাঘা বুঝতে চায়, তখন লিরূপায় মাকে কেউ 
যদি হাতে ধরে তুলে ন! নেন, তবে তার পথ কোথায়? বর্তমান কালে 
সামঞ্চস্যহীন বহিমূ“ বীন একট! বিশ্বের এই পথ না পাওয়ার বিক্কৃতি ঘরে ঘরে) 
কেউ এসে তাদের তুলে দিক সামঞ্জস্যেন্র পথে, প্রেমের চিবস্তন পথে । 

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশ ভারী হচ্ছে নেমে এসেছে মাথার ওপর । 
টিপাটিপ বুষ্টি পড়ছে__ঝিঝি পোকা আর ব্যাঙ আর আরও কত কত পোকার 
একটানা স্থর চলেছে ! কৃষ্ণ পক্ষের রাত্ি-_ গ্রামের রাস্তা_কেউ আর তেমন 
এখন লে পথে হাটে ন!---... চারদিক এখনও একেবারে নিঃশব্দ হম লি... 
দূরের গৃহস্থ বাড়ী থেকে গানের রেশ ভেসে আসছে------ ৷ সমস্ত আবেষ্টনট? 
চোখ দিয়ে দেখবার নয়, কান দিয়ে শুনবারও লঘ-_হাতি প! দিয়ে করারও, 
কিছু নেই এতে; এখন আছে শুধু হৃদয় দিয়ে অন্থভব ক্মার ৷--হৃদয় দিয়ে 
অঙ্কতব করার যে এই যে প্রশান্তি, এই ঘে নির্ববাণ, এই যে বিশ্রাম 
মানুষের বিশ্রাম, গাছ পালার বিশ্রাম__এই বিশ্রাম, এই অবলুপ্তি সথষ্ট, আত্ম- 
প্রতগ্টার জন্যই প্রয়োজন ; বিশ্বকে কর্মের মধ্যে একভাবে পাই, আর এই 
অবকাশের অন্ধকারের অন্তরালে হৃদয়ের পথে তাকে ভ্যার এক ভাবে উপলদ্ধি 

ত 
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করি । মেঘনিশ্মুক্ত রৌজোজ্জল দিনে এই প্রেমকে উপলব্ধি করতে চাই কর্মের 
একাত্মতার মধ্যে-_'আর বর্ধার মেঘ-তরা আকাশের অন্ধকারের শুৰ্ধতার নীচে 
লেই প্রেমকে দেখি হৃদয়ের একাত্মতার পথে-বিশ্ব জোড়া তার আসন পাতা । 
সে বড় মহান্‌, বড় সুন্দর ) মাঙ্গযে মানবে ঘে তেদ ত! ঘেমন চিরস্তন, 
মানবে মাছে যে প্রেমের সম্বন্ধ তা-ও তেমনি চিরস্তন। এই প্রেমের পথেই 
তাকে পথ কেটে চলতে হবে__বিশ্বের পরম দয়িতের স্পর্শ বিশ্বমানবের প্রেমে 
লান্ত করতে হবে-_আত্মপ্রতিষ্ঠার সংবেগ সেই খানে সার্থক । 


“পুরুষের প্রাণশক্তি (9৩17-11) কতদূর উর্ধে উঠিতে সমর্থ, 
কতদূর মাক্ছিত ও বিল্টীর্ণ লে হইতে পারে, শুস্ডনিশুস্টে তাহাই 
পরিপ্দুট ।  “তপঃযোগবলোক্নদ্ধ' হিরপ/কশিপুও সবল নিগম হনন 
করিয়াছিলেন; ভাগবত তাহার সাক্ষী । শুস্ডের বিদ্যা ছিল, তপঃ- 
প্রাপলিরোধও ছিল, মৈত্রীও ছিল, তীর্থ।তিঘেক তে! ছিলই, নিরাহার- 
ব্রতও ছিল, জপ-দানও ছিল, তথাপি তো তাহার অস্তরাত্মার শুঞ্ষতা 
দূর হইল 'না। পোবণাত্মক অনাবিল অত্যন্ত-শুদ্ধি তাহার কপালে 
জুটিল না ! হৃদরে অনস্তদেবতার অবতরণ না হইলে তে! লক্ষ বৎলরেও 
অত্যন্ত-শুদ্ধি লাত্ত হুইবে না। জপে অন্মরত্ব কাটে না, মহাদার্শনিক, 
মহাযোগী, মহাত্রতী, মহান তীর্থ-সেবী, মহাবৈজ্ঞানিক, প্রাণমনাম-সাধক, 
মহাতপন্থী, মহাবিদ্ধান্‌ , মহাকবিও শুদ্ত হইতে পারে, যদি অনস্তদেব 


হৃদিস্থ না হন, হৃদয় বিকশিত না হয় ৷" 
__অবধূৃত ভাশ্য, ভা্কাপ্রদীপ 


পৃঃ ১৯৩ 


গৃশ্থাগার আন্দোলন ও তার ফলাফল 
(পূর্বাহবুতি ) 
॥ দ্মীস্ুচবোধখ কুমার আুভখখীক্পাধ্যাকস ৷ 


সেই সমরে গ্রন্থাগারের পূন্ডক সংখ্যা এক লক্ষের উপক্স ছিল । দৈনৈস্ট 
ব্রাঘু ৪৭১'৭ বই বাইরে যেত; এদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ ইংরাজী বহ । 
বঝোদা সহরে সেই সময়ে লিখনপঠনশীল জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫,০০০ 1 
ভারতবর্ষের অন্য বোলে) গ্রস্থাগারেই এরকম উচ্চহারে বই-এর চাহিদা ছিল না, 
আজও লাই। নহিল! বিভাগটিও ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় । সেই দনয়ে বংসরে 
প্রা ২৩,০০০ বই ধার দেওয়া হত । শিশু-গ্রন্থাগার ও শিশুদের খেলার ঘরও 
খুব জনপ্রিয় ছিল। দসেট। বকোদার একটী বিশেষ জন্টবা স্থান হয়ে উঠেছিল। 
বৎসরে প্রায় ৩* হাজার শিশু এ বিতাগের খেলাঘরে ও গ্রশ্বাগারে নিজেদের 
শিশু-চিত্ত বিনোদন করতে আসতো ৷ বরোদার মহারাজ্র। শুধু যে সাধারণ 
গ্রন্থাগার করেই ক্ষান্ত ছিলেন, তা নয়। তার বাজতে প্রাচ্য বিদ্যার অশ্কশীলল 
যাতে ভালভাবে হয়, সেদিকে-তার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল; ভারতের সাহিত্য কলা 
ও কুপ্তির বাহন সংস্কৃত ভাষার যত দুশ্রাপ্য পুথি পাওয়া যায়, তার এক 
অপরূপ সংগ্রহ তিনি করেছিলেন এবং এই জন্য প্রফৃত অর্থ ব্যয় করতেন । 
প্রাচ্য বিদ্য। মন্দিরে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও রুষ্টির অপুর্ব একটা গ্রন্থালয় 
করেছিলেন। এতে পুঁথিপত্র ছাড়াও ছাপা বই যেখানে যা বেরিয়েছে এ 
দেশীয় কল! সাহিত্য কৃষ্টি ও ইতিহাসের ওপর, তার সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা 
করেছিলেন । সংস্কৃত পুঁখিপত্র সু, ভাবে সম্পাদন করে ইংরাজী ভাষায় 
তঙ্য়া কনে তার স্থাপিত গাইকোযাড় প্রচ্যেবিস্য। সিরিজে নিয়মিত ছেপে 
বের করবার ব্যবস্থাও তিনি করে ছিলেন। এই সিরিজে এক শতেরও অধিক 
ছুশ্রাপ্য পুথি সম্পাদন করে বের করা হন্সেছে। ভারতের ওস্পৃথিবীর অন্যাস্ত 
স্থানের অনেক জ্ঞানী গুণী পত্তিতকে দিয়ে এই সব সম্পাদনা কাজ তিনি 
করাতেন | এই গাইকোয়াড় প্রাচ্য বিদ্যা সিরিজ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যা 
বিতরণের জন্য চিরকাল বিখ্যাত হয়ে থাকবে । খে সময়ে প্রাচ্য বিদ্যা মন্দিরে 
গ্রন্থাগান্সিকের পদে কাজ করতাম, সে সময়ে সেখানে প্রায় ১৮,০০০ দুষ্রাপা 


৬৮৯ উজ্জ্রলভাক্সত [১*ম বধ, এম সংখা! 


পুথি ও ১৫,০৭৯ ছাপা বই ইংরাজী ফরাসী জাম্ঘাণ সংস্কৃত হিন্দী মারাটী 
গুজরাট বাঙ্গাল! ইত্যাদি ভাষার সেখানে রক্ষিত ছিল। আজকাল এ সংখ্যা 
আরোও বেড়েছে । 

বোর্ডেন সাহেব নিজে কলাদ্দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 81৩77] Dewey প্রথম 
্রস্থাগারিক শিক্ষা শিক্ষণ শিবিরে ছাত্র ছিলেন। তিনি বলোদার প্রথন 
শ্রস্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার ক্লাস আরম্ভ করেন ৷ বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 
থেকেই তিনটী ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ে ত্রৈণাসিক পত্র প্রকাশ করা হ্ন । 
ইংরাজী মারাঠী ও ওজনরাটী এই তিন ভাষাতেই গ্রন্থাগার সন্বদ্ধে নানা 
চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা হত । 
১৯১১--১৯১2 সাল অবধি নিয়মিতভাবে স্বৰ্গত কুড়ালকর (Mr. Kudalkar) 
মহাশয় এই পত্রিকা পর্রিচালনা করেছিলেন । তিনিই সেই সময়ে বরোদা 
লাইব্রেরীর কুইরেটার । ১৯১৯ সালে নিখিল তারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের 
যান্রাজ অধিবেশনে তিনিই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন । ভারতের 
বিভিন্ন স্থান__কলিকাতা, বানাণসী, বোক্বাই, আমেদাবাদ, আন্রীজ, গোয়ালিয়র 
ব্যতীত স্থদূর রোম ও ওরেম্্রী (৮/০50515)-ততও গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর নানান্‌ 
তথ্যাদি বরোদা থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। হ্বর্গত নিউটন মোহন দত্ত 
(Late IN. M. Dutta) মহাশর কুড়ালকর সাহেবের পর কুইরেটার নিযুক্ত 
হন। ইনি ১৯২৯ সালে কাশীতে নিখিল এসিয়। শিক্ষামূলক কনফারেন্স-এর 
লাইত্রেরী ৪৫:vi০০ বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন । কলিকাতায় অন্ষষ্টিত 
গ্রন্থাগার সন্মেলনেও' ইনি সভাপতিত্ব করেন । বরোদার কেন্দ্রীয়' গ্রন্থাগারে 
সে সময়ে গ্রন্থাগার বিস্যা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ! বরোদার 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এইরূপে নানা তাবে গ্রন্থাগার বিষদে সহরের জনসাধারণের 
শিক্ষার ভাব গ্রহণ কর্রেছিল। 

কিস্ত গ্রামের ও গ্রামাঞ্চলের লোকের পড়ার চাহিদা মেটানে। - হত 
ডিস্ট্রিক্ট লাইপ্রেনবীর শাখা মারক্কত। এই শাখাই অনেক অধিক সংখ্যক 
জনসাধারণের 'স্টানার্ল্জনের সুবিধা করেছে । বস্তুত: এই বিভাগই বিভিন্ন 
গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালনা করত; তাদের সরকারী সাহায্য বণ্টন 
ও তাদের নু কাজকর্টের পরিকল্পনাও সমস্তই এই বিভাগ থেকে করা হত। 
ম্যাজিক লণ্ঠন ও আহ্ষন্দিক অশষ্ঠানাদির পরিচালনা ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার 
গুলির কাদও এই বিভাগ পরিদর্শন করত । ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বিভাগে 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] প্রস্থাগা আন্দোলন ও তার ফলাফল 


সেই সমক্ষে মোট প্রায় ২৪,০০০ বই ছিল। 
প্রায় 


৩৮১ 
এই সংগ্রহ থেকে ১৯৩৬ সালে 
১৫০ বিভিন্ন গ্রন্থাগার কেন্দ্র থেকে ১৬,৫০৮ বই বিতৰণ করা হয়। 
এই বিভাগে যে নীতিতে কাছ হত তা হচ্ছে এই: বিিছ্ধ অবলের 
দায়িত্বপূর্ণ অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের কাছে এক 
এক বাক্স বই রাখা হত। এই সব বান্দ্রে ১ থেকে ৩০টি কলে বই 
খাকত। বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের চাহিদাক্ষযায়ী 45৭৮ অথবা ‘elastie? 
sets 96 books নিতরণ করা হত। এই সব বই স্থানীয় অধ্চলের ভ্রন- 
সাধারণ পড়ে ফেরত দিলে পর ছুই বা এক মাস অন্তর আবার এ বাব্প বদল 
করে অন্য নুতন এন্ড খান্দ্র সেখানে পৌছে দেওয়া হত। এই ভাবে নিয়নিত 
রূপে প্রতিটি বান্স বিভিন্ন কেন্দ্র পহ্গিক্রমা করে কেন্দ্রে ফিরে আসত । 
মহারাজা সায়াজীরাও গায়কোয়াড় (55511 Rao Gaekuard) ১৯০৬ 
সালেহে তার আহেরিক1 পরিভ্রমণ কালে সহরতলীতে ছোট ছোট গ্রন্থাগার 
স্থাপনের জন্ত অর্থদান করেন । এই সব সহরতলীতে গ্রন্থাগার-প্রচার বিভাগের 
ব্যবস্থায় শ্থানীর ভদ্রলোকের! ছোট ছোট মিত্র-মণ্ডল স্থাপন! করেন । এই 
সব মিত্র-মণ্ডল বিভিপ্র অঞ্চলে গ্রন্থাগার ও রিডিং রুম স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে 
অনেক কাজ করেছে। ১৯১২ সালে ম্যাজিক লগ্ন বিভাগ প্রথম স্থাপিত 
হয়--এঁ বিভাগ ক্রমে ক্রমে ফিল্ম ও সিনেমার সাহায্যে সহরতলী শু গ্রামাঞ্চলের 
জনসাধারণকে জ্ঞান ও আনন্দ উত্য়ই পরিবেশন করে তাদের অনেক শিক্ষা 
দিম্বেছে । স্টেবিওগ্রাফ (55:০8:92) ও নান। দেশের ছবি ফিল্ম ইত্যাদির 
ব্যবহারও আধুনিক কালে অনেক বেড়ে গেছে। রেডিও ও তাহার 
আহ্ছবঙ্গিক উপযুক্ত পরিকল্পনাযায়ী প্রোগ্রামের সাহায্যে গ্রামের সব গ্রন্থাগার- 
কেই অন্দর কলাক্ৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত করার সুযোগ আজকাল 
সম্ভব হয়েছে । যদিও পূর্বে বণিত বিদেশের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের 
চেয়ে অনেক উন্তত, তবু আমরাও চেষ্টা করে ক্রমে ক্রমে এ পথে অগ্রসর 
হতে পারি এবং স্থানে স্থানে হচ্ছিও । 

বন্বোদার গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার স্থাপনা যে নীত্িিত্তেপ্হত, তার মূল শুত্র- 
গুলি হচ্ছে এই £ যদি কোনো গ্রামের বা ছোট সহরের জনসাধারণ সমবেত 
হয়ে গ্রস্থাগার গৃহের অন্য ১০০১, ৩০* বা ৭০০ টাকা! জোগাড় করেন, 
তা হলে সরকারের গ্রন্থাগার বিন্তাগও ঠিক অনুরূপ পরিমাণ অর্থ সাহায্য 
করেন এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত, জিলা-বোর্ড অথবা স্থানীয় পৌর-সভাও অনুরূপ 


উচজ্ছলভারত [>*ম বর্ধ, দম সংখ্যা 


সাহায্য করেন ॥ স্থানীয় গ্রন্থাগার সমিতি যদি এক তৃতীয়াংশ অর্থ জোগাড় 
করেন তাহলে পঞ্চায়েত ও গ্রস্থাগার-বিভাগ উভয়ে মিলে অপর দুই তৃতীয়াংশ 
পুরণ করেন । এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিভাগ নূতন গ্রস্থাগারের অন্য শতকরা 
"৫ টাকা হিসাবে দিয়ে থাকেন__ অবশ্য যদি শ্যানীক্স জনসাধারণ এ অন্ত 
শতকরা ২৫৯ টাকা জোগাড় করতে পারেন তবেই । স্থানীয় গ্রন্থাগার 
কমিটি স্বাধীন ভাবেই কাঙ্গ করে থাকেন, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
জ্রনসাধারণ যারা টাকা তুলেছেন তাদের দ্বারাই মনোনীত হুল। গ্রস্থাগান্জ 
বিভাগ কতৃক নিক্ধীর্িত হিসাবপত্তের সাধারণ নিয়ম মেনে চললে আর 
আরন্থাগার বিভাগ তাদের কাজে হত্তক্ষেপ করেন না! সহকারী কুইরেটার 
এই সব নিভিন্্র গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেল *ও তাদের হ্থবিধা 
অন্থধিপা, তাদের চাহিদা, অভাব অভিযোগ ইত্যাদির সবিশেষ অশ্ষসম্ধান 
করে তা মিটাবার ব্যবস্থা কৰেন। সহকারী কুইরেটার মহোদয় বিভিন্ন 
গ্রন্থাগারিক ও গ্রস্থাগার কম্থীদের সঙ্গে এই যে আলোচনা করেন, এতে 
অনেক দ্বিধা হয়। গ্রামাঞ্চলের বিভিষ্ন গ্রস্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকম্্ীদের 
বরোদাৱ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরে আসবার ব্যবস্থা করা হর এবং তারা 
যাতে অল্প সময়ে গ্রন্থাগারের ধিভিম্র কাজের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, 
তার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগ ওজরাটাতে প্রকাশিত মাসিক পত্র 
“পুস্তকালর' মারফত নূতন গুজরাটী বইয়ের সন্ধান ও গ্রন্থাগার বিষয়ে নানা 
তথ্যাদি পরিবেশন করেন । 

বনোদার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বই ও সাময়িক পত্তিকাদি ক্রয় 
করবার স্থবিধার্থে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হরেছিল। ১৯২৫ থেকে 
১৯৩৫ সাল পর্যাস্ত বরোদার জেলা গ্রস্থাগার সম্মেলন ৫ বার আহুত হম্মেছে__ 
জনসাধারণও অতি স্বন্দরতাবে এই লব কাজে সহযোগিতা করেছেন ও 
সাড়া দিয়েছেন। তৎকালীন যে পরিসংখ্যা আমার কাছে ছিল, তা 
হতে উদ্ধৃত করে দেখান যায় যে, এই রকম প্রায় ৮** সাধারণ গ্রশ্থাগানের 
পুস্তক সংখ্যা মোট%১০১৭০ এবং পুস্তক লেন-দেন সংখ্য মোট প্রায় ৮০১০১ 
পাঠকের তিতর ৪৫২২৮৬ ছিল। এই সব গ্রন্থাগারের ভেতর ১২৫টী প্রস্থাগারের 
নিজম্ব গৃহ আছে । বরোদ! রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রার ২২৫টী রিডিং রুম 
আছে । সেই সমরে সারা বরোদ' রাজ্যে ১৫টী মহিলা ও শিশু গ্রন্থাগার চালু 
ছিল আত্তকাল নিশ্চই আরও অনেক অগ্চরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে । 


আবণ, ১৮৭৯ ] গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার ফলাফল 


এই সব বিতি লিঃশুক্ক রকমের সাধারণ গ্রস্থাগার বাদেও কয়েকটী Subscrip- 
£1০:-_সশ্তক্ক_-গ্ন্থাগার বরোদার বিভিন্ন সহরে বেশ তাল কাঙ্গ করছিল । 
বিতাগীয় পরিসংখ্যা হতে ৯৯১০ থেকে ১৯২৯ ও ১৯৩০ অব্দি গ্রস্থাশার 
বিভাগের ক্রমোন্রতি বেশ স্থন্দর ভাবে পরিশ্ডুট হয়__ 
গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্যা 

১৯১*-১১ ৩০৪ 

১৯২০-২১ ৬৫৫ 

১৯৩০-৩১ ৯২০ 

এই কর নংসরের ভিতর দেখা যার যে, গ্রন্থাগার সংখ্যা শতকরা ২৩, 
পুস্তক সংখ্যা শতকরা ৭৩, পুল্তক লেনদেন অথবা 28511961070 শতন্রা ৬০, 
ও পাঠক সংখ্যা শতকরা ৩৯ ভাগ বেড়েছে । 

আধুনা স্বাদীনতা। পাওয়ার পর বরোদ। স্বাজ্য বোদ্ছাই প্রদেশের অন্তত ক্ত 
হয়েছে । নৃতন পরিস্থিতিতে বরোদার নিচদ্ব বৈশিষ্ট আর কিছু নেই। 
বরোদা এখন বোম্বাই প্রদেশের একটী জেলা হিসাবে পন্সিগণিত । বরোদার 
গ্রন্থাগারসমূহ এখন বোদ্গাই প্রদেশের গ্রন্থাগার অধিকর্তা অধীনে । এই 
নৃতন বিধানে বরোদার গ্রন্থাগার সমূহের ক্রমোরতির পরিচয় এখনো কিছু 
পাওয়া যার নি, তবে আশা করা যায় অচিরেই তার ফল পাওয়া যাবে। 
বৃটিশ যুগে করদ রাত সমূহের মধ্যে বরোদা। মহীশূর ত্রিবান্ধুর ও কোচিনেই 
লিখনগঠনশীল ব্যক্তির সংখ্যা অস্ত স্থানের চেয়ে অধিক ছিল। এই সব দেশেই 
সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাও অন্য দেশ অপেক্ষা উন্নততর ও সু, পরিকল্পনায় 
পরিচালিত হয়ে এসেছে । 

বৃটিশ-শাসিত রাজ্য ব। প্রদেশ গুলির ভিতর মাত্রাঙ্গ ও পালাবে গ্রন্থাগার 
ব্যবহারের দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়েছে. অথবা তথাকার জনসাধারণ 
শ্রসন্থাগারকে দেশের শিক্ষার বাহন হিসাবে মেনে নিয়েছে আমাদের বাংলা- 
দেশে এতদিন পর্য্স্ত সরকার যদিও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ ক্রিছুই করেন নি, 
জনসাধারণ নিজেদের ক্ষমতা অন্যারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা “এ পরিচালনার জন্য 
সব দেশের চেয়ে বেশী কাজ করেছেন; পাঞ্জাবে পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ 
বেশ সুষ্ট, তাবে গ্রন্থাগারের কাজ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন. চালিয়ে এসেছেন । 
১৯১৫ সালে বিলাত থেকে As Don 10805175595 নামে এক গ্রন্থাগার 
বিশেষজ্পকে লাহোরে আন! হয়) তিনি লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিস্যালয় 


৩৮৪ উজ্জ্বলভারত [১ম বর্ণ, পম সংখ্যা 


আস্থাগারের তার নেন এবং তথায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্ভালরের পরিচালনার গ্রস্থাগার- 
বিদ্যা শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করেন । এই শিক্ষাকেশুড থেকে প্রতি বারই 
কয়েকটী করে যুবক গ্রন্থাগার বিদ্যা পারদশিতা লাভ করেন । পাাবের 
শ্রীযুক্ত রমলাতাক্পা, ৬লানু রান মানচন্দা, কলকাতার তৎকালীন ইম্পিনিয়াল 
লাইব্রেরীর গ্রস্থাগাব্রিক স্বর্গত খলিঘণ আসাদুল্লা ইত্যাদি গ্রস্থাগার-ক্স্মীর৷ এ 
Dickinson সাহেবেরই প্রাক্তণ ছাত্র । পাজাবের লাহোর সহর ছাড়াও 
অন্যান্য স্থানে গ্রস্থাগার পরিচালনার হুষ্ট, ব্যবস্থার প্রচেষ্টা প্রাদেশিক গ্রন্থাগার 
পরিষদ কিছু কিছু করে ছিলেন । গত ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের ফলে 
পাঞ্জাবের সাধারণ গ্রস্থাগার-সমূহের অবস্থা আর আগের মতন নেই-_নানান 
রাজনৈতিক বিপর্যয়ে গ্রস্থাগারগুলি আর পুরাপুরি ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হতে পারছে না॥ তবে আশা করা যায় অল্প দিনের তেতরই স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিবে আসবে এবং পাকিস্থান ও ভারত উভয় দেশেরই গ্রন্থাগার সমূহের 
পথ অব্যাহত থাকবে । | 

মাত্রাজ প্রদেশে গ্রস্বাগার আন্দোলন গত ২৫ বসব ধরে ধীরে ধীরে বেশ 
হৃন্দর ভাবে অগ্রসর হয়েছে । মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্তালর়ের গ্রস্থাগারিক শ্রসিঘালী 
নামাম্বত রঙ্গনাথন মহাশর বিলাত থেকে গ্রস্থাগান্রিক বিদ্যায় পারদশিতা। লাত 
করবার পর দেশে ফিরবান্ন পথে জাহাজে বসেই নিজ্রস্ব উদ্ভাবিত কোলন্‌ 
ক্ষ্যাসিফিকেসনের বিস্তৃত সংখ্যাবলীর ছক প্রস্তুত করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি 
বিশ্বাবিদ্যালর গ্রন্থাগারের সব বই লিজ উদ্ভাবিত প্রণালীতে লক্গর দেন এবং 
দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজে অগ্রণী হন। এই কোলন 
পদ্ধতিতে বর্গীকরণ গ্রস্থাগার-জগতে বিশেষ আন্দোলন এনেছে, ইউরোপ ও 
আমেরিকার সর্বত্রই ভারতবর্ষের কোলন পদ্ধতির পর্যালোচনা ও আদর 
হয়েছে । এই সমর থেকেই মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠার কথ চিন্তা করেন ও স্থানে স্থানে জনসাধারণ ও সরকারী লাহায্যে 
গ্রন্থাগার স্বাপনও করেন । যেখানে লিখনপঠনশীল ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম, 
সেখানে একজন “স্থই পড়তেন আর দশজন তা শুনভেন-_-এই ভাবেই 
কাজ আরম্ভ করা হয়। সন্ধ্যার পর এই পাঠ যাতে স্থষ্রভাবে সম্পন্ন হয় 
তজ্জন্য প্রদীপের প্রয়োজন_ পলীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থই এই জন্য মুষ্টিতিক্ষার 
ন্যায় কিছু কিছু তৈল তিক্ষা দিতেন, তা দিয়েই গ্রন্থাগারের কাজ চালান হতো।। 
বেশ কিছুদিন এইভাবে কাজ চললে পর সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার 


স্রাবণ, ১৮৭৯ ] আস্থাগার আন্দোলন ও তার ফলাফল 


সাহায্যই আসতে আরম্ভ করে। শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথন নহাশর একবার ভ্রাম্যমান 
গ্রন্থাগারের জস্ত গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে বই নিরে যাবার একটি পরিকল্পনা 
করেন এবং তঙচ্জন্য একটি গরুর গাড়ী ও কিছু বই-র ব্যবস্থা চন্য চিন্তা করতে 
থাকেন! এই ভাবনায় যখন তিনি চিন্তামগ্র তখন একদিন তার অপরিচিত্ত 
এক ভদ্রলোক এসে তাকে তার ঈপ্সিত অর্থ ও গো-শকট এ ভ্রাম্যহান গ্রন্থাগাত্র 
পরিচালনার অন্য দান করেন! এই ভাবে মাত্রাক্স ওলদেশের বিভিষ্ন অপলে 
ক্রনসাপারাণের চেষ্টায় ও অপ্যবলায়ের ফলে বেশ দীরে ধীরে ছোট ছোট 
গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে । আজ প্রায় ৩ ব২ংসর হল মাদ্রাজ প্রদেশই ভারতের 
ভিতর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন পাশ করেছে এবং দেশের সর্ধবক্র অবৈতনিক 
সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার একটি খসড়া গ্রহণ করেছে । শ্রীযৃত বঙ্গনাথন 
মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও তার কর্ম্মী বন্ধুদের সাহায্যে এই কাৰ্য্য 
সম্ভব হয়েছে এবং আশা কর! যার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ মাত্রা 
প্রদেশের দেখাদেখি স্ব স্ব প্রদেশে অহ্থরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা করবেন । বোম্বাই 
প্রদেশ গত কয়েক বৎসর হল নিজ এলাকায় সমন্ড গ্রন্থাগার সমূহের উপযুক্ত 
পরিচালনা ও সাহায্য বিতরণের অন্য সরকারী গ্রন্থাগার বিভাগ ও গ্রস্বাগার 
অধিকর্তা নিয়োগ করেছেন । আশা করা। যায় অন্তান্ত প্রদেশ ধীরে ধীরে 
নিজেদের দায়িত্ব সগ্গন্ধে সচেতন হবেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন । 
ক্ৰমশহ 


‘It is after all the ignorant like Pascal, like 
Decartes, like Rousseau, who had read 
little, but who thought and dated—those 
are the men who make the world go’ 


সাময়িকী 


জ্গক্সাথচনদে্‌বর রথস্বা্ঞা ৪ বিশ্বের আদি যাত্রী জগাথদেব 
রথযাত্রার বাহির হইক্বাছেন__বিশ্বাতীত যিনি তিনি বিশ্বপরিক্রমায় নামিলা 
আসিম্াছেন । তাহাকে নমস্কার, তাহার পথচলাকে নমস্কার । বিশ্বের পথ 
বাহিয়া তিনি চলিয়াছেন__তাই বিশ্ব আজ্র পরম তীর্থক্ষেত্র, তাই বিশ্বে আজ 
universal] federation কা বিশ্বত্রাতৃত্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সমগ্র বিশ্বই আজ 
ভীণ। শ্রানিত্যগোপাল লিখিরাছেন, “এই বিশ্ব আমার মহামঠ ৷” জগন্লাথদের 
বিশ্ব পথে রওনা হইয়াছেন --তাই সমগ্র বিশ্বই তীর্থ, সকল বিশ্বের সকল মাক্ষয 
আমার ভাই, সকলের অদ্ই আমার অল্ল ' মানুষের ছবুদ্ধি-_-তাই অগন্লাথদেবের 
চলার পথকে সংকুচিত করিরা কেবল ক্ষেত্র পুত্রীতেই তাহ! সীমাবদ্ধ 
করিয়াছে_তাই সেখানেই শুধু সকলের অল্প এক-__সেখানেই শুধু ব্রাহ্মণ 
শৃত্রের জাত-নিচারের প্রশ্ন না উঠিলার কথা । কিন্তু ইহাতে কি জ্রগয্নাথদেবের 
জগন্াথত্ব রহিল? জগতের মিনি নাথ তিনি যখন জগতে আসিলেন, তাহার 
আসার দরুণ যখন বিশ্ব শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হল, তাহার উপস্থিতিতে যখন 
বিশ্বত্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইল, তথন তাহা যদি একটামাত্র বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ 
হইয়া যার, তাহা হইলে তাহাতে কি জগন্নাথদেবের জগন্সাথত্ব রহিল? তাহা 
হইতেই পারে না। তিনি জগতের নাথ, বলদেব বলরাম জগতের প্রতীক 
আর হ্থভদ্রা এই দুইয়ের সংযোল্তিকা যোগমায়া । জগৎ+লাথ - অগ্ঘাথ । 
আজ জগতের সঙ্গে নাথের মিলন হুইয়াছে। জগতের কথা নাখের নিকট 
পৌছাইতে হইবে, নাথের কথা জগৎকে শুনাইতে হৃইবে--যোগযায়া তাহার 
যোগন্থত্র । এই ক্মপে তিনি সমগ্র জগতের বুকে নামিয়া আসিয়াছেন__ 
বিশ্বত্রাতত্ব প্রতিষ্ঠার বীক্ষ বপন করিয়াছেন । 

তিনি এই সংসার-্পথ পরিক্রমা করিবেন, পথে পথে তিনি তাহার পদচিহ্ন 
রাখিয়া যাইবেন। কে তাহার রথ টালিবে ? নিজে তিনি অচল ৷ তাহার 
ভার বহিবে মাম্ষ_-নিজেকে অচল করিম এ গৌরব-__তাহাকে বহন করিবার 
গৌরব--মাহষকে তিনি দিলেন । মাঙ্রযকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 
অগন্গাথের রথের ব্রচ্ছু তুমি নাও, তাহার রথ টান, তাহার তার বও, জগতের 
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সেবা কর-_-তোমার তার তিনি বহিবেন। তোনার তার তুমি বহিতে 
চাহিলে, সে তার বড় বিষম বোঝা হইবে, তাহার জগতের ভার তুমি লও» 
তাহার রথ টানিয়া চল__তোমার ভার হান্ধা হইবে । তাহার ক্রগৎ অর্থ ত্রাহ্মণ- 
চণ্ডাল-মুচি-মেখর- -তাহারে জগত অর্থ কর্শ্ম জ্ঞান-তক্তি প্রেম । জরগল্লাণ জগতে 
নামিলেন অর্থা২ এই সব কিছুই-_নাল্তষের মধ্যের “তাহার সকল্গ প্রকাশ-__ 
ত্রাঙ্মণরূপে, ক্ষত্রিয়রূপে, বৈশ্যর্ধূপে, শূদ্ররূপে- সমস্ত প্রকাশ এবং চিত্তের ও মলের 
সমন্ত বৃত্তি__কম্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম-_ভাহার ভাবে ভাবিত হইক্ষা উঠিয়াছে-- 
সমস্তই ভাগবতী হইয়া উঠিবার সপ্তাবন। লাভ করিয়াছে । জ্রগঘ্রাথ জগতে 
নানিকা আসিলেন__সকলেরই আজ ডাক পড়িক্াছে_-সকলেই আজ তাহার 
সেবার লাগিয়া ধন্য হইবে; তাই তো জগৎ তীর্থ ক্ষেত্র হইর। উঠিল__তাই 
ততো মহাপ্রভু জগম্রাথের পদধলিধসরিতি এই জ্রগতের ধলা গড়াগড়ি দিলেন । 

জগতের বুকে যোগমায়া প্রভাবে নাথের প্রতিষ্টাই শুনি ত্যগোপালদেবের 
জড়াজড় সদস্বয় ; বৈকুষ্ঠের ঠাকুরের মাটীর বুকে লামিয়া আসাই জড়ের বুকে 
অজড়ের প্রতিষ্ঠা । আজিকার বিশ্ব জগঘ্রাথদেধের এই রথযাত্রাকে, জগতের 
বুকে তাহার পরিক্রমপতে আম্দাদন করিয়া ধন্য হইবে, তাহার অচল রথের 
বচ্ছু টানিক্বা, বিশ্বের মাঙ্গষের সেবা করিকা ধন্ত হইবে-- আদি যাত্রীর চিরন্তন 
যাত্মাকে বিশেষ দিনে আস্বাদন করিবার এই স্মযাত্রার্র দিনটিকে আমাদের 
প্রণতি জানাই । তিনি চলিয়াছেন, আমরা চলিব-_তাহার রথের ব্ছু আমরা 
টানিব, আমরা ধন্য হইব 1 

বববীত্দ্র-জক্পভ্ভী $ রবীন্তর-জয়স্তীর বন্যার জল নামিয়া গিঘ্াছে । পলিষাটি 
যাহা। পড়িয়াছে, তাহাতে কি সার পদার্থ কিছু আছে? এ প্রশ্ন করিবার 
অবস্থা দেশে সৃষ্টি হইয়াছে । রবীন্দ্র-জরস্তী উৎসব দেশে একটী দুইটা বিশটা 
পঁচিশটী হয নাই-_-শত শত বুঝিবা লহ অঙ্ষ্ঠান হইয়াছে । কিন্ত জয়ন্তী 
অঙ্থষ্টানের আগের ও পরের আমাদের মধ্যে কি কিছু প্রতেদ হইয়াছে ? 
আমাদের চিত্তব্বত্তি, মনোবৃত্তি। আমাদের হৃদ৭ বুদ্ধি, আমাদের জীবনের 
চলার রকম কোনটারই কি কিছু তালর দিকে গঁতি হইয়াছে? হয় যে 
নাই এ কথা সকলেই জানেন, তবে এই ধরণের ব্যাপারগুলিকে কি চলিতে 
দেওয়ার কোন সার্থকতা জাতীয় জীবনে আছে? হুজুগপ্রি বাঙ্গালীর, 
ছন্দের বঙ্কারের আবেশ-প্রিয় বাঙ্গালীর এ শুধু হুজুগ্‌প্রিয়তা, এ শুধু কবিতা? 
আবৃত্তির ঝঙ্কারপ্রিয়তা, এ শুধু গানের স্থরের অর্থহীন বিলাসপ্রিয়তা । যে 
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বাঙ্গালীর গলায় নদীতে নৌক!। ধাহিতে স্বর বাহির হঘ, পথ দিদা হ্থাটির। 
যাইতে--শহরের পথে ন! হোক, গ্রাম্য মেঠো পথে হাটিয়া যাইতে যে বাঙ্গালী 
গান না গাহিয়। পারে না--এই অঙ্থষ্ঠানগুলি সেই বাঙ্গালী করে। কিন্ত নৌক। 
বাহিতে গান গাহিয়া <! মেঠো পথে হাটিতে গান গাহির। যদি বা চিত্তের 
কোন উদারতা ব। প্রসরতা লাভ হয়, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজান ম্যাক্স রবীন্দ্র 
সাহিত্যের পুনরাবৃত্তিদ্বারা রবীস্র-পুর্জা শহরের ইলেকটি.ক আলে। আর 
ফ্যানের নীচে আর মাইকের সম্মুখে সানিয়া তাহার কিছুমাত্রও অজিত 
হয় না। এ শুধুই বিলাসিতা, আভিজাত্য প্রকাশের এক নৃতন ধরণ, আরও 
যদি সত্য কথাটা বলা যায় তবে এ হইতেছে জাতির জীবলের শূন্ততাকে 
চাপা দিবার এ একটা বিরুত পৌত্তলিকতা । জাতিকে এ অবস্থায় চলিতে 
দেওয়৷ হইতে কি তাবে বিরত করা যায়, প্রত্যেক খাস্তষেরই আজ তাহা 
ভাবিয়া দেখা উচিত ॥ 

'হিরো-ওযারশ্রিপ' বা বড়কে পুজা করার প্রবণতা মাল্গষের স্বতঃসিদ্ধ, 
অন্তনিহিত কারণ তাহার যাহাই হউক না কেন। কিন্ত জড়চেতনে মিলাইয়া 
মাঙ্সযের স্থষ্টি বলিয়া মাঙ্গযের মধ্যে চিরদিন এ প্রবণতাট। দেখা গিয়াছে যে 
অন্তরের যে প্রেরণা লইয়। যে ঘটনার একদিন স্থষ্টি হইয়াছিল, দিন গড়াইয়া 
গেলে তাহা শুধুমাত্র অহষ্টানে পরিণত হয়। বড়র পুজা মানষকে করিতেই 
হইবে_কিস্ত তাহার পিছনে যখন সেই পুজান্বারা নিজেকে বাড়াইয়া 
তুলিবার, নিজেদের জীবনকে সেই বড়র জীবন দিয়া মণ্ডিত করিবার কোন 
জীবনগত প্রয়োজন বোধ বা প্রেরণা থাকে না, তখন সে বড় অন্থন্দর ৷ 
দেবদেবী পুজা যে কারণে একদিন পৌত্রলিকতার সংস্কার বলিঘ্া নিন্দিত 
হইগ্রাছিল, আজিকার রবীজ্ত-জয়ন্তীও সেই পৌতলিকতা দোষে দুষ্ট হইয়া 
জাতির সামাছ্ছিক শ্বাস্থ্যকে নষ্ট করিতেছে । তাহার! রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি 
করিতেছে বটে, কিন্ত তাহার সমস্ত সাহিত্য হইতে জীবনের কোন্‌ গান 
ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, কোন্‌ নব জীবনের ইঙ্গিত তাহা -বহন করিয়া 
আনিতেছে, তাহার 'স্থখাজ্ত কি জয়ভ্তী-ওয়ালারা 'রাখিলেন? স্প্টতঃই 
রবীন্দ্রনাথ অভিজাতশ্রেণীর আলমারীতে তালাবদ্ধ হইয়। পড়িলেন, কে 
তাহাকে এই তাল। ভাঙ্গিয়া মান্গষের জ্রীবনের দুরারে পৌছাইয়। দিবে? 

যে রবীন্দ্রনাথের দিব্য দৃষ্টিতে একটা নূতন যুগ ভাগনিয়। উঠিয়াছিল, যে 
বন্য তাহার লেখনীতে বাহির হইয়াছিল_ 
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‘ডাকিছে কাণ্ডাত্বী 
এসেছে আদেশ__ 
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতে! হুল শেষ, 
পুরানো সঞ্চয় দিঘে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা 
আর চলিবে না। 
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি 
‘তুফানের মাঝখানে 
নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি ।” 
_ নূতন যুগের দ্রষ্টা সে রবীন্দ্রনাথকে কি অয়ন্তী-ওয়ালারা চিনিলেন, লা 
তাহার নিকট উদ্ভাসিত নৃতন যুগকে ঘুণে-ধরা। জাতির জীবনের সামনে তুলিয়া 
খরিলেন ? যে জাতিতে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়া বলিলেন, চল, নূতন সমুদ্রতীরে 
পার হইতে হইবে__যে করিয়াই হউক-_ 


“মরণের গান 

উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসার 
ঘোর অন্ধকারে 

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল"-+-'- 
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়। 

কুল উল্লজ্যিয়া 

উৰ্দ্ধ আকাশের ব্যঙ্গ করি । 

তৰু বেয়ে তরী 


সব ঠেলে হতে হবে পার, 

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার 

শিরে লঞ্ষে উন্মত্ত দুদ্দিন, 

চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন্‌5--” 
সে জাতির সামনে আগাইয়া চলা বন্ধ করিয়া শুধু নাচগান-আবৃত্তিন্ন মজলিস 
বসানো কি চলে? তাহার ছু্দিন কি কাটিয়া গিয়াছে ? তাহার রবীন্দ্রনাথের 
নৃতন স্থপতি কি সে পৌছাইয়া গিয়াছে? তাহার রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ নূতন" 
যুগকে ধ্যাননেত্রে দেখিয়া গিয়াছেন, সে কি তাহা। তাহা, ভাবিয়া দেখিবে না, 
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জীবন দিয়া সে যুগকে কি সে স্বষ্টি করিয়া তুলিবে না? সমন্ত পৃথিনীর দিকে 
চাহিয়া সে কি দেখিতে পাইতেছে না যে, বুদ্ধির চাল দিয়া বাজী মাত করার 
যুগ ভ্রুত চলিয়া যাইতেছে, মানুষকে মাহবের হৃদয় দিয় গ্রহণ করবার একটা 
প্রাণের যুগ তাসিয়া উঠিতেছে । সে প্রাণের গান, সে হৃদয়ের বার্তাই তো 
রবীন্দ্রনাথ বহু দিন আগেই রাখিয়া গিয়াছিলেন--আমরা তো রনীন্দ্র সাহিত্যে 
সে বার্ভা খু জিয়া নাঙ্ষ হইবার চেষ্টা করিলাম ন!--কেবলি তাহার ভাষা আর 
ছন্দের ঝঙ্কারে আবিষ্ট হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। দেশের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ আজও ভাবিয়া দেখুন ইহাতে জাতির স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে কি না। 

নবীভ্দ্-জয়ন্তী করার আরও একটা কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় 
কোন কোন লব প্রতি দৈনিক পত্রিকা বলা যাইতে পারে সপ্তাহকাল ন্যাপিয়া 
কিংবা তাহার বেশী ছাড়া কম নয় এমন দিনগুলি ব্যাপিস্বা দেশের বিতিত্র স্থানে 
যেখানে যত রবীভ্র-আরস্তী অঙ্যষ্ঠান হইয়াছে, প্রত্যেকটী প্রকাশ কনিঘা থাকেন । 
দৈনিক পত্রিকায় নিজেদের নাম ছাপানর পোত সন্বরণ করা আজও আমাদের 
দেশের লোকের পক্ষে সহদ্ধ নয়, যেমন মাইকের সামনে দাড়াইয়া অন্ততঃ 
দশমিনিট বন্তৃত। দিবার লোভ সঙ্গরণ করিতে আজও. আমরা শিখি নাই । 
অথচ জয়ন্তীর সনস্ সংবাদ প্রকাশ করিবার সার্থকতা যে কী থাকিতে পারে, 
তাহা আনরা ভাবিয়৷ পাই না। ন্ববীন্দ্রনাথেক্স প্রতি জাতির তক্কিই কি 
সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণকে জ্ঞানাইগ্রা থাকেন? এ যে ভক্তি নয় তাহা 
তে ভাহারাও জানেন । তাহারা বরং এটুকু জনসাধারণকে জ্রানাইকা দিতে 
পারেন যে, এ ব্খসর ২০০।৫০০|১৯০০ বা অমৃক সংখ্যক রবীন্দ্র-জয়স্তী অহুষ্টালের 
সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিরাছে। পত্রিকায় প্রকাশের লোভ না 
থাকিলে হয়তো এ হিড়িক কিছু কমিতে পারে । আরও একটু কথা এই 
যে, সভাপতির বা প্রধান অতিথির পদ যাহার। এই সকল অনষ্ঠানগুলিতে গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তাহারা হয়তে এ সমস্ত অঙ্গষ্ঠানের মোড় খানিকটা ফিরাইতে 
পারেন, তাহারা হয় (তে অন্ুষ্টানগুলিকে কেবলমাত্র অঙ্গষ্ঠানমাত্র হওয়া হইতে 
রক্ষা করিতে পারেন । = 

মোটকথা, অর্থহীন হুজুক আর শুধুমাত্র কথার মালা গাঁথা হইতে জাতিক্ষে 
বিবত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে সত্যি করিক্া বুঝিবার, ভাহান উদ্দীপ্ত বাশীকে 
জাতির জীবনে গ্রহণ কৰিবার মনোবৃত্তি জাগ্রত করবার চেষ্টা করা যে-কোন 
ভাবনাচিস্তাশীল মাঘের উচিত । 
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জাতীন্নতানভবাতধর অভাব্ব 2 ১৪ই জুলাই-এর এক সংসাদে প্রকাশ 
“ঘে, কেন্দ্রীয় সরকার ডাক ও তার বিভাগের কর্শ্মচারীদের লিভিপ্র দালী মালিছা 
লইতে সম্মত ন্য হুইলে ৮ই আগষ্ট মধ্য রাত্রি হইতে ভারতের সর্বত্র উক্ত দুই 
বিভাগের লকল শ্রেণীর কর্শ্মচারী অনিন্দি্ট কালের জন্য সাধারণ দর্ম্মঘটে যোগ 
দিবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিন হাজার কণ্দচারীসহ সারা ভরে প্রা 
ছুই লক্ষ সাতার হাজার ডাক ও তার বিভাগ্ীঘ কর্মচারী এ ধ্ম্মঘটে যোগ 
দিবেন বলিয়া সিগ্চান্ত করা -হইঘ্াছে। লৃতন লোকসতার স্বিতীয় অধিবেশনের 
প্রপম দিনেই ভাক-তার কর্ণ্মচায়ীদের অসম্ভোষ, আসামে তৈল-শোধলাগার 
স্বাপল সংক্রান্ত বিক্ষোত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রার ১২টী মূলতুবী প্রত্তাব করা হঘ। 
এদিকে গত মঙ্গলবার ১৭ই জুলাই কলিকাতা বন্দরের ৫* হাজার কর্শ্মী 
অপরাহ্ন দুই ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোত প্রদর্শন করে। ধর্ম্মঘট আক্ত বগ্তার মত 
সকল ক্ষেত্রে ছড়াইঘা পড়িতেছে। শিক্ষকগণ ও ইহা হইতে বাদ পড়েন নাই । 
ছাত্রগণ তে! ধর্দঘটে পাক! হইঘা গিঘ্রাছে। ট্রাম ধর্শ্মঘট, ব্যাক্ষ ধশ্মঘট, কলম 
ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, কণ্ম মস্যরতা প্রভৃতি শুনিতে আমরা অভ্যান্ত হইয়া 
উঠিদ্বাছি। 
সমগ্র দৃষ্টি না হারাইলে, আাতীমতাবোধ হইতে, সমষ্টিবোদ হইতে ক্ষুত্র ব্যক্তিগত 
পরিচ্ছন্ন স্বার্থের মধ্যে না নাহলে বিচ্ছিন্নত/বে এত ধশ্মঘট” করা সম্ভব হইত 
না। ইহাদের দৃষ্টির গলে পড়ির। গিগাছে সমষ্টির স্থার্থ। সমষ্টির স্বার্থ 
রক্ষার ভিতরই যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত শ্বার্থলিন্ধি সম্ভব, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ভিন্ন ভিন করিয়া পূরণ করিতে হইলে খে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে দেউলিয়া 
হওয়া ছাড়! গত্যন্তর থাকে না, তাহা বুঝিবার মত সহ বুদ্ধিটুু ইহাদের নাই। 
একটা পরিবারের শ্রুতিটী বাক্তি যদি প্রত্যেকের পরিচ্ছিপ্ন দাবী পূরণের জন্য 
পন্সিবারের কর্তার উপর ক্রমাগত চাপ দেহ, একে হদি অপরের স্বার্থে, সঙ্গে 
লিজ স্বার্থের সামঞ্জহ্/ ন! করিয়া নিজের দাবীটুকু আদায়ের জন্তই উঠিছা পড়িয়া 
লাগে, তবে কি সে পরিবারের অস্তিত্ব টিকিতে পারে? পরিবারের প্রতিটী 
লোক যদি পরিবারভাবাপন্র না হয়, সামগ্রিক দৃষ্টির অ্লিকারী না হয়, কিছুতেই 
পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে না। আজ শুনিতেছি সমাজ-তাত্িক সমাঙ্গ 
গড়িঘ্না তুলিবার অস্ত প্রচেষ্টা করিতে হইবে । কিন্তু ইহ! কি সম্ভব হুইবে যদি 
না সমাজের 'প্রতিটী ব্যক্তি “সমাজ' বনিছা না বায়? প্রতিটা ব্যক্তি ঘদি 
জাতীদতা ভাবাপল্ল না হয়, তবে স্বার্থপর কতকগুলি ব্যক্তির 'গোজামিলে কি 
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সমাঙ্গতাত্তিক সমাজ গড়ি! উঠিতে পারে? সকলের স্বার্থের সমন্ব্র সাধিত 
হইতে পালে? গোজামিলে মিল হয় না, সমন্বয় হন্ত ন!। সমাজ্রতাস্ত্রিক সমাজ 
গড়ি্রা তুলিতে হইলে প্রতোক ব্যাক্তকে এমন দাবীই করিতে হইবে, যাহাতে 
কাহারও দাবীর সঙ্গে সংঘর্ধ স্থষ্টি না হম্ন । প্রত্যেকের দাবী সংঘত না হইলে 
কাহারও দাবী পূর্ণ হয় লা। কোনো পারিবারের এমন আঘিক ঘোগ)ত? 
হই লা ঘে, প্রত্যেক বাক্তির পরিপূর্ণ স্বার্থ বজায় রাশিদা টিকিয়া থাকিতে 
পারে। কেননা প্রত্যেকের ক্ষত্র দাবীও সংহত লা হইলে ক্রমশ: বাড়িয়াই 
যাক্স। প্রত্যেকের সেই বাড়িয়া-যাওঘা দাবীগুলি, শেষ পর্য্যন্ত সমাজের ধবংসই 
আনয়ন করে। ন্যদ্ষিগত দাবীকে পূর্ণ করিতে হইলে অখণ্ড সমাজের অথণ্ড 
দ্াবীকে সামনে হাখিয়্াই তাহা সম্ভব করিতে হইবে । ডাক-ধর্শ্মঘটী কি ভক- 
শ্রমিক-ধশ্মঘটার সঙ্গে সমস্বার্থ হই নিজের দাবী উত্থাপন করেন, না তাহা 
নিতাস্তই বাক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ব্যাপার ? অংশের সহিত অংশ যোগ 
করিলে পূর্ণ হয় না; একের সহিত এক যোগ করিতে থাকিলে একের ঘোগ' 
ফল অনস্ত হইবে ন1। অনন্ত “এক” দিয়া অথণ্ড ‘একে’ পৌচিতে হইলে প্রতি 
এককেই অনস্ব হইতে হইবে । জৈবদেহের প্রতিটি অপ যাদি সমগ্রন্জীবনধর্শ্মী 
না হঘ, তবে কি জীবনহীন কতগুলি অঙ্গ-প্রতাঙ্গের যোগফলে সমগ্র দেহঘস্র 
শাড়ির! উঠিবে ? স্বার্থপর তাই মৃত হদ্যস্ত্র, মত্তিক্ক, ফুলফুস ও পরিপাকঘস্্রের 
যোগঞ্চলে কি জ্ঞীবন হয়, যদি ন! হৃদ্যস্ত্র, মন্তি্ক প্রভৃতি জীবন্ত ন! হয়? আখীবনই 
সমগ্র । আবার যাহ! কিছু সমগ্র, তাহাই জীবন । জীবনে প্রতিটী অংশ 
জ্বীবনধৰ্ম্মী বলিয়াই উহাদের মিলনে ইহা অথগ্তত্ব বজ্জায় রাখিয়া কর্ণ্মক্ষেত্রে 
কাধ্যকবী হয়। যে জাতির জীবন নাই, সামত্রিকত! নাই, তাহাকে সঙ্বর্ধে 
সক্ঘর্ষে ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইবে । তাহাদের ভ্রাতীয় ধন, জাতীয় শক্তি, 
জাতীয় নীর্ধা ক্রমশঃ অবনতির দিকে নামিদ্রা যাইবে । ধর্ম্মঘট ভারতবর্মঞ্ে 
সেই নিনীর্ধ্যতার দিকে ধীরে দীরে ঠেলিয় দিবে । 

ধর্মঘট করিতে হর, সারাদেশবাসী লোক লইম্বা এক অগগ্ড ধশ্মঘট কর 
এবং ইহারই নাম তো $র্বপ্রব | কিন্তু তাহারই কি খুব প্রঘ্োজনীয়ত। আছে 
আজ? শ্বাধীনত! লাতের পর চীলের প্রধান মন্ত্রী মাও সে তুং-ও তে 
সেদিন আলাপ-আলোচনার মধ্য দিগ্রা না গিয়া কোনও কিছু চাপাইর! দিবার 
বিরুদ্ধে তাহার অভিমত প্রচার করিযঘ়াছেন। পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার পথ পরিত্যাগ করিঘ্রা চাপ দিবার এই হুবুদ্তি আজ জাতিকে গ্রাস 
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ফরিতে বলিঘাছে। পররিচ্ছন্প পর্শঘটদ্বার ভিক্ষার খুদ মিসিতে পারে, তাহা 

আবন-বদ্ধক হইবে না। এই ধর্ম্মঘটদ্বারা জাতীয় সক্ত্প বাড়াইবার পথই 

ক্রমশঃ রুদ্ধ হটতেভে, তাহা কি হিংসোল্মত্ত এইট ধর্ম্মঘটীর! ভাবিয়া! দেপিয়াডেন ? 

চাপ-দেওয়াও হিংসা । হিংসার পথে হাহা পাওয়া হাত তাহ! কখনও কক হয 

al! সুমা ধন-সম্পদ, 'ভুম! স্বান্থা, ডভূমা! সচন্যত্ব লাভ কছ্িতে ছটলে জীবনকে 

বিনিময্-ধর্শ্মে দীক্ষিত হইতে হইবেই। জাতীয় আহ বৃদ্ধির পপে কোনও 

কারণে অন্তরায় স্কট কর! চলিবেনা। জাম বাড়াটা তাহা সকলের মধে| 

সমবণ্টন জন্য প্রাপপণ কর। ্ 

আরও একটী কথা প্রণিদানঘোগ্য। হাহাদের 'চাপ' দিক! আদায় করিবার 

জুঘোগ আছে, সেই সবই নগরবাসী বা কেন্তস্থিত বা বড় বড় সহরেব আশে 

পাশে ক্বস্থিত। অথচ স্ববিধার অধিকারোস্মন্ত লোক ছাড়া কোটি কোটি 

পোক অসহায় অবস্থায় পড়ি) আছে, ঘাছাদের চাপ দিবার স্থঘোগর নাই। 

ইহাদের ঘরে অল্প বন্প পৌছাইবে কে হা কাহার! ? ধর্ম্মঘটীরা তো নিজা নি 

দাবী লইঘাই মসগুল । ‘চাচা, আপন ধাচা'--এই তো! ইহাদের নীতি। কিন্তু 

চাচা! আপন ঝাচাইলে তো জাতি ধাচে না, জাতি ন! বাচিলে চাচার দলের , 
বাকিদের বাচিবার কি কোন অর্থই ছয়? আপন ধাচাইতে চাহিবে লকলকে 

লইয়াই বাচিতে হইবে, নচেৎ ফেছই এক! ধাচিবে লা। সুযোগ হাছাদেৱ 

আছে কাহার! ঘদি সেই স্থঘোগকে সর্ধাসাধারণেন্র মধো বণ্টন করিয়া ন! দেৱ, 

তবে সে স্থযোগন্বালা বে ধন বা শব্ধ গাড় হৃটবে, তাছা কি জপরেল যদো 
বিতরণ করা সন্তস হইবে 2 এই স্কাবে ‘জুঘোগ'-প্রাপ্তগের জাতে কি সয-কিছু 
সঞ্চিত হুইয়া একটী 6০7১-1769% সমাজ গড়িযা উঠিখে লা? হাহার ফলে 
ধীরে ধীরে কি দুযোগ-কামীদের স্বান লক্দ লক্দ। লোক শোষিত হইবে লা? 

গৱর্ণদেণ্ট আজ নিঘেদের হাতে । বে গরর্ণমেন্ট লম্পূণ বিভিন্ন মতা বলক্ষীদের 

যা বিভিন্ন পথাবলক্গীদেরও অল হুথোগ দিঢা আসিডেডেন, লেই গক্র্ণমেন্টকে 

কি হৃদয়ের ভিতয় দিয়া বাধা কয়! ঘাৱ মা? চাপ দিয়া তাড়াতাড়ি আদা 
করা দ্বারা ঘত শক্তি ও লদয় অপচয় হত, জুদচপূর্ণ আলোচন! স্বারা পাইতে 
শি দেযী হইলেও তাছ! শক্ধি-সময়ের দিক দিয়া জআাপেয়ে অনেক লাভআনঝ 
হয ‘Short cut Policy’ কোলদিনই শ্থাত্রী কল্যাণ আদগ্ন কনে লা। 
‘Maximuin’ dlstauce is the shortest’—\আইলIEলেঘ এই মতবাদকে 


আজ সমাঙ্গ জীবনে, রাষ্ট্রপীবনে প্রয়োগ করিবার দিন আলিহাছে। ইউক্লিংডব 
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‘সয়ল রেখা” (56518562106) আদ জটিল জ্বীবনে অচল । বুদ্ধি ঘতদিন এই 
‘Short cut Policy’ ত্যাগ কতিছা হৃদয়ের কাছে আত্মসমর্পণ ন! করিতেছে, 
ততদিন সমাজতাস্তিক সমাঙ্জ গড়ার প্রচেষ্টা অলীক কল্পনা । বুদ্ধ সমগ্র 
জীবনে বার্থ হইয়াছে, হৃদয় আহ্ছ নামিয়া আলিতেছে। বুহ্ধিকে আছ হৃদয়ের 
শরণ লইতেই হুইবে-_ ইহাই যুগধশ্থ । বৃদ্ধির সাধক ভারতের ধর্শ্মঘট-শিলাসী 
নেতৃবুন্দ ও জনসাধারণ এই রুহস্ত বুঝিতে চেষ্ঠা করুন; তাহারা ঘেন আতিকে 
ইনরাহাজনক অবস্থার লিকে ঠেলিয়া লা দেন। হৃদঘস্বজভ পুরুযোত্রম সকলকে 
স্থবুক্ষি দিন, তাহার হাদট়ৈর স্পর্শ দিয়া বিশ্বকে ফাগ্রত ককুন। বিশ্ব সুস্থ 
হউক | বন্দেমাতরম্‌ । 
জাতির যাহারা ভবিস্য--জাতির ঘাহারা তবিথ্যং সেই কিশোর 
ও যুবকদের দিকে তাকাইলে বেদনাঘ বুক ভরিয়া উঠে। তাহাদের মণো 
এমন এতটুকু সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়! ঘায় না, ঘাছা লইঘ্সা আনন্দিত হইবার, 
গর্বব বোধ করিবার ও জাতির ভশিগ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হুইযার কারণ পাওয়া 
যায়। বিশ্বের কথা, সমগ্র ভারতবর্ধের কথা নাই বা বলিলাম, বাজলার দিকে 
,চাছিলেই বেদনার সীম! থাকে লা। ক্বামমোহুনের বালা, লিল্যাসাগনের 
বাঙ্গলা, শিবলাণ শ্াাস্রীর বাঙলা, প্রচুলচল্ের বাগলা, ধিবেক্ষানদ্দেষ যাগলা, 
ববীন্্নাথের বালা, আরও কত কত জনের বাগ আজ কোথায়? ঘাজালী 
আজ মেদহীন, চায়আহীন। ঘাজালী আজ যে কেবল নিজেত্ ছয়ে 
"পরাজিত, দুর্বল তাহা লঘ) সর্ধা ভারতীয় ক্ষেতে যাজালীয় আসন আক 
কত নীভে নামিগা গিয়াছে) সর্মধতাযতীয় প্রতিহোগিতা-মুলক পরীক্ষায় 
বাঙালী যুবকের শোচনীয় বার্থতা লইয়াও আজ বেদল! পাইতে হইতেডে। 
দিন কয় আগে ডাঃ বিধানচল্রর বাপের মুখে বিধান সভা বাঙ্গালী ঘুবকের এই 
ব্যর্থতার জন্তু উদ্বেগ আমর! শুনিগাছি। মিজেদের তুর্বলতাকে সমথন কবিবান 
ছন্ত এ আদ্র নানা হুক্কি দেখাল ঘাইতে পারে, কিন্ত আতীয় জীবনকে দুগ্ধ 
করিবার বোধকে তাহা প্রমাণিত করে না, একথা সত্য। - বাজালীজে ইচ্ছা 
করিয়া দাবাই০1 রাখা হুইঘাছে এ যাহার! বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান, 
তাহাদের সঙ্গে কোন বিচারে যাইবারই প্রয্রোজ্ন দেখি লা। একথা লতা 
ছে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন আজ অন্ধকারপূর্ণ। সত্য কথা-আজা কেট বলে 
ন, কথার মূল্য রাখার প্রছোজনীয়ডা বোধ একেবারে লোপ পাইনা গিয়াডে, 
বাক্ষিগত স্বাথবোদ জাতিয় 'লমন্ড স্তরে বিড়ত হইদা পড়িঘাছে, সুধিদাবাদ 
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আজ মাঙ্গযের বাচিদা থাকার একমাত্র অন্দর ও উপায় হইছা দংড়াইফাভে, 
অঙ্গিনীদত্ত মহাশঘের লতা প্রেম পবিত্রতা আছ কল্পনার বস্ধ, বিষ্যাশাগক্রে 
শত্য রক্ষার্থ যে কোন ছুঃসাহলিক পথ গ্রহণ আক্ঞ অতাবনীয়। বিদ্যাস।গর 
সেদিন যে মনোবলে পাচশত টাকার মাহিনার চাকুরী লাহেবের মুখের উপর 
ছু ড়িয়া ফেলিয়া দিআাছিলেন, সেদিনের লেই মনোবপের পরিচয় আজ্ঞ কছজ্ন 
বাঙ্গালী দিতে পারিবে? বিশ্যাসাগর সেদিন যে বুকভ্তরা তালবাল। আর 
মায়ের ইচ্ছা পূরণ করিবার দৃঢ়তা লইয়া ঝড়ের মধ্যে দামোদবের বুকে ঝাপাইয়া 
পড়িঘাছিলেন, আজ কি এমন একজনও বাহির কর! যাইবে ঘাছার বুকে 
এতথানি প্রেম, এতথানি দ্রঢতা আছে? 

যে বাঙল্গাসী একদিন নিজের সঙ্বদ্ধে শুনিছাছে ‘What Bevgal thinks 
to-day, India does to-morrow’, সে বাঙ্গালী আজ যে কেবল চিন্তা- 
জগতে ও আদর্শের ক্ষেত্রে দেউলিয়! হইন্ব। গিগ্রাছ্ছে, চরিত্রের ক্ষেত্রে মেহ্দণ্ড 
ভাঙ্গিয়! পড়ি আছে, তাহাই নয়_তাহার কৃম্মরবিমুপতা, তাহার অ্রমতীরুতা, 
তাহার কর্ণ্মকুঠতাও তাহাকে কেবলই পিছনে টানি! রাখিতেছে। এই ঘে 
অবস্থা__এই আদর্শহীনতা, চটরিত্রন্থীনতা, চিস্তা্গতের দারিদ্র্য ও কর্দকুঠতা__ 
এই অবস্থা হুইতে বাঙ্গালী আজ রক্ষা পাইবে কি করিয়া? 

এ প্রশ্ন মলে হওয়া শ্বাভভাবিক যে, প্রাতঃন্মরণীঘ্র যে লকল মহাপুরুষ বাঙ্গলা- 
দেশে--বাঙ্গলাদেশেই অধিক সংখ্যায়--জন্ম গ্রহণ করিয়া গিঘ্াছেল, তাহাদের 
উত্তরাপিকাবরী হয়া আমাদের এই চর্রিত্রহীনতা, এই মানসিক দারিস্য কেন? 
কায়ণ অশ্ুঘায়ীই যদি কাধ্য হইঘ্বা থাকে, তাহা হইলে আমরা, আমাদের 
আজিকার [কশোরেরা কোথ। হইতে আ(লিলাম 1 কেহ কেহ বলিবেন ছিতীয় 
মহাযুদ্ধ, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, দেশবিভাগ প্রভূতির ফল বলিম্রাই কিশোর যুবকদের 
এই মেরুদণ্ডহীনতা, এই চলিজ্রহীনতা। এ যুক্তি আংশিক সত্য হইলেও 
প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, আজ যাহারা চলিশ পঞ্চাশ যাট বৎসরের প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, 
তাহাদের মধ্যে কি সত্যনিষ্ঠা দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে কি মুখের কথা 
রক্ষ। করার মনোবৃত্তি পাইতেছি; তাহাদের মধ্যে কি” উদারতা, মাঙ্গযের 
প্রতি গভীর অঙ্গরাগ, নির্লোভ, নিঃস্বাথূপরত! রহিয়াছে ? এককথায় সর্বব- 
ব্যাপী হতাশার ক্লারণ সর্বত্র হড়ান তাহা সকলেই দেখিতে পারতেছি, কিন্ত 
কোন সমাধান পাইতেছি কই ? 

এ অবস্থার সমাধান বাহির করিতে হইলে নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে 


৩৯৬ উজ্দ্রলভারত (১০ বর্ষ, এম সংখ্যা 


হইবে । রামমোহন বিগ্ঞাসাগর বা অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের আদর্শ হইতে 
বাস্তব ঘটলা এত দুরে সনিয়া আলিয়াছে যে, তাহাদের দিনের আদশ 
দিয়া আত্র আর কুলাইবে না! লেদিন আধ্যাত্মিকতাবাদী ভারতবর্ষের 
মাটিতে পাশ্চাত্য সবে পা দিয়াছে, সেদ্দিলের অল্প বস্রের সমস্তা, সেদিনকার 
আবেষ্টন কি আজিকার মত এমন জটিল ছিল? সতা যুগের অতিশয় ক্ষমতাবান 
যে কোন মুনি খ্রযিকেও যদি আনিকার আবেষ্টনে ফেলিচ! দেওয়া যায, 
তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেদিনের সনাতনী সত্য প্রেন পবিত্রতা রক্ষা কর! 
ঘে সম্ভব হইবে না, এ কথা জোব্রের সঙ্গেই বল! চলে বোধহয় । মুনিঞ্চযিদের 
আবেষ্টন ছিল সহজ সরল, আজিকার আবেষ্টন জচিলতম। সরল আবেষ্টনে 
চলিতে অন্যন্ত যাহারা, তাহারা জটিলতম আবেষ্টনে কি কিয়া চলিতে হয়, 
তাহ! তো জানেন না। কী করিয়া তাহারা আজিকার দিনের অনুত অদ্ভুত 
ঘটনার তাল সামপাইবেন? আমরা সকলেই অল্প বিস্তর এই অন্থবিণ।র 
মধ্যে পড়িঘ্াছি। সরল আবেষ্টনের সত্য প্রেম পবিত্রতা ও জটিসতম 
আবেইনের সত্য প্রেম পবিত্রতার রকম একই নম-তথাপি জটিল আবেষ্টনেও 
একটা সত্য প্রেম পবিজ্রত আছে, একট! আদর্শ আছে। উহা! কোথায় পাইব, 
উহা কে শিখাইবে ? 

সেই নৃতন অথচ স্থপ্রাচীন আদর্শকে আঙ্গ খুজিয়া বাহির করতে হইবে। 
ভারতবর্ষ বিশেষ করিম! বাংলা দেশ চিরদিন আদর্শবাদী, কন্দী সে নয়। কর্ম 
করিয়াছে সে না করিলে নয় এইছন্ঠ ; কিন্তু কশ্ণ তাহার স্বপর্ ছিল না। অপ্রচ 
পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আজ সে কম্মকেই বড় করিয্না ফেলিতে চাহিতেছে * 
কিন্ত কর্খের দর্শন তাহার জানা নাই। এক কথায় যে অন্সড়বাদ ত/রতবাসীর 
রক্তেপ্ বণায় স্বাভাবিক ছিল, আজ সেই অজড়বাদ বাহির তইতে লে ভুলিতেভে, 
তাহাকে গ্রহণ কশ্সিতে হইতেছে যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া 
আপিয়্াছে সেই কর্শপ্রধান জড়বাদকে । অথচ কোনটাতেই আজ সে দক্ষ 
নয়; দুইয়ের মধ্যে দির! যে সংঘর্ষ, যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাতারই ক্রেদ 
সমগ্র জ্বাতিকে ছাইট! ফেলিয়াছে। একটা আদর্শগত সঙ্বর্ষের মধ্য দিয়া 
আলসিগ।ছে বলিঘা বুড়া হইতে গুড়া পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এই চরিত্রহীনতা, 
এই অসত্যেষ অসোৌন্দর্যা এমন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারিগ্াছে। 
এই সক্ধট হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র পথ অজড়ীয় আদর্শ ও চলার পথের 
সঙ্গে জড়ীয় আদর্শ ও চলার সাখগ্রশ্ত কর! । ছুইটাকে পরশ্পর বিপরীত বলিয়া 


bd 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] সাম্ছিকীী 


আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও কোথাও না কোখাও অবশ্তই একটা সদ 
আছে । পুহুষোত্তম শ্ররুষ্চদ্ধীবনে ও তাহার প্রতিষ্ঠিত ত্র সেট সামগ্রন্ঠ 
পাওয়া যাইবে । লেই তত্ব ও জীবনকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতেই আজিকার 
দিনে শ্রীনত্যগে।পালকে লিপিতে হইল অড়াজড়, নিত্য অনিতা, চৈতঙ্ক- 
অচৈতন্য প্রভৃতি আপাতঃ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সাম্শস্থের কপা। ঘেখানে 
দাড়াইর। জীক্রদণ যত যাবতীয় কাধ্য করিয়াও পূর্ণ অন্ধ সনাতন, যেখানে 
দাড়াইয়া তিনি বলেন 
যশ্ত নাহঙ্কত ভাব: বুদ্ধি্যন্য ন লিপাতে। 
হত্বাপি ল ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ৪ 

আজিকার দিনের সকল মান্চষকে সেই স্তরে পৌছাইয়া সকল কার্য কর্মিতে 
হইবে । ইহাই নৃতন আদর্শবাদ, ইহাই নিপ্বৈগুণ্য হইয়া কৰ্শ্ম করা। নিনৈগুণ্য 
হইয়। কৰ্শ্ম লা করিঘা পাশ্চাত্যের মত শুধু কর্শ্ম করিলে আজ চলিবে লা, 
আবার কর্ম না করিয়া শুধু হরির নাম জপ করিলেও আজ চলিবে ন! । ব্যক্তিগত 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে আঙ্জ আব আদর্শকে ভাবিলে চলিবে না, সমষ্টিগত 
তাবে সমস্যার সমাধান তাবিতে হইবে। এই সমষ্টিগত সাধনার খোজ 
রহিকছে নিই গুণ্য হইঘা কর্ম্ম করার মধো । নিঠস্ৈগুণ্য হইয়া কর্শ্ম করার যোগ 
করা বা না করার মধ লাই, সেই যোগ রহিয়াছে কোন্‌ মনোবৃত্তি লইয়া ক্শ্ম 
করা হইল সেই মনোবুত্তির রকমের মধ্যে । নিদ্রেকে বিশ্বলাগন্িক বলিয়। বোধ 
করা ও কর্শ্মকে নিচের অহং-তার কর্তৃতশ্রতার ছাপ না দিঘা বস্যতস্তর হইয়া 
করা-__ইহা দ্বারা এ যোগ আরম্ভ । পাশ্চাত্যের জাভীঘ্রতাবৌধকে আজ “আমি 
বিশ্বনাগরক” এই বোধে উন্নীত করিতে হইবে এবং প্রাচ্যের ‘অহং ব্রহ্মান্ম'র 
সঙ্গে যোগ করিতে হুইবে ‘আমি বিশ্বনাগরিক' । ইহাই সংক্ষেপে নুতন 
আদর্শবাদ ও তাহার ব্যবহারিক দিক । 

দুই আদর্শের সজ্ঘাতে ঘে শুন্ততা আজ জাতির জীবনে স্বষ্টি হইয়াছে, 
তাহার জনক মূল্য দিতে হইতেছে আমাদিগকে প্রচুর_লাধক হউক, বিষন্্ী 
হউক, শিশু হউক, যুবক হউক, বৃদ্ধ হউক, কাহারও সামনে পথ নাই, কাহারও 
জীবনে শাস্তি নাই, সৌন্দধ্য নাই। তাই নূতন আদৰ্শবাদ ছাড়া ‘পুরাণো 
সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না"_নৃতন সমুদ্র তীর 
পানে এই নূতন আদর্শকে পাইতে ছটিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
এই নূতন আদর্শবাদের সংবাদ পৌছাইঘাছিল এবং কালের সঙ্গে ঘটা খাপ 


উচ্জ্বলতারত [১ম বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 
খাওয়াইতে পারিয়াভেন, ততটা তাহাকে সমাজের মধ্যে রূপ দিবার প্রচেষ্টাও 
তিনি করিব (ছিলেন বল! 5লে__তাহাব সমস্ত সাহিত্য নুড়ি! ইহারই ইচ্গিত। 
পুরুষোত্তম শ্রফেন এই আদর্শবাদ আজিকার দিনে শরনিত্যগোপাপের সামঞ্রিক 
সমন্বয় বাদে স্প্টতর হইয়া উঠিম্াছে ) 


‘যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার ॥ 
অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল । দারিাই 
গণতাস্ত্রিক, সে-ই আবার ধনী হইলে অতিজাত হয় । ধম" 


জগতেও দন্ত-স্বাব একই তাবে কাজ করে।” 
--বিবেকানন্স 





ঞরেণু মিত্র কর্তৃক নরনাবাক্রণ আজম, পে দেশবন্ধুনগর, ২৭ পরগণ! 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিশ্না ৩,১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাত!--৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 





উদ্ভলীভাবরভ 


ভাদ্র, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥ 


জয় করতে হবে__এ বিশ্বে নাশ্তষেক মত মাগ্চয হতে গেলে ভ্রম করতে 
হবে। বস্তকে জয় করতে হলে, বিষয়কে জয় করতে হবে, ইন্জিমবৃত্তিকে জয় 
করাতে হবে, ঘটনাকে জয় করতে হবে, মানুষকে জঘ্ম করতে হবে। যে কোন 
কিছুর সঙ্গে এ সংসারে সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থই হচ্ছে তাকে জম কর! । 
জয় করব কেমন করে? বাঘকে খাচাম পুরে, তাকে খেতে না দিয়ে, 
আফিং খাইয়ে তার শক্তিকে কাবু করে দিয়ে, তাব ব্যাস্রত্বকে নষ্ট করে দিয়ে 
তাকে জয় করব, না বাঘকে বাঘ রেখে, তান স্বরূপে তাকে স্থিত রেখে, তাকে 
স্থাবীন সুস্থ পুষ্ট রেখে তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে, লড়াই করে তাকে জয় 
করতে হবে? সাপের বিষ দাত ফেলে সাপকে জয় করব, না সাপের বিষ্দাত 
ন্বেখেই তাকে জয় করার পথ আছে? ইন্দ্িয়-বুত্তিকে আহার না দিয়ে শুকিয়ে 
রেখে ইন্দ্রিয় জয় করব, লা ইন্জিয়কে তার স্বাভাবিকতায় স্থিত রেগে 
ইক্রিযন জন করব? বাজনীতিক্ষেত্ে শক্রকে ছলে বলে কৌশলে দুর্বল করে 
তাকে জয় করব, না শত্রর হাতে অন্ত দিয়ে তাকে সম্মুখ-যুক্ষে আহবান 
করে তাকে জয় করব? নারীকে তান মুক্ত স্বরূপে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জয় 
করব, না নানা বাধা নিহেধের সহস্র বদনে তাকে বেঁধে রেখ তাকে জয় করব? 
সমাঁজের ছোট মানুষদের মাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পাওয়ায় চেষ্টা 
করব, ন! তাদের ছোটলোক বলে দূরে সরিয়ে নানাভাবে তাদের স্থযোগ 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাদের আমার কাজে লাগাব? মানুষের কাছে 
এই প্রশ্ন । 


উজ্দ্রলভারত [ ১.ন বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] 


সাধারণ মাচ্য অবশ্য সব ক্ষেতে প্রথম পথই বেছে নেম্ব-লাঘকে খাঁচায় 
পুরে আফিং খাইয়ে বশ করে সে সার্কাস দেপিয়ে নিজের বীরত্বের পরিচয় ছেগ; 
সাপের বিষদাত তেঙ্গে ফেলে সাপ খেল! দেখিয়ে বাহবা অর্জন করে সাপ- 
“পেলোয়ার  ইন্দ্রিম-বৃত্তিকে আহার ন! দিয়ে শুকিয়ে বিষয় থেকে :নিঘছেকে 
সব্থা দূরে রেখে মুনি ইন্দ্রিয় জয়ের গৌরব ঘোষণ! করেন; দুর্বল শক্রকে দুবল 
সুহূর্তে জয় করে ভরের গর্ব অর্জন করে সবল; নারীকে বেধে রেখে, গৃহকোণে 
আবদ্ধ করে ফেলে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে” তার প্রত্থ হুঘ পুরুষ ; 
ছোটলোকের মাহুষত্ব কেড়ে নিরে সমাজের শীর্ষে নিজের স্থান করে নিয়েছে 
ক্কুলীন। প্রবাদ আছে ‘Give your dog a bad name and then 
20875 1 অপর পক্ষকে দুর্বল করে, নিন্দিত করে, তার মুক্ত স্বরূপকে মেরে 
ফেলে তাকে যে অয়, সে তো! তীরুর জগ, কাপুরুষের আস্ফালন । পাকিস্থান 
ভার তবর্ধষকে বিশ্ব সনক্ষে নিন্দিত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যাতে এর পরে 
ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবার পথ তার স্থগম হর । কিন্তু এ তো শান্তষের পথ 
নয়, এ যে দুর্বলের লিঙ্গ দুর্বলতাকে গোপন করবার ছল! কলা, এ যে বন্ধের 
অপরকে বেধে রেখে নিজের বন্ধনকে কতুলবার প্রয়াস ) 

তাহালে ও জিজ্ঞাসার উত্তর? উত্তর আছে_ 

অসাধারণ মাস্তষ পুরুযোত্তম শ্রীকুষ্ণ বিশ্বের কাছে নৃতন পথের কথ! নিয়ে 
এলেন, বস্তুকে আর্থ করবার নূতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। ভীরু মাঙ্গয় মনে 
করেছিল মুক্তি দিলেই বুঝি বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবে, বেধে না রাখলেই বুঝি 
আর তাকে পাওয়া যাবে না। ভীরু যাস্তব কেবল তাই-ই মনে করে নি, সে 
আরও মনে করেছিল বে, বস্তুর বুঝি নিঅপ্ব কোন স্বাধীন সত্তা নেই, সে বুঝি 
নিতান্ত মৃত জড়-_মাহুষ তাকে যেমন ছাপ মেরে দেবে-_ সে-ই ছাপেই বুঝি 
লে কেবল চিরদিন ধরে পরিচিত হতে থাকবে । অথচ হ্যায় শানে রয়েছে 
বস্তশ্তিং বুদ্ধিং ন অপেক্ষতে"-_বস্তশক্তি মান্চবের বুদ্ধির বাইরেও থাকে । ভীরু 
মানব আরও একট! কথা মনে করেছিল-__মনে করেছিল বস্তু থেকে সরে 
আসলেই বুঝি সরে*আসা! ঘীয়)__-এই তিন ভরায়গায় ভুল করে তীকু মাহ 
বস্তশক্তির কাছে যখন পরাজিত, তখন দ্বীপ্তাগ্নির মূর্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম ৰললেন, 
বস্তুকে তোমার করতে চেয়ো না, তাকে মুক্তি দাও, তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তাকে 
শ্বীকার ক; সে মৃত কিছু নয়_বস্তুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক প্রভু ভূত্যের 
নয্ন-_স্বাধীনেক্স সঙ্গে স্বাধীনের প্রীতির সম্পর্ক । যাকে জয় করতে হাব তাকে 


ভাদ্র, ১৮৭৯ ] লড়াইঘ্বের ঠ।কুর শ্রীকুসং 


তিনি শুধু যুক্তি দিলেন না, তাকে সম্ভব) সমণ্ড রকম অশ্ব শন্বে সজ্জিত হয়ে 
আসতে দিলেন ॥ বিষয় বা সব্ত পেকে ভয়ে দূরে সরে এসে তিনি বন্য জন্তু 
করেন নি, বন্ধর মূপোমুপি দাড়িয়ে তাকে নিজেকে আক্রমণ করার স্বযোগ 
দিয়েছেন, তারপর তাকে হয় করেচেন। নারী-তভীতি যাদের আছে, তারা 
সমাজ-গঠন করেছেন নারীকে নানা বিদিনিষেধে আটকে রেখে» তার সত্তাকে 
সীমায়িত করে; নারীকে মুক্তি দিয়ে, তার যাহ্ষয-প্বর্ূপকে ফুটে উঠতে দিয়ে 
তার মুক্ত স্বরূপের সঙ্গে সন্গন্ধ স্থাপনের সাহস, সমাক্ষ গঠনের সাহস সাধারণ 
মা্গবের হয় নি। কিন্ত অসাধারণ মাশ্রষ পুরুষোত্তম শীীকৃষ্ণ সমত্ত বিবদ্ুকে 
তথ। নারীকে দূরে রাখলেন না, কোনে! বন্ধনের মধ্যে রাখলেন না__তাদের 
প্রত্যেকের যথা স্বরূপে তাদেরকে নিজকে আক্রমণ করতে দিলেন। তাই তার 
জ্বীবনতর লড়াই । আর ভ্রীবন্ভর সে লড়াইতে তিনি জয়ী । ভাগবতের 
রাসের মধ্যে এই তত্বই তিনি চুড়ান্ত করে প্রমাণ করেলেন যে, সহম্র নারীর 
সহস্র আক্রমণকে আক্রমণ হিসাবে নিয়েই তিনি তাদের জয় করেছেন, হাদছের 
মধ্যে তাদের এক করে নিয়েছেন, মদনমোহন হয়েছেন । হৃদরের পথে একাত্ম 
করার সাধনায় অপর পক্ষের বিষ দাত ভেঙ্গে গেল__মাহুবের সাথে মানুষের 
মিলন হল। 

শ্রীরুষ্ণের সমস্ত জীবনই এই লড়াই-এব আবন, তার দর্শনও লড়াই-এব 
দর্শন। তাই তার জীবন এত ঘটনাবহুল । ঘটনাকে, বিষরকে বা বস্মকে 
তিনি সবিয়ে রাখেন নি__অর্থাৎ পন্সিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বে তিনি জীবিত 
ব্যক্তির মত বাস করেছেন । বন্তকে, বিষয়কে, ঘটনাকে দূরে রেখে যার! চিত্ত 
জন্ম করলেন বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হলেন, তার! একটা প্রমাণ বাকি রেখে 
দিলেন যে, বস্তুর মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে, ঘটনার মধ্যে পড়ে গেলে তারা নিশ্চিন্তে 
চিত্তের প্রশান্তি রক্ষা করে, আসক্তি বিদ্বেষের চক্রাবর্তে পড়ে না গিছে পারেন 
কি না__ঘটনাকে তার নিজস্ব মূল্যে স্বীকৃতি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারেন কি না। রসগোল্লা থেকে দূরে থেকে ল্লিলেণততার পরিচয় 
মনের বে শুরের মুক্তি ঘোষণা করে, রসগোলা খেয়েও লোত না! হওয়া! মনের 
আরও গতীনতর মুক্তি ঘোষণা করে। শ্রীকুষ্ণ এই গন্তীরতর বা গভীরতম 
স্রের মুক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন । সংসারে বেচে খাকলে ঘটনা ঘটবে-_ 
সেই ঘটনাকে কি ভাবে জহর করে সে ঘটনার ওপারে ঘেতে হবে, শীর্ণ সেই 
সাধনা শিখিয়ে গেছেন । এ সংসারে প্রত্যেকটী ঘটনা-জন্ই একটি লড়াই-জয়। 


উচ্ছ্বলভারত [১০ষ বর্ধ, ৮য সংখ্যা 


এ কথ! বলা যেতে পারে যে, জীবনের চলার পথে প্রথম থেকে সবাই আমার 
বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে বসে আছে--এখন আমাকে সেই ঘটনা গুলিকে 
লড়াই করে জিতে নিতে হবে। জল স্থল আকাশ বাতাস মাটি অন্ন বস 
স্বজন পরিজন আত্মীন্ন অনাস্মীয় সবাই বলছে, আমাকে জয় করে নাও-__'জঘ 
করে তবে জ্িনিতে হইবে অজান। অদৃষ্টেরে’ ॥ অমনি পাও বলে এ সংসারে 
কিছু নেই__পড়ে পাওয়া জিনিষ লিঘে গর্ব করবার জন্য বিধাতা মাচষের সৃষ্টি 
করেন নি। মাম্ষষকে তিনি দিয়েছেন অনন্ত সম্ভাবনাযুক্ত করে, তাই তাকে 
করেছেন সব চেয়ে অলহায়। জীবদ্রন্ধ জন্মের পর কত সহজে নিজের পায়ে 
দাড়িয়ে নিজের অন্ের সংস্থান করে, কতকগুলি স্বভাবজ অপ্ন তাদের বিধাতা 
দিছে দিঘ্সেছেন__ষ! তাদের আম্মত্ত করতে হয় না, জন্ম থেকেই আয়ত্তে থাকে। 
কিন্তু মাশ্বের কথা শ্বতস্র--তাকে প্রতিটি ঘোগ্যতা লড়াই করে আচত্ত করতে 
হর, প্রতিটি ঘটন] লড়াই করে জয় করতে হয়। 

জয়ের এই পথের কথ! প্রীরু্ণ যেমনটী বলেছেন, সেইটে বীরের পথ । 
যাকে জয় করতে হবে তাকে নানাভাবে সীনায্িত করে, তাকে দুর্বল করে, 
তাকে তার মুক্ত ম্বরূপে স্বীকার না করে যে জয়, সে জর শরীক্বষ্চের জয় লম। 
মাহ সভ্যতার বিভি্র সুরে বস্তুকে নিঞ্জের মনের প্রলেপ দিয়ে তাকে নিজের 
মত করে পাওয়ার মিথ্যান্ঞানজাত ব্যর্থ প্রম্াস করে এসেছে বটে, কিন্ত 
কারো! সত্য স্বরূপকে চিরদিন ধরে চেপে রাখা যায় না। শ্রীকফ্ কয়েক 
হাজার বৎসর আগে যে লড়াইয়ের অীবনদর্শনকে নিজে আত্বাদন ঝরে 
গিয়েছিলেন, আজ কালের গতিতে সেই তত্বকে ব্যাপকভাবে পন্সিবারে 
সমাজে রাষ্ট্রে আশ্বাদন করবার দিন এসে গেছে। বস্ত আজ তার মুক্ত 
স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ও করতে চাইছে । তার এই মুক্ত স্বরূপের 
সঙ্গে আজ সঙ্ষ্ধ স্থাপন করতে হবে । কোন রাষ্ট্র আক্র কোন রাষ্ট্রের চাপের 
মধ্যে থাকতে রাজী = ্র--বিশ্বজোড়া দেখ লা তাই কি রকম ওলোটপালোড 
হয়ে যাচ্ছে । ক্ষুত্র হোক বৃহৎ হোক প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতোকের সম্বন্ধ হবে 
আঙ্গ গ্রীতির__বড়-ছোটর বা শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ নয়। সমাজে আজ 
এক আত অপর জাতের চাপের নধ্যে আর থাকবে না। বিশ্বের কথা বাদই 
দিলাম-_-আমাদের দেশের দিকে ভাল করে এবং স্মতিশক্তিকে বজায় রেখে 
চেয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, জাতির উচ্চাবচের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল 
ধরে ভারতবর্ষে টিকে এসেছিল, আজ কি তা টিকতে পারছে? ছোটলোক 


ভাব, ১৮৭৯] লড়াইয়ে ঠাকুর জক 


বলে যাদের মাশ্তষের সন্মান দেই নি- কুকুর শৃগালের মত হালা ঘরে ঢুকলে 
আমার জল অশুদ্ধ হয় বলে জল ফেলে আমার উচ্চতাকে দীর্ঘদিন ধরে 
প্রমাণ করে আসছিলাম_আজ কি আর তা বঙ্গ করা সস্ডল হচ্ছে? 
বাতির জন্মগত শ্রেষ্টত কিংবা বিশেষ জাত বলেই তার চিনস্থন শ্রে্ঠতা 
আজ কি আর মানতে পারা যাচ্ছে? ছোটলোককে ঘেনন পদে পদে নানা! 
বাধানিষেধের ভোরে ছোটলোক করে রাখা যাচ্ছে না, তেমনি নারীকে আজ 
আর কেবল তোগ্য বন্দু করেও রাখতে পাবা যাবে না। কিন্ত ঘে শাস্ত্র 
দিয়ে নারীকে, শৃদ্রকে একদিন কপিকান থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলাম, 
ঘটনায় তার রূপান্তর হলেও শাস্ত্রের তে! বদল হল না_ শাস্ত-ব্যাখ্যার সে 
বইগুলি থেকে সে পৃষ্ঠাগুপি ছিড়ে ফেলাও হল না, বদলে লেখাও হল না। 
তার কি প্রয়োজন নেই? অথচ এ জন্য কারে! মাথা ব্যখা তে! দেখা যাচ্ছে 
না। সন্তান আজ পিতামাতার একান্ত অন্থগত নয়, ছাত্র আজ শিক্ষকের 
আম্ঞাবহ নয়__-এগুলি এল কোন্‌ পথ ধরে? এগুলির কতটা বিকৃতি কতটা 
গ্রহণঘোগা, কোন্‌ রূপে? আরও এগোলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত জীবনে 
আমাদের অনেক ধারণা ঘা এতদিন বহু সংস্কারের চাপে ছিল, আজ আর 
তা থাকতে পারছে না। তাই চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা! যাবে 
গরকুষ্ধ-প্রচারিত বস্তুর স্বরংূল্যত্ব আজ সর্বত্র ঘোঘিত হয়ে গেছে। কেবল 
কোন্টাকে কোন মাত্রায় কোন্‌ রূপে আজকের সমাজে স্থাপন কষা যার 
তারই অপেক্ষা! 

এই মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে যেখানে প্রতোকে ভার স্বাধীন সততায় বিরাজিত, 
সেইখানে দীড়িক্ছে প্রতেকোর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে । এই সম্বন্ষ- 
স্থাপন একই সময়ে বন্ত-অন্গ ও বস্ত-অতীত-_ অর্থাৎ পরকীয়। স্যাধীলে 
স্বাধীনে প্রেমের নাম পরকীয় প্রেম । এ সংসারে প্রত্যেক ঘটনা, বস্তু, চিত্তবৃত্তি, 
মাঙ্গয যা কিছু বল-_একের সঙ্গে অপরের সন্বন্ধই এই পরকাীয় শ্ববে-_কেউ 
কারে! চাপের মধ্যে থাকবে না-_-অথচ প্রত্যেকের মধ্যে থাকবে একটা 
অনাবিল প্রীতির অব্যাহত ধারা। শরুষ্--জ্ঞীবন অন্তধ্যান করলে এই তত্ব 
উদ্ভাসিত হয় । কত অসংখা ঘটনা, কত বিচিত্র রকমের--তার হিসাব খ) 
আছে তা আশ্চর্য__প্রতোক ঘটনা তিনি প্রাণতরে আছেন, আবার. প্রত্যেক 
ঘটনার অতীতেও তিনি আছেন। অতীত্তে না থাকলে এত ঘটনার মধ্য 
দিয়ে এমন আশ্চর্য রস-সঙ্গীত ভেসে আসত ন! স্দীর্ঘকালের পথ বেয়ে। 


উচ্জবলভারত [১০ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সে সঙ্গীত কাকে না মুদ্ধ করছে ?-_ত্র্গগোপীদের যেমন তা মুগ্ধ করেছিল, 
উদ্ধবকে যেমন তা মুগ্ধ করছিল, মহধি নারদকে যেমন তা মুদ্ধ করেছিল, 
মহারান্ধ পরিক্ষিৎকে যেমন তা মুদ্ধ করেছিল, স্রৌপদীকে যেমন তা মুক্ধ 
করেছিল, মুগ্ধ করেছিল অর্জনসহ পঞ্চ পাগ্ুবকে--এমনি আরও কত কত 
কত জনকে । এ যেমন করেছিল সেদিন, তেমনি এই দীর্ঘ কালের পথ বেয়ে 
কত পণ্ডিতকে, কত অপশ্ডিতকে, কত কুলীনকে, কত পতিতকে, কত রাজাকে, 
কত ভিখারীকে, কত মীরাবাঈকে, কত অজ্ামিল বিশুমঙ্গলকে মুগ্ধ করেছে_ 
কে তার হিসাব নেবে? সেই সামগ্রিক জীবনের সেই রস-সক্গীত আজও 
বেজে চলেছে অলাহততভাবে-__বার দিব্য শ্রুতি লাভ হয়েছে সে শোনে 
বৈকি। 

নিজেকে নিয়ে শ্রীক্নষ্ণ বিলাস করবার অবকাশ রেখে যান নি বল! চলে ॥ 
যিনি নিস্বৈগুণ্য হতেও বললেন আবার রাজ্য ভোগ করতেও খললেন__ তাকে 
নিয়ে বিলাস করবার অবকাশ কোথায় ? তার নিজের একটানা জীবনখানার 
মধ্যে সেই গোষ্ঠের দিনগুলি থেকে আরস্ত করে বৃন্দাবনের দ্বিনগুলি, সেখান 
থেকে মথুরার ডাকে জটিল রাজনৈতিক জীবনের আরম, মথুরা-দ্বারকার 
জীবন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ_আরও কত কত কত ঘটনা_-তবু তিনি প্রহ্মপ্যদেব, 
যোগীঞ্জনবাদ্ধিতধন-_-তিনি পূৰ্ণব্ৰহ্ম ভগবান-__নিঞক্জেকে তিনি পুক্তষোত্তম 
বলে ঘোষণা করলেন। তাকে নিয়ে বিলাপের অবকাশ কোথায়? অর্জন 
ততো ঘটনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করে বৈরাগী হতে চেগ্গেছিলেন-__কিস্তু আশ্চর্য 
মাঙ্নষটী বললেন, না, যুদ্ধ করে বৈরাগী হতে হবে। এই-ই ভারতবর্ষের গুড় 
মর্মকথা--এই-ই শীকষ্চ-প্রচারিত ধর্শ্ম--যুদ্ধ করে বৈরাগী হতে হইবে। 
সংলারট। যুদ্ধের স্থান, লড়াইর স্থান-_-লড়াই করতেই হবে ।--এঁ শরক্বষ্ণ 
লড়াইয়ের ঠাকুর ৷ কিন্তু এ লড়াইটা, এ যুদ্ধট। কিংবা যুদ্ধ জয়টা তোমার নয়, 
পাশ্চাত্যের রকমেও তার আরম্ভ শেষ নয় । তোবার ভাল মন্দ লাগা, তোমার 
পছন্দ অপছন্দ, তোমার অহঙ্কারের প্রকাশ দিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না । সংসারে 
আমাকে কাম্ম কনর্তেই হবে, লড়াই করতেই হবে-__কিন্ত সেটা আমার 
ব্যক্তিগত কাজ নয়, তাই সেটা বিষদী বা সংসারী মাঙ্যের কাজ থেকে 
একেবারেই আলাদা ৷ ব্যক্তিগত বেচে থাকা বলে সত্যই কিছু নেই। রামদাস 
শিবাজীকে রাজ্য দিয্েছিলেন__সেটা শিবাজীর ব্যক্তিগত রাজ্য নয, শ্রীরুষ্ণ 
অর্জনকে রাজ্য তোগ করতে যখন বলেন, সেটাও অর্জ,নেন ব্যক্তিগত রাজ্য 


ভাদ্র, ১৮৭৯] লড়াইছের ঠাকুর শ্রীকুষঃ ৪০৫ 
ভোগ নয়। এমনি “আমাদের প্রতোকের জীবন! ওঁ লড়াইয়ে ঠাকুর্টি এসে 
বললেন, যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে, কিন্তু সেট! তোমার ব্যক্তিগত যুদ্ধ লঘ__ 
শ্ীকক-প্রীত্যর্থে কষ যে যুদ্ধ আরম করে দিছে গেছেল-_ তুমি সেই যুদ্ধ করবে। 
আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সেটা কি ?- _হীরুষ্*-ত্বীবন ও শ্রীরুষ্ঘ-তত্বে 
নিজেকে মত্ডিত করে শ্রীক্ষ্চ-গ্রীত্যর্থে বিশ্বজনের সেবাত্রতে জীবন উৎ্পর্গ 
করা । শ্রীরুষণ ঘেমন করে জীবন চালিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন করে জীবন 
চালাতে বলে গিয়েছিলেন, ঘেমন করে বহু পরস্পর-বিরোধ্ী ঘটনাকেও তিনি 
পরিপাক করে এগিয়ে গেছেন__-তেমন করে তারই প্রীতির জঙ্ত তার সংসারে 
কাজ করে যাওয়া। আমার অহঙ্কার দিয়ে গড়া, আমার ভাল-মন্দ দিয়ে 
তৈয়ী কোন ব্যক্তিগত জীবনের ঠাকুর প্রুফ নন। 

ভাজ মাসের এই কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কয়েক হাজার বত্সর আগে 
এই লড়াইয়ের ঠাক্ুরটী একদিন এই মাটির ধরায় মোহন রূপে আবিভূত 
হযেছিলেন। তাকে নিয়ে বিলাসের অবকাশ তিনি রাখেন নি বটে, তবু 
মানব সে বিলাস করে। তাঁকে পটের ঠাকুর সাজিয়ে শুধু ভোগ আরতিতে 
তার পুজা কর! কি তাকে নিয়ে বিলাল করা নয়? আজকের দিনে ব)ক্তিগত 
জীবনের সমস্তার, পরিবারের সমস্তায়, সামাজিক সমস্াঘ, বাষ্রের বিভিন্ন 
সমস্যায় যে লড়াই আত্মপ্রকাশ করেছে-_ তারই মৃতিমান সমাধান পুকুযোত্তম 
শক । তাকে দিয়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না খুজে শুধু মন্দিয় ব্বানিয়ে 
তার পুজো করলে কি হবে? তোমার আমার প্রতি পদের সমস্কায় তাকে 
নামিদে আনতে হবে_-তীর জীবন ও তত্বকে অঙ্গধাবন করতে হবে । এই 
তার শুত আবির্ভাব-দিনে এই স্থন্দর মনোমোহন লড়াইয়ে ঠাকুরটাকে আমরা 
ধ্যান করি, অঙগধ্যান করি; আমাদের সমস্ত কর্মে, সমন্ড সমস্যায় ভার জীবন 
দ্ূপ লাভ করুক, আমরা তার মত লড়াইয়ে হব, তার মত জীবন্ত জ্বীবন 
লাক করব । 

এই লড়াইদ্রে ঠাকুরটীর সব চেরে বড় লড়াই জ্রেতার সংবাদ পাওয়া ঘাবে 
এই একটী মাত্র পংক্তিতে-_ক্রক্ষাদিজসংকডদর্পকন্দর্পদর্পহা' ৷ ব্রহ্ধাদিকে জয় 
করে লংরুঢ় হয়েছে দর্প যার, সেই কন্দর্পের দর্প চুণ করে তিনি মদনমোহন 
হয়েছেন। কন্দর্পকে তিনি মোহিত করেছেন, তার পায়ের কাছে কন্দর্প 
শিশুর মত খেলা রত। কন্দর্পের দ্বারা তিনি মোহিত হন নি, কন্দর্প তার 
হারা মুগ্ধ হয়েছিল। লড়াইর এর চেয়ে বড় সংবাদ আর কি হতে পারে? 


উজ্জ্রলভারত [ ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


এ লড়াই-এ জিততে হবে আমাদেরফেও--তাই এই লড়াইয়ে শ্রীরুষ্ণকে 
আমাদের পরম প্রয়োজন । তাকে তাই আমাদের নমস্কার জানাই, এই 
ভাত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে মদনমোহন এই লড়াইয়ে ঠাকুরটীকে আমাদের 
নমস্কার জানাই, বার বার শতবার নমস্কার জানাই-_তাকে সামনে পিছনে 
ভাইনে বায়ে নমস্কার জানাই-__ 

নমো নমন্ডেহস্ত সহম্ররুত্থঃ পুনশ্চ ভূগ্নোইপি নমো নমত্ডে ॥ 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতপ্ডে নমোহস্ত তে সর্ব্বত এব সর্ব । 


বর্থাপীড়ং নটবরবপূঃ কর্ণঘ্মো কণিকাপ্সং 

বিভ্র্থাসঃ কনককলিশং বৈজঘস্তীক মালাম্‌ । 

বন্ধন বেণোরধরস্থধয়া পূরয়ন্‌ গোপরৃন্দৈ 

বন্দারণ/ং শ্বপদরমণং প্রাবিশদগী তকীন্তিঃ ॥ 
-_ভাগবত--১*-২১৭৫ 


গৌতম-বুদ্ধ ও তাহার ধর্ম্সমত 
॥ শ্রীহুশীলকুমার ঘোষ ॥ 


খ্ৰীষ্ট পূৰ্ব্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র ক্ষত্িঘ-কুলোতব 
শাকাসিংহ লৌদ্ধধন্ম প্রবর্তিত করেন! তিনি নেপালের নিকট কপিলবস্র 
রাজার পুত্র ছিলেন, তাহার অপর নাম গৌতম, মাতা মায়াদেবী, ভাব্যা 
যশোধরা ও পুত্র রাহুল। মহাপ্রাণ বুদ্ধদেব ছিলেন কপিলবন্তর রাষ্ট্রনায়ক 
শুদ্ছোদলের স্েহের পুত্র । নেপাল রাজা মধ্যে বর্তমালে যেথায় তরাই প্রদেশ 
অবস্থিত, পূর্বে তথায় শাক্যবংশীঘ ক্ষত্রিমগণের একটি গণরাজ্য ছিল, গুক্যোদন 
ছিলেন শাক্যগণের নির্বাচিত রাজা, এ প্রদেশে তখনও গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল। 
বর্তমান গোগ্ড! ও বেরাইচ জেলার সীমায় রাখী নদী ও বস্তী জেলার উত্তর- 
স্থিত পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী সন্গীর্ণ ভূখণ্ডে কপিলবস্ত অবস্থিত ছিল। এই 
বাজধালীর অদূরে লুক্দিনী নামক উদ্যানে ধর্্ম-প্রচারক এই মহাপুরুষ ধরাধানে 
অবতীর্ণ হন । উগ্ঠানটি নেপাল রাজ্যের বিথ_রি জেলার অন্তত্ুক্ত। মহারাজ 
অশোক এ পবিত্র ভূমিতে একটি স্মতি স্ত্ত নির্মাণ করাইয়! এই স্থানটি নিদ্দিষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বর্ততঘান নাম কুশ্হিন দেঈ। পরোপকার-ত্রতধ্ান্বী, 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক-নির্শ্মিত কুশ্মিন দেঈ মস এখনও এই 
পবিত্র জন্মস্থানের চিহ্ন নির্দেশ করিতেছে বলিয়। বহু বাক্তি এই শুচি ভূমিতে 
আগমন করিয়া যুগপ্রবর্তক এই মহাপুক্রষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া 
থাকেন। 

বাল্যাবস্থার গৌতম চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন, পরছুঃখকাতর, অচ্ধ্যান- 
পরায়ণ রাজকুমীর সর্বদা সংলারে বিজড়িত থাকিতে পারিভেন না। সংসারের 
স্থথ-দুঃখ তাহার চিন্তার বিষয় ছিল। দুঃখমন্র সংসারের কথা তাহাকে পীড়া 
দিত, এন্জন্ত সতত অশান্ত হৃদয়ে তিনি কালাতিপাত করিতেন, সদা-চঞ্চল 
শ্রোতন্থিনী বেগের স্যায় চিন্তা বেগ ও বেদনা-ভার শ্াহাকে জর্জরিত করিয়া 
তুলিল। উদাসীন দহ্াসীদের শাস্তভাব দেখিমা তাহার চিস্তাকুলচিত্ত প্রশমিত 
হইত । দুঃখ. হইতে পন্িজাণ পাইবার পন্বা আবিষ্কারে তিনি স্বীগ্ন অন্তর 
নিযুক্ত করিলেন । বিযয় বৈরাগ্য তাহাকে এরূপ আচ্ছন্র করিয়া ফেলিল 
এবং বিরাম-ব্হীন চিন্তা-স্রোত এমন ভাবে তাহার দেহ মন প্লাবিত করিয়া 
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তুলিল যে, অসহনীয় বেদনা ভরে তিনি সংলার পরিত্যাগ সঙ্কলল করিলেন । 
অবশেষে একদিন রাজৈশ্বধ্য, প্রাণাপিকা পত্রী ও ন্বেহতাজ্ন পুত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক চরম বৈরাগ্য দেখাইয়া গৃহ হইতে নিক্ষাস্ত হন। এই ত্যাগ ধশ্মের 
আচরণ, বিলাস-বাসলা বৰ্জ্জন ব্যাপার, স্মেহ-মমতা-বিচ্ছিশ্ব করিবার অত্ান্ছল 
ঘটনা--সিক্ধার্থ-জীবনে মহাভ্তিনিন্কমণ নামে প্রসিন্ধ। এ স্বার্থত্যাগ,_পরার্থে 
আত্মবলির আলেখা, পূর্বের জগৎ বোধ হয় আর কোথাও দেখে নাই ! জগৎ 
ত্স্তিত হইল, ভারতবাসী সসম্থমে মন্তক অবনত করিল। 

অতঃপর চিস্তাপুত অন্তরে তিনি বিজিত স্থান পরিভ্রমণ করিঘ্াও মনে শাস্তির 
আলোক পাইলেন না। প্রথমে মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে গমন করেন 
উপবাসত্রত সাধনার অঙ্গকুল বুঝিয়া তিনি কঠোর কুচ্ছ, সাধনে প্রবৃত্ত হন; তথায় 
গিরি-গুহায় অবিরত ধ্যান ধারণাঘ্ন কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । আহার 
পরিত্যক্ত হইল, দেহ জীর্ণতায় পর্যবসিত হইতে চলিল, অস্থিচশ্ঘসার দেহে 
অবশেষে চিন্তা-সর্ধপ্ব শাকামুনি একদিন জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হুইলেন__ 
“অযথা দেহকে পীড়া দি লাভ নাই, দেহ ক্ষয় করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে লনা।* 
তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভক্তিপ্রাণা শ্মেহমনী সুজাতা আসিঘা পারসার প্রদান 
করিলে তিনি তৃপ্তি সহকারে উহা আহার করিয়া স্বস্থ হইলেন । পরিমিত 
হ্বল্লাহারে তাহার জীবন কাটিতে লাগিল, দিবারাত্র অবিরাম অঙ্গদ্যান তাহার 
এক মাত্র স্থখপ্রদ সহায়, সঙ্গল ও সহচর হইল । অন্ত তিনি বুদ্ধগন্থাপ্স উপনীত 
হিইয়া অনগ্যনলা হৃদয়ে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অস্তর-সলিলে 
চিন্তার তরঙ্গ হিল্লোল নাই, বাত্যা-বিক্ষোত্ড অস্তহিত, দুঃখ বিপর্ধ্যয় তিরোছিত 
সর্বদা সমাধিমগ্র । 

সিদ্ধার্থ কিছুকাল ভিন্ন ভিন গুরুর নিকট গিরা! মুক্তির উপায় অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতে তাহার ধণ্দ পিপাসা মিটে নাই। অবশেষে 
গন্থার অদূরে উরুবিবে বর্তমান বোধগয়ায়, কিয়ংৎকাল কঠোর তপস্যা 
নিমগ্র হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি টৈরঞ্চলা (বর্তমান লীলা জন ) 
আোতন্ষিনীর রমণীয় উপকূলে সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রম খুলে ধ্যান-নিমগ্র ছিলেন, 
পরে সম্যক-সম্বোধি অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়! বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ 
সম্যক-জ্ঞানী হইলেন । 

অধিক দিন গত হয় নাই, বুদ্ধদেব তখন বাবাণসীর অদূরে খাবিপত্ঞল 
নামক গ্রামের (বর্তমান সারনাথ ) একটি ম্বগবনে পাঁচটি শিল্পকে তাহার 
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প্রথম উপদেশ প্রদান করেন । ইহা এই মহাপুক্রষের শুচি-শুভ্র জীবনে প্ধর্রচক্র 
প্রবর্তন” নামক হুপ্রসিক্ক ঘটনা । গৌতম-বুদ্ধ এক্ষণে ভিহ্র ভি স্থানে ধশ্ৰ প্রচার 
করিতে ক্ুত-সঙ্কল হইলেন । তিনি দেশবাসীর হিতকল্লে অহোধা-মিথিলা- 
বারাণসী-মগণ রাজ্য মধ্যে দুঃখের হন্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায়হ্বরূপ এই 
ব্বদর্শ্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন; অর্থাৎ প্রয়াগের পুর্ব গৌডের পশ্চিম নগাণিরাজ 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশ এবং গণ্ডোয়ানার উত্তর এই চতুঃসীমার মধ 
ভূখণ্ডে উপদেশদান ও ধর্শ্বপ্রসার কাধ্যে অগ্তলিগ্ত হইয়া থাকেন । তিনি বুর্ণ- 
বিচার খর্ব করিয়া তত্র-ইতর-গ্রেচ্ছ সকলকেই ধশ্ উপদেশ দান করিয়। গিয়াছেন। 
তাহার মতে অতীব অন্ত্যজ জাতি হইতে ত্রাহ্মণ পর্যন্ত তাহার প্রবর্ধিত 
ভিক্ষুদলে প্রবেশ করিতে পান্সিত। ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই তাহার 
অহ্থকম্পা-প্রার্থী ও সহ্পদেশ-গ্রহনেচ্ছু হইয়া পড়িলেন ॥ সন্বন্ধ হইঘা তেজ 
বৃদ্ধি পাইমা তাহার স্বাস্থ্যোশ্রতে হইয়াছিল । বুদ্ধদেব দীর্ঘায়ু হইয়া! ০শেষআীবন 
প্ধান্ত ধর্শ উপদেশ প্রকাশ করিয়া গিঘাছেল__অস/তিবৎসর বব্পঃক্রমকালে 
তাহার ধীশক্তি উৎসাহ ও ওদ্রস্বিত! ত্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। 

ভারতবাসীর কল্যাণ-কামনায় বুহ্ধদেন পরমপুক্রযার্থ সাধনাকাজক্ষরী একরূপ 
উদাসীন সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন এবং তাহাদের জগ্য বিভিন্ন ধশ্দনীতি প্রচাক্ 
করেন তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন-_সত্য, অস্ডেম্, অহিংসাদি 
স্বভাবসিন্ধ ধন্দ-নীতির প্রাধান্ত সকলকে মানিতে হইবে । শাকামুনি বেদ 
শাস্বে অনাস্থা প্রক।শ ও বিরুদ্ধ মত প্রকটন করিয়াছেন 

বৌদ্ষ-পন্্-পন্থী উদাসীনকে ভিক্ষু বলা হইত । তাহার! দলবচ্ধ হইয়। একত্র 
বসবাস করিতেন । ইহাদেরই বাসগৃহের নাম বিহার__সদা সর্বদা তথান্ু 
বিহার করিতেন, বিচরণ ও বাস করিতেন বলিয়| বোধহয় এরূপ নামকরণ । 
বৎসরে কিন্ত কয়েকমাস বনবাল করিয়! বৃক্ষতলে কালঘাপন করিবার রীতি 
তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া জানা গিম্রাছে। স্বহস্তে সীবন-কবা চীরপুত্র ছিল, 
ইহাদের অন্তর্বাস, বহির্বাস ছিল পীতবর্ণ আবরণ--আলখালা সদৃশ | শ্শ্রু 
ও যন্ডক মুগুন ্ীীতি এখনও পরিদৃষ্ট হয়। স্ত্রী সহবীস ও নৃত্যগীতাদি ও 
অন্থাশ্ত ইন্দিয়স্থখ ব্যাপার তিক্ষুগণ পরিত্যাগ করিয়া খাকেন। ভিচ্ষ্দের অপর 
নাম শ্রমণ। গৃহীগণ উপাসক ও উপাসিক! নামে পরিচিত । বৌদ্ধ সন্্যাসীবা 
পরিষিতাচারী, বিনয়ী, স্বধর্শ্বনিষ্ঠ। ধ্যান, দানশীলতা, তিতিক্ষা, শীল, বীধ্য 
ও প্রজ্ঞা এই কথ্টি মহৎ বিষয়ের অঙুষ্ঠান করা ইহাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় । 


উচ্ছলভার ত [১০ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


বৌদ্ধ-ভিক্ষু একাহারী-_ত্বারে ছারে ভিক্ষাত্রতে ।নিযুক্ত থাকিসা আহার অব্য 
সংগ্রহন্বারা পূর্বাহ্কে এক স্থানে একত্র ভোজন করাই ইহাদের ন্বীতি। 
সমবেত আহার, জন্বাছ স্ডোত্র, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা সমবেত জীবন পরিপুষ্ট 
হয়, পরার্থপরায়ণ সকলে হইয়া! উঠেন, মমত্ববোধ সকলের প্রতি জাগ্রত হইয়া 
খাকে। অহিংস! পরম্ধম্ম__ইহাদের শ্রেষ্ঠ ও পরম উত্কুষ্ট নীতি । ইহার 
প্রতিপালন অক্ষরে অক্ষরে ও নিশ্ছিত্রক্ধপে ভিক্ষুগণ যে পালন করিতেন, তাহার 
আদর্শের পরিচয় আহার পদ্ধতিতে দর্শনীয় । কোন ক্ষদ্রকীট উদরস্থ হইবার 
ভয়ে সন্ধ্যার পর ভোজন করা নিষিদ্ধ । ক্ষুদ্র জীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় 
উপবেশন স্থল স্থচারুরূপে মাজিত বারিঘা তৎস্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন । 
কোন ক্ষপ্র প্রাণীর অলক্ষিতে জীবন-নাশ নিরোধ উদ্দেশ্যে অনেক নিষ্ঠাবান 
ভিক্ষু মুখে একপ্রকার স্ুন্মম বস্ম আবৃত করিয়া রাখিতেন। সদা শক্ষিত মনে 
অতি ক্ষুত্র কীট পতঙ্গ উদরস্থ ন! হয, নিশ্বাস সহকারে প্রাণীহত্যা নিবারণ, 
দলিত কীটের জীবন দান সম্ভাবনা প্রভৃতি তাহাদের স্থমহান আদর্শের 
অঙ্গীভৃত। দলন পীড়া হইতে প্রাণরক্ষা পিষ্ট জীবের জীবন দান, অসতর্ক 
অবস্থায় প্রাণী বিশেষের প্রাণ হরণ হইতে আত্মরক্ষা, পদদপিত করিনা জ্বীবন 
নিঃশেষ প্রভৃতি কাধ্য হইতে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া বিনিবৃত্ত থাকা ছিল 
তাহাদের টিন্তাগতলম্ভৃত। 

ইহা ভিন্ন সমাজসেবাস্থ তাহাদের কর্শ্মদক্ষত! অনির্ববচনীয়পতা লাত করিয়াছিল। 
তাহাদের পুণ) আদর্শের অন্তর্গত ছিল_ -আগ্তসেবা, পীড়িতকে পথ্য দান। 
গৃহস্থদের চিকিৎসাহ্বারা নিরাময় করিসা তোলা তাহাদের জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য । দকবিদ্র, বিপদ, আর্ত, পীড়িতকে সাহাযাদান অপরিসীম সেবাধশ্ধের 
সমূজ্ছল দৃষ্ট৷স্ত । ভিক্ষু সম্প্রদায়ের অমের মানবগ্রীতি ও সুগভীর বিশ্বপ্রেম 
চিরকাল জগৎ্বাসীর শ্রচ্চা অর্জন করিয়া আসিতেছে ॥ প্রেম-জনি'ত সাধারণের 
‘সেবা, নিংস্বার্থতাবে উপকার সাধন বৌদ্ধ-ধশ্মের উদারনীতি প্রকাশ করিয়া 
থাকে । গৃহস্থ ব)ক্তিগণকে উপদেশ প্রদান করিয়া মানিক উন্নতি সাধন ও 
পন্োপকারবৃত্তি হবারশি সঞ্জীবিত করিয়া রাখার অবিরাম কর্তব্য তাহাদের 
চব্িত্র উদ্ছল ও মহান্‌ করিয়া তুলিয়াছে। 

ভিচ্ুণীর জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত না করিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ 
খাকির] যাইবে । এই জন্য বলিতে হয় বৌদ্ধ-সম্প্রদাস্্ের নারীগণও ধর্শ্মত্রত 
পালন কর্রিতেন। অনেকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়) ধর্ম প্রচারে মন দেল । 


ভাদ্র, ১৮৭৯ ] গৌতম বুদ্ধ ও তাহার ধর্শ্মমত 


নিষ্ঠাবতী রমণী স্ব-ইচ্ছায় গৃহাত্রম পরিত্যাগ করি সেব1-ত্রতে মনোনিয়োগ 
করিতেন এবং পুরুষ সংসর্গ সর্ববতোভাবে পরিত্যাজা বলিছা স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, তক্কিপ্রবণ হৃদয়ে সমাজ্র-সেব! কার্য্য আদরনীয় করিগা লইয়াডিলেন। 
ইতিহাসে দেখা যায়, শাক্যমুনির সময়েই এ শ্রমণা সম্প্রদায় প্রবন্ধিত হঙ্ । 
ভিক্ষুণী বা অ্রমণা পরোপকার-পরায়ণ, চরিত্রবতী ও সমাজ্জকল্যাণ-কামী হইলেও 
শ্রম্ণদিগের অপেক্ষা লিরুষ্ট ছিলেন বলিতে হইবে, কারণ ভিক্ষুদেখ সম্রম ও 
অঙ্গা করা, তাহাদের উপদেশ গ্রহণ ও আদেশপালন কতা! শ্রমণা বা তিহ্ষুণীর 
অবশ্য কর্তবা কশ্মের অন্তর্গত ছিল। অমণদিগকে উপদেশদান, তাহাদের 
প্রতি পরুঘ-বচন ও নিন্দ।বাদ ভিক্ষুণী পক্ষে অকর্তব্য ও নিন্দনীয় । স্রেচ্ছা।- 
বশতঃ ইতস্তত: গননাগমন শ্রমণাদের নিষিশ্ক ছিল । তাহাদের প্রতি কঠোর 
নীতি ও স্ুন্ম দৃষ্টি তংকালে প্রবল ছিল বলিতে হইবে কেননা, উপদেশগ্রহণ 
ও ধ্যান ধারণাদি সাধন লিমিত্ত কোথাও গমন করিবার প্রদ্ো্জন হইলে, 
তিক্ষুণীদের নিদ্দিষ্ট সম্গ মধ্যে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত । 

ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলার মধ্যে কুশীনগর বা 
কসিছা (বর্তমান লাম ) নামক স্থানে অশীতিবর্ধ বয়ংক্রম কালে জীবনের পুণা 
কৰ্ণ সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধদেব ঈপ্সিতধামে চলিয়া যান । ৪৮৩ আট পর্ববাঞ্ধে তাহার 
মহাপন্সিনির্ববাণ ঘটে | বহু শতাব্দী বিগত হইল, কিন্তু তিনি যে মহান্‌ 
আদর্শ ব/খিআ1 গিদ্নাছেন এবং নির্ববাণলাভের অষ্টাঙ্গিক যার্গ_সম্যকৃদৃষ্টি, সহাক্য, 
সংকম্ম, সংসক্কল্প, সতজীবন, সং্ব্যাছ্াম বা লচ্চেষ্টা, সংস্মতি ও সম্যক সমাধি- 
রূপ যে প্রকৃষ্ট পদ্চতি বা পন্থা প্রদর্শন ককরিয়! শিম্বাছেন, তাহা অনস্তকাল 
ধরিয়! সর্ববদেশে সর্ব্সম্প্রদায় ও সর্ব জাতির মধ্যে অস্সানভাবে সমাদৃত 
হইয়া! থাকিবে । 

বৌদ্ধ শাস্বকারদিগের মতে দেহভঙ্গ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা দেখা যায় ন!। বুদ্ধদেব স্বম২ এই মতাবলম্বী হইয়া বিহার প্রদেশের 
অন্তর্গত পুণ্যভূমি রাজগৃহে ( রাজগীর খণ্ড ) কঠোর এতপশ্চধ্যাদ্ প্রথমে প্রবৃত্ত 
হন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইদা দেহতঙ্গের পর জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইবার পর 
অনশন পরিবর্জন করিয়াছিলেন। ইহলোকেও মানবজাতির একর্ূপ নির্বাণ 
লাভের ঘে অধিকার আছে তাহা প্রকট হইয়াছে মহামুনি সিজ্ধার্থের পুণ্যময় 
জীবন-আদর্শে। তাহার ধশ্মোজ্দ্রল জীবন-মুকুরে প্রতিভাত হইম্াছে বহু উচ্চ 


৪১২ উজ্জ্রলতারত [ ১০ম বর্ণ, দম সংখা 


নিষ্ঠা, তীব্র চরিত্রবল ও মহান আদর্শ । গৌতম নিজেই সেই জ্ঞান-প্রদীপ্ত 
নির্ববাণ ইহজী বনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
চারিটি প্রধান তত্ব বৌদ্ধ ধর্মকে চিস্তাক্ষেত্রে সমূজ্ছল রাখিঘাছে £ 

(১) প্রাণীজগতে ছুঃখ-যস্্রণা অনিবাধ্য ; অবশ্যম্ভাবী এই বিপদ 
সর্বব্যাপী ) 

₹২) এই ছুঃখ-যআ্রণার উৎপত্তি__ল্েেহ, মমতা, কামলা, স্বাগ-দেষাদি । 
মনঃ কলিত বিষয়-বাসলা এ সকলের মুল ৷ 

(৩) ছুঃখ-যস্তপার কারণ ধ্বংস হইলেই ছুঃখ-যস্ত্রপার ধ্বংস হয়__ইহা 
যে স্বতঃ-সিন্ধ তাহা বলাই বাহুল্য ৷ শ্রেহ-মায়া প্রভৃতির 
বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারিলে, দুঃখ-যস্ত্রণার 
অবসান হইয়া সবায়। 

(৪) নিৰ্ব্বাণ লাভের চারিটি স্থপ্রশৃস্ত পথে প্রবেশ করিলে আত্মার 
মুক্তিসাধন স্থসম্প্থ হইতে পারিবে। সে পথ চতুষ্টয় দুর্গম 
নহে, তাহা-_পূর্ণশ্রন্ধা, পূর্ণচিস্তা, পুর্ণবাক্য ও পূর্ণক্রিম্নার্ূপে 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

হিন্দু শাস্মে যেমন প্রায়শ্চিত্ত ও হাগবজ্ঞ অন্গষ্টানে পাপ-বিমোচল হয়, 
শাকংমুদন বুদ্ধ হইয়া উহ! অস্বীকার করেন এবং হিতবচন স্বরূপ উপদেশ গেন__ 
কায়মনোবাক্যে সর্ববজ্জীবে দদা প্রকাশ ও তদীয় হিতাহুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্ত 
কিছুদ্বার সেরূপ সদ্গতি লাভ হয় না। 

হিন্দু মতান্তসারে সিদ্ধ যোগীগণ যেমন অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি 
অষ্টবিধ এশ্চর্যা লাভ করেন, বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশ্বাস আছে বে, তাহাদের মধ্যে 
সিদ্ধ পুরুষগণ অশেষ প্রকার অলৌকিক শক্তি লা করিরা অতীব অদ্ভুত অদ্ভূত 
কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থন হন । যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, স্বেচ্ছায় বায়ু, 
প্রবাহ উৎপাদন, বাছুর ন্যায় দ্রুতবেগে গমন, স্বর্গ হইতে অপ্রিধারা আনন 
প্রভৃতি কর্শ্ম। বৌদ্ধগণের সংস্কার অনুসারে ভিক্ষুগণ সাধনা-সিদ্ধ হইলে আপনার 
এক শরীরকে অনেক করিতে পারেন, দেহের সর্ববস্থান হইতে জল ও ধুমরাশি 
নির্গত করিতে পারেন, কাষ্ঠ-কার্পাসাদি দাহ পদার্থ সংগ্রহ করিঘ়! স্বেচ্ছায় 
দর্ঘ করিতে পারেন । তাহারা এমন এক প্রকার জ্যোতিঃ-পদার্থ উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হন, যাহার বলে দিব্য চক্ষুর স্যার সকল স্থান অবলোকন করিতে 
পার! হায় । 


ভাজ, ১৮৭৪ ] গৌতম বুদ্ধ তাহার পশ্মমত 


পূর্বকালে বৌদ্ধ সমাজে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল-_তাহা আত্মপাপ 
স্বীকার করা। প্রত্যেক তিক্ষুকে মাসের মধ্যে দুইবার পৃণিমা ও অমাবস্যা 
দিবসে গুরু সপ্রিধানে আত্ম-দে।ব স্বীকার করিতে হইত । ক্রেদ্শঃ গৃহীগণের 
মধ্যেও এই প্রথা প্রব্তিত হইয়াছিল । পাপের প্রামশ্চিন্ত হেতুই পাপ-অঙ্গীকার 
বা স্বীকার বিণি প্রণর্ভন ব্যবস্থা । পরে, অস্থবিধা অচতব করায়, এ প্রথা 
প্রতিপালনে শৈখিলোর উদ্ভব হুদ। সম্রাট অশোক পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাপন 
উদ্দেশ্যে একটি মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথমে আশ্ম-দোষ 
স্বীকার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ মহো্সবে দান-ধর্শ্মের অন্ষ্ঠান ইত্তিহাস-প্রসিন্ধ ॥ 
পরে গৃহীগণের পাপ-স্বীকার পদ্ধতি বন্ধ হইয়া ধায়। অশোকের সময়ে এ দান- 
উৎসব-অন্থষ্ঠ।ন পাচ বৎসর অন্তর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। খশভীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে এ প্রকার উৎসবে একবার চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিত 
সুপ্রসিস্ধ হিউয়েন-সাং উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যে 
বিবরণ দিয়! গিয়াছেন, তাহ! বৌদ্ধ ভারতের মহীয়সী মহিমায় পরিপূর্ণ । 
[ খুষ্টধৰ্শ্মের অন্তর্গত, মৃত্যুর পূর্বে পাপ-স্বীকার-প্রথা এস্থলে তুলনীয় ।] 

পৃজ্যপাদ তথ্যদ্রশী, সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্শ স্বরূপ স্যায়, 
সত্য প্রভৃতি স্মভাব-লিক্ক ধর্শ্ব-নীতির প্রাধান্য উপলব্ধি করেন। প্র মত 
প্রচারার্থে তিনি সকলকে সাগ্রহে উপদেশ দেন; কেবল তাহাই নহে, বাবহারিক 
ধৰ্ম্ম ও চরিত্র গঠনের অঙস্ককুল বলিয়া ওঁ সমস্ত ধর্্-নীতি মানব কুলের সদ্গতি 
সাধক ভ্যান করি! তদীয় অনুষ্ঠানের দিব্যন্তান-সম্পশ্র বুদ্ধদেব ব্যাবস্থা দিয়! 
যান!  তদচসারে সাধারণের উপকারার্থে পাচটি ধর্ম্ম-নীতি নির্দেশিত 
হইয়াছিল_-(১) প্রাণীব্ধ করিও না, (২) অপহরণ করিও না, (৩) বাতিচার 
দোষে লি হইও না, (৪) মিথ্যা বাক্য বলিবে না, ৫) স্থরাপান বর্জন 
করিবে । 

খ্ীষ্টপূর্বব প্রায় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট চন্দ্রগ্ুণ্তের রাজত্বকালে গ্রীকদূত 
মেগাস্ডানীলস বর্ণনা করিয়াছেন, কতকগুলি শরণ কেবল দগ1-ধশ্মের অক্যষ্ঠান 
উদ্দেশ্যে সাধারণ লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন, কাহারও নিকট হইতে 
কিছু গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। 

ধর্মমত, আচার অঙুষ্ঠানে, কিছৎপরিমাণে পরিবন্তিত হইতে সকল দেশেই 
দেখা যায়, তবে উহা! মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অঙ্তাম্ভ ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়ের 
স্তায় বৌদ্ধদিগেরও ম্তাব্তর ঘটিলে, ক্রম পর্ধথায়ে চারিটি দর্শনের উদ্ভব ছয় £ 


৪১৪ উজ্জলভারত [ ১*ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


মাধ্যমিক, ষোগাচার, সৌব্রান্তিক ও বৈভাষিক ৷ প্রথমটির মতে কোন বজ্তই 
বাশ্ুবিক বিদ্যমান নাই, সকলই যেন শুষ্যময় 1 দ্বিতীয়টি যোগাচার__ ইহার 
মতও প্রান প্রথমচির অঙ্তরূস । এই মত অশ্লারে অভ্যন্তরন্থ বিজ্ঞান তি 
অপর সমণ্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ন!। ইহাদের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন 
আর কিছুই নাই, এমন কফি জল বায়ু পৃথিব্যাদি বাহ! বস্তুও অবিত্যমান । 
তাহার! বলেন, শর বিজ্ঞান ছুই ভাগে বিভক্ত-_প্ররুতি-বিজ্ঞান ও আগয়- 
বিজ্ঞান । জাগ্রৎ ও ন্বপ্রাবস্থার জ্ঞানই প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং স্থমুধ্যি অবস্থায় 
যে ম্যান জন্মায় তাহার নান আলয় বিজ্ঞান। অপর ছুই সমপ্রদায়ী বাহ পদার্থ ও 
অতভ্যন্তর বস্তু দুই পদার্থেরই অন্তিত্ব স্বীকার কবেন। বাহু পদাথ পুনরায় ছুই 
শ্রেণীতে ধিভক্ত-__ভূত ও তোৌতিক ; অগ্নি, বাছু, ক্ষিতি ও আপ, ইহারাই 
ভূত, চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিঃ ও তাহার নদী, পর্ববতাদি বিষম সমুচ্চয় 
ভৌতিক নামে বিদিত। এ কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, এ সমুদয় বিষ 
পরনাগুতসনষ্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এই দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের সমুদয় 
পদার্থ তাহাদের মতে, পন্সমাণুপুঞ ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহা পরমাণু 
বাদের স্যচনা করে ॥ 

সৌত্রান্তিক শ্রেণী বলেন, বাহাবন্ত সত্য বটে, কিন্তু ইহ! প্রতাক্ষ-সিন্ধ 
নহে, এই বাহা-বস্ত অস্ষমান সিদ্ধ বলিতে পার! বায় । চিত্তমধ্যে বাহবস্ত 
সগুলিন্ন প্রতিকূপ উৎপন্ন হয়, তদ্দারাই তাহাদের জ্ঞান জক্পে। 

বৈভাষিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, বাহাবজ্ত সমুদ্র প্রত্যক্ষ-সিন্ধ মাত্র । 
প্রতাক্ষভ্তান ইহার অন্ডিত্ব নির্ণয় করে। অতএব দেখা যায়, (৩) ও (৪) এই 
দুইটি মত অঙ্গসারে যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সমঘ্রেই উহার অন্ত 
থাকে; প্রত্যক্ষ না হইলে উহু! যে বিদ্যুংপ্রবাহের দ্যায় ধ্বংস প্রাধ্য হয, 
তাহা স্থনিশ্চিত। ইহ! অবশ্য স্মরণীয় খে, এই কারণে হিন্দু দার্শনিক উহা- 
দিগকে পূর্ণ বৈনাশিক অথবা সৰ্ব্ব বৈনাশিক বলিঘা অতিহিত করিয়াছেন । 

এস্থানে ইহ! উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রাচীনতম বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ীগণ কেহই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না । তাহার! বলিতেন, 
জড় পদার্থ নিতা ও সেই জড় পদার্থশক্তি হারাই বস্তু সম্দগ্ স্থটটি করিয়া 
থাকে । মধ্যে মধ্যে প্রলয় সংঘটন হইলে, লিজ লিজ শক্তি হারা এ জড়েন্ 
অস্ততু ক্ত গুণ বা শক্তি প্রভাবেই পুনরায় সহি আরস্ত হইয়া থাকে । 


ভাত্র। ১৮৭৯ ] গৌতঙ্ব বৃদ্ধ ও তাহার ধর্মমত ১৫ 


নির্ববণের এইবার কয়েকটি আভিধানিক অর্থ লইয়া আলোচন! কর! যাউক । 
অধ্যাপক গোপিকামোহুন ভট্টাচার্য্য মহাশঘ লিখিয়!ছেল, *হুয়েন সাঙ হীন্যাল 
সম্প্রদায়ের অত্তিধর্শ মহাবিভাষা শান্ত নামক অভিধান গ্রন্থটির চীন! ভাবায় 
অঙ্গবাদ করিদ্াছিলেন। উক্ত অনূদিত গ্রন্থে নির্বধাণপদের কয়েকটি ব্াৎপত্তি- 
গত অর্থ নিনীত আছে। (ক) বান্‌ অর্থাৎ জন্মাস্তরের পথ সির অর্থে মুক্ত । 
অর্থাৎ যাহার শ্রন্না্ডরের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে (খে) বান্‌ 
দুর্গন্ধ, নির্--অনাব অর্থাৎ, কণ্ধবন্ধল “রূপ দুর্গন্ধের আত্যন্তিক অভাব ৷ 
গে) বান--গহন অরণ্য, লির্‌্_-চিরতনে মুক্তি । অর্থাৎ, রাগ, ছেষ, মোহ, 
জন্ম স্থিতি বা লক্বরূপ গভীর অরণ্য হইতে মুক্ত হইর! ঘিলি জ্যোতির সন্ধান 
পাইয়াছেন তিনি নির্ববাপপাত্ত করিরাছেন। (ঘ) বান-_বয়ন, অর্থাৎ জন্ম- 
মৃত্যুর বয়ন হইতে মুক্তি” প্রথম (ক) সংখ্যক ব্যাথ্যায়্ লিখিত আছে বান্‌ 
অর্থাৎ জ্রন্মাস্তরের পথ নির্‌ অর্থে মুক্ত । ( জন্মান্তর গ্রহণের পথ বিমুক্ত, বিনা 
বাধায় অরন্মান্তর গ্রহণ করিতে পারা ধা এইরূপ অর্থ করিলে চলিবে ন! । ) 
শেষোক্ত (ঘ) সংখ)ক ব্যাখ্যা বান অর্থে বন ধরিলে জন্ম-মৃর্ত্যুর বরন হইতে 
মুক্তি-এই অর্থ স্থসঙ্গত হইগ্রাছে বলিয়া মনে হন্দ। বারবার জীবনযাত্রা, 
গতিবিধি, যাওয়া-আসা, জশ্ম-যৃত্যু-জন্ম_নিয়মিত যাওয়া-আসাকে বাজলায় 
চলিত কথায় তাত-খাটান বলা হইয়া থাকে । 

এই প্রকার উন্নত চরিত্র ও নীতি-নিষ্ঠার আদর্শের যদি পুনরক্্াদয় হয, 
তাছা হইলে উচ্ছল ভায়তের রূপ আবার ফুটিগ্না উঠিবে, সন্দেহ নাই। 


গীতার প্রচলিত চীকা-ভাঘ7 হইতে কোথাল এবং কেন 
“অবধুত ভাষ7" ভিন্ন পারাল্ প্রবাহিত 
অখণ্ডের সাধনা 
৷ সম্পাদক ॥ 


‘যে পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে, সে মাছকে কেটেকুটে সাতলে 
লিন্ক "কনে মসলা দিয়ে নিজে মনের মতোটি করে নেয়। কিন্ত যে লোক 
মাছকেই সত্য কালবাসে, সে তাকে পিতলের হাড়িতে রেধে পাথরের বাটিতে 
ভরাতি করতে চায় না,_সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে 
তো তাল, লা পারে তো ডাঙ্গায় বসে অপেক্ষা করে-_তারপতে যখন ঘরে 
ফেরে তখন এটুকু! তার সান্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি কিন্ত 
নিজের সখের বা স্থবিধার জন্যে তাকে ছেটে ফেলে নষ্ট করি নি। আন্ত 
পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আন্ত 
হারানোটাও ভালে! ।'__রবীন্্রনাথ । 

পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্ত্রের পক্ষে “আত্ত। অযোধ্যাকে পাওয়া যখন সম্ভব 
হইল না, তখন তিনি “আন্ত হারানোকে'ই তাল মনে করিয়াছিলেন । আন্ত 
হারাইবার যত বীর্য তাহার ছিল বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তিনি অযোধ্যাকে 
আস্ত (অখণ্ড) অবস্থায় পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অযোধাকে 
দ্বিধত্ডিত হইতে দেন নাই ৷ তিনি যদি বনগমনের প্রত্ভাবের বিরোধিতা 
করিয়া স্বাজ্যলোলুপ হইয়া শক্ত হইয়া দাড়াইতেল, রাজ্যে গোলমালের সৃষ্টি 
হইত, ছুই পক্ষই ছুই পক্ষকে ০hallen6e করিত, আর শেষপর্যন্ত 
'ভাগাভাগি" করিয়া এক অর্দ্ধেকের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্ত বুদ্ধিমান 
শ্রীরাম এক এক অঞ্কেককে পাওয়ার “লাভ সামলাইরা বা অখণ্ডকে 
অখণ্ড বাশিয়া, তাহকে মুক্তি দিয়া, তাহার উপর নিজের খণ্ড মনের ছাপ না 
দিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সরিষা দাড়াইতে পারিরাছিলেন বলিয়াই মাঝখানে তাহারই 
পাদুকার নীচে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বার বংসর প্র তিনি সাক্ষাৎ" 
ভাসে অণণ্ড অযোধ্য। শাসনের ভার পাইয়াছিলেন। “অল লইয়া থাকি তাই 
মোর যাহা যায় তাহা যায়। কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় 


ভাদ্র, ১৮৭৯ ] গীতার প্রচলিত ভাহ্য হইতে অবধৃত তাব্যেব পার্থক্য 


হাদ!' মাশ্মধের মন অল্প লইয়া থাকিতে চার বলিরাই তাহা হাত্রাইয়া যাদব, সে 
“মনোমত' করিয়া চায় বলিয়াই অখণ্ড খণ্ডিত হস্ত, কপায় কণাদু বিতাক্ত হয় এবং 
কিছুকালের জন্য হত্তগত হইলেও শেষ পরাস্ত ফাকি দিয়া হাতছাড়া হয়; 
তখন বস্তু হারাইয়া ‘হায় হার’ করিম্া বুক চাপড়ানো। ছাড়া গত্যব্তর 
থাকে না। অবতীর্ণ পুরুষোত্তর অখণ্ড পাওয়ার কৌশল শিখাইতে আলসিম্বাছেন । 
উপনিবদ্‌ যাহাকে “মনসঃ মন: বলিয়াছেন, সেই মন লইরাই এই বিশ্বে 
অনতারগণ অবতরণ করিয়াছেন ; তাহার। অথণ্ডের প্রচারক । অথচ জীব 
খণ্ড ‘মন’-এর অধিকারী । যে-মনের মধ্যে বিশ্ব মন ও ব্যষ্টি মন 
সামঞ্দীতূত, সেই মনই পুক্রবোত্তম-মন ৷ এই অথণ্ড মন নিজ অখগ্ুত্থ 
সম্পূর্ণরূপে অটুট রাবিয়া, প্রতি খণ্ডের অখণ্ড বিধান করিয়া সমভাবে সার্থক 
করেন এবং সেই সব অনস্ত অথণ্ড খণ্ডগুলিকে সঙ্গববন্ধ করিয়। সঙ্ঘরচলা! করেন 
এবং ইহার সহিত একাত্ম হুইয়াও ইহার উর্ধে থাকেন। ভূমিস্থ অনন্ত ব্য 
মনকে সর্ব্বতোকাবে বরণ কর্রিয়াও তিনি “অত্যতিষ্টৎ দশাজুলম্‌' । 

রবীন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধত বাণীর মধ্যে মনের মত, “ছাড়া জলের মধ্যে” 
ও ‘ছেটে ফেলে নষ্ট করিনি” পদগুলি বিশেষ অর্থদ্যোতক। জীব নিজের “মনের 
মত’ করিয়া “ছাড়া না দিয়া’ বিশ্বকে, বিশ্বনাথকে বুঝিতে চায় । এইভাবে 
বুঝিতে চাওদান্ ফলে বিশ্ব টুকরা! টুকরা, হইতে বাধ্য । অথচ জৈব মনের 
এমন যোগ্যতাই নাই যে, সে এ টুকক্বা-টুকরা-হইক্া-যাওয়া। বিশ্বকে আবার 
অথও বিশ্বে গড়িরা৷ তোলে । ব্রিটিশ যেমন ভারতবর্ষের অশুদ্ধ “নষ্ট” করিয়া 
তাহাকে টুকরা টুকরা কিম্বা ও সেই টুকরাগুলির মধ্যে পারম্পন্থিক সজ্ঞর্যের 
মনোভাব সৃষ্টি করিদ্বা অথণ্ড কর্তৃত্ব কান্বেম রাখিতে চাহিয়াছিল, প্রদেশে 
প্রদেশে ভাষায় ভাষার, হিন্দু-মুললমানে, রাজায়-রাজায়, বাজান প্রজার তিন্ল 
শ্বার্থবুদ্ধি উস্কাইয়া দিয়! বেশ নিরাপদে অনস্তকাল শাসন বজ্রায় রাখিতে 
চাহিয়াছিল, মনও সেইরূপ ‘divide and rule Policy" অবলম্বল করিয়া 
ইহ-পরকালে, প্রক্কৃতি-পুরুষে, সত্ব-রজ-তমে, আত্মা-স্বধর্শ্ম-কীত্তিতে, দৈবীসম্পদ- 
আসত্বরী সম্পদের মধ্যে অচলারতন স্থ্টি করিয়। নিজ "রাজত্ব কাদ্মেষ রাখিতে 
চাহিয়াছিল। কিন্তু এই সক্বর্ষের ফলে ঘেমন শেষ পধস্ত ইংরেজকে ভারত 
ছাড়িয়া যাইতে হইল, মনকেও তেমনি বর্ণে বর্ণে আশ্রমে আশ্রমে সঙ্র্ধেন 
ফলে নিজ গদী হারাইতে হইবে। মনেরও ঘে 'প্রকতি-লমূ, হইবে, তাহা 
তাহার হস ছিল না। মন কিছুতেই “ছাড়া” (মুক্তি) দিয়া বশ করিতে 


৪১৮ উজ্দ্রলতারত [১ম বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


পানে না; ইহা তাহার প্রক্ৃতিবিক্ুক্ষ, যেমন ক্রিটিশও পারে নাই মুক্ত 
ভারতকে “বশ কৰিিতে। প্রত্যেক দ্রব্য-গুণকম্মকে তাহার মুক্তস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত না রাখিরা তাহাকে বাধিয়া রাখিয়া এশ করার মধ্যে কি বীধ্য 
আছে? কলাম নিজের সখের বা স্থবিধার জন্যে অযোধ্যাকে ‘চাটিদ্র।' .রক্তা- 
ক্ষক্তির মধো ‘নষ্ট' করেন নাই । মন কিন্ত বস্তুর বস্তত্থ 'লষ্ট করিয়াই তাহাকে 
ভোগ করিতে চায়। বস্তুর মুক্ত স্বরূপ মনের এই বন্ধন স্বীকার করিবে 
কেন? মনের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শেষ পথ্যস্ত বস্তুকে প্রাণের তাগিদে 
বিপ্লব করিতেই হয়। মন না-ভাঙ্গিস্থা কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে পারে 
নাঃ অথচ ফলকে টুকরা টুকরা! করায় তাহার ‘রস’ বাহির হইয়া গেলে 
বসহীন টুকরাগুলিকে যেমন আর যোগ করা যাস্র না, মনের দ্বারা! সৃষ্ট এই 
রসহীীন টুকনাগুলিও ( ইদং সর্ধম্‌) তেমনি আর '‘ঈশাবাস্য’ সাধন! ছাড়া, 
অখণ্ড বস্তরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই তাবে বিশ্বে যত ব্যাক্টি “মল” 
আছে, বিশ্ব ততটী হুইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক জীবই নিজের মন-গড়া 
বিশ্বে বাস করে, কাহারও বিশ্বের সঙ্গে কাহারও বিশ্বের কোন ‘যোগ’ নাই । 
এতগুলি বিশ্ব যুক্ত হইরা একবিশ্বে গড়িয়া উঠিতে না পারার ফলে বিশ্ব একটী 
425৮2054405 পর্সিপত হইয়াছে । বিশ্ব আজ এক সক্কটময মুহূর্তে 
উপস্থিত হইয়াছে | “সর্ধ্ববিশ্ব সমস্বর’ ব্যতীত কে এই সক্ষটে বিশ্বকে মুক্ত 
করিবে? এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্যই “মনসঃ মনঃ' লইয়া শ্রীকুধ যুযুৎস্থ 
পক্ষদ্ধরের মধ্যে দাড়াইরাছেন, এমন্মনা তব’, ‘মযোব মন আধতৎস্ব’, ‘ময়ি বুদ্ধিং 
লিবেশর" বলিক্া জীবের খণ্ড মন লইর। টানাটানি করিতেছেন। তাহার 
টান সামলাইয়া কেহ বিচ্ছিন্ন মনকে রক্ষা করিতে পান্সিবে ন7া। আজ ব্যান 
মনকে পুরুষোত্তমের টানের মধ্যে “মনসঃ মনঃ'-এর হরে উঠিতেই হুইবে, 
উৎ-্সাসীন ( উদাসীন ) হুইতেই হইবে । পুক্রযোতমের এ আকর্ষণের মধ্যেই 
কব মনের মুক্তি বাস্তব । পুক্রযোস্তম-পাধন! হইতেই জীবের সাধনার আনস্ত ॥ 
জীবের মন আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি “রুঘ”, যে-ত্রক্ষ আকর্ষণ করেন তিনিই 
কুক ব্রন্ধ । কুষণ-ব্ক্জ আজ প্রতি জৈব মনের মধ্যে প্রকাশিত, পুরুষোত্তম “বুদ্ধি” 
সাজ প্রত্যেকের খণ্ড বুদ্ধির মধ্যে অবতীর্ণ, এ্ত্যেক বুদ্ধিকে অখণ্ড বুদ্ধিতে 
পড়িত্ন৷ তুলিবার অন্য । 

প্রতি জীবের যেমন একটী “ঘন” আছে, বিশ্বের ও বিশ্বনাখেরও তেমনি 
একটী ‘মন’ আছে। জীবের মল খণ্ডিত, বিশ্ব ও বিশ্বনাথের যন অখত্ডিত । 
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আমতা খণ্ডিত মনের সাইকোলজি জানি, “মনসঃ যলঃ? অখণ্ড মনের সাইকো- 
লজি জানি না। জানি না বলিয়াই উহা মানিনা। এই অখশু মনই প্রতি 
জৈব মনের গুহায় প্রবিষ্ট ইহা দুর্দর্শ । এই পুরুষোত্তম-সলের আচরণ ও 
গাতিবিধির সঙ্গে পরিচিত আমরা নই বলিয়াইই আমাদের মন মিথ্যা সজ্ঘখে 
লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, জঅগৎ্টা মিথ্যাও হুইয্সা সিরাছে-। পুক্রযোত্তমের বিশ্ব 
কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সত্য । তাহার মনে খপ্ডঅখণ্ডের বিরোধ নাই। 
প্রতোকের দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার কোন্‌ যোগে অধণ্ডের সঙ্গে 
যুক্ত থাকিয়া অথণ্ড হইতে পারে, বিশ্বের অন্তান্ত খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিবা 
অথগু বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে পারে, পুরুযোন্তন সেই যোগ বিশ্বকে দিবার জন্যই 
গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ‘যোগ’ বর্ণনা করিলেন। কৈ মন এই যোগস্থজের 
খবর জানে ন! । “যুগপঙ্জ জ্ঞানাক্কংপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম'__গৌতমের স্যাক্দর্শন । 
_ঘুগপত্তজ্ঞানের অগ্চৎপত্তিই জৈব মনের চিচ্ন।' বিশ্বমত্র ছড়ানে। অনস্ত 
ব্যক্তিত্ব কোন্তু কৌশলে ‘যুগপৎ’ থাকিতে পারে, চিদ্বানন্দের অধিকান্ী হইতে 
পারে, সে-জ্ঞান জৈব মনে উতৎপদ্র হয় লা। পক্ষান্তরে পুক্রষোত্তম-মন অন্ত 
তাবে বিশ্বস্ত; সেখানে অখণ্ড অথণ্ড থাকিয়াই অনস্ত খণ্ডের বুকে অন্সপ্রবিষ্ট 
থাকিতে পারে; এবং প্রতি খণ্ডও নি খণ্ড রসের অস্তিত্ব অটুট রাখিস 
“অথত্ডোহহ্ম-ভাব আশ্বাদন করিতে পারে । আমাদের “মনে” অধণ্ড খণ্ড 
হইতে পাবে না, খণ্ডও খণ্ত্ব রাখিয়া অথণ্ড হইতে পারে না--উহার! এমনই 
hard, rigid, block | আমাদের “মনে বড় বড়ই থাকিবে, ছোটও 
ছোটই থাকিবে; ছোট হইয়া ছোটকে বড় করিয়া বুঝিবার কোন প্রেরণা 
মনের শ্দরন্বের বড়দের নাই । সেখানে বড়রা ছোটদের শোষণ করে, ছোটর,. 
রক্তে নিজকে তর্পণ করে, ফলে বড়রও মরণ, ছোটরও মরণ আসে । ছোট 
হইয়াই বড় সার্থক বড়, ছোটও বড় হইয়াই সার্থক ছোট ৷" ছোট-বড়র, জীব- 
ব্রক্ষের প্রতিত্বদ্ৰিত৷ মনের স্ুরেই সম্ভব। ‘মনসঃ মনঃ'-এর স্তরে ছোট-বড় 
পরস্পর হৃদয়-বিনিময় দ্বারা স্ব স্ব অন্তিত্ব পরস্পরের মাঝে গেলাইয়। দিঘা। স্ব স্থ 
অন্তিত্ব-চেতনা-আনম্দ সার্থক করিয়। চলিয়াছে। 

গীতা পুক্রযোত্তমের সুরের “মনের লাস্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া! দিয়াছে 
এবং অর্জ্জুনকে সেই স্তরের জন্ত আকর্ষণ করিতেছেন আছ বিশ্বের প্রতি 
ক্ষেত্রে-_ব্যক্ি পরিবার সমাক্ধ জাতি ও বিশ্বের প্রতি ক্ষেত্রে-_জীবস্ত অথণডের 
সাধনা নাষিতে চাহিতেছে। গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ী ‘যোগ'ই আজ বিশ্ব-বিশ্বা- 


৪২০ উম্দ্বল ভারত [১০ বধ, ৮ম সংখ্যা 
তীতের যোগ, বিশ্বের বুকে খোদিত (০৭1৮৫ ০৮.) সন্ ক্ষেত্রের যোগ বিধান 
করিছ্ছা বিশ্বনাথের আবাসভুদিূপ এক দিব্য অপশু-লিশ্ব (০7৩-০৮1৭) 
গড়িয়া তুলিবে। গীতার প্রথম অধ্যায় হইতেছে বিষাদ-যোগ। প্রথম 
অধ্যায়ের বিবাদ যোগ 2২৩৪৪৮৮০ যোগ নয়, ইহাও constructive । 
দ্ববীকেশের স্পর্শে অর্জুনের দেহপ্রাণমনে দিব্যরূপে উত্তাসিত হুইয়! উঠিতে 
চাহিতেছে একটী পুরুষোত্বম-বিশ্ব, যাহার জন্য তিনি হৃষ্ট, রোমান্চিত। কিন্ত 
এই পুরুষোত্তম-বিশ্কে তিনি তাহার তৎংকালিক দেহপ্রাণমন ও আবেষ্টনের 
সঙ্গে কিছুতেই খাপ পাওয়াইয়া নিতে পারিতেছেন না, তাই বর্ত্তমান ও 
ভবিষ্যতের সংস্ঘর্ধে তিনি বির, ভীত ও ক্ষান্ত হইয়া পড়িতেছেন । অর্দ্ছুনের 
বিষমতার সবটুকু জুড়িমা আছে একটা তবিষ্য২ সষ্টির দুর্বার আকাল, 
এবং তাহারই পাশাপাশি রহিয়াছে বর্তমান আবেটনের সঙ্গে তাহার সঙ্গতির 
অভাব । বিদ্ধ স্থষ্টির কল্পনা আনিয়া দিতেছে তাহার জীবনের একদিকে 
যেমন একটা উন্মাদনা, অপর দিকে এই উগ্মাদনাকে কাধ্যবন্ী করিবার 
উপযুক্ত স্থযোগ স্থবিধা তাহার ঘুঠার ভিতর না থাকায় মনের ভিতর জাগিযা' 
উঠিয়াছে একটা! অনিশ্চর তা-জনিত ভীতি । এই দো-টানার পড়িয়া যাওয়াতেই 
অৰ্জ্জুন বিষ । এই বিষাদই ভবিশ্যং-সৃষ্টির সঙ্গে ‘যোগ’ আনিয়া দিবে $ 
তাই ইহা বিষাদযোগ ।”-_-গ্লীতার মত্প্রণীত অবধূত ভাহ্য, পৃঃ ১৭। পপুক্রযোত্তম- 
স্তরে প্রথম ‘বিষাদ’ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ ‘মোক্ষ’ পর্যন্ত সবই যোগ। 
ইহারা সকলেই পুরুযোতম-শারণাগতির এক একটী কৌশলমাত্র, এক একটি 
আশ্বাদনমান্র । পুরুযোত্বম-ন্তরে বিযাদযোগ যে জীবনের প্রথম অধ্যায়, 
মোক্ষযোগ তাহারই অষ্টাদশ অধ্যায়। পুরুষোত্রমজীবন অষ্টাদলাধ্যায়ী ৮ 
শত পৃঃ ৩৬ । 

বিষাদযোগেরই পরবর্তী যোগ সাংখ্যযোগ, প্রথমাধ্যায়েরই ছিতীযঘ আস্বাদন । 
Concrete, ঘন পুরুষোত্তম-জীবনকে সামনে রাখিয়া অভিনব লাংখ্যশান্দ ও 
সাংখ্যযোগ প্রবন্ঠিত* হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্যশাস্রে সাংখ্য (abstract 
বিশ্লেষণ ) আছে, কিন্ত পুরুষোত্তম-প্রব্ঠিত সাংখ্যশান্র (statistics) concrete, 
সংল্লেষণ-ভিত্তিক । পসাংখ্য’ অর্থাৎ সংখ্যার শাস্ত্র । কাপিল সাংখ্য অনাত্যা 
প্ররুত্তিকে পঞ্চবিংশৃতি- সংখ্যায় বিভক্ত ক্রিয়াছে। পক্ষান্তরে পুরুযোত্তম- 
সাংখ্য প্রক্কৃতি পুরুষ সমস্থিত অখণ্ড জীবনের ত্তিনটী বিভাগ কনিয়াছে ! 
ংখ্যান্বারা বিভক্তিগুলির মধ্যে যে যোগ-স্থাপনের কৌশল, তাহাই গীতার 
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সাংগ্যযোগ । জীবনের তিনটী খণ্ড-ণিতক্তি যোগ্ই অখণ্ড জীবন । অথচ 
জীব নিজের ‘মনের মতা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া উহ্াদিগকে 775152৩10-এর 
monad-এল্প নত একান্ত বিভক্ত করিছা রাপিয়াছে। পিস্ক পুক্রদোত্তম 
জীবনের এননই একটা উষ্ণ তাপের যুক্ত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর সপ বিভাগ- 
শুলি গলিঙ্লা এক অখণ্ড জীবন বচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে জীপপিদ্যাতে 
যখন পল্তিদ, ফুলফুল, হৃংপিণ্ড প্রভৃতির আলোচনার জন্য ‘বিভাগ’ করা হয়, 
তখন কি বলিতে হইবে ঘে, মন্তিদ্ধ ফুসছুল হৃদয় সব একান্ত পৃথক্‌ ৷ আপনের 
মধ্যে প্র খণ্ড যন্্গুলি একই অখণ্ড জীবন-যস্থের বিভিন্ন প্রকাশ ও 'লান্দাদন 
ছাড়া আর কী? গীতা অধর প্রকাশক !* পুক্রযোত্তমের আত্মা-স্বধর্ম্ম- 
কীষ্তি অথণ্ড পুক্রষোত্রম-জীবনের স্বতন্ত্র এক একটী আস্বাদন মাত্র । ‘Each 
cell must live for itself as well as for the whole ০8913151357 
—Paul Janet. ‘The organised being is the being in 
which all is reciprocally end ৪8০. meaus’.—Kaut. ‘There 
is no contradiction in this, that au indepeudent being 
Should be at the same time a member of a system ; it 
lives at ouce by aud forit; itis, therefore, as Kant said, 
both means and end.’—Fiual cause by Paul Janet P. 48 
footnote. পুরুষোত্তম-দ্গীবনে সব প্রকাশওলি living for itself 
হইয়াও উহারা। £৪০1০০৪], প্রত্যেকেই যুগপতং ‘means and ends’ 1 
জীবনের এই দৃষ্টি লইয়। ব্যাখ্যা, করিলে ‘সাংখ্য’ অর্থে একান্ত আত্মজ্ঞানকেই 
বুঝাইবেনা, স্বধর্শ্ম ও কীহিকেও সাংখ্যশব্দন্ারা বুঝাইবে এবং সাহখ্যঘোগ- 
দ্বারা বুঝিতে হইবে জীবনের মধ্যে আত্মজ্ঞান-স্বধর্্-কীঠির সমন্বয় । আত্ম- 
জ্ঞান হইতেছে আবনের মন্তিক্ষেন দিক, স্বধর্ম্ম হৃদয়ের দিক, আর কীত্তি 
হইতেছে জীবনের কর্েন্দ্িয়ের দিক। আত্মন্ঞান অন্তন্মুথী গতিকে পুষ্ট 
করে, কীষ্টি বহিশ্মুধী দিকের বলাধান করে, আর হৃদয়-রূপ ্বধরশ্ম উহাদের 
‘যোগ’ বিধান করে। পুরুষোত্তম নিজেই আসত্মল্ঞানবিগ্রহ, স্বধান্মিক ও 
কীন্ধিনান । তিনি প্ররুতির অতীত থাকিয়। এবং যুগপত প্রকৃতির অঙ্তগত 
হইয্ব। প্রকৃতিকে যত তাবে সাংখ্যকার বিতক্ত করিঘাছেন সকল বিভাগেই . 
নিজ অস্তিত্ব-চৈতন্ত-আনন্দ জমাইয়। তুঁলিয়াছেন এবং স্বধ্শ্ম ও কীহ্ির ভিতর 
ঘা উহাদের ঘোগ বিধান করতঃ বিশ্বজয় হইয়া আছেন! 


৪২২ উচ্ছন ভারত: E >*ম বৰ্ষ, ৮ক্য সংখ্যা 


কিন্তু গীতার প্রচলিত টাকা-কাঙ্ককারগণশ দ্বিতীয় অব্যাত্বের লোকে এই 
ব্মথণ্ড আস্বাদসকে এমনই একাস্ক তাবে বিভক্ত করিয়াছেন যে, এ খণ্ডনুন্দি 
আর সমস্বিত হইয়া অখণ্ড জীবন রচনায় সক্ষম হইতেছে না । 

“এষা তেহক্তিহিতা সাংখো বুন্ধিযোগে ত্তিয়াং শৃশু ৷ 
বুদ্ধ্যা যুক্তে! যয়। পাৰ্থ করৰ্শ্মবন্ধং প্রহাস্ডসি ॥-_সীতা-২৷৩2 

ইহার ভান্যে আচার্য শঙ্কর লিখিতেছেন £ ‘শোকমোহাপনয়নার লৌকিকো 
স্তারঃ শ্রধর্শ্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদৈঃ শ্লোকৈরুক্তো ন তু তাৎপর্ধ্োেণ । পরমার্থদর্শনং 
ব্বিহ, প্ররুতং তচ্চোক্তমুপসংত্রিমতে এযা তেংতিছিতেতি ৷ শাস্ববিষন্নবিভাগ- 
প্রদর্শনায়’ ।--"স্বধ্শ্মও বিলোকন করিয়া’ ইত্যাদি শ্লোকগুলির স্বারা শোক ও 
মোহ অপনোদনের কারণ ‘লোকসিন্ধ যুক্তি" উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে 
কর সকল যুক্তিতে প্রকৃত তাৎপধ্য কিছুই নাই । [এখানে গীতাশান্মের 
প্রতিপান্ত ] বিষয়ের বিভাগ প্রদর্শন করিবার জন্য ‘এষা তেহভিহিতা” ইত্যাদি 
শ্লোকের অবতারণান্ধারা পর্মার্থদর্শনের উপসংহার করা হইতেছে শাস্ত্রে 
বিভাগ প্রদর্শনের জন্য । কোন গীতা অঙ্গরাপী ততো শ্বধর্শ্মমপিচাবেক্ষয 
শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্তই বলিক্বাছেন ॥ শক্ষর আত্মজ্ঞান পারমাথিক, ও শ্বধশ্- 
কীন্তি লৌকিক এইরূপ বিভাগকে স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন, এবং ইহার 
উপর ভিত্তি করিয়! তিনি জীবনকে একান্ত পারমাখিকের সঙ্গে একান্ত তাবে 
বাধিয়। দিপা এক একদেশিক দর্শন দাড় করাইয়াছেন। তাহাতে জীবনের 
অখগুত্ব নষ্ট হইয়াছে, লৌকিক-পারমাথিকের সঙ্গর্ষের ফলে দুইই অবলুস্তির 
মাঝে ভূবিয়া। যাইতে বসিক্সাছে । ব্যক্তি বা জ্ঞাতি হিসাবে আজ না আছে 
কাহারও লৌকিক জীবনের সার্থকতা, না আছে পারমাথিক আবনের কোনো 
উৎকর্ষ । লৌকিক ও পারনাথিকের দো-টানাঘ আজ বিশ্ব বিভ্রান্ত; কেনন। 
ইহারা দুই-ই অর্ধ সতা—‘Half truth’ 1 ‘Half truthis its own 
Nemesis. Oue-sided doginatisn has the opposite dog- 
matism lateut in, itself*—Caird. ভারতবর্ষের একাস্ত অজড়- 
বাদের শ্বোষণে জড়বাদ ক্ষুদিত ও প্রতিহিংসাপনারণ পাষাণ । ভারতণর্ষের এই 
এই ক্ষুধিত জড়বাদী পাষাণই জড়প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আকর্ষণ করিয়া 
এ দেশে স্থাপন কৰিয়াছিল__ইহাই এ দেশে পাশ্চাত্য লভাতার বদ্ধমূল 
হইয়া দাড়াইবার একমাত্র কারণ. অখণ্ড জীবন খে একান্ত জড়ও নর, একাস্ত 
অজড়ও নয় জীবন জড়াজড়সমন্বরুখন ৷ 


কাক, ১৮৭৯] ীতার প্রচলিত ভাস্ত হতে অবধৃত ভাান্যের পার্থক্য ৪২৬ 


৯ মনেৰ ক্ষেত্ৰ হইতে দৰ্শনশাস্ব দাড় কর! হইলে লৌকিক-পান্যম্যহিক 
বিদ্ধাগ হতে রওয়ানা হওরা ছাড়া উপাস্থও নাই । কেননা শোন মন তে 
অথণ্ডের খাব্রণা কর্বিতেই শানে লা। মন টুকরা টুকরা না করিয়। কিছুই 
ভাবিতে পারে লা। কিন্ত মনের মধ্যেও ঘে আর একটী মন আছে, যাহাতে 
“মনসহ মন» বলিদ্বা উপনিষৎ লিখিয়াছেন, তাহা ততো স্ব মনের নাগালের 
বাহিরে । এই “মলসঃ মন:ঃ'-এর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় অবতীর্ণ পুক্ষষোত্তন- 
জীবনে । যদি পুরুযোত্তন অবতীর্ণ না হইতেন, তবে কোটি বংসরেও মান্তব 
এই মনের খোজ পাইত না, সৃষ্টির কোন পারমার্থিক ব্ূপও আবিষ্কৃত হইত না, 
ব্রহ্ম লতা জগৎ মিথ্যাবাদই চিরদিন অব্যাহতভাবে চলিত। কিন্ত “অগণ 
মিখ্যা'বাদী এই দর্শনের প্রতিবাদ স্ব্প আসিক্স! দাড়াইয়াছেন জগতের বুকে 
জগল্লাথদেব। ক্রক্ধ সত্য হইলেন, জগ২ও পারমাথিকতাবে স্ত্য হুইল । 
ধরার কারা যুছিদ্বা ফেলিতেই গোলোকেব ঠাকুর ধরার বুকে অবতীর্ণ_ 
'দেহদেহিবিতেদোইয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিত । 

‘এযা তেহতিহিতা” ক্লোকের অনধততভাস্য-সশ্ঘত অর্থ-এই যে-_হে অঙ্জছুন, 
তোমার নিকট সাংখ্যের বৃদ্ধি, অথগ্ডকে অগণ্ড রাখিয়া বিশ্লেষণ করিবার বুদ্ধি 
অভিহিত হইল, এইবার জীবনের সব সংখ্যাগত তাগগুলির যোগ করিবার 
বৃদ্ধি শ্রবণ কর। এই যোগ-করার বুদ্ধি সার্থক হইতে পারে শুধু কর্মক্ষেত্রে । 
এই বুদ্দিযুক্ত হইলে কশ্মক্ষেত্রে কশ্মের অন্তরে যে-বন্ধন মন স্থ্টি করিক্াছে, 
তাহার প্রহণ করিতে পান্সিবে। যতদিন পর্ধযান্ত এতদিনকার সাংখ্য 
€ আত্মজ্ঞান ) কর্ক্ষেত্রে অবতরণ না করিতেছে, transmuted into 
906০0 না হইতেছে, ততদিন এই বিমর্ত (4650৮8) আত্মজ্ঞানে বিশ্বের কোন্‌ 
প্রয়োজন থাকিতে পারে? যতদিন ‘অদ্বৈত' অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত বিশ্বের 
বুকে অবতরণ না৷ করিয়া সব খণ্ডের মধো অদ্বৈত স্থাপন করিতেছে, ততদিন 
সেই অন্থৈতৈ ধরার মানুষের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? Little mani- 
16556501003 of energy which have origingted in thought 
and are escaping through muscles are called work. Fill 
the brain with high thoughts aud high ideal, work will 
come of itself—Vivekananda. আমরা বর্তমান যুগে কম্ম প্রেরণ। 
পাইয়াছি পাশ্চাত্য হইতে। পাশ্চাত্যের কর্শ্ম আত্মকৈন্ত্্রিক, '5ৎl[- 
০entred’_ যদিও এই 5€l[-টুক তাহাদের নিজেদের জাতি বা দেশ 


উচ্জ্লত্তান্দত [১*ম বর্ণ, ৮ম সংখ্যা 


পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তবুও ইহা মন:কল্লিত । কিন্ত গীতার কর্ম্ম পুরুষোতিল্‌ 
কৈন্ত্ৰিকক তাই সর্বারস্ত পরিত্যাগী হইবার নির্ছেশ। পুরুষোত্তমদর্শনে কর্শ্ম 
হইবে আস্মজ্ানের, মুক্তির ঘন আস্বাদন । কর্তা নিজের ইচ্ছার যাহা “কর্ভম্‌ 
অবন্ভুম অন্যথা কর্তুম্‌ শক্তঃ', গীতার কম্ম সে পর্যায়ের নয়। কম্ধ-প্রেবণা 
আসে আনন্দ-ঘন পুক্রঘোত্তম হইতে । গীতার কর্শ্ম আনদ্দের কম্ম, মুক্তের 
কর্ম । কম্ম করিতে গেলে যে-সংঘর্ষের মধ্যে কর্ম্মীকে অহরহ পড়িতে হয়, 
তাহাকে সামাল দিয়া নিত্য নূতন কর্দের মধ্যে অচল থাকা সম্ভবই 
হইত না, যদি না আনন্দ কর্মের রস €যাগাইত । যে-কর্শ্ম হুইবে মুক্তির 
ঘনীভূত আস্বাদন, তাহাই গীতার _কেশ্ম। গীতার কশ্ম শুধু আত্মজ্ঞানের 
means নয়, ইহা আখ্জ্তানের 2593 বটে । দুই-ই reciprocally means 
and end। পাশ্চাত্যের কর্শ্ম ও প্রাচোর অকর্শ্মের সমন্বিত গীতার কম্ম”? 
এই কৰ্ম্মযোগ সিদ্ধ হয় লা যদি তাহার পশ্চাতে আত্মজ্ঞান বা বিশ্ব 
প্রেরণা না জোগার ৷ স্বামী বিবেকানন্দও গীতার স্থরেই braiuকে high 
thoughts and high ideals ছারা পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন । তবে 
কর্শ্ম নিজে নিজেই সহজে বাহির হইমা আসিবে । এই কর্ম্মই কর্ত ম্‌ স্থস্থখম্‌ । 
উচ্চ, চিন্তা ও উচ্চ আদৰ্শই হইতেছে এতদিনকার 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ । 
কিন্ত এই আত্মজ্ঞান কোন্‌ যোগে ( কৌশলে ) কর্মের বুকে অবতরণ 
করানো যাইতে পারে, তাহার কৌশলই তো আজ শিখিতে হইবে । সেই 
যোগই ‘বুদ্ধিযোগ’ এবং ইহাই গীতার প্রতিপাগ্য । 'যে-বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান 
ও কর্ম যুক্ত হইতে পারে, তাহাই গীতার 'বুদ্ধিযোগ” এবং ইহার শ্বরূপ শিক্ষ। 
দেওয়াই গীতাবক্তার পরম প্রয়োজন । জৈব বুদ্ধিতে আত্মজ্জান-স্বধর্দ-কীতির 
যোগ অনস্ত কালে সম্ভব হইবে না। জৈব বুদ্ধি যখন ‘ময়ি বুদ্ধিং নিবেশক্স” 
বাণীর ভিতর দিয়া পুরুষোত্তম-বুদ্ধির মধ্যে নিবিষ্ট হর, যখন বুদ্ধি ভবাণীরূপে 
ফুটিয়া উঠে, তখনই আত্মজ্ঞান-ন্বধন্্-বীত্তি এক সমগ্র জীবনে যুক্ত হয়। “ঘা 
দেবী সৰ্ব্বভূতেযু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা । নমন্তন্ঠৈ নমন্তন্তৈ নমন্তস্কৈ নমে৷ নমঃ ৷! 
ইনিই শ্রদুর্গা । ইহারই অর্চচনায় ব্রজ্গোপীগণ শ্রকুষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া 
ছিলেন। 'বুছ্ছে। শরণম্‌ অস্থিচ্ছ'-__বাক্যের ‘বুদ্ধি শব্দে কাত্যায়লী বুদ্ধিরই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । জৈব মনোবুদ্ধির আশ্রয়ে যে-দর্শনশাপ্ গড়িয়া উঠে, 
তাহাই প্রচলিত মায়াবাদী দর্শন । কিন্ত ভাগবতী-বুদ্ধির ভিতর দিয়া যে- 
দর্শন গড়িয়। উঠে, তাহাই পুক্রঘোত্রম-দর্শন । পুক্রঘোতম-দর্শনে আত্মজ্ঞান- 
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স্বধর্শ্ম-কীন্তি এক অখণ্ড জীবনের স্বরম্পর্ণ ভদ্র আন্দাদন। কর্ণ্মক্ষেত্রের বুকে 
ছাড়া এই সমন্বয় কোথাও স্থাপিত হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্রেত্র বুকে তাই 
ইহার সার্থক আবির্ভাব । 

এই শ্যাপ্যাই তম সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, তাহ গীতার দ্বিতীয় অদ্যায়ের দ্বিতীয় 
শ্লোকটী অস্গপাবন করিলেই স্পষ্ট উপলন্গি হুইবে, 

'কুতত্া কশ্মলমিদং বিযঘে সমুপস্থিতম্‌ ৷ 
অনার্শাছুষ্মন্বরগ্যমকীতিকরম্জ্জুন ॥ গীতা--২1২ 

হে অঙ্ছুন, যখন সকল সাম্য ভাগ্গিযা যাওয়ায় বাষ্ ও সমাজ ব্যবস্থা আছ 
বি.সম বৈষম্যের ভিতর ধ্বংস হইতেছে, সেই সময় কোথা হইতে তোমার 
মনে অনার্ধযজুষ, অন্থর্গয ও অকীত্তিকর এই কশ্মল উপস্থিত হইল ?” 

সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্দসম্প্রদাম্ম যখন ৎuilib৮i১U৭৷ হারাইয়া আজ বি-সাম» 
সেই সদর নিজ সথা অল্ছুলের মোহ দেখিয়া পুক্রষোত্তম ব্যথা বোধ করিতেছেন । 
 শ্লোকে ‘কশ্মল’ এক হইলেও উহার প্রকাশ জিবিধ। একই কশ্মলের 
তিনটা লক্ষণ। সেই তিনটী লক্ষণ হইতেছে একান্ত বিচ্ছি্ছ আত্মজ্ান, 
স্থধর্ম ও কীত্তি। সমগ্র লক্ষণ (totality ০£ 577956983) দেখিক্লা রোগের 
নিদান, চিকিৎসা ও আরোগ্যের বিচার হোমিওপ্যাথি শাঙ্ছে নিদ্দিষ্ট বহিয়াছে ৷ 
রোগ যেখানে এক, চিকিৎসা হইবে একই ৷ সব লক্ষণ যেমন একই রোগের 
নির্দেশ দেয়, একান্ত একই পুক্রযোত্তম-জীবন তেমনি আত্মজ্ঞান-গত, স্বধশ্- 
গত ও কীত্তি-গত কশ্মলের অপনোদন করে । পুরুবোত্তম-দরীবনে, আত্মজ্ঞাল- 
স্বধর্শ-কীত্তিতে কোন বিরোধ তে! লাই-ই, বরং আছে সমন্থর । শ্রীরুষ্ণ 
সচ্চিদানম্দঘন । অকণ স্বধৰ্শ-নিষ্ঠও; তাই তিনি নন্দনন্দন, যশোদানন্দল” 
গোষ্ঠবিহারী, গোপীঙ্গনবল্পভ, মধুরাবীশ, পার্থসারথি, দ্বারকাধিপতি । এই 
বিশ্বে যত রকমের ধর্ম (4:46155) রাস্ীয়। সামাজিক, পারিবারিক বা বিশ্ব- 
জনীন-_ধন্দ ঝহিস্বাছে, তিনি সবগুলিই নিজ জীবনে সমদ্ধিত করিয়াছেন 
এবং বিশ্বে তাহার যোগ ( কৌশল ) স্থাপন করিক্টছেন। তাই প্রত্যেকে 
যে যাহার ক্ষেত্রে তাহাকে আদর্শ বলিরা গ্রহণ করিতে পারে। 
বিশ্বের সকলের সব দাবী শ্রীকুঞ্ণ পূরণ করিম্বাছেন__আব্মজ্ঞানীর দাবী» 
স্বধশ্মের দাবী, বীত্তিমানদের দাবী ॥ শ্ররুষ্ণের কীন্তি কাহার চেয়ে কম? 
তিনি বিশ্বরূপ বলিক্াই বিশ্বজনীন কীন্তির অধিকারী । প্রীকুফ-জীবনের 
দিকে দৃষ্টি রাখিরা এই ল্লোকটার মন্দ বুঝিতে চাহিলে ইহা। ম্পষ্টতঃ প্রতীরমান 


৪২৬ উজ্জক্চভারত [১০স বর্ষ, দম সংখ্য 


হৰৰে যে, আত্মজ্ঞান-স্বধৰ্স্থ ও কীর্তির সমস্বয়ই গীতার প্রতিপাদ্য । আব্মন্ডান 
লাভ হইলে অনাৰ্ধ্য-জুষ্টতারূপ ‘মোহ' দূর হুইবে, এই বিশ্বের বুকে পুর্ুষোত্রম- 
রাজ্য স্থাপিত হইয়া অন্য রূপ “মোহ' ছুটিয়া যাইবে এবং বিশ্বনাগারিক 
হইলে অকীন্তিকর তা রূপ মোহ দূরীভূত হইবে । 
গীতার এতদিনকার ব্যথ্যায় আগাগোড়া এই রূপে জীবনের অখণ্ডতা 

নষ্ট হইয়াছে; বুদ্ধিত post-mortem dissection-এর ফলে পরম্পর- 
বিচ্ছি্ন সব টুকরা--কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয_সব টুকরা 
আজ মরণের মধ্যে ঢলিয়া পড়িতেছে। আবু একটী গ্লোকের ব্যাখ্যাও 
এইরূপ বিশ্লেষণ হইয়াছে । 

'যামিমাহ পুম্পিতাং বাচং প্রবদজ্ত্যবিপশ্চিতঃ । 

বেদবাদরতাঃ পার্থ লাহ্যদব্্ীতিবাদিলঃ ॥ 

কামাত্মানঃ শ্বর্গপরাঃ জম্ম কম্ঘফলপ্রদাম্‌ । 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥' 

ভোগৈশ্ব্্যপ্ৰসাক্তানাং তন্লাপহৃতচেতসাম্‌ ৷ 

ব্যবসারাস্মিকা বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিধীরতে ॥' গীতা ২৷৪২--৪৪ 
এখানে লক্ষ্য করিবার বহিদ্াছে যে, ইহারই পূর্বব শ্লোক হইতেছে 

“‘বাবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুক্রনন্দন , 

বহুশাখ! হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসাক্সিনাম্‌ ॥' গীত! ২1৪১ 

ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, 'এবা তেইতিছিতা সাংখ্য’ প্লোফের 

কয ব্যাখ্যা শক্কর প্রভৃতি টীকান্ডাস্যক্ারগণ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে 
সঙ্গতি__০95315660105 রক্ষা করিতে হইলে এই ল্লোকশুলিকে কর্মের 
নিন্নাদাচক শ্লোক বলিয়া ধরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বেদেরই অস্তগত 
কম্মকাডকে আশ্রয় করিয়া যে-শাস্্র পূর্ব্বমীমাংসা দ্ধপে গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তাহাকে এমন করিয়! ‘ন হ্যা করিয়া দেওয়া কি “ব্যবসায়াব্মিকা" বুদ্ধিয় 
পক্ষে আত্মহত্যার সামিলননক় ? ‘বহুশাখা' থাকা যদি একাস্তই নিন্দনীয়, তবে 
কর্মকাণ্ড ও ন্তানকাণ্ড ন্ডেদদে "বহুশাখা, কি কম দোষনীয় হইবে? 
ব্যবসায়াস্মিকা বুদ্ধি তো ‘এক!’ ; এই বুদ্ধি কম্মকা্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডেও “একা” 
জ্ঞানকাণ্ডে তক্তিকাণ্ডেও ‘একা’ । যাহারা এই পরম “এক্য' ভাঙ্গিয়া উত্তর 
শাখার মধ্যে একটা চিরস্থায়ী হন্দের স্থপতি করিরাছেন, তাহাদের বুদ্ধিকে আমরা 
বর্তমান যুগের পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে নিপীড়িত ও জঙন্জরপ্িত মানুষের দল 
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ব্যবসামাত্মিকা বুদ্ধি বলিয়া শ্বীকার করিব লা। কর্্মী জ্ঞানী তক্ত কে না) 
'ুশ্পিত' বাক্য বলেন ? কে না বলেন, আমি ছাড়া ‘ন অন্যৎ অত্তি ?” ইহাদের 
প্রত্যেকেরই ‘গোচছায় গোছায় মাপ” ॥ ভক্তিশাস্্রের আচার্য গঙ্গাঙ্ছলের মহিষ? 
কীর্তন করিয়া বলেন যে, মৃত নাহ্গমের হাড় কোনও রকমে একবার শঙ্গাজলে 
নিক্ষিপ্ত হইলে তংক্ষণাং বিষ্ণুদূত তাহাকে রথে চড়াইন্বা বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবে ॥ 
ইহার চেয়ে পুস্পিত বাক্য (8০৮/:5 1900059€5) আর কি হইতে পারে? 
কেহই “একা” বুদ্ধির সাপক নয়। পর়স্পরবিনিময়-খশ্মে দীক্ষিত হইয়। 
পরস্পরের মধো নিজের স্থান ও মান খুজিয়া না লইলে যে চরম আকাক্তিিত 
একা ফল প্রাপ্তি ঘটিবে না, তাহা আঙ্গ 'পুরুঘোত্রম-কুপার বুঝিবার দিন 
আসিয়াছে । এক কর্শ্দেন্দরিয় বা একা জ্ঞানেন্দ্রিয় বা এক! হৃদয় কেহই জীবনের 
যোল আন! ব্যাখ্যা ও আম্মাদন দিতে পারিবে না। চাই পরস্পরের মধ্যে 
আদান-প্রদান | কর্শ্মেন্সরির যদি বলে, আমি জীবনের সকল সমস্যার সমাধান 
(সমাধি ) আনিয়া দিব, পরিপূর্ণ আন্বাদন দান করিব, তবে তাহা কি পুষ্পিত 
বাক্য লয়, অতিরঞ্জিত কথা নর, নিছেক ব্যঙ্গ নয়? বুদ্ধিইন্সরিয় যদি বলে কে, 
আমি ছাড়া ন অন্য অন্মি, আমিই নিজ যোগাতা দ্বারা জীবনের সব 
জটিলতাকে সরল করিব, তবে তাহা শুনিতে কি বিরক্তির সঞ্চার হয় না? 
ইহাদের এই বুদ্ধি কি ব্যবসার্নাত্মিক! বুদ্ধি? এই বুদ্ধিত্বারা কি যৌথ পরিবার 
সমাজ সমবায় চলে ? এই দেহয্্টী সকল যৌখ-ব্যবসারের সমবায়ের দৃষ্টান্ত । 
দেহগত যৌথ ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিগাই এই বিশ্বের সব যৌথ কারবানীস্রা 
কৌশল শিখিতেছে কেমন করিন্বা যৌথ-ব্যবসাঘ ‘ন অন্য অস্ডি'-র ধাক্কার 
বানচাল না হইঙ্কা সার্থক ব্যবসান্ন গড়িয়া তুলিতে পাবে । সক্ষম গড়ির। তুলিবার 
উপযোগী বাবসারাত্মিক! বুদ্ধি প্রচলিত কর্মী জ্ঞানী বা ভক্ত, প্রচলিত পারমাধিক 
বাদী বা ব্যবহারবাদী, প্রচলিত একাস্ত ideali5ট বা। 21556 কাহারো নাই। 
সকলের সব ব্যবসায়” আজ l॥i৭৷idii০৷-এ যাইতে বসিয়াছে। তাই আজ 
বিশ্বব্যাপী শৃন্ততা মাঙ্থবকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে । আজ স্থাপন করিতে 
হইবে কর্শ্-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ সমবায়, পারমার্থিক-ব্যবহ্রিক সমবার । সমবাগ্স- 
বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি । 
অব্যবসামাত্মিকা বুদ্ধিই না অখণ্ড বেদকে টুকরা টুকরা করিরা। পরস্পবম্প্ধা 
অনস্ত বাদ (573) স্থষ্টি করিয়াছে, যাহার ঘ্ল গ্াড়াইব্লাছে অপরের মত খণ্ডন 
ও নিজের মত সমর্থন । ইহারা সকলেই বেদবাদরত-_বেদ লইয়া বিবাদরত । 


৪২৮ উজ্জল ভারত [ >১*ম বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ইহারা সকলেই বছশাপ, অনস্ত। কে বহুশাথার অস্তর্গত প্রত্যেকের রস 
আহরণ করিবার জন্য ব্যাকুল? সকলেই যে ঘার আত্মেক্রিয়-গ্রীতির উপর 
দাড়াইয়া নিজেই নিজকে সৰ্ব্ব ক্ষেত্রে কারেন করিতে চাহিতেছে, এবং অপরকে 
স্থার্থসিন্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করিতেছে । ‘আত্তেন্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে 
বলি কাম ।' প্রতি মতবাদ, প্রতি সম্প্রদায় আজ কামুক । ইহারা সকলেই 
শ্বার্থপবত্ব । মন দিদ্সা চাওয়া ও পাওয়া একাস্ত জ্ঞানীদের মোক্ষও এই ল্লোকে 
স্বর্গপদবাচ্য । একান্ত আনসাধকগণ উহাকে ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করে। 
*মোক্ষো মেহন্তিতি চিন্তা অস্তঞ্জাতা চেৎ উত্বিতং মনঃ ॥ মননোখ্যে মনস্যেষ 
বন্ধ: সাংসারিকে! দৃঢ়: ৪+__অন্পপূর্ণোপলিবদ্‌। যাহা। লইন্লা আত্মেন্তরিয় প্রীতির 
উদয় হইবে, সবই ন্বর্গপদ্বাচ্য হইয়া যায়। এইরূপ বিনিময় ধশ্রে অদীক্ষিত 
কম্ম-্ঞান-ভক্তি জন্মরূপ কর্শ্মঘলকে কিছুতেই রোধ করিতে পারে না। ইহাদের 
গতি ভোগ ও এশ্বধ্যের দিকে । ইহাদের সকলের সাধনাই এক্রিম্বাবিশেধবছুলা |" 
ভক্তিসাধনারই কি কম ‘ক্রিয়া’ ? জ্ঞানসাধনা ও কর্শ্মসাধনা বা যোগসাধনাই 
কি কম ক্রিয়াবইল? কি ক্রচ্ছ্‌ সাধনই ন! কশ্মসাধক, জ্ঞানসাধক বা ভূক্কি- 
সাধককে করিতে হয়? এই ক্রিয়াবাহুল্যে সব সাধনা আজ এত মাথভারী 
হইয়াছে যে, বর্তমানের স্বল্লায়, শ্বল স্যোগসম্পন্গ মাহ্ষ ইহা আর করিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। সহজ জীবন আজ বিলুপ্ত । সব সম্প্রদায় আজ ভোগে 
ব্শ্ব্য্যে প্রসক্ত, অপহৃতচিত্র । মান্য আজ শত শত আচারেব্র ভোগে 
দিশেহারা । এই আচারাপন্ৃতচিত্তে ফি কোনও সমাধান ( সমাধি ) নামিরা 
আসিবে? ব্যবসায়াত্মিকা বুষ্ঠি আব্দ অতলে ভুবিয়া গিয়াছে। সকলের সব 
ধশ্দ-বাবসার, অর্থ-ব্যবসান্র, নোক্ষ-ব্যবসান্থ আজ অচল। বিশ্বের সব প্রতিষ্ঠান 
আজ দেউলিয়া । সব সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্রতার “পাপের ভরা আল ভুবুড়ুবু” । 

অবধূত ভাত্টের ব্যাখ্যা অন্কসারে এই ল্রোক সাম্প্রদায়িকতার নিন্দবাচক প্লোক 
_তা কর্ণ লইয়াই হউক, জ্ঞান লইকাই হউক বা ভক্তি লইয়।ই হউক, সম্প্রদায় 
লইয়াই হউক বা শান্্র লইযাই হউক । জৈমিনির রক্তে জ্ঞানের তর্পণ করিবার 
উপনিষদ্‌ গীত! নর । "খানে যত সম্প্রদায় ব্যাঙের ছাতার মত একান্ত 
পৃথকত্ব লইয়া! গজাইয়া উঠিয়াছে, জগছাথ সেইগুলি দ্বারা ‘এক জগত’ গড়িয়া 
তুলিবার সক্ষল্প লইয়াই আসিরাছেল। বন্দেমাতরম্‌ 


মোর কাছে এসেছে বারতা 
1 গ্রীশশাহগতেশথর চক্রবর্তী ॥ 


নিজেরে তুলেছি আমি, ভুলে গেছি আমান স্বরূপ, 
বীর্ণতায় বদ্ধ হ'ঘে ধরে আছি জড়তার রূপ । 

লুপ্ত মোর প্রাণশক্তি, স্থপ্ত আমি মোহ-অন্ধকারে ! 
চেতন! লিশ্প্রত মোর, তবু অবচেতনার মাঝে, 

কোন্‌ সর, কোন্‌ ধ্বনি, শুনি আনি সর্বক্ষণ বাজে ! 
আমারে কে ডাক্‌ দেয়, আমারে কে খুছে খুজে ফিরে, 
নিগ্ছে ঘেতে চায় মোরে কোন্‌ মহাসমুত্রের তীরে ! 


নিজেরে তুলেছি আমি, ভুলে নাই তবু কে আমারে, 
কে যেন আলোর শিখা জ্বেলে দেছে নিবিড় আবাধারে ! 
নিজেরে তুলেছি আমি, হারায়েছি সকল সম্বিত, 

তবু মোরে দোলা দেয়, কোন্‌ মহা জীবন সংগীত ! 
তাই ত’ জীবনে মোর জাগে কোন্‌ নৃতন আশ্বাস, 
অবলুপ্তি মাঝে হেরি যেন কোন্‌ স্ুষ্টির উল্লাস ! 
আমারে জগিতে হ’বে-_-মোর কাছে এসেছে বারতা» 
দিতে হ'বে চুৰ্ণ ক'রে ক্লাস্তিময় প্রাণের জড়তা ! 


নিজেকে তুলেছি আমি, দিকে দিকে তাই আলোড়ন, 
কোন্‌ দূর সমূদ্রের বক্ষ ছেয়ে উঠিছে গর্জন ! 
মহাকাশে তাই বাজে কালাস্তক বজ্ঞের নির্ধোষ, 
ভূগর্ভ কাপিয়৷ ওঠে জানাইতে কি যেন আক্রোশ ! 
গিরি-চুড়। তাই খসে, বনে বনে জ্বলে দাবানল, 
স্থির-দ্থাণু কূপ মোর তার মাঝে হতেছে চঞ্চল ! 
তাই আজ মনে হয়, স্বণ্য হের মোর পরিসর, 

খেতে চাই মহাবেগে পার হ'ছে দিক-দিগস্তর ! 


উজ্দ্রলভারত [১০ম বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা, 


জেগেছি এবার আমি, ব্যাপ্ত আমি-__মহান্‌ বিশাল, 
মৃত্যুহীন সত্তা মোর__নাহি মানি বাধার আড়াল ! 
আকাশে মিশিব আমি, হ'ব আমি বাঘ্বর প্রবাহ, 
নদী হয়ে বক্সে যাব যেথা তথ্য মক্ুভূমি-দাহ ! 

ফুল হ'য়ে র'ব ফুটি', নেঘ হক্গে উড্ভিব আকাশে, 
ব্যাপ্ত হ’ব দীপ্ত হ'ব, অবারিত প্রাণের প্রকাশে ! 
নিজেরে পেয়েছি আমি, বুঝিয়াছি মোর বিপুলতা, 
আমি বুদ্ধ, আমি শুদ্ধ, মিথ্যা এই অসার ক্লীবতা । 


দেবতা যে চায় পরিতে গলায় 
মাঙ্গযের গাথা মালা, 
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায় 


আপন ফুলের ডালা ।* 
লেখন 


ব্রহ্মসুত্রম্‌ 
পুর বৃত্ি ) 
॥ জ্রীমন্জ পুররন্ম্বাত্তমানন্দ অবধুত ॥ 


পুরাণে আছে যে মহাকালী ত্র'ণা-বিষ্ণুণিব এই তিন পুত্রকে প্রসব করার 
পর প্রত্যেককে বলিলেন “আমকে বিবাহ কর’; ব্রহ্মা-বিষ্ণু জিত কাটিয়া 
বলিলেন--'সে কি হয়, তুমি যে মা'। শিবকে বলায় শিব বলিলেন-_'তুমি 
ছাড়া যখন আর কোনও প্রকৃতি নাই, তখন বিবাহ করিতে হইলে তে! 
তোমাকেই করিতে হইবে। কিন্ত যে-'রূপে’ তুমি মাতা, সেই ‘রূপে’ তুমি 
মাত! ছাড়া আর কিছু নও! তুমি মাতৃরূপ টাইম স্ত্রীূপ গ্রহণ কর, আমি 
তোমাকে বিবাহু করিতেছি ।” সকলেরই সব আচরণে অধিকার আছে, চাই 
শুধু সেই সেই আচরণ সম্ভব হয় যে তে দেশ-কাল-অবস্থায্। তাহাকে 
স্বীকার করিয়া লইবার মত দুর্জয় প্রাণের বল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইয়া! ক্ষত্মিরের 
আচরণ করিবেন, ক্ষত্রিয় ক্রাঙ্গণ হইয়। ত্রাহ্মণের আচরণ করিবেন, এইভাবেই 
বুঝিতে হইবে । এই সম-আচরণ করিতে হইলে চাই প্রত্যেকের নিজ নিজ 
বিশিষ্ট আচরণের ও দৃষ্টিকোণের গণ্ডী হইতে উর্ধে উঠিয়া পুরুষোত্বম-ন্তরে 
দাড়ানে।। ইহার নিয়ন “সবে নিয়ম হইতেও উপলব্ধি করা যার। লৌধ্য 
হইতে শতৌদন পর্থান্ত সপ্ত হোমনবিশেষের নাম ‘সব’ । অধর্বশাখোক্ত 
একাগ্রিসন্ন্ধযুক্ত 'নাখর্বনিকদের শাখান্তরে উক্ত ত্রেতাগিতে সম্বদ্ধ না 
থাকিলেও যেমন তাহাদের উহা অনুষ্ঠানের নিয়ম রহিয়াছে, সেইরূপ পুরুষোত্তম- 
সাধনার কোনও শাখায় কোনও আচারের উল্লেখ না৷ থাকিলে উহা অনুষ্টেয়ই 
হইতেছে। পরমহংসদেব তাই হিন্দুর ‘আচারে’ সিন্ধিলাত করিয়াও মুসলমানের 
আচার,'খৃষ্টানের আচার প্রতিপালন করিয়া তাহাতেও ঘে সিচ্ষি মিলিতে 
পারে, তাহা। দেখাইয়াছিলেন। সহ-অহুভূতি ছাড়া ‘চোদন!’ তৃপ্ত হয় না, 
পূর্ণ হয় না, ঘন হয় না। যে-সম্প্রদায়ের যে-আচার, সেই সম্প্রদায়ের অঙ্গকততি 
লইঘা সেই আঁচরণ করিতে পারাই পুক্রযোত্তঘ-যেগ্যতা । 


৩ 
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দৰ্শক্সতে চ ॥ 


+ দশ্বরাত চ [ শ্রতিও ইহা দর্শন কর!ইয়াছেন ] 

“সৰ্ব্বে বেদাঃ যংপদমামনস্ডি” কঠ-__১।২৷১৫ | সর্দ্ব বেদ বাহাকে ব্যাপকভাবে 
মনন করেন, তাহাকে কি টুকরা টুকরা কর! একান্ত খখেদ, একান্ত যজুর্বেদ, 
একাস্ত দ্ঞানকাণ্, একাস্ত কম্মকাণ্ড, একান্ত ব্রাহ্মণ ব। মন্ত্র, একাস্ত কশ্মকাণ্ডের 
একান্ত বিশ্বেষ কোনও কর্শ্মদ্বার! মনন করা যাইবে? “যন্দথেতমেবং প্রাদেশমাত্রম্‌ 
অভিবিমানযাত্মানং বৈশ্বানরং উপান্তে স সর্কেষু লোকেবু সর্ব ভূতেষু 
সর্বেঘাত্মন্থপ্রনত্তি”__ছা ৫।১৮৭১ | যিনি প্রীদেশমাত্র এই অভিবিমান বৈশ্বানর 
আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি পর্ববলোকে, সর্ব ভূতে, সর্ব আত্মায় অঙ্রতোগ 
করেন । তিনিই অভিবিমান, জীবনের সঙ্গে অভিন্নতাবে (অভি) ও 
প্রভেদভাবে ( বি ) যাহার মান হয়, জ্ঞান হয়। প্রত্যেক প্রাদেশনাত্রে তিনি 
পূর্ণভাবে রহিক্লাছেন, তাই প্রাদেশাত্রও স্বয়ংপূর্ণ; এই স্বয়ংপূর্ণ প্রদেশ গুলি 
যখন পন্পস্পরের মাঝে সার্থক হইবার জন্য নিজেদের প্রাদেশনাত্রত্ব ডিঙ্গাইমা 
"অভি" ভাবে” অভাগের মধ্যে যুক্ত হয়, তখনই হয় সত্য পুরুষোত্তম-দর্শন, খণ্ডে 
অথণ্ড দর্শন, অপনণ্ডে খণ্ড দর্শন । 
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অর্থাভেদাৎ [ অর্থের অভ্েদবশতঃ ] সমানে [ উপাসনা সমান হইলে ] 
বিধিশেষবৎ [ বিধিশেষের স্যার ] ভউপসংহারঃ [উপসংহার সমীচীন ] 

সকল উপাসনার “অর্থই” এক অভিন্ন পুরুবোত্তম ; এবং সকল উপাসনার 
সহিত তাহার সঙ্গন্ধ সমান, অব্যবহিতও । হুত্রোক্ত চ শব্দ অবধারণে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । সকল উপাসনার সহিতই পুরুষোত্তমের সমান ও অবাবহিত সম্ন্ধ 
অবধারিত হইলে অর্থগত এই অভতেদবশতঃ প্রত্যেকের প্রত্যেক উপাস্তের 
ওপলমূহ অন্য উপান্তেও ‘উপসংহার' করিতে হইবে । কেননা, তাহা না হইলে 
পুরুষোত্তগের সমগ্রতা বদ্ান্ন থাকেনা । একই পুক্রষ কাহারও স্বামী, 
কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা । কিন্তু সেই পুরুষটিতে 
পুত্রত্থ-্থামিত্ব প্রভৃতি স্বয়ম্পূর্ণ গুণের “উপসংহার” রহিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেকে 
তার তার মত দেখিতে পারিতেছে। তাহাকে একান্ত স্বামিত্বগুণযুক্ত স্বামী, 
একাস্ত পুত্রত্বগুণযুক্ত পুত্র বলিয়া দেখিতে চাহিলে সেই পুক্রঘটী পরিণত হইবে 
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পুতুলে । তাই নিঃসক্ষোচে বলা যায় যে, বশ্মকাণ্ডের একান্ত ভিন্ন “অর্থ” ও 
পুতুল (৫০1), জ্ঞানকাণ্ডের একান্ত তিন্র অর্থও পুতুল; পরতি-শাখার একান্ত 
ভি, উপাস্যও পুক্তল। পুকুষোত্তন অর্থের তিতর সর্ধ-অথ ললিত বলিয়াই 
প্রত্যেকের মত অথ বাক্তিগৃতভাবেও সিদ্ধ হয়; কিন্ত উহাকে একাস্ত পৃথক 
ভাবে দেখিলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপাস্যও পরিণত হইবে পুতুলে। এই 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই সমগ্র বেদের চোদন! । পুরুষোত্তমকে কোন মক্ে 
রুদ্র’ বল। হইয়াছে, আবার কোথাও ব! তাহাকেই ‘প্রিয় পুত্রাৎ” বল! হইয়াছে। 
তাই তাহাতে পুত্রত্ব ব। কদ্রত দুই ওণেরই উপসংহার করিতে হুইবে । তিনি 
একান্ত কুদ্রও নন । তিনি রুদ্র ও প্রিয় দুইই একাধারে ; তাহার প্রেমের 
করুদ্রতই তো মধুর ৷ রুত্রত্ববিহীন প্রেম আসক্তিমাত্র । কর্মকাণ্ড সার্থক করে 
জীবনের বর্তমানের দিক, প্রত্যক্ষের দিক, রসের দিক? জ্ঞানকাও সার্থক 
করে জীবনের পরোক্ষ দিক, ভাবের দিক,. অতীতের দিক। দুই দিকই 
জীবনের; কোনও একটিই একান্ত নর । পুক্রযোত্রম-জীবনে রহিয়াছে কর্ম্ম- 
কাণ্ডীমদের উপাস্ত রসগুণ ও জ্ঞানকাণ্ডীয়দের উপাস্থ ভাবগুণের উপসংহার । 
তিনিই ‘রসরাজ মহাতাব দুই একরূপ’ ৷ 
“মজানামশনিঃ নৃণাৎ নরবরঃ 
স্ত্রীপাং প্মরে! যুত্তিমান্‌ 
গোপানাং শ্বজনোহসতাং ক্ষিতিকুজাং 
শান্ত! স্বপিতোঃ শিশুঃ । 
যৃত্যু্ভোজপতেবিরাডবিদুষাং 
তত পরং যোগিনাম্‌ 
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদ্দিতঃ 
বঙ্গৎ গত; সাগ্রক্ত১ ॥ ভাগবত 
পুরুযোত্তম স্ঙ্গারাদি সকল রূসকদদ্বমূত্তিমান ; তাহাতে সর্ধবগুণেরই 
উপসংহার রহিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থাপনের অন্য সকার বলিতেছেন 
“বিধিশেষ্রং’। কোনও বিধির ‘শেষ’ অর্থাৎ অঙ্গ যেমন বিধিরই উপকারক 
হইর! বিধিকেই ফলপ্রদানে উন্মুখ করিয়া তোলে, ঠিক ততমনি সকল উপাসনার 
সব গুণগুলিও এক অথণ্ড পুরুষোত্তম-প্রকাশকেই সুটাইগ্জা তোলে । রূপ 
সর্বববেদোক্ত অগ্নিহোত্র কোন স্থলে উল্লিখিত না হইলেও অন্ত তাহার 


8৩৪ উচ্ছলভারত [ ১*ম বর্ধ, দম সংখ্যা 


উপসংহার কর্তব্য হর, তেমনি এক উপাস্যের অহুলিখিত গুণলকলও অপর 
উপান্তে উপসংহাধ্য হইতেছে । 


অন্যথাত্ক্রং শব্দাদিতি চেন্লাবিচশেষাৎ্ হ 


শব [ শব্দ হইতে অন্তথাত্ব (গুণ সমুহের উপসংহার ) না হওয়াই উপপন্র 
হয়] ইতি চেৎ [ইহা যদি বল] ন [তবে তাহা যুক্তিযুক্ত হুইবেন। ] 
অবিশেষাৎ [ কেননা প্রাণে উহার! অবিশেষ ] | 
মুণ্ডক শ্রুতি ১২৭ মন্ত্রে যজ্ঞের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন-_-'প্রবা হোতে 
অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু, কর্শ্ম ॥ এতচ্ছে,য়ো হেহতিনন্দস্তি মূঢ়া 
জরামৃত্যুং তে পূনরেবাপি যন্তি ॥" ইহার পরই ১1২১২ মন্ত্রে আবার 
বলিতেছেন_-“পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্শ্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণে! নির্কেদমায়ায়স্ত্যকুতঃ 
করতেন । তঘিজ্ঞানার্থং স গুরুয়েবাভিগচ্ছেৎ সমিতপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রঙ্গনিষ্ঠম্‌ ॥' 
তাহা হইলে শব্দ হইতে ( শব্দাৎ ) স্পষ্টই যজ্ঞফল হইতে বিজ্ঞান ফলের অন্যথাত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে। ইহারই নিরসনের জন্যই স্ত্রকার বলিতেছেন যে, 
উহা ঠিক নয়। শ্রুতি যে ত্ৰহ্ধবিদ্যার কথা বলিরাছেন তাহা কর্ণ্বজ্জানের 
সমশ্বয় জন্যই তাহাতে কম্মের গুণও উপসংহৃত হইকাছে। এই উপনিষদেরই 
আর একটি মন্ত্র উদ্ধার করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে । 
‘ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়। ব্রক্ষনিষ্ঠাঃ 
স্বয়ং জুহবতে একযিং শ্রদ্ধয়ন্সঃ | 
তেষামেবৈতাৎ ত্ৰক্ষবিষ্যাং বদেত 
শিরোত্রতং বিধিবদ্‌ যৈস্ত চীর্ণম্‌ ৷” 
মুণ্ডক ৩৷২৷১০ 
‘যাহারা যথাশাস্্র ক্শূপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ, ব্রক্ষোপাসক, শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা 
একধি নামক অগ্নিতে স্বরং আহুতি প্রদান করেন, এবং যাহারা মন্ডকে 
অগ্নিধারণরূপ ব্রত আচরণ করেন-_এই সমস্ত গুণসম্প্ধ পুক্রযদের নিকট 
এই ত্রহ্ধবিস্তা বলিবে?* যাহারা একান্ত ভাবুক নয়, যাহারা নিজেরা ক্শ্ম- 
যোগে দীক্ষিত, তাহাৱাই এই ত্ৰহ্মবিষ্ঠা ধারণের যোগ্য গুণ লাভ করেন। 
যাহান্গ। “হ্রদ প্রব মনে করিরা একান্ত কণ্মপস্বা ব1 একান্ত জ্ঞানপন্বা ধরিয়া 
চলিয়াছে, তাহারা ত্রহ্মবিস্যার অনধিকারী। যে একই অবিশেষ চোদনা 
রহিরাছে কর্শ্ব ও জ্ঞানের পশ্চাতে, যে কর্শ্ম-জ্ঞান অবিশেষভাবেই 


শ্রাবণ, ১৮৭৯ ] ঙ্ষস্থত্রম্‌ Boe * * 


জীবনের পোষণ করিতেছে, সেই “অবিশেষে’'র ভিতর দিয়া ঘাহারা অগ্রসর 
হন, তাহারা দুইয়ের সমন্বয় করিয়া সতা বাস্তব ত্রহ্ধবিগ্যা্র অধিকারী হন । 
যাহারা ‘চোদনা’র রহস্য উপলন্ধি লা করিয়া কর্তৃতন্ত্র যজ্ঞবিধানে মগ্ন, তাহাদিগেন 
ওঁ যজ্ঞরূপ প্রব নিশ্চয়ই অদৃঢ়। যুগে যুগে যজ্ঞের রূপ বদলা । এ দেশেও 
তাহা বদলাইয়াছে। তাই ভগবান গীতা-উপনিষদে জীবনের প্রত্যেক 
কৰ্ম্মকে অর্পণের ভিতর যন্তরূপে গড়িরা তুলিয়াছেন । উপনিষদেও ইহা আছে ) 
পুরুষো বাশ যজ্ঞ: । '‘স যদশিশিষতি যং পিপাসতি যন্ত্র রমতে তা অস্ত 
দীক্ষাঃ। অথ যদশ্বাতি ঘং পিবতি যদ্রমতে তছপসদৈবেতি ॥ অথ যত 
ধসতি' যন্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্ততশগ্ৈবৈ তদেতি। অথ যৎ তপো দান- 
মাৰ্জ্জবমহিংসাসত্যবচনসমিতি তা অস্ত দক্ষিণাঃ। ততম্মাদাহ: সোস্যত্যসোষ্টেতি 
পুনকু্পাদনমেবান্তয তন্মরণমেবাশ্থাবভূথ: | তত্ধৈতদ্‌ ধীর: আঙ্গিবসঃ কুষণায় 
দেবকীপুত্রায় উক্তোবাচাপিপাস এব স বডভ়ুল সোইন্তবেলাক্সাম্‌ এতত্রয়ং প্রতি” 
পচ্যেত অক্ষিতমস্তচ্যুতমসি প্রাণসংশিতম'__ছাঃ ৩।১৭।১--৬।  ছান্দোগ্য 
সমস্ত জীবনকেই এজ্ঞ' বলিতেছেন, যাহার ফল 'অপিপাস হওয়া” । এই 
অপিপাস হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বর । এই 
যন্তকম্্ম মুণ্ডকোপনিষদের নিন্দিত অদৃঢ় প্রব নঘ্। 


ন বা প্রকরণচভদাণ পঢ়রোবরীয়স্তা দিব ৪৩৩1৭ 

প্রকরণভেদাৎ [ প্রকরণ - ভেদ হেতু ] (গুণ শব্দের একান্ত তেদ ) নব! 
[ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয় ] পরোবনীয়ন্তাদিবৎ [ পল্োবন্বীক্নস্থ প্রভাতি গুণই তাহার 
দৃষ্টান্ত ] 

প্রকরণ ভেদ থাকিলেও সর্বপ্রকরণোক্ত সর্ধগুণেরই উপসংহার করিতে 
হইবে; প্রকরণভেদে গুণগত ভিশরতা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতি প্রকরণে বিশেষ 
বিশেষ গুণ উক্ত হইলেও, যিনি সর্বপ্রকরণে ‘সম’ বলিয়াই সাম, সেই সমস্ত 
সামের উপাসনায় নিশ্চয়ই জর্বগুণ-সমাহার হইবেই। পূরোবরীয়স্তাদি গুণ ই 
ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । “পরোবরীয়ন্থ' শব্দ প্রথম দেখিতেছি ছান্দোগ্যের 
প্রথম অধ্ায্ের নবম থণ্ডে, যে অধ্যায়েরই আরন্তে ‘ওমিত্যেতদক্ষরম্‌' ইত্যাদি 
বাক্যে বহুবিধ -ফলজনক সামাবস্ধব উদ্গীখের উপাসন। কথিত হইছাছে। 
ফলকথা, সে সমুদয় উপাসনাই সামাবরব সম্পকিত। তাহার পর দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ‘সমস্ত সামে--সমণ্ড সামব্ষিঘ্ধে উপাসনা বলিব'_এই 


৪৬৬ উচ্ছলভারত [ >=ম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 
ভদ্দেশ্যে শ্রুতি আর হইতেছে | একদেশ বা অংশবিশেষের উপাসনা নিরূপণের 
পর যে একদেশীঘ অর্থাৎ সমষ্টিবিষয়ক উপাসনা নিন্ধপণ করা, ইহা সঙ্গত 
বটে “ওমিত্যে তদক্ষরম্* ইত্যাদিন! সামাবয়ববিষম়ম্‌ উপাসনননেকফলম্‌ উপ- 
দিষ্টম্‌ । অনস্তরঞ্চ স্ভোতাক্ষরবিঘক্ষমুপাসনমুক্তষ্‌ সর্ধথাপি সামৈকদেশ্‌সগ্রন্ধমেব 
তদিতি। অথ ইদানীং সমন্তে সাম্নি সমন্ডসামবিঘয়াণি উপাসলানি বক্ষ্যা- 
মীত্যারভতে শ্রুতি; । যুক্তং হি একদেশোপাসনানস্তরমূ একদেশিবিষয়ম্‌ 
উপাসনমুচ্যতে ইতি”-_শান্ধর ভাস্য ২।১।১ 

সমস্ত ছান্দোগ্য ঝলিতেছেন-_“সনস্তন্ট থলু সামন্ন উপাসনং সাধু ৷” 
২১।১। একদেশের উপাসনারও 'পরোবরীরত্্' গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, 
যেমন-_ল এফ পরোবন্সীয্বা্দগীথঃ স এযোহনস্তঃ পরোবনরীরো হাস্য ভবতি_ 
১৯২ । এপানে ‘পরোবর্বীয়:’ শব্দের অর্থ 'পর পর বর হইতেও যিনি বন্দীয়ান্‌” 
তিনি পরোবরীরান্‌ । এই পরোবরীয়ান্‌ উদ্‌গীথই হইতেছেন ‘আকাশ, 
পরমাত্মা। এই পরোবরীর 'একদেশিক’ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 
একদেশি প্রকরণেও পরোবরীয়স্বগুণের উল্লেখ রহিয়াছে -“প্রাণেষু পঞ্চবিধং 
পরোবরীর সামোপাসীত”__ছা ২৷৭। প্রাণসমূহে পঞ্চবিধ পরোবরীর সামের 
উপাসনা করিবে।’ ইহাই সমস্ত সামের উপাসনা । সমন্তড উপাসনার পরো- 
বরীঘ্বস্বের অর্থ হইতেছে ‘সমস্ত অংশগুলিকে বরত্ব ( শ্রেষ্টত্ব ), দ্বয়ংমূল্য দিয়াই 
তিনি নিজের মধ্যে সমন্ত বরত্বের, সব বর শুণসমূহের উপসংহার করিতেছেন । 
তিনি প্রত্যেক শ্বয়ংমুল্যবান বনের পর ( অতীত.) এবং বরীয়ান্‌; তাই তিনি 
পরোবরীয়ান্‌; পরোবক্ষীয্ানের ভাব পরোবরীয়ন্ব । প্রথম একদেশের শুর 
হইতেছে 5506555805-এর স্তর । “পরোবরীয়স্ব' শব্দের অর্থও ছুই স্তরে 
দুইরূপ । পরোবরীয়স্থাদি গুণ যেমন একদেশগত পূর্ণ, তেমনি একদেশিগত 
ভাবেও পরিপূর্ণ, সর্ববণ্ণসমস্বিত ৷ 


ংস্ুকাতহশ্চেততহুক্তুমন্তি তু তদপি ॥ ৩৩৮ 


সংজ্ঞাতঃ চ [ সংশ্ঞাগত এক্যবশতঃ ] (সর্বগুণোপদংহারই ) এত উক্তম্‌ 
[ স্কায্য হউক ; ইহার উত্তর পূর্বস্থত্রে উক্ত হইয়াছে ] তু [ কিন্তু ] ( প্রকরণগত ) 
তৎ অপি [ পাৰ্থক্যও আছে ] ( ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে । ) 

একদেশ উদ্গ্ীথোপাসনা ও একদেশী সমস্ত উপাসনাকে একই উদ্গীত- 
লক্পায় সংজ্দিত করা হইক্সাছে। সমস্ত উপাসনার মধ্যে ভিছ্ ভিন্ন একদেশ- 


ভাজ, ১৮৭৯ ] ত্র্গন্ছত্রম্‌ 


উপালনাগত গুণসমৃহেরও উপসংহার পূর্বন্থত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্ত এই 
সব্দবগুণোপসংহারের দ্বারা ইহ! বুঝিলে ভুল করাই হুইবে বে, প্রকস্ণগত ভিন্ 
ভিন্ন গুণ সমুহের তত্ুৎ বিশেষ বিশেষ প্রকরণেও কোন ন্বরংঘুল্য লাই । ক্রম- 
অশ্বয়ের ক্ষেত্রে, ক্রম-সমুচ্চরের ক্ষেত্রে, মনোনুদ্ধির ক্ষেত্রে, প্রতি প্রকরণের বুকে 
দাড়াইয়া প্রতি প্রকরণের গুণসমূহ আন্বাদন করিতে না পারলে সমন্তের 
ক্ষেত্রে, মুখ্য প্রাণের ক্ষেত্রে সমন্বয়দর্শন করাও একটা ভাবুকতানাত্র” অবাস্তব ॥ 
সেই অন্তই পরোববীরান্‌ উদগীথ আকাশ, অনন্ত । আকাশ যেদন সকলের 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লইঘা বাচিবার অবকাশ দান করে, পুক্রবোত্তমও তেমনি 


সর্বপ্রকরণের ব্যক্তিগত শ্বরংমূল্য দিয়াই সমগ্র । একদেশকে ছাটিকা যিনি 
একদেশী, তিনি শৃন্ত। 


ব্যাপ্তেব্চ সমঞ্জসম্‌ ॥ ৩৩৷৯ 

(অংশ ও অংশীর ) ব্যাণ্চেঃ চ [ ব্যান্তি দ্বারাও ] সমঞ্জলম্‌ [ইহা সমঞ্রস 
হইতেছে ] 

অংশ-অংশীর, বহু-একের মধ্যে ব্যান্তিসন্বন্ধ আীবের জীবনে বর্ত্তমান বলিয়াই 
অংশ হইতে অংশের, অংশ হইতে অংশীর এবং অংশী হইতে অংশের অনুমান 
প্রয়াস মাহ্ষের বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হইঘ্রাছে। এই ব্যাণ্ডি-সম্বদ্ধ জীবের দ্বরূপে 
নী থাকিলে রামকে দির! শ্যামকে, রাম-স্যামকে দিয়া যদুক্ে চেনা যাইত লা, 
রাম-শ্টাম-যছুকে ধরিয়া ০55০৮ মাকে ধরা সম্ভব হইত লা, এক করার 
কোনো 114০0০0ই সম্ভব হইত না। কিন্বা। মানুষকে ধরিক্লা রাম-শ্যাম- 
যদ়্-মধুর পরিচয় (0৩4০৮1০৪) সম্ভব হইত ন!। বাস্তবের দেশের ঘটনার 
ক্রমকে " induction কা deduction-এর কোনও শ্থত্র দিয়াই চূড়ান্তব্মপে 
বাধা সম্ভব হইবে না। ছুই ধারার মধ্যেই যে প্রকাণ্ড ফাক, অবকাশ € আকাশ ) 
রহিয়াছে এবং তাহা আছে বলিয়াই একান্ত inductiou বা deduction 
কিছুই সম্ভব হয় নাই, জড়বাদীদের সন্দেহের ও কোন মীমাংসা! দেওয়া হয় লাই। 
ব্যান্তির মধ্যে এই অংশ সমূহের অভিজ্ঞতা ধরিয়া ধরিঘ। অংশীকে এবং অংশীকে 
ধরিয়। অংশসমূহকে আয়ত্তে আনিবার প্রচেষ্টার সঙ্গেও যে এ অবকাশের 
সমন্বয় রহিয়াছে। এই ব্যান্চি-সম্বস্কের ফলেই বহু ক্ষেত্রের প্রতিটী বিশেষ, 
‘একমেবাদ্বিতীঘ্ম’, এই শ্বয়ম্পূর্ণ অনন্ত ‘এক’-গুলি আবার পার্্পন্িক 
সংযোগে (recipr০০৭] ৪০০০৪) জন্য উন্মত্ত । ব্যান্ডিসম্বনদ্ধ আছে বলিয়াই 


৪৩৮ উচ্জলভারত [১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অনন্ত বহু ব্যাপ্যের প্ুতিটাতে অহ্থপ্রবেশ দ্বারা ব্যাপক এক ব্যাপ্য বহু হুইয়া 
আছেন এবং এই ব্যান্তির ভিতরেই অনস্ত ব্যাপ্য বহু আবার এক হইবার জন্য 
আকুলি বিকুলি করিতেছে। একের বহু হওয়া ও বহুর এক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
মাক্ষষের “অভিজ্ঞানে'র কাছেই ধরা ' পড়িতেছে £ এই অভিজ্ঞতার কোনও 
একটীকে অস্বীকার কর! কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইবে না। এই অভিজ্ঞতা 
নিতাস্ত সহজ জীবনের অভিজ্ঞতা, অথচ বুদ্ধি ইহাকে ঠিক ঠিক হজ্রম করতে 
পারে নাই? 

বুদ্ধি একাস্ত বিচ্ছিন্ন দুইটী সম্ততঃ (০০96754০739) ও অসস্ততঃ (৫35- 
coutinuous) ধারা! আবিষ্কার করিয়া উহাদের জীবস্ত মিলন সংঘটন করিতে 
পারে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-সঙ্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম নয়। বুদ্ধি জড় চৈতন্যের একটা 
বিষন গোজামিল দিয়! একট অগৎ ব্যাখ্যা করিল বটে, কিন্ত উহা হইল নিতান্তই 
যাস্্িক, বিধির নিগড়ে ওষ্টে পৃষ্ঠে বাধা । এই জগত মৃত জগ; কাজেই 
এখানে শুধু বন্ধন, শুধুই বন্ধন । “এই বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি চাই-ই; এই 
যান্ত্রিক জগতের ওপানেই মুক্তিলোক স্থাপিত, এ জগত শুধু ব্যবহারিক’ 
ইহাই ভাবুকের বুদ্ধি। 

যাহারা একাস্ত জড়বাদী, তাহাদের জগৎ-ও যাস্রিক কিন্তু তবুও তাহারা 
বন্ধলকে, দুঃখকে মানিরা লইয়। এই প্রত্যক্ষ বাস্তবকেই একমাত্র সত্য বলিয়া 
স্বীকার কর্দিয়া লইয়াছেন। গোলাপ ফুল চাহিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
দুঃখকেও বরণ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া অপর কোনও সুখের স্থান 
নাই৷ প্যাবজ্দজীবেৎ স্ুথং জীবে । সম্ভত ধারাই এক»-_টত্যন্তের ধারা । 
অসভ্ভত ধারাই ক্ষণিক,_বহু জড়ের ধারা । বাশ্বিকই জীবনের, বাহিরে 
এই ব্যাঞ্চি-ভান অসম্ভব । জড় যদি একাস্তই অসস্তত বহু, তবে তাহা “একে"র 
দ্বার ব্যাপ্য হইবেই ; অথচ ‘এক’ প্রতি অংশের হারা ব্যাপ্য হয় না। বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে জড়-চৈতন্যের, ব্য।প্য-ব্যাপকের বিষরে বৈধন্য থাকিয়। যায়। 

- ক্রমশঃ 


হিমালয় 


॥ জ্বীস5ভ্ভাষ কুমার দে ॥ 


হিমালয় হিমালয়! 
তব তুঙ্গ শৃদ্দে সৌম্য শান্তি 
বিশ্বের বিস্ময় ॥ 


'সেখায় প্রথম প্রভাত লিখা 

পরে কণক-কিরণ টিকা, 

লেখা বর্ণ সাগর সন্তরি হয় 
সোনার স্থর্যৌোদয় « 


তব গিরিমালা দেশ-দেবতার 
নৈবেছ্ের খালি, 

অগণিত করে নদী-নিঝরে 
মঙ্গিত করতালি। 


তব বনরাজি নীল গায়ে 

শত শান্ত বিটপী ছাস্ছে 

যেন পুজিত স্মেহ সেথা অহরহ _ 
সদা গুঞ্জিত হয ॥ 


ওই গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যজ্ঞন্থত্ৰ 
তোমার বুকে 

ঢালে প্রাণধার। দেশে দেশে তার। 
তোমার আলীস রূপে । 


দেখি মেঘের জটাটি শিরে 
নীচে প্রণত ধরিড্রীরে 

তুমি বিত্রিছ সব মহাবৈতব 
যা করেছ সঞ্চয় ॥ 


হে বিরাট বপু চির উল্রত 
"উদার হে অক্ষয়, 

হে অনস্ত কালের প্রহরী 

তারতের আশ্রয়) 


ওহে তুষার মৌলি মুনি 
নিতি তব জয়গাথা শুঝি 
মম ভারত ভাগ বিধাতার সাথে 
গাহিতো তোমারও জয় ॥ 


গন্থাগার-আন্দোলন ও তার ফলাফল 
€ পুর্ববাহুবুত্তি ) 
॥ শ্রীক্্রবাধ কুমার স্ুভখখাপ্াধটান্স ॥ 


আমাদের বাংল! দেশে বঙ্গীঘ গ্রন্থাগার পরিষদ গত ১৯২৫ সন হইতে 
লোকচক্ষুর অগোচরে নিভৃতে নিজ ক্ষমতাঙ্কযায়ী কাজ করে চলেছে ৷ বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ তথা বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস পখ্যালোচন। 
করলে দেখা যার যে, দেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োভ্রনীরতার কথা প্রথম বিবেচিত 
হয় ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের ৩৯ তম অধিবেশনে-_-বেলগাও সহবে ) 
সেইখানেই নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় কন্ফারেশ্স অঙ্যষ্টিত 
হয় ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৪-এ। তথন প্রতি প্রদেশেই স্থানীঘ গ্রন্থাগার পর্রিযদ 
স্থাপনের কথা বিবেচিত হর ও বঙ্গদেশীর একজনই এ প্রস্তাব পেশ করেন । 
এ দেশের সব ডেলিগেট দেশবন্ধু চিত্তররন দাশ মহাশয়ের সতাশতিতে এ 
প্রস্তাব পাশ করাইমা দেশে ফেরেন এবং বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের 
জন্য কৃতপক্ষল হন। পর বৎসর ২০ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে কলিকাতার 
আলবার্ট হলে তদানিন্তন ইন্পিরিরাল লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক জে, এ+ 
চ্যাপ ম্যান্‌ সাহেবের সভাপতিত্বে বাংলা দেশের গ্রস্থাগার-কণ্দী ও গ্রন্থাগাত্রের 
কাজে সহাহ্ষৃতিসম্পল্প ব্যক্তিদের এক মহতী সতা। হয়। বিশ্বকবি রবীন্ত্র- 
নাথ এই সম্মেলনে সাধারণ গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি স্বন্দর 
বাণী পাঠান । ভাঃ কালিদাস নাগ, প্রিষ্লিপ্যাল ব্রীজ সাহেব ও আরও অনেক 
স্থণী বাকি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যা- 
ভূষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালম্বের গ্রস্থাগান্সিক শ্ীননোরঞ্জন রায় মহ্াপর ও আরও 
কয়েকজন গ্রস্বাগারের ব্লিভিন্ন বিষয়ে তাদের লেখা পাঠ করেছিলেন । 

বেলগাঁও সম্মেলনের প্রস্তাবাঙ্রযায়ী নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে একটি জেনারেল কমিটি নিয়োগ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কমিটির 
সভাপতি হন ও গ্রন্থশীল কুমার ঘোষ মহাশয় সেক্রেটারী মনোনীত হুন । 
অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন জান্তমারী ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন আহবান করেন । প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ) মহাশয় এই লশ্মেললেন্র 


ভাদ্র, ১৮৭৯ ] গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও তার ফলাফল ৪৪১ 


মূল সভাপতি নির্বাচিত হন ও নিমলিপিত স্পীবৃন্দ পিভিশ্গ শাপার সভা- 
পতিত্ব করেন-_( ১) ভারতে গ্রন্থাগার আদ্দৌলন-__গ্রচাক্ুচজ্্র লাক্স (২) 
গ্রন্থাগার ও কৃষ্টি-শ্রীমতি সরলা দেবী চৌধুরানী (৩) বিদেশে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন-_শ্রীরানানন্দ চট্টোপাধাক্স ( ৪ ) গ্রস্থাগার পরিচালন।--এ.স্থরেন্দ্র নাথ 
কুমার । কুমার মূনীস্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডাঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপ।ধ্যাগ 
ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ প্রসোধ চন্দ্র বাগচি, ডাঃ গুরুদাস রায়, অধ্যাপক 
নিৰ্শ্বল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মিঃ জলত্যান ম্যানেন, শ্রীনলিনী বগল পণ্ডিত, জী মতি 
লাবণা ঘোষ, প্রমুখ লিদেযোৎ্সাহী ব্যক্তিরা এই সম্মেলনে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। এই সম্মেলনের অধিবেশনে হাওড়া, হুগলী, ২০৪পরগনা, খুলনা, 
বগুড়া, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর; মরমনসিংহ, শ্রহট, “নোরাখালী, চট্টগ্রাম 
ইত্যাদি বিভিন্ন জিলা থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন । বন্ধুবর প্রনীল চন্দ্র 
বন্থ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় স্থশীল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
বিবরণীতে এই সম্মেলনের বিভ্ভিন্ন প্রস্তাবগুপির বিশদ উল্লেখ করেছেল। 
তার ভিতর মোটামুটি গ্রন্থাগার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। দেশের গণ্য- 
মাস্ক ধনী সম্প্রদায়কে বিশেষ তাবে অস্তরোধ কর! হযেছে যাতে ভারা? 
গ্রন্থাগারে অর্থসাহায্য দিতে কার্পণ্য না করেন। ডিস্রীক্ট বোর্ড, পৌরস্ত্ডা 
ইত্যাদিকে নি নিজ এলাকার গ্রস্থাগারগুলিকে সাহায্য দানের কথা বলা 
হন্সেছে। মাতৃভাষার মাধোমেই সাধারণ শ্রন্থাগারসমূহ শিক্ষা বিস্তার করবে 
এইরকম ঠিক হয়! সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “পথের 
দাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহ্‌র করার জন্য সরকারকে অস্থরোধ জানান 
হয়। প্রত্যেক গ্রস্থাগারিককে নিজ লিজ এলাকার দুপ্ররাপ্য ও হম্তলিখিত পুথি. 
ও পুস্তক ইত্যাদির সংগ্রহে মনোযোগ দেবার অঙ্করোধ জানান হয় ও তা 
উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। বিদেশের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলি যেমন extensiou lecture-এর ব্যাবস্থা করেন, সেই রকম 
কলকাতা! ও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় যাতে গ্রন্থাগার পল্লিচাললার উপর অন্তরূপ 
বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করেন, তন্জন্য অন্বরোধ কর। হর । স্থানীয় সরকার ও 
শিক্ষা-অদিকর্তাকে সাধ্যমত তাদের বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে নিয়মিত সাহায্য 
করবার ব্যবস্থার কথা জানান হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থ্যপক কাউন্সিলে গ্রন্থাগার * 
সম্পর্কে অর্থ সাহায্যের কথা উত্থাপনের জন্য সভ্যদিগকে অনুরোধ জানান 
হয়। পুস্তক প্রকাশক ও মাসিক পব্জিকাদির প্রকাশকদের অল্প সংখ্যাক 


৪৪২. উজ্ভ্রলভারত [ ১০ম্‌ বধ, ৮ম সংখ্যা 
কপি ভাল কাগজে মুদ্রিত করবার 'নহ্রোধ আনান হয়, যাতে এগুলি 
চিরকাল সংরক্ষণ কর! সহজ্জ হয়। কলকাতার ইন্পিরিক্সাল লাইব্রেরী যাতে 
স্থানাস্তরিত করা না হয় তচ্জন্য গতর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। কলকাতা 
কর্পোরেশন” জ্রেলা- বোর্ড ও অন্টান্য পৌর প্রতিষ্ঠানকে অশ্ুরোধ কর! হয় 
যাতে তার! তাদের স্ব স্ব এলাকার গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ স্থাপনা কবেন_- 
বিশেষ করে প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যলেয়গুলিতে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের 
কথা উল্লেখ করা হয়। এদেশে কপিরাইট গ্রন্থাগার না থাকার সম্মেলন 
গতর্ণমেটকে অক্ষরোধ করেন যাতে এ দেশে প্রকাশিত পুল্ডকের এক এক 
পণ্ড বোলপুন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিঘদে ও 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পাঠাবার ব্যবস্থার শস্য অন্চরোধ করা হয়। শিতিন্ন 
গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অন্রোধ করা হয়েছে যে, তারা নি নিজ গ্রন্থাগারে 

ংলার অতুলনীয় সম্পদ কীর্তন, কথকথা» চণ্ডীর গান, ইত্যাদির পুনঃ 
প্রচলন করেন । 411] Bengal Library Association নাম বদল 
করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ করা হয় ও কাগজপুত্রাদি সব বাংলাভাষায় 

‘লেখার বাবস্থা স্বীকৃত হয়। এই সম্মেলনের সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল যে, 
এর সঙ্গে একটা সুন্দর গ্রস্থাগার-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থাগারের বিভাগ ছিল ও কোথায় গ্রস্থাগার- 
আন্দোলন কি রকম ব্যাপকতা লাভ করেছে, তার সম্যক পরিচগ্গের স্থদ্দর 
ব্যবস্থা ছিল। কলকাতার বিভিন্ন বড় বড় গ্রস্থাগারগুলি পরিদর্শন বা 
পরিক্রমার ব্যবস্থাও করা হর্ন । 

১৯৩১ গষ্টাব্দের লতেম্বর মাসে বর্ী্ সাহিত্য পরিষদ তবনে তৃতীয় 
বঙ্গীর গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রকাশ্ত সতা ধার্য্য হয়। এই সভায় সভাপতির 
আলন অলঙ্কৃত করেন নিউটন মোহন দত্ত মহাশক-__আগেই বলেছি ইনি 
বরোদ! রাজ্যের গ্রস্থাগারসমূহের কুইরেটার ছিলেন । প্রায় দশ বংসর কাল 
এই পরিষদ নানান ভবে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কাজ করে ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত 
হয়। এর বিভিন্ন কাজের মধ্যে কলকাতা ও অন্যান্ত স্বানের সাধারণের 
অন্ত পপুলার লেকচারের ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগার ও বরিডিংরুমের সুব্যবস্থা, 
* নৃতন গ্রন্থাগার স্থাপনা ইত্যাদির অন্য জনমত গঠন করা, খষি বন্ধিম চন্দ্রের 
বাড়ী সংরক্ষণ করা, কলকাতা থেকে ইল্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্থানাস্বরিত না 
করা, বেতার বক্ধতা ইত্যাদির ব্যবস্থা উল্লেখ কনা যেতে পারে। 


ভাদ্র, ১৮৭৯ ] গ্স্বাগার-আন্দোলন ও তার ফলাফল 


তৃতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অল্প কাল পরেই ৩র। ডিসেম্রর ৯৪৩১ সালে 
একটী সতা হয়। এ সভাত গ্রন্থাগার-কর্ম্মী ও গ্রন্থাগার উৎসাহী ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষা-নন্্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, স্বায়ত্তশাসন 
বিভাগের মন্থী স্যার বিজয় প্রসাদ লিংহ রায়, শ্রী জে, সি, মুখোপাধ্যায় ও 
জীনিউটন মোহন দত্ত মহাশরও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন । এ সভায় 
কুমার মুনীন্্রদেপ রায় মহাশয় ও খলিক! মহম্মদ আসাছুলার উপর গ্রন্থাগার 
পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করবার ভার দেগুদ্বা হয়। কিন্তু প্রায় ১৯৩৬এর সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত এ পরিষদের কাজে খুব বেশী অগ্রলর হওয়া যল্প নি। এ সেপ্টে্গর 
মাসে প্রথম নিখিল তারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। শ্রী সময়ে বাংলা দেশের 
বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগার কর্ম্মীদেরও ১৪ই ঢেপ্টেম্বর ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরী 
ভবনে এক সতা হয়। এ সভার এক অস্থায়ী কাউদ্িল গঠিত হয়। এ 
কাউন্সিলে কুমার মুনীস্র দেব রায় মহাশয় সভাপতি ও খ্রতিনকড়ি দত্ত মহাশয়, 
শর এস, এন্‌, রুদ্র ও ঘনাব এ, এম, এফ, ওয়াহাব যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন । এই 
কাউন্সিলের উপর গ্রন্থাগার পরিষদ পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হয়। এ সভাম্স 
মাপ্রাজের রঙ্গনাথন সাহেব ও পাঞ্জাবের পরলোকগত লাল৷ লাবুরাম পরিষদ 
গঠনের কাজে নান। শলাপরামর্শ দিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের কাজে 
প্রভ্ুত দাহাযা করেছিলেন । এ অস্থায়ী কমিটা পরিষদের constitution ও 
By Laws-এর খসড়া প্রণয়ন করেন ও প্রথম বাষিক সাধারণ সভায় ১৯শে 
আগষ্ট ১৯৩৫ সালে কলকাতার ইন্পিরিরাল লাইব্রেরী ভবনে সেটা পাশ 
করা হয়। এ ১=ণে আগষ্টই বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ "গ্রন্থাগার দিবস’ হিসাবে 
উদযাপন করা হবে বলে নিৰ্দ্দেশ দিয়েছেন । এর পরে বিভিন্ন সময়ে পরিষদের 
বিধান ধারার অদলব্দল করা হয়েছে। যথা : ২১শে জুলাই ১৯৩৮ ; ২৪শে 
নভেম্বর ১৯৪০; ২৫শে মার্চ ১৯৪৫ ও ১লা জানুরারী ১৯৫১ । অস্থায়ী 
কমিটী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অস্তভূত্ত করে 
দেন ও পরিষদ যাতে ভারতীয় রেজিষ্ট্রেশন এযাষ্ট-একর (Act 2057 ০£ 1860) 
ধাবাচ্যায়ী রেলিট্টার্ড হয়, তার নিৰ্দ্দেশ দেন। এ ১৯শে আগষ্ট ১৯৩৫ সালে, 
এই অস্বাদদী কমিটীর বদলে একটা গ্রন্থাগার কাউদ্দিল গঠিত হয়। এবং গত 
১২ই জুন ১৯৪৬ সালে পরিষদ ১৮৬০-এর তারতীয় এ্যাষ্র-এর ২১ ধারাস্তযায্রী * 
রেজিষ্টার্ড হয়। 


নবগঠিত গ্রন্থাগার পর্ষদ আজ প্রায় ১৯ বৎসর হয় কাদ করছে। এই 


9৪৩ 'উচ্ছ্বলভারত [ ১০ম বধ, ৮ম্‌ সংখ্যা 
দীর্ঘ সময়ের তে তর পরিষদের জীবনে ভোলার ভাটা এসেছে, গেছে_দেশের 
লোকের গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ কখনো পড়েছে, কখনো কমেছে । নানা 
বিপদ আপদ ও বাধাপিস্রের মধ্য দিয়ে ধীরে দীরে পরিষদের কাক্গ এগিরে 
চলেছে । পরিষদের কম্মীবুন্দ স€ই 'অনৈতনিক__দেশের ও দশের সেবার তার 
তারা হাসিমুখেই নিজেদের কশ্ম-ব্যন্ত জীবনের ওপর সাগ্রহে টেনে নিয়েছেন 
ও সাধ্যমত গ্রস্থাগার-আন্দোলনে সকলকে উদ্ধ,শ্ধ করতে প্রয়াস পাচ্ছেন । 
এখন আর আমর! পরাধীন নই ৷ স্বাধীন দেশে যেখানে আমরাই আমাদের 
ভাগ্য নিয়প্্রণ করতে পারি, সেখানে গ্রন্থাগার জগতে আমাদের দেশের লোককে 
আরে! বেশী ও সুষ্ট ভাবে গ্রন্থাগার সেবায় পরিতৃপ্ত করতে পারতান। কিন্তু 
আমাদের অভাব অভিযোগ নানারকম--দেশের বিভিন্ন চাহিদা মিটিয়ে 
কতৃপক্ষ গ্রন্থাগার তথা শিক্ষার খাতে অর্থ দিতে ফতুর হরে পড়েন। কাজেই 
যে দৃঢ় ভিত্তির উপর আমাদের সাজ ও দেশের তরুণদের গড়ে ওঠা প্রয়োজন, 
তা হয়ে উঠছে না, তাই আমরা প্রায় যে তিমিরে সেই তিমিবে । আশ! কলা 
যার আতীয় সরকার অচিনে আমাদের অবস্থা ও দেশের ভবিষ্যৎ সঙগদ্ষে 
আশাহ্ক্ূপ উদ্গতি বিধান করতে এগিয়ে আসবেন । মাত্র গত ছুই বৎসর 
হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদে বং্সামান্ত অর্থ সাহায্য করেছেন । 

পরিষদ গ্রন্থাগারের শিক্ষা শিবির পরিচালনা করে গত ১৬ বৎসর ধরে 
কিছু কিছু গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যথাযথ শিক্ষা-ব্যবস্থা করেছেন । এই শিক্ষা 
উপস্থিত স্বল্প মেয়াদী এবং পল্লী ও সহরতলীর গ্রন্থাগারের কাজের উপযোগী 
করে দেওয়া হয় । এই শিক্ষা ব্যাপারে আরো! অনেক কিছু করবার আছে 
এবং আমাদের দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল স্ত্র- 
গুলিতে অনেক অদল বদল করতে হবে। আমাদের ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের 
উপর ছোট ছোট পুন্তক ও পুত্তিকারও বিশেষ প্রয়োজ্জন--বড় ও প্রামাণিক 
পুস্তকের ত কথাই নেই । এই সপ প্ররোজন যথাযথভাবে না মিটানো। অবধি 
গ্রস্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার অনেকাংশই উপযুক্ত ভাবে প্রযোজ্য হবে না। মনে 
হর পরিষদ এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি রাখলেও সরকার অর্থ সাহায্য না বাড়ালে 
খুব বেশী কাজ অগ্রসর হবে না। 


সাময়িকী 


ক্িদে্পোর-সমাঢজর উত্ভ্রল ভবিস্্যঞ ৪ এবার স্ষুল 


ল 
পরীক্ষায় যোগদান কর্রিয়াডিল মোটানুটি হিলাবে 


বাঘ়াত্তর হাজার তাত । 
তাহাদের মধ্যে ফেল করিয়াছে সাষ্টত্রিশ হাচ্ছার এবহ তৃতীয় শ্রেনীতে পাশ 


করিয়াছে সাড়ে সাতাশ হাজার । ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে এক মারাত্মক 
ঘটনা । আজ জাতির প্রতিটি মাচুযকে ইহার মূল কারণ খুজিয়া! বাহির 
করিতে হুইবে । যাহার! একদিন সমাজের ভাৱ বহিবে, তাহারা যদি এখনই 
ফেল বা ‘থাড ডিভিসনে'র ছাপ লইয়া যাত্রা সরু করে, কোন্‌ মহৎ কার্য 
তাহারা করিতে পারিবে ? এখন হতেই একটা inferiority complex! 
€হীনম্ম্ঠতার মনোবুত্তি) লইয়া সমগ্র সমাজের "চাপের ভিতর দিগ! তাহা- 
দিগকে চলিতে হইবে । সমাজ তে! ‘থার্ড ভিতিসন”কে মোটেই সম্মানের চোখে 
দেখে না। কিন্তু থার্ড ভিভিসনে পাশ বা ফেল করিলেও তাহারা ঘে সকলেই 
থার্ড ডিডিলনের মান্ষ নয়, ইহা ভুলিলেও চলিলেনা। থার্ড ক্লাশের বেল- 
যাত্রীর মখোও্ড শত শত মেষচম্ঘাচ্ছাদিত লিংহসদৃশ পুরুষ থাকিতে পারে, এবং 
নিশ্চয়ই আছে। তাহার খোজ করিবে কে? থার্ড ডিভিলনের জন্য 
কলেজের দুয়ার রুদ্ধ, শিবপুর যাদবপুরের দুয়ার কুদ্ধ। এক কথায় তাহাদের 
অগ্রগতির সমন্ড পথ রুদ্ধ হইয়! গিয়াছে । কে ইহাদের সামনের পথ খুলিয়া 
দিবে? আর পথই বা কোথায়? প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনে পাশ-করাদের 
স্থান সঙ্কুলান করাই যেখানে ছুঃসাধা, সেখানে কে এমন দকদশী আছেন যে, 
ইহাদের আগ্চ মাথাব্যথা অন্থভব করিবেন? আর অশ্যুন্তব করিলেই বা পথ 
€কাথাছ ? স্বান কোথায়? 

এখন ভাবিবার বিষয়, এই ভাবেই কি এই স্রোত চলিতে থাকিবে; লা 
ইহার গতি রোধ করিঘ্রা ইহাকে কল্যাণকর পথে ফ্রাইয়া-আন! সম্ভব হইবে? 
আজ আতির পর্ব স্তরের মাঝে ‘বোমা’র মত ইহা! আপতিত হইয়াছে । 
ইহার নিদান, চিকিৎসা ও ইহা হইতে মুক্তির পথ আছ সত্বর বাহির 
করিতেই হইবে। 


উচ্জ্বলভারভ [ ১*ম বৰ্ণ, ৮ম সংখ্যা 


কোনও সমন্তার সমাধান খুজিতে হইলে তাহা শুঁজিতে হল সমস্যার মূল 
ও তাহার আবেষ্টনের মধ্যে। সমস্যা একান্ত মূলগত বা একস্ত আবেষ্টন- 
গত নয়। বীজ কেন অঙ্কুনিত হইল লা, কেন শাখা প্রশীখায় ছড়াইঘা পড়িঘা 
ফুলে ফলে শে।ভিত হইপ না, কেন ফুলে ফলে বিশ্বের সেবা করিতে পারিল 
না_বীজের এই বার্থতার অস্থসন্ডান করিতে. হইলে দেখিতে হইবে কোন্‌ 
স্বত্তিকার বীজ বোনা হইয়াছিল, বীজ আলোবাতাসের সাহাঘ) ঠিকমত 
পাইঘাছিল কি না, আবেষ্টনকে পরিপাক করিবার মত স্থঘোগ বীজকে দেওয়? 
হইয়াছিল কিন।, ক্ুষি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিজ্ঞান ক্বঘকের ছিল কি না। কিশোবদের 
আীবলও তো বীজেরই মত । কিশোরই সমাজের অবায় বীদ। এই বীজের 
অন্তনিহিত অনস্ত ব্রঙ্গ-সম্ভাবন।কে, বড় হওয়ার সম্ভাবনাকে ফুটাইঘা তুলিতে 
হইলে প্রয়োজন ছাত্রদের অভিস্তাবকদের সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি, শিক্ষকদের 
সেবা-বুদ্ধি লইঘা অধ্যাপনা, ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ স্থাপন, 
শিক্ষকদের নির্শ্বল জীবলাদর্শ, বিদ্যালয়ে সহজ সরল শুদ্ধ মনোমুগ্ধকর 
আবহাওঘ1 সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পাঠ্যপুশ্ডক লিঞ্ধাব্ণে 
যথেষ্ট কশ্মকুখলতা এবং কিশোরদের শক্তিস্ুরণের পথে শিক্ষণীয় বিষয়ের: 
মাত্রাধিক্যহবার! চাপ না পড়িবার নত শিক্ষাব্যবস্থা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষকদের; 
সঙ্গে অভিভাবকদের সংযোগবিধান ৷ গৃহের সঙ্গে বিদ্যালমের সন্বন্ধও যথেষ্ট 
হৃদ্ঠতাপূর্ণ ও সহুল্প হওয়া চাই । 

বর্তমান যুগের যে-কোনও সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে জাতির 
প্রত্যেক মাঙ্সযকেই কান পাতিছ| শুনিতে হইবে কবির সেই মর্্মবাধী কেমন 
করিয়া “The old order changeth yeilding place to new. 
বিশ্বের ‘০1d ০হ৭০০-এর সম্পূর্ণ বদল হুইঘা গিয়াছে। প্রাচীন বিধানের 
বুক চি'ড়িয়া এক ‘নব বিধান!’ প্রবন্তিত হইতে চলিয়াছে। কিশোরগণ এই 
বিধানেরই আদি সাধক । তাই পথ তাহাদের বিদ্রসস্থূল । তাহাদের 
অন্তরাত্মা প্রতি পদেই প্রাচীন বিধানের সঙ্গে বিদ্রোহ করিতেছে। ইহা যে 
তাহারা জ্ঞাতসারে করিতেছে তাহাও নয়! ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণান্ত 
তাহাদের আল মজ্জাগত হইয়া গি্পাছে। তাহারা শন্ধাহীন, কুট তাকিক, 
গোল্ার্ড সিতে পাকা) ঘরের খবর তাহারা রাখে না, কিন্তু, ছুনিয়ার লব 
খবর লইয়! তাহারা মাতামাতি করে। কোন-কিছু প্রাচীনবিখানের প্রতি 
ইহাদের একট! সহজ না-মানার প্রবৃত্তি আসিয়াছে! এমন একটি বিদ্রোহী. 


ভাদ্র, ১৮৭৯] সামগ্রিকী 


কিশ্োব-লমাজকে কেমন করিয়া বশে আনা যায়, হস্থ করা যান, দেশের 
সুদৃঢ় বনিঘাদ গঠনের কাজে লাগানো যায়, আগ তো তাহাই সমস্থা। 
ইহার জন্য চাই প্রথমে যুগের হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওঘ!। কোথা হইতে 
এই বিদ্রোহী হা ওয়া তাহাদিগকে এমন বেসামাল করিয়া দিল? 

পাচ হাজ(র বহ্সর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের বুকে সার্থক পড়াই কুরুক্ষেত্রকে 
হজম-করিবান উপযোগী যে বিশ্বরূপ-তত্ত আক্ুষ্ণ রাখিয়! গিঘ্বাছেন, আজ তাহ।ই 
বিশ্বনাগরিক-তবে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বের প্রতি জাতিকে, প্রতি সম্প্রদ।দকে, 
প্রতি পরিবারকে, প্রতি কিশোরকে আকর্ষণ কহিতেছে। পুরুযো তম শ্রাকষের 
এবিশ্বন্ধপ'ই যখন বিশ্বের মাঘ আম্বাদন করিতে যায়, তখন তাহাই বিশ্ব 
নাগরিকত্বের রূপ ধারণ করে। 014 ০৫০৮ (প্রাচীন বিধান) ছিল 
আত্মকৈন্দিক; তাহাই আজ ১yielding place to বিশ্বনাগনিকত্ব 
(cosmopoitanism) ৷ বিশ্বনাগরিকত্বের আন্মাদনই হইতেছে কিশোরদের 
বর্তমান স্বরূপ । আবার বলি, কিশোররাই নূতন যুগের আদি যাত্রী । 
কিশোরদের ৩০০০৩ করিতে হইলে এই বিশ্বনাগরিকত্রের শ্ডুরণই লক্ষ্য 
হওগা চাই । 72275026৩+ পদের মৌলিক অর্থৎ—০ut, ducere—to 
lead’ । মনে পড়ে 'T'ryne-এর উক্তি ‘Life is [rom within ০১৮ 
জীবন-প্রকাশের ধারাই শিক্ষার ধারা। তাহ। হইলে education ( শিক্ষা ) 
শব্দের মুলগত অর্থ হইতেছে-_স্তনিহিত বিশ্বনাগরিকতাকে বাহিরের বিশ্বে 
চালাইয়া আনিবার উপযোগী ০:৪৪০১০ কৌশলপূর্ণ প্রক্রিণ । শিক্ষাদান 
মোটেই ষাম্ত্রিক ব্যাপার হইবে না] শিক্ষাদান ব্যাপার হইল সেই প্রক্রিয়া, 
যে-প্রক্রিয়াদ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও সকল স্থুল-কর্তৃপক্ষ, কিশোরদের অভিভাবক ও 
সমাজে অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে প্রাণ খুলিঘ্া সমবেত ভাবে কিশোর- 
কিশোরীদের ন্বরূপগত বিশ্বরূপবোধকে বিরাটের ক্ষেত্রে বিশ্বনাগরিকদ্ছে 
পর্সিচালিত করিয়া আনিবেন, ইহাই হইবে উচ্ছলত্তারতের শিক্ষাব্যবস্থা । এই 
শিক্ষাদান ব্যাপার স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণের হাতে একেবারে ছাড়িয়া 
অভিন্তাবকগণকে নিলিপ্ত উদাসীন থাকিলে চলিবে না। প্রতি গৃছে 
বিশ্বনাগন্সিকত্বের ট্রেণিং পাইকার মত উপযোগী আবেষ্টন গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
অভিভাবকগণ এমনভাবে স্কুলের কতৃপক্ষ ও শিক্ষকগণের সঙ্গে যুক্ত খাঁকিবেন, 
যাহাতে এই যোগের বেড়ার মধ্যে রাখিয়া বাহিরের দুষিত আবহীওসা হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়। প্রতি শিক্ষককে শিক্ষাদানকে 'ব্রত' হিসাবেই 
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গ্রহণ করিতে হইবে । ছাত্রদের হেগন অধ্যয়ন হইবে তপঃ, শিক্ষকদের 
অধ্যাপনা হইবে ধর্শ্ম, ‘ত্রত’। ‘সহ নাব্বতু’ ৷ ছাত্র-শিক্ষক যদি প্রীতির 
ক্ষেত্রে সহভাবে যুক্ত না হঘু, কেমন করিয়! বিদ্যার আদান-প্রদান সম্ভব হইবে? 
বিদ্যা” অপরের ভিতরে বাকাদ্বারা সঞ্চারিত করা যায় না। হৃদয় হইতে হৃদয়ে 
বিশ্যা সঞ্চারিত করা যায়। আছর ছাত্র-শিক্ষকের সশ্বদ্ধের মধ্যে আলির! 
পড়িছাছে *অর্থনীতি”র সঙ্গদ্ধ। বিদ্যালয় অর্থনীতির ক্ষেত্র নগর, রাজনীতিতিরও 
নয়; ইহা হৃদয়ের বিস্ডার ক্ষেত্র। হৃদয়ের মপ্যেই রহিয়াছে অর্থনীতির ও 
রাজনীতির সমন্ব্র । কিশোর-কিশোরীদের দোষ দিয়া লাভ লাই। কেলনা 
তাহারা এখনও বীজ-অবস্থাছ। লী যাহাদের প্রচেষ্টা্ গাছ হইবে, তাহাদেরই 
দে।য-গুণের আলোচনা কর! সমীচীন হইবে | 

শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্‌ ইউনিভ।রসিটি কমিশনের 
সভাপতি হিসাবে তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ £—‘With the introductiou of democratic control aud 
of elections in our Universities there has grown a tendency 
among teachers to interest themselves more in the 
aduiuistrative affairs of the University than in their 
legitimate duties. We were told that in several cases 
teacher-politicians have succeeded better iu their careers 
thau teachers who have devoted themselves to teaching 
aud scholarship. ‘The success of teacher-politicians who 
manipulate elections aud get for themselves and their 
friends iuAuential and lucrative positions in their own or 
sister Universities is largely responsible for the deteriora- 
lion of the morals of teachers aud of the academic 
staudards of the Universities." 

অর্থ।ৎ__“বিশ্ববিদ্যযর্লরে গণতান্ত্রিক পরিচালন! ও নির্বাচনের প্রবর্তনের 
ফলে শিক্ষকদের মধ্যে তাহাদের সঙ্গত কার্য ছাড়িগ্না। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রশ!সনের 
ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শনের একট! প্রবৃত্তি দেখ| দিদ্বাছে.। কতকগুলি 
ক্ষেত্রে আমাদিগকে জানান হইয়াছে সে, ঘে সকল শিক্ষক কেবল শিক্ষাদান 
ও বিস্যাচর্চ| লইদ্বা থাকেন তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষক-রাজনীতিকদেন সাফল্য 


তাত, ১৮৭৯ ] লামঘিকণ 


অনেক বেশী। এই শিক্ষক-রাঁজনীতিকেরা নির্বাচনের কলকাঠি ঘোক্রীন এবং 
নিজেদের জন্য ও নিজেদের বন্ধুদের জন্য আপনাদের বিশ্বধিগ্ালয়ে লা অঙ্যায্য 
বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রভাবপূর্ণ ও মোটা মাছিনার পদ সংগ্রহ শ্রেন। উহার ফলে 
শিক্ষকদের নৈতিক মানের এবং বিশ্ববিদ্যালস্সের শিক্ষার উতকর্পের অবনতি 
ঘটে ।”- আনন্দবাজার, মঙ্গলবার ৭ আলণ ১৩৬৪ । 

ছাত্রশিক্ষক সব আজ রাজনৈতিক তাগুবে মাতিয়াছে । রাজুলীতিতে 
দোষ হইত না, অর্থনীতিতেও নঘ, যদি হৃদছের সাঁপন।র মধ্যে বিশ্বনাগরিকত্রের 
সমন্ব্র সাদিত হুইত। সর্ববাসাং বুঙ্ধীনাম্‌ হৃদয়মেব এ কায়নম্*_সকল বুদ্ধির 
একমাত্র গতি হৃদঘ । সেই হৃদয়ই আজ অর্থনীতি রাজনীতির পশ্চাত হইতে 
সিয়া দাড়াইঘাছে /। Teacher-politicianদের সংস্পর্শে আসিয়! দ্থল 
কলেজে সব Studeut-Politician গাই উঠিয়াছে। এই হৃদঘ-সাধনাকে 
প্রবর্তিত করিতে হইলে কোনও নীতিকেই একাস্ত বড় করিয়া দেখ! মারাত্মক 
হইবে । বিশ্বনাগর্িকত্থ যখন বর্তমান যুগের কিশোরদের স্বরূপ, তখন তাহা 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর! যেমন চলিবে না এবং যাইবেও না, তেমনি সর্ববনী তিন 
সমন্ব কেন্দ্র হৃদয়ের সঙ্গে, পরিচিত না হইয়া শুধু অর্থনীতিতে রাজনীতিতে 
থাকিতে দিলেও চলিবে না । রাজনীতি মাঙ্গযের জীবনে আনয়ন করে বিশ্বের 
সঙ্গে স্পর্শ; কিন্ত সে স্পর্শ বহিমুীই হয়, যদি না সে স্পশ তিতর্ের সঙ্গে সমস্বিত 
হয়। ভারতবর্ষকে, ভারতের এ্রতিহকে, তারতীগ সংস্কৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া 
বিশ্বরূপের দিকে ছুটিলে তাহাও আলেয়ার পিছনে ছোটার সামিল হইবে । 
কিশোরের দল আজ আলেম্ার পশ্চাতে, বস্ততস্্রহীন রাজনীতির পশ্চাতে 
ছুটিয়া আত্মহত্যাই ফরিতেছে। ভাবতীঘ সংস্কৃতির ঘন প্রকাশ হইবে 
ভারতীয়দের পক্ষে বর্তমান যুগলাধনা । 

কিশৌর-সমাচের ভবিষ্যৎ আদর্শ যে বিশ্বনীগরিক হওয়া, এবং সেই দিকেই 
যে তাহারা যাত্রা স্থরু করিয়াছে, ইহা প্রথমে পরিস্ছুট হইঘাছে তাহাদের প্রাচীন 
বিধানের প্রতি একটা প্রকাও বীতস্পৃহতা্। এই বীতস্পৃহতা তাহাদিগকে 
চিরদিনের জন্ত পঙ্গু অপদার্থ করিয়া দিত যদি না তাহাদের সামনে বিশ্ব- 
বিগ্ঞালদ্র কর্তৃপক্ষ পাঠ্য তালিকার মধ্যে “বিশ্বকে ধনিছা তুলিত। বহুবার 
বলিদ্বাছি যে, বর্ত্তমান স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার কোর্ষের বষ্ঠ শ্রেণীতে “পৃথিবীর 
আদিযুগ' এবং সপ্তম শ্রেণীতে “পৃথিবীর মধ্যযুগ’ পাঠ্যরূপে নিদ্দিষ্ট হইগ্রাছে। 
সঞ্ডম শ্রেণীতে মেগেদের অস্ত স্বাস্থা সম্বন্ধীয় পুস্তকে হৃদ্ঘস্ত্রের রক্তপরিকহন 
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প্রণালী প্রভৃতি অতি দুরূঢ় বিষম এবং বিজ্ঞান পুস্তকে জড় ও জীবিতের পার্থক্য 
শিক্ষনীয় বিষয়রূপে স্থান পাইগ্াভে। ইহা কি ৪০ সর পৃর্নের কোনও 
ছাত্র কল্পনা করিতে পারবে? আজ যে বিশ্ব প্রতি কিশোরের ঘরের আর্দিনাগ 
আলিয়া পর্ডিঘান্ধে ! ঘরের আঙ্গিনায় আলিয়। পড়! বিশ্বকে আজ তাহাদের 
পরিপাক করিতেই হইবে । বস্ত মাঘ প্রথমে স্বাভাবিক ভাবেই পাদ, তাহাকে 
কশ্শ-জ্ঞান-ভক্কির সাধনাদ্বার] দ্বিতীয়বার পাইতে হয় । প্রথমে অসধনে 'পাওয়া", 
পরে সাধনে পাওঘা। বর্তমান বিশ্বের সব কিশোর প্রারুতিক স্বাভাবিক 
বিবর্তনে আজ এত বড় বিশ্বনাগন্রিকত্বের অধিকার লাভ কনিয়াছে। কিন্ত 
অধিকার লাভ করিলেই তো অধিকারী হওয়া যায় না, “পাওয়া” ধনও সাধনার 
অবাবে মাঙ্রয হারার । ইহা ট্রাজ্জেডী হইলেও বিশ্বের একটী সত্য । বিশ্বেবা 
একট! অজানা সামগ্রিক আশ্বাদন কিশোরগণ অন্তরে অস্তরে পাইতেছে, অথচ 
তাহাকে পরিপাক করিবার কোন ‘যোগ’ ধরিয়। তুলিবার মত আবেষ্টন এখনও, 
স্থথি হয় নাই । তাই উহা পরিপাকপ্রাপ্ত হইল না, বগহজম হইল। বদহজমের 
সব রকম পরিণতি আজ স্পষ্ট । এই ন্যাক্তারজনক পরিণাম জাতির তবিব্রৎ 
সন্বদ্ধে নিরাশ করিতেছে । 

শ্রনিত্যগোপাল লিণিতেছেন, ‘এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে তাহা 
চেনে না । স্থতরাং সে হীরকের্‌ মর্মও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছে, 
অগ্রে তাহাকে চেন, তবে তাহার মাহাত্য বুঝিবে। হীরক পাইলেই তে। 
চেনা হণ না, ন! চিনিলে ব্যবহার করাও চলে না। কিশোরদেরও এই দুরবস্থা] ॥ 
ছনপ্যবেশী বিশ্বরূপ তাহারা পাইগ্াছে। তাহাদিগকে কে ইহা চিনাইমা দিবে? 
না চিনাইয়া দিলে যে পরিণাম পূর্ববাপেক্ষ। আরও শোচনীয় হইবে! তবে 
বিশ্বরূপ ঘখন নিজে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানে অর্জুনের মত কিশোরদের রথে 
আরঢ হইয়াছেন, গীতাও তিনি শুনাইবেন। কিশোররাও একদিন অর্জ্জুনের 
মত বলিবে, 'নষ্টো মোহ: স্থতির্লক! ত্বংপ্রদাদাম্ময়াচুত ৷ স্থিতোহশ্মি গতসন্দেহঃ 
করিয্যে বচনং তব॥' কিশোর-সমাজ অঞজ্জুনেন্স মত তাহার! যে শ্বরূপতঃ 
বিশ্বলাগরিক, এই স্মৃতি লাভ করিবে এবং 'করিস্যে বচনং তব’ এই বাণী 
অঙচ্গসরণ করিয়া প্রতি ব্যষ্টির মাঝে বিশ্বরূপ গড়িস্বা তুলিবার ব্রত লইবে। 
নউচ্জ্লভারত" কিশোরদের সম্মুখে সর্বক্ষেত্রে এই বিশ্বরূপের দর্শন ছড়াইঘ! 
দিবার ব্রত লইয়াছে। লিত্যকিশ্োর পুরুবোত্ধম আজ কিশোরদের পথপ্রদর্শক । 
বন্দেমাতরম্‌ 





স্রীরেগু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গপ12 দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩)১* মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-_৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 





উদ্ভাভাবত 


আশ্বিন, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


আ্রীশ্বীদু্গা 


॥ শ্ৰীনিভ্যচগাপাল ॥ 


শ্রীদুর্গ৷ দীনতারিণী পরমা জননী, 
আনন্দমন্বী অতয়া পরমা শিবানী । 


মহাজ্যোতির্য্ী তিনি চৈতন্তদায়িনী, 
শিবানন্দ প্রদায়িনী শিবন্বরূপিণী, 
মুক্তকেশী মলোরমা, কতু তিনি ঘনস্যামা, 
আত্তাময়ী অঙ্গপমা অনস্তরূপিণী, 

সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতার্রিণী । 


হিযালরে হেমাঙ্গিনী গৌরী গিরিবালা, 
তক্কের হৃদয়াকাশে চিন্মন্বী চপলা, 
কমলাসনে কমলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, 
পরাভক্তি হুনিশ্মলা মানসরঞ্জিনী ! 


মেনকা-মনোসকাশে উমা আদরিণী, 
মেনকার মনোরমা অঙ্ষহশোভিনী, 

কতু বালা ভগব্তী, কমলিনী ক্রীড়াবতী, 
বেদমদী বেদবতী তিনি গুঁকারিণী, 
মহাতাবমন্ত্রী শ্যামা, শ্রীকৃষ্ভাবিনী । 


(তার ) হুচাক্ষ কটিতে শোত্তে স্থবিচিত্র বস্তু, 
শ্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ আস্ব। 
, দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত, 
তিনি দিব্য কির্বীটিনী স্থমনী মালিনী, 
নিত্যজ্জান সরোবরে দির্য সরোজিনী ! 


উজ্ছ্লতারত [১ম বধ, ৯ম সংখ্যা 


দক্ষিণ শ্ীপদ তার ধশ্দ সিংহোপরে, 
দিয়েছেন বামপদ অধৰ্শ্ম অহ্থরে, 

কত তীহার করুণা, অধর্শ্মে ঘ্বণা কল্পে না, 
অধমে তার্বিতে তিনি অধমতারিণী, 
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতর্পাবনী । 


মায়াভুজঙ্জিনী তার শ্রীকরে অধীনে, 

বন্ধ করিবারে নারে তাহা! তক্তজনে, 
বিঘম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদসীরণ, 
মহাদেবী দুর্গা নিজে সে বিষবারিণী, 
সে বিষে মরলে তিনি স্বত্যুসত্তীবনী ! 


ভ্ৰহ্মময়ী-ত্ৰ্ম তিনি সত্য সনাতনী, 
করুণাময়ী শ্রীকালী পরমকল্যাণী, 

হয়ে মনস! রূপসী, বিতরেন স্থধারাশি, 

( তিনি ) অজ্ঞান-বিষহারিণী স্বধ! প্বরূপিণী, 
নিরুপমা নিত্যময়ী নিত্য লিরঞ্জনী । 


গোৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাদ, 
গোপিনী হক্রিণী-ধরা প্রেমময় ফাদ, 
তিনি পরম স্থন্দরী, পিবচন্রে মাধুরী, 
তিনি পরা শাস্তি সুধা ভুবনমোহিনী । 


ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশাক্তি, 

রছুক আমার তার শ্রীচরণে ভক্তি, 

কবে ব! তার কপাতে রত রব মতি তাতে, 

স্বর্জেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী ? 

আমার স্বদেশ তার ্পদনলিনী (বা চরণ দুখানি )1 = 


[ = ন্যুনাধিক সত্তর বৎসর পূর্বে লিখিত | ] 


মহাপুজার বাস্তব দ্রিক 
॥ জতিরণ মিত্র ॥ 


মা, মা, মা, ! আআ শব্দটী বড়ই মিষ্টি! মাকে সবাই ভালবাসে এ কথা 
বলা চলে । জীবনের সকল অবস্থায় বিশেষ করে দেহ মলের" সঝল অবলাদের 
মধ্য দিয়ে স্বতংস্ছুরিত হয়ে খে শবটী বেরিয়ে আসে--সে শকটা মা। মা 
আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন আর আমাকে পালন করেছেন বলেই হে তিনি 
আমার কাছে এমন মিষ্ট তা লগ, আমাদের প্রত্যেকের মারের মধে)ই একটা 
বিশ্ব-মাতৃত্বের আভাস আছে_-তাই ন! মা এমন মিষ্ট, এত আনদ্দদায়িকা ? 
মাকে যদি আমরা এমন ভালবাসি, বিশ্ব-মাতৃত্থকে ধারণা করতে পারি না কেন? 
আমার ছোট্ট ঘরটুকুফে আমার মা তার বুকতর! ঘাধুর্খ দিয়ে ভরে দিয়েছেল।; 
এমনি ঘরে ঘরে সব মায্সেরাই দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেবেন। এই সব মাতৃত্ব 
গুলির যিনি উৎস, সেই বিশ্ব-মাকে কেন আমি ধারণা করতে পারি লা? 
তে মাতৃত্বের সাগরের এক কণা আমার বুকে পেয়ে) আমার বুক তরে ওঠে, 
মাতৃত্বের সেই সাগরকে কেন আমি বুকের মধ্যে পাই ন1? বিশ্ব-মাকে না 
পাওগা পর্যন্ত আমার মাকে পাওয়াও শেহ কথা নয়, আমার মা হওয়াও শেষ 
কথা লয়। 
কে এই যা? 
যে যোগমায়া শক্তি প্রভাবে এই বিশ্বের-প্রকাশ, সেই শক্তিই মাতৃশক্তি । 
যা কিছু দেখি, যা কিছু ঘটে ত! এই মাতৃশক্তি বলেই ঘটে । অব্যক্তেয় ঝা 
ব্যক্ত রূপ, তা-ই মাতৃ রূপ । মা তাই নিত্যা, ঘা তাই সর্বব্যাপিকা । 
যুগে যুগে মাহ্বম কত রকম তাবে এই মাতৃশক্তিকে আস্বাদন করতে 
চেয়েছে! ভারতবর্ষের দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে কতই না তার কাহিনী! 
সেই কোন্‌ প্রাচীন কালে একদিন এক রাজ! রাজাচ্যুত হয়ে ছিলেন । 
বলবান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্তু তিনি বনের মধ্যে আশ্রয় 
লিয়েছিলেন। বাইরে থেকে তিনি ঘটনার থেকে দূরে চলে এসেছিলেন, 
এখন নিশ্চিন্ত মলে শান্ত হয়ে থাকলেই তে। পারতেন, কিন্তু ভার মন পড়ে ছিল 
ভার সেই রাজত্বের মধ্যে । কেমন করে সেখানে কার দিন চলছে সেই ঝ্খ! 


উম্জশ ভারত [১*ম বর্ষ, নম সংখ্য! 


মনে করে তিনি ক্রিদ্র হচ্ছিলেন। এমন কি তার প্রিম হাতীটির কথা মলে 
করেও তার কষ্ট হচ্ছিল । ভেবে পেলেন না তিনি, কেন এমন হয়, কার এ 
মায়া? বাক্ষার নান ছিল স্থরথ।? 

এ অবস্থায় দেখা হল তার এক ইবশ্টের সাথে-যাকে তার স্্ীপুত্রকন্তানা 
তাড়িয়ে দিঘেছে । বৈশ্যের নাম সমাধি । বেশ তো, ঘববাড়ী স্ত্রীপুত্রকন্তা 
নেই--নিশ্চিস্ত মনে থাকলেই হত ॥ কিন্তু তার যনও পড়েন আছে এ স্ত্ীপুত্র- 
কন্তার কাছেই । 'দুঙ্গনের সাথে কথা হল--০কন এমন হয়? 

এ প্রশ্ন শুধু সেদিনের স্থরথ ও সমাধির নদ__এ প্রশ্ন আদ্রকের আমার 
তোমারও । কেন মন পোড়ে? 

মন কেন পোড়ে? স্ীপুত্রকন্তা হাতীঘেড়া লোকজন-__-মন এদের জন্য 
কেন আকুল হয়? 

হথরথ ও সমাধি গেলেন মেধস মুনির কাছে এ প্রশ্নের জবাব পেতে। মুনিবর 
তাদের বললেন, এ বিশ্ব ধার প্রকাশ, তার সেই প্রকাশধর্মের মধ্যেই এই মোহ 
ও মমতা রয়ে গেছে। এই কথা বলে মুনিবর তাদের বিশ্ব-মা-এর কথ! বললেন, 
বিশ্ব-মাঘ্ার কথ! ধপলেন,_-মার তত্র, মার ইতিহাস । মার তিন চরিত্রে তার 
বিবিধ প্রকাশের সবিশ্ডার বর্ণন। করলেন। সে ইতিহাস অপূর্ব । 

কিন্ত স্ূরথ সমাধি মুনির কাছে গিয়েছিলেন এই প্রশ্ন নিয়ে যে, কেন মন 
পোড়ে, স্বীপুত্র-রাজ্য-হস্ডী-অশ্বের জগ্ত মন কেন আকুল হেয়। মুনি তাদের 
মায়ের কথা শোনালেন কেন? 

কেননা এ বিশ্বে যা কিছু ঘটনা তা মায়েরই প্রকাশ । মোহ ব! মমতা 
তা-ও মায়ের কাছ থেকেই এসেছে_-কাজেই মায়ের জীবনেতিহাস ও 
জীবনের তত্বের মধ্যে রগ্রেছে মোহকে পরিপাক করবার মালমসল্লা। আরও 
কেননা কোনে! প্রশ্বের উত্তর বা সমাধান পেতে হলে অনেক দূর থেকে আনন 
না করলে, অনেকখানি ব্যাপকতার মধ্যে গিয়ে না পড়লে তার জ্রবাব পাওয়া 
যায় না। তাই মায়ের ব্যাপকতম ও গত্ভীরতম জ্বীবনতত্বের মধ্যে অবগাহন 
করে নেবার ব্যবস্থা । 

যা আকর্ষণ করে তা তার স্বরূপগত ধর্ম বলেই তা আকর্ষণ করে-_ শুধু 
আকর্ষণ করার মধ্যে দোষও নেই-_জীবনের তা স্বতঃসিস্ধ ধর্ম । কিন্তু এই 
ধর্ম যখন গ্রকাস্তিক তয়ে উঠে বিরুত হয়/তখনই তা! দুঘনীম্ন। রস তো তারই 
শ্ব্প_কিস্ত রস যখন পচে, তখন সে রস তিনি নন । পচন-প্রবণতাও রসেরই 


আশ্বিন, ১৮৭৯] মহাপৃঙ্ছর বাস্তব দিক 


আছে, মানবের কাজ সেইটুকু য। দিয়ে রসকে পচতে না দিয়ে তার শুদ্ধাবস্থায় 
তাকে আন্বাদন করা যায়। মা-ও ততো রসই। এই মাতৃতব্বে, এই বিশ্ব- 
মা-এর জীবনেন্স ব্যাপকতার মধ্যে রসকে যেমন করে পেলে তা পচে উঠতে 
পায়না, তার খবর অ]ভে, শ্রপুত্রবাজ্যাদির প্রতি আসক্তি যাতে অভিভূত 
করে না, তার খবর আছে । তাই স্বরথ সমাধির মন্ত্তব্গত রহস্তের সন্ধান 
দিতে মুনিবর তাদের মায়ের কথা বললেন ৷ 

এই মা বিশ্বের আদি শক্তি । সেই শক্তিক্সই এক কণা নিদ্দে এ বিশ্বে 
আমাদের আগা, ছোট্ট গৃহকোণে ছোট্ট ঘরকন্া গড়ে তোলা । সত্য হোক 
সে ঘনকঘা-_কিন্ত আমার মায়ের বিরাট প্রকাশের কথ! ঘেন না তুলে বাই। 
মায়ের বিরাট প্রকাশকে যদি ভুলি, তাহালেই মায়েরই এক কণ! নিয়ে রচা 
আমার এই ছোট্র ঘরকহ্।টুকু মিথ্যে হযে যাহ । মুলিবর স্তর সমাধিকে মায়ের 
বিরাট প্রকাশের কথা মলে করিয়ে দিলেন। তাতে মোহ আর মমতার 
বিরুতি কাটে, পচন বন্ধ হুয়। তখন শ্্রীপুত্রকন্তা বাজত্বাদি অনর্থক আকর্ষণ 
কুরে না» তাদের যথার্থ সতাটুকু নিয়ে তারা উজ্জল হয়ে ঘটে ওঠে । আবার 
এই মায়েরই বিরাট প্রকাশের শেষ বিশ্রাম স্থল অষ্টভূজ্জা দশত্ুজা লন, তিনি 
হিমাচলছুহ্িতা খিজুজ। উমা । মায়ের পরিধি বুঝবার অন্ত তার এরন্বর্ঘরূপ, 
কিন্তু মাকে তালবাদবার অন্ত তার ঘিভু্জ্ূপ! মাধুর্ধমন্রী রূপ । অজন 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব্ূপে স্থিতিলাভ করতে পারেন নি, বেশীক্ষণ সে রূপকে সহ 
করতেও পাবেন নি। আকুল হয়ে বলেছেন, তোমার মধুর মাক্ষবী রূপই 
আমান দেখ। ৪-_-৩সইখানে আমি স্থিতি পাই । মাকেও অত বড় করে দেখতে 
ফি সব সময় পারি ?-তাতে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ি__আশ্রন্স পাইনে। এত 
বড় বিরাট জগতে, এত বিরুদ্ধতার মপ্যে, এত অপরিচিতেয় মধো কার 
ন্মহাঞ্চল সম্বল ক'রে দাড়াব? তাই মায়ের হিমাচপ-দুহিতা উমা মুতির 
ম্িক্ধতা। এই মা-কে বাঙ্গালীর ভক্র-হদ্ধ তার আবেগ দিছে মেয়ে করে 
পেয়েছে। সেইখানে সে নিশ্চিন্ত! ঘরের মেয়েকে বিশ্ব-ম্[দের ক্মপের প্রকাশ 
করে তুলতে পারলেই এ কল্পনার চরম সার্থকতা । যিনি বিশ্ব-মা, তিনি 
আমার ছোট্ট ঘরের মা, তিনি আমার ছোট ঘবের মেয়ে । তাতে ছোট্ট 
সরের ক্ষৃদ্বত! যাবে, বিশ্ব-মায়ের এরশ্বর্ঘের ঝলক আমায় চমকে দেবে না। 

এই মাকে দেখব কেমন করে? | 

প্রথমে মায়ের বোধন। মাকে আাগাব। যাকে জাগাব কি রকম? 
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তিনি জেগে আছেন বলেই তে আমার অস্ডিত্ব 1! তার স্থির আপি সদ! রয়েছে 
ছেশগে--তাই না আমি আছি? তার অপলক দৃষ্টি আমার উপর সদা জাগ্রত 
খেকে আযায় রক্ষা করছে, তাই না আমার. প্রকাশ ? আসল কথা, আমার 
অহংকার জেগে থাকে বলে মাছের জাগরণ দেখতে পাই নে। আমার 
আহংকার বপনই ত্ন্ধ করব, তখনই দেখব মায়ের স্থির আখি অনির্বাণ । আমার 
পরিচ্ছিন্গ সত্তাকে যদি ভুবিয়ে না দেই, ঘুষ ন! পাড়াই__মাকে দেখতে পাব 
কেমন করে? আমার সংসারের যখন আমিই মালিক, তখন মা ঘুমিয়ে 
আছেন বৈ কি। কিন্তু অপরিচ্ছিল্র যার হাতে কর্তৃত্ব দেওয়ার মত আত্ম” 
লিবেদনময়ী তক্তি যথন জাগ্রত হয়, তখনই বোধন । আমি ঘে মায়েরই 
প্রকাশ এ বোধ হলেই তখন আমি বলতে পারি, মা তুমি এসে আমার জীবনের 
হাল ধর । বোধন হল আমি হাল ছাড়লাম, মা এসে হাল ধরলেন । এর 
পর অধিবাস__-মাকে আমার সবটুক্থকে অধিকার করে বসতে দেওয়া ॥ 

যখন দেখতে পেলাম আমার জীবনে মা জেগে আছেন, যখন আমার 
সবটুকতে তাকে বসবার অধিকার দিলাম, তখনই আমার জীবনে বিপ্রন আরস্ত 
হল। তিন দিলের পূজাছ তিনটী বিপ্লব আমার জীবনে সংঘটিত হবে। 
লপুমী পুঙ্জার দিন বিপ্রবমন্ত্রী মহাকালীর পুজা অতীতের যে সংস্কার বর্তমানকে 
সামনে এগিয়ে যেতে বাধা দেঘ, সেই সংস্কারকে কাটিয়ে উঠ নূতন করে রওনা 
হতে হবে । নূতন করে রন! হবার শক্তি অর্জন করব সপ্তমী পুজো মায়ের 
আরাধনা করে । জীবন নিত্য নৃতন প্রবাহ রক্ষা করে অনাদি অনস্তে চলবে । 
মহাক্ষালী একটা মুক্ত শ্রোত॥ চারদিকে চৌহদ্দী দিয়ে জীবনকে আমর! 
সংস্কারবদ্ধ এক একটা ডোবা করে তুলি, অথচ গলা নিত্য নৃতন । জীবনেও 
তেমনি নিতা নৃতন স্বষ্টির আনন্দ, বিপ্রব ও ব্যাপকতা লাভ করবার যোগ্যতা 
লাভ করব মহাকালীর পুজাঘ ক্রহ্ষগ্রস্থিকে ছেদ করে। অতীতকে আকড়ে 
থাকার প্রবণতা মান্ধবের মধ্যে বেশ আছে-__অথচ সে অতীত কিছু গড়ে না 
গড়তে কেবলি বাপ! দেয় | যে-ক্ুঘ্চচন্দর নূতন স্থির প্রয়োজনে নিক্গ বংশ 

ংস করবার ক্ষমতা রাপেন, মহাকালীর তিনিই সার্থক সাপক । 

সপ্তমী পূজার দিন মহাকালীর কাছে কি প্রার্থনা করব ? মাকে বলব, 
মা, অতীতের ঘে কুসংস্কার বা কুপংস্কার _যাদেরইচঅপর নাম মধু আর কৈটও-- 
তারা যে আমাকে সামনের দিকে এগোবার পথে, নূতন স্মষ্টির পথে বাধা দিচ্ছে, 
সে বাধাকে তুমি সংহার কর । আমি আমার অতীতকে পেরিয়ে আসতে 
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পারছি না, তার চক্রাবর্তে বাধা পড়ে আছি । মাগো, আমায় সে চক্র থেকে 
তুমি তুলে নিয়ে এসে মাকে নূতন সৃষ্টির মুখে নীড় করিয়ে দাও । বিশ্বকেই 
তে! তুমি নৃতন স্বষ্টির উপকূলে এনে উপস্থিত করেছ, তাকে পার করিয়ে আন । 
অতীতেরই নিংরানো রস বর্তমান, তবু স্টেঅতীত নৃতনকে আসতে দেঘ্ না, 
সে অতীতকে তো! ডিঙ্গাতেই হবে । আমি যেমন অতীতের, তেমনি আমি 
বর্তমানেরও ৷ মা, তুমি আমাকে অতীতের বন্ধন থেকে পার করিয়ে আল । 
পুরাণটাই নূতন লয়, দুটোর মধ্যে ফাক আছে। সেই ফাকের অবকাশে মা 
তুমি রয়েছ, তুমি আমায় নৃতনের মধ্যে নূতন করে স্থষ্টি কর? 

অষ্টমী পুজার তব প্রকাশিত হ্েছিল বিষ্ণুর কাছে--সেদিন মহালপ্রীন 
পূজ।। লে পৃন্সায় বিষ্ণুগ্ৰন্থি ছেদ করে মহিব্যস্থর রূপ বিচ্ছিত্রতার অস্থর কেটে 
যায়। অতীতের সংস্কার তেঙে ষে নূতন স্থষ্টির আরম্ভ হল, সেই স্বষ্টির মধ্যে 
সগ্রযবন্ধত৷ আনবার সাধনা রয়েছে অষ্টমী পৃক্ষার অধ্যে। সপ্তমী পুজা মান্তষ 
ব্যক্তিগত- ভাবে বিশুদ্ধ হয়ে অষ্টমী পূজার দিন সঙ্ঘবন্ধ হবে । আজ সঙ্গববন্ধ 
সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজন। নিজেকেই সমাজ বলে, এবং নিজেকেই বিশ্ব বলে 
প্লেনে সামাজিক জীবন বাপন না করতে শিখলে ব্যক্তিগত সত্তা আজ্র আর 
কুলোবে না । সমাজের প্রত্যেক লোককে আজ এতথানি শিবত্ব লাভ করতে 
হবে যাতে অপরকে সে নিঞ্জ বলে মনে করতে পারে । মা তো কারো! একলার 
মানন। তার পূজার উপকরণ আর পুজার মন্ত্র দেখলেই বোঝা যাবে এ অ! 
সামাজিক মা, সকলের মা। যাঁকে সমস্ত দেবতারা একত্র হয়ে সুষ্টি করলেন, 
তিনি তো সকলেরই । হিন্দুরা মান্য হিসেবে ভাল, কিন্ত তারা সক্ঘবন্ধ নম্ব। 
অথচ তাঁর ঘরের ঠাকুরের কাছেই কিন্ত সঙ্ঘবন্ধতার মন্ত্র ছিল। মাছের 
পুজার মন্ত্র উচ্চারণ করলেই দেখতে পাব কি বিরাট পরিকল্পন!। সমস্ত সমাজ 
নিয়ে টান পড়েছে__মাছের পুজার উপকরণ যোগাতে পতিতার ছয়ারের 
যাটিরও দরকার হয়েছে । মা তো কাউকে বাদ দিয়ে আর কারো মা হতে 
পারেন না। খোপা নাপিত থেকে সমস্ত জাতিকে আসতে হবে মাছের 
পুজায়। কিনি সর্ব্বদেবশরীরজয্_তাই এই ছ্র্থাশক্তির পুজা করলে লব 
দেবশক্তি তৃপ্ত হঘ। সকল প্রাক্ততিক শক্তি নিজের সবটুকু দিয়ে মাকে. গড়ে 
তুলেছেন, তাই মাছের পুজা মানেই প্রাকৃতিক" শক্তির পূত্র!-- অর্থাৎ. তাদের 
তুষ্টি বিধান । দুর্গা এক দেব: সর্ববভূতেষু গৃঢ়_তিনি শুধু আমার ঘরের 
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ঠাকুর নন। তিনি চন্দ্র, তিনি স্থধ, তিনি ইন্দ্র, তিনি বকুণ--তিনি সকল 
দেবতান আঙ্গিহস। 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ববদেবশরীরজম্। 
একন্ৎ তদভুঙ্গারটুব্যাুলোক অং তিষা ॥ 
সকলের সব দেওয়া দিয়ে যে মা গড়ে উঠলেন, আমি যদি বিরাট ন! হয়ে 
নেই, তৰে এত বড় মাকে, এত বড় দেবীকে আমি ধারণা করব কেমন কনে? 
সমস্ত সমাজ তাদের সব দিয়ে তাকে স্ক্টি করবে, তবেই লা সমাজকে তিনি 
রক্ষা করবেন।  সর্বদেবশরীরজ্র বলে তিনি কোন এক দেবতার থেকে 
বেশী_-সম্ভান মায়ের থেকেও বেশী, ব’বার থেকেও বেশী । মা তো আমার 
সকল দেবতার সম্ভান। তাই বাঙ্গালী এই মায়ের সম্তানরূপের পুজা করে। 
মহালন্ত্রীর পুঙ্জায় মায়ের কাছে কি চাইব? বলব-__মা, আমর! মিলতে 
চাই--তুমি আমাদের মিলবার কৌশল শ্িখাও। না মিলতে পেয়ে আমর! 
আর বাচতে পারি না। কৃতজ্ঞতা যার নেই, সে-ই পশু; কতঙ্ঞতা-বোধই 
দেবত্ব, মিলবার প্রবণতাই দেবস্ব। মাগো” আমরা ঝড় বেশী পশু হযে পড়ছি, 
তুমি আমাদের পরম্পরের সঙ্গে মিলবার ঘোগ্য শক্তি দিয়ে আমাদের অস্তনিহিত 
দেবত্বকে বাড়িয়ে তোল। মা, সকল দেবতার শন্ীর তুমি--তোমাকে 
ধরতে হলে সঙ্তঘবন্ধ তো হতেই হবে। তাই মিলতে তো আমাদের হবেই । 
“আমি বিশ্বনাগরিক’__তোমার পুজা করতে হলে এ বোধ তো আমাদের 
জন্মাতিই হবে_তুমি আমাদের সে বোধকে জাগ্রত কর। তুমি আযাদের 
সক্তঘবদ্ধ কর। 
নবমী দিনে মহাসরন্বতী রূপে মায়ের পুজা করব। স্থটি যখন সক্ঘবন্ধ 
হয়ে গড়ে উঠল, তথন তাকে ভোগ করতে চাওয়ার, আতব্মগত করবার যে 
বাসনা সাধকের মনে জেগে উঠতে পারে, তা থেকে র ক্ষ! পাওয়ার জলন্ত মহা- 
সরস্বতীর পুজা । এই দিনে কেবলই জপ করব_যা আমি বিশ্বের কাণা 
কড়িও যেন ভোগ লা করি, বস্তুকে যেন আমি তোগের দৃষ্টিতে দেখি না, যেন 
তাকে ভজনার দৃষ্টিতে দেখি] ‘তেন ত্যক্তেন ভুলীথা” যেন আমার জীবনে 
সত্য হয়ে ওঠে । ব্যক্তিগত ভোগাকাক্তারূপ শুস্ত নিশুস্ত অস্থরকে ছেদন করাই 
* কদ্রগ্রস্থি ছেদ । মহাসরম্বতী পূজার দিনে এই তোগাকাজ্ষাকে অয়- করার দিন । 
মহাকালী দেবী, মছালস্মী দেবী, মহাসবপ্বতী দেবী লন__-তিনি মানবী 
তিনি ছিমাচল-দুহিতা উমা। এই মানবী ক্ষপেতে সমস্ত বৃত্তি সম্ঞ্রলীতূত ৷, 


আশ্বিন, ১৮৭৯] মহাপূজার বাস্তব দিক 


দেবতাদের সমষ্টি করে ব্রদ্ধা যখন তাদের থাকবার স্থান ঠিক করবেন, দেবতার! 
তখন গরুর মধ্যেও থাকতে আরাম পেলেন না, ঘোড়ার সপ্যেও না আঙ্মযী 
ক্ষপ পেয়ে তারা কুতার্থ বোধ করলেন। বৈষ্চবতত্ব বলভে__কুষ্ণের সমস্ত 
খেলার মধ্যে নরলীলা সর্বে।ত্রম_'নরবপু তাহার স্বরূপ” । চৌরাশী লক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করে মাহষ-দেহ পাওয়া যায় 1 তাই বিশ্বের বিরাট শক্তি মহাকালী হয়ে, 
মহালক্ষ্মী হথে শেষে মহাসরম্বতী রূপে সাক্ষী তঙ্গ গ্রহণ করেন। এই মাহী 
তুর কাছে বস্তকে কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে, মাচ্ষয আমর] সেই তব শিখন। 
বন্য ঘখন তার.6তন্চ থেকে বিষুক্ত হয় তখনই তা পুশ্তীভূত বল, সে বন্তপক্তিই 
শুস্ত নিশুন্ত শক্তি। নিজ মদগর্বে গবিত শুস্ত নিশুস্ত নহাসর্বতীর কাছে 
একদিন যে চ্যালেঞ্জ পাঠিয়েছিল, আজকের দিনের বস্তশন্তিও আমাদের কাছে 
প্রতিনিয়ত সেই চ্যালেত্র পাঠাচ্ছে । বন্তুর এই চ্যালেপ্রকে কি ভাবে গ্রহণ 
করতে হবে, মহাসরম্বতী রূপে লেদিন তিনি তা মাহষের কাছে 'রেখে 
গেছেন । 

তিন দিনে মাঘের এই যে তিল চরিত্র-_এর সামগ্রিক রূপ হচ্ছে ইনি 
সর্বভূতাস্তরাত্মা। চণ্ডীতে সর্বকৃত কথাটী এত বার প্রথুত্ত হযেছে কেন 
সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে । মা সর্বতে, আমরাও সর্ব হব-__এইটেই 
মায়ের বিশেষ ইচ্ছা । ইংল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডকে ভালবাসে, বাশি যাশিয়াকে 
ভালবাসে--ভারতবর্ধ একটী মাত্র দেশ ঘে সর্বভূতকে ভালবাসার কথা শুনেছে, 
শুনছে। তারতবর্ধের এই সর্বভূত দেশকালপাত্র নিরপেক্ষে সর্বত্র বিরাজ্বিত ৷ 
যা বিষ্ণুমাদা, তিনিই তারতের মা, সর্বভুদতন্ব মধ্য ঘা চৈতন্য, তিনিই 
ভারতের মা, সর্বভূতের মধ্যেকার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে ভাবত মাতৃরূপে 
দেখে, সর্বইতের নিদ্রাকে মে মায়েরই প্রকাশ বলে জালে, সর্বভূতের 
ক্ষ্ধারূপে মা-ই ক্ষুপার্ত হয়েছেন বলে সে জানতে চাক, সর্বভূতের মধ্যে 
ছায়ারূপে মা-ই বিরাজিত, সর্বভূতের শক্তি মাতৃশক্তি কিংবা মা-ই সর্বভূতের 
শক্তি রূপে প্রকাশিত, মদের তৃষ্ণাই স্বস্তির তৃষ্ণারূপে ফুটে ওঠে, 
সর্বভূতের তৃঞ্চাকে মায়ের তৃষ্ণা বলেই জানতে হবেনস্বভুতে লেই বিশ্ব-মা-ই 
মাতৃরূপে প্রকাশিত, সর্বভূতের ভ্রশ্তিও মাতৃশক্তিরই আস্বাদন । সর্বভূতমদ 
এই মাকে ভারতবর্ষ, শত সহশ্ববার প্রণাম জানিয়েছে । 

সর্বভূতময় এই মা থার, তার আবাল জাতবিচার কিসের ? তাই মায়ের” 
পুজায় সকলের ডাক পড়েছে । কিন্তু আমরা কি মায়ের সব্ভুতম্পন্বের কথা 


৪৬. উচ্ছলভাবত [১ম বধ, ৯ম সংখ্যা 
মনে করে রাখি? আমরা পতিত বলে, অস্ত্যঙ্স বলে তে| এই সর্বভূত্তকে 
সরিয়ে রাখতে পেরেছি । সর্বভৃতমঘ্স এই মা-কে ন! চিনলে, না আললে 
ইউ-এন-ও সম্ভব হবে কি করে? আজ আমর! ঘেখানে পারশ্পরিক রক্র 
শলোহণ করছি, সেখানে কোন্‌ মাতৃপুজা, মাতৃতৃপ্থি সম্ভব হচ্ছে, যে মা সর্ব- 
ভূতময়? মাঘের যতখানি ব্যাপকতা, সে ব্যাপকতা যদি আমবা লিজ জীবনে 
না আনি, তবে আমাদের ক্ষুদ্রতা দিয়ে মাঘের কোন্‌ পুজা হবে? প্রতি 
মাহ্ষয যে সবের অঙ্গীভূত-_ ০7৪০০ _মাতৃপুঙ্জার মধ্যে সেই তত্বও নিহিত 
আছে। বিচ্ছিন্ততার্ট মবত্যু-_একটা পারস্পন্সিক ধারার মধ্যে যুক্ত না হলে 
কিছুতেই শ্রেছ নেই । তুষ্টি পুষ্টি শাস্তি সব সর্বহূতের জন্তু কামনা করতে 
হবে-_আমার একলার জন্য নয়। সর্বভূতের ক্ষুধা থেকে নিজের ক্ষুধাকে 
বিচ্ছিন্ন করে ফেললে সে ব্যক্তিক ক্ষুধা আর কোন কালে মিটবে না। রি 

একটা বিরাট পরিকল্পনা এই মাতৃপুত্রার মধ্যে খাষির রেখে গেছেন__ 
তাকে আমরা কাজে লাগ।তে পারলাম না, সথ্যবহার করতে পারলাম না 
সে রহ) আমাদের অন্তরালেই রয়ে গেল ছুর্তাগ্য আমাদের_-কেউ এই 
মাতৃপুজ্জাকে ছেড়ে দিলাম, কেউ বা ধরে ন্নাথলেও তার তাৎপর্য জীবনে_ 
সর্বভূত জীবনে__ছুটিয়ে তুললাম না! 

মা আমার সর্বনঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থলাধিকে, তিনি বিশ্বাতিহায়িণী__ 
তিনি সকলের আতি হরণ করবেন, সকলের সব প্রঞ্জোজন সাধন করবেন ॥ 
সেই সকলের মাকে আমার নমস্কার; অখিল জগতের মাতা, বিশ্বের ঈশ্বরী 
সেই বিশ্বেম্বরীকে আমার নমস্কার; তিনিই এই সমস্ত কিছুকে সম্মোহিত করেন, 
তার প্রসন্নতা হলেই এই সম্মোহন কেটে যায়। সর্বূতা, সকলের বুদ্ধির্ূপে 
সংস্থিত| সেই নারাঘণীকে নমস্কার, বৈষ্ণবী রূপা সেই নারামণী প্রসল্প হোন । 
এই শ্রীদুর্গাই লক্ষ্মী, লল্দা, তিনিই ব্ৰক্ষবিস্যা, তিনি শ্রন্কা পুষ্টি, আবার তিনিই 
মহাপ্রলয়ক্ূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিগ্যা। ব্রহ্ধবিস্যারূপিণী ও মহামোহরূপা 
অবিগ্য! না, তোমাকে নমন্কযর ॥ অবিস্যারূপে তুমি যখন বস্তুতত্ব সম্বন্ধে আমার 
মোহ জন্ম।ও, সেই তোমাকে নমস্কার । সেই তুমিই ত্রক্মবিপ্যা রূপে আমার 
ত্রক্মগদীরূপ ফুটিয়ে তোল, আমার মোহকে কাটিয়ে নাও; সেই তোমাকে 
নমস্কার । তোমার বিগাট রূপকে নমন্কার, তোমার ছোট্ট মধুর ক্ূপকে 
নমস্কার । এই দুই রূপে তোমাকে ন} পেলে তোমার সবটুকুকে পাওয়া হচ্ছ 
লা। অহ্রনাশিনী তোমার মুখকমলে কি স্রমেহ, কি মাধুর্য, কি জিগ্কতা। 
শম .গো, আমাদের তুমি অমনই কর; অমন মাধুর্খমযী, অমন অস্ুরদলনী যূতি 
ঘরে থরে ফুটে উঠুক_-নারীত্ব সার্থক হোক। 


-দেবীসুক্ত 


1 ঞ্ৰীঅনিল কুমার মাজহাব ॥ 


ছালোকে ভূলোকে আর অন্তরীক্ষে 
যত দেবগণ আছে । 
সঞ্চরণ মম সদাই বিরাজ 
সর্ব দেবগণ মাঝো। 
রুদ্র, বহু আদিত্যক্কপে চলি আমি চিরকাল 
আমার মাঝারে ইন্দ্র অগ্নি_ 
আমারি মাঝে অশ্বিনী । 
মিত্র বরুণ উত্তয়েরই আমি নিত্য পালনকান্িণী ৷ ১ ॥৮ 


আমার মাঝারে বাস করিতেছে 
সোমদেব, দেবতা শক্রহস্ত1 
পুন্না, তগদেবআমানি মাঝারে 
আমারই মাঝারে ত্বষ্টা । 
ধন ও রত্ব_ ফল রূপে তাস 
দিয়ে থাকি আমি তারে 
অগ্নিরে দিয়ে আছতি হবির 
যজ্ঞ করে যে বানে বারে ৪ ২ ॥ 


আমিই রাষ্ট্র প্রথম পৃজ্যা ব্রগমন্্ী সুখদাত্রী, 

বগৎ ঈশ্বরী বহু পিচিত্রন্গপিনী আমিই ধনদাত্রী ৷ 

জীবন্ধপে তাই বিকাশ আমার, বিশ্ব্ঘ্বী সাস্বন। 

যুগে যুগে তাই দেবতা মানব আমায় করে বন্দনা ॥ ৩ ॥ 

স্থধা ধবলিত অন্থ ভোগ করে নর নি 
আমার প্রভাব বলে। 


রি উজ্জ্বলতারত [ ১. বর্ষ, নম সংখ্যা 


আমার প্রভাবে নিঃশ্বাস নেয়_ 

দেখে শোনে আর কথা বলে ॥ 
ছুঃণ সাগরে সেই নর থাকে 

সারাটি দিবল যামি 
যেন! জানে মোর বিশ্বগ্রাসীরূপ 

আর আমি যে অস্তর্ধামী ॥ ৪ ॥ 


ত্ৰহ্মরূপা শ্বয়ং আমি যে-- 
নর দেবতার প্রশ্নে আমিই দিয়েছি বাণী 
যারে খুশী মোর বড় করি তারে 
করি সকলের শ্রেষ্ট মানী 
মম এষণায় সব হয় তবে__ 
কি আর কহিব বেলী 
কেহ প্রাজ্ঞ কেহ বা ব্রহ্ম কেহ বা শ্রেষ্ঠ বি ৷৷ ৫ ॥ 


ব্ৰক্মদ্বেষী অস্থর বিনাশে 
শিব ধৰ্ম পেল গুণ 
অস্থ ধরেছি মানব কল্যাণে 
করেছি ভীষণ রণ । 
রয়েছি অণুতে অন্বাবিষ্ট 
দিবি ধরিত্রী ব্যাপিরা 
ভূধরে সাগরে স্থলে ও জকঙ্গমে 
আমি যে রয়েছি জ্রাগিয়া ॥ ৬ ॥ 


[খখেদ, ১০ম মণ্ডল 
১০ম অস্ুবাক্‌ ১২৫ স্থক্ত ] 


ভারতের বৈদেশিক নীতি 


1 জ্ৰীসনোরঞ্ন গুপ্ত 1) 

১৯৪৭ সালে ভারতের ন্বাপীনতা লাতের পূর্বে ভারতের নিদ্রশ্ব কোনো 
বৈদেশিক নীতি ছিল না। ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতি ও ভারতের পৈদেশিক 
নীতি এক ও অভিন্ধ ছিল! ইংলণ্ড তথা বিশ্বের যাবতীয় রাষ্ট্র স/মনরিক 
শক্তি ও আখিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে তাদের বৈদেশিক নীতির 
বনিয়াদ গড়ে তোলে। তান কারণ, বিশ্ব-রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা । জাতীয়তাবাদ প্রতিযোগিতামূলক বরাত্মনীতি । 
সেই জাতীরতাখাদে উদ্ধ,্ধ হয়ে প্রত্যেক রাষ্টরই চেষ্টা করে ছলে-বলে-কৌশলে 
ভাল-মন্দ যে কোনো উপায়ে__অন্যের ক্ষতি করেও নিজের স্বার্থ সাধন 
করতে। স্বার্থের লড়াই থেকে এক এক সময়ে অস্বের লড়াই অবস্থান্তাবী 
হয়ে দীড়ান্স। তাই শেষ পর্য্যন্ত যুহ্ম-শ্ররের জন্য প্রস্তুতিই হচ্ছে বিশ্ব-রাজনীতির 
মূল কথা । এই উদ্দেশ্যে কয়েকট। বড় বড় রাষ্ট্র এক সঙ্গে মিলে সামরিক 
জোট বাধে। অপর কয়েকটা বড় বড় রাষ্ট্র আবার এদের বিরুদ্ধে আর 
একটা সামরিক জোটের স্ষ্টি করে। এরূপ অবস্থার পৃথিবীর ছোট ছোট 
রাষ্টগডলি আত্মরক্ষার্থে কেউ এ-দলে, কেউ ও-দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। 
তার ফলে সাময়িক ভাবে একটা শক্তি-সাম্য (Balance ০£ power) 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বে শাস্তি কিছু দিনের জন্যে অন্ততঃ খাকে। কিন্তু এক 
দল যখনই নিঙ্ছেদিগকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করে, তখনই তারা 
কোনো না কোনো। অজুহাতে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে । ফলে 
করেক বৎসর পর পর পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এক একট। সশস্ত্র 
সংঘর্ষ অনিবাধ্যক্ষপে দেখা দেয়। এত দিন এইটেই ছিল বিশ্ব-রাজনী তির 
মোটামুটি হাল-চাল । 

ভারতের শ্বাধীনতা লাভের পরে বৈদেশিক মন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহন্তকে ভাবতে হয়েছে__তারতের বৈদেশিক নীতি কি হবে? প্রশ্ন 
এই যে, ভারতের বৈদেশিক নীতিও কি তার সামরিক শক্তির ভিত্তিতেই 
গড়ে তোলা হবে? কিন্ত আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি বড় বড় 


উদ্দ্রলতা বত [ ১*ম বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


দেশের তুলনায় তার আপন সামরিক শক্তি কতটুকু? তার সৈক্য-বলের 
অবস্য অভান হবে না। কেননা তার লোক-বলেন অত্তাব নেই। কিন্ত 
তার অস্ত্রবল কোথায়? বহু রকমের প্ররোজনীয় অস্ত প্রস্তুতের না আছে 
তার কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, না আছে সে সব বিষরের বিশেষজ্ঞ । এরূপ 
অবস্থায় অস্ববলে বলীয়ান হ'তে হ'লে বহু রকমের অনেকগুলি ভারি শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান, ফল-কারখানা গড়ে তুলতে হবে এবং বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ 
আনিয়ে বহু ব২সর ধরে তাদের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হবে । এইভাবে 
সব বাবস্থা করে তুলতে যে স্থপ্রচ্র অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ ভারতের নেই। 
দেশের সম্পূর্ণ আধিক সামর্থ্য প্রয়োগ করে পন্বিকল্পনা অঙ্গযায়ী সব কিছ 
গড়ে তুলতে হ্দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন । ভারতবর্ষের মত গরিব দেশের পক্ষে 
এত দীর্ঘ কাল ধরে সমন অর্থ-সামর্থা বায় করা কি সমীচীন হবে? দেশের 
জন-গণ এই তাবে দেশের যাবতীয় অর্থ-বিনিয়োগ সমর্থন করবে? তারা! 
যে স্থেচ্ছার সনর্থন করবে না, এ কথা স্থনিশ্চিত। সে অবস্থার দেশে জবর- 
দন্ডি শাসন (Regimentation) চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যান্তর লেই। 
কুশিক্পার কমিউনিষ্ট পার্টি দেশের শাসন-ক্ষমতা যখন হাতে পেলো, তখন 
সামরিক শক্তির দিক থেকে তাদের অবস্থা প্রার আমাদেরই মত ছিল। 
তখন অস্্রবল বাড়িকে তোলা তাদের যরণ-বাচন সমস্য! হয়ে দীড়িয়েছিল। 
তাই বাধ্য হয়েই তাদিগকে অন্থবল বাড়িয়ে তুলবার জন্যে পঞ্চ-বাধিক 
পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল । এরূপ পরিকল্পনা অঙ্গযায়ী অবলদ্ষিত 
কারধাক্রম অন-সাধারণ সমর্থন করবেনা বুঝে তারা প্রথম থেকেই দেশে 
জবরদব্তি শাসন কায়েম করেছিল এরং আজো সেই জবরদস্তি শালনই চলছে। 
এখনো সেখানে অন-গণের মত প্রকাশের শ্বাধীনত! নেই__কমিউনিষ্ পার্টি 
ছাড়া অন্ত কোনো দলের অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব থাকাটাই সেখানে বে- 
আইনী । কমিউনিষ্ট পার্টির মত ছাড়া 'মন্ত কোনো মত-প্রচার আইনতঃ 
নিষিদ্ধ । কিন্ত এ কথাও অতিশয় সত্য যে, জবরদন্তি শাসন ছাড়া রুশিয়া 
কিছুতেই এত তাড়াতাড়ি, সামরিক শক্তিতে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে 
পারতো না। 

ভারতের শক্তি তাড়াতাড়ি বাড়াতে হ'লে তাকেও অনিবার্য্যরূপে কুশিক্পারই 
পদ্াক্ষ ন্খপন্রন- করতে হবে। ভারতকে প্রথমেই সামরিক শক্তি বাড়াবার 
কাজে লাগতে হলে, তার প্রধান সমস্ত! যে দারিজ্য লমহ্তা, সে সমন 


আশ্বিন, ১৮৭2 ] ভারতর বৈদিশিক নীতি ৪৬২ 
সমাধানের কাজ যে বহু বছব্রের জন্যে পিছিত্লে ঘাসে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই। এখন প্রশ্থ এই যে, ক্ষশিরার পক্ষে যা সম্ডলপত্র হয়েছে, ভারতের 
পক্ষে তা সম্ভবপর কিনা! রুশিশ্বার নত ভারতনর্দে জপন্ুদ্তি শাসন চলবে 
কিনা, চালানো সম্ভবপর কিনা? পণ্ডিত জওহরলাল মনে বলেন, জবরদস্তি 
শাসন চালানো এখানে সম্ভুবপর্ণও নয়, সনীচীনও নয়। কেননা তাতে 
কনে তারতীয় সংস্কৃতির মূলেই আঘাত হানা হবে এবং সে আঘাত দল- 
নিৰ্বিশেষে দেশের কারো পক্ষেই সহনীর হবেন! । ভারতীয় সংস্কৃতির 
বৈশিষ্টাই হচ্ছে মতবাদের ও মত প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা । এদেশের লোক 
আচানে অতিশয় রক্ষণশীল হওয়া সত্বেও মতের বিচারে চিরকাল সম্পূর্ণ 
স্বাধীন । মতের জন্য নির্ধাতন এ দেশের ইতিহাসে নেই । তাই পণ্ডিত 
জওহরলাল স্থির করলেন খে, তারতের সংস্কৃতি ও তার অস্তঃপ্রক্কতির 
ইবশিষ্টা বন্দায় রেখেই তার বৈদেশিক ও আত্যান্তরিক রাজনীতি গড়ে 
তুলতে হবে। ০ 

আরো একটা বিবেচনার বিষয় এই যে, যথেষ্ট সামরিক শক্তি যাদের আছে, 
বর্তঘানকালে তারা যুদ্ধে জয় লাত করেই বা কতটা লাতবান হচ্ছে? ছুই 
দুইটা বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ করেও ব্রিটিশ সাহ্রাঙ্্য আজ এতটুকু হরে গেছে। 
এই ছুইট। বিশ্ব-যুদ্ধের ধবংস-লীলা ইউরোপের বুকের উপরে সংঘটিত হওয়ায়, 
ইউরোপ আজ চরম ছুর্দশাগ্রস্ড । সত কথা বলতে কি, যুদ্ধ হ্বারা কখনই 
কোনো সমস্ার মীমাংসা হর না-_বরং যুদ্ধের ফলে আন্বো অনেক নব নব 
স্মন্তারই স্থত্ি হয়ে থাকে ৷ তার উপরে, পরমাণু বোমা ও উদযান বোমার 
স্থির ফলে যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ধ্বংস অনিবাধ্য । ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বিজিত ও 
বিজেতার পার্থক্য ঘুচে ঘাবে। এমন কি উদযান বোমা বেশী সংখ্যায় ব্যবহৃত 
হ'লে, দনিয়াটাই মহুন্ধ-বাসের অযোগ্য হয়ে উঠতে পানে । এরূপ অবস্থায় 
যুদ্ধের পথটা তে! দুনিয়ার পক্ষে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ । তবে তো মহাত্মা 
গান্ধীর প্রেদশিত পথই দুনিয়ার বাঁচবার একমাত্র পথ। গান্ধীর পথ অহৃলব্রণ 
করে’ স্বদি দুনিয়া বেচে যায়, তবে আমাদেরও ঝাচোয়া। আর দুনিয়া যদি 
নেহাশই মৃত্যু-পথ-যাত্ৰী হয়৷ তবে তো সকলেরই মরণ স্থনিশ্চিত। যাদের 
অস্ত আছে, তারাও যরবে, যাদের হাতে অস্ত্র নেই, তারাও মরবে। শেষ 
ফলট। উভয় ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। সব দেশেরই বৈজ্ঞানিক-ড_তিন্ডাশীল * 
মনীঘীবৃন্দ বলেছেন যে, আবার যদ্ধি একট! বিশ্ব-যুদ্ধ বাধে এবং লে যুদ্ধে যদি 


৪৬৩৬ উচ্জ্লতারত [১০ম বর্ধ, ৯ম সংখ্য! 


উদযান বোমা ব্যবহৃত হয়, তবে পৃথিবী ধর্বংস-শু পে পরিণত হবে এবং 
মাঘের সংস্কৃতি ও সত্যতা! বিলুপ্ত হবে ॥ 

তাই পণ্ডিত নেহরু মহাত্মা গান্ধীর নীতি অহ্থসরণ করে ভারতের 
বৈদেশিক নীতি গড়ে তুললেন। ইংলণ্ডে এক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করেই 
বলেছেন, ভারতের বৈদেশিক নীতি কি হবে, ‘তার নির্দেশে আমি পেয়েছি 
মহাত্মা গান্ধীর প্রদত্ত শিক্ষা থেকে এবং তার প্রচারিত আদর্শ থেকে । 
মহাত্মা গান্ধীর আদশ নামরাজ্য প্রতিষ্ঠা । বামরাজ্য এমন রাজ্য, যে বাজে) 
শাসনের প্রনোজন নেই কিংবা শাসন নামমাত্রে প্যবসিত | অন্তেন্ ক্ষতি না 
করে বিশ্বজনীন ন্যার-নীতির নির্দেশে সবাই স্বেচ্ছায় সং পথে জীবন যাপন 
করবে__সধাই মিলে স্থখে শান্তিতে বস-বাস করবে । মহাত্মা গান্ধীর এই 
রাষ-রাজ্যের এই আদর্শ এবং কার্ল, মাসের আদর্শ যে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা 
উভয় আদর্শই মূলত: এক ও অভিন্ন। উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
শাসনহীন সমাজ স্থাপন__-শাসন যে আজ পেবণের নগ্মাস্তর হয়ে দাড়িমেছে, 
এই অবস্থান অবসান । কাল, মার্কস বিচার করে দেখেছেন, তার 
আদর্শের পথে বাধা হচ্ছে ধন-তঙ্্ববাদের অর্থনীতি এবং জাতীম্ঘতা-বাদের 
রাজনশতি। তাই তিনি ধনতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তা-বাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন । তিনি বলেছেন, বিদ্রোহ কর, বিপ্রধ আনো, তাল খন-তঙ্-বাদ 
যে কোনো উপাদে--যেনন করে পারো । কার্প, মার্ক স্‌ ধ্বংসের দেবতা, 
রুত্রে অবতার ৷ রুদ্র যেমন ধ্বংসের দেবতা, তেমনি ক্রোধেরও প্রতিসূর্টি। 
কার্ল, মার্ক স-ও তাই ধ্বংসের অন্যে ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি মাস্গযের 
ধ্বংস-প্রবণ বৃত্তি-সমূহকে কাজে লাগাতে চেক়েছেন। কাল মার্কস্‌ বিপ্লব 
যুগের মহামানব--বিপ্রব-প্রেরণার প্রতীক { মহাত্মা গাক্ষী বিপ্রবোত্তর যুগের 
মহামানব--ধ্বংসের পরে নব স্বষ্টির প্রেরণার প্রতীক । তাই তিনি প্রেম, 
দয়া, মায়া, স্যায়-নীতি প্রভৃতি মাহষের গঠনমূলক ও সমাজ-স্থিতির পক্ষে 
উপযোগী বুত্তিগুলির উপরে জোর দিয়েছেন এবং এই গুলির অঙ্গশীলনের 
উপদেশ দিয়েছেন । 

মহাস্ম। গান্ধী ঘা বলেছেন, তার অর্থ এই যে, কাল” মার্কসেন্স আদর্শ যে 
রাষ্টরহীন সমাজ, তা। চাও ত অহিংস হও । রাষ্রহীন সমাব্দ হবে কেমন কনে? 
“কাল” মার্কস বলেছেন যে ক্রমে এমন অবস্থার স্থষ্টি হবে যে, তখন আর রাষ্ট্রের 
প্রয়োজন থাকবে না-তার ফলে রাষ্ট্র কাজের অভাবে শুকিয়ে মলে যাবে 
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(the state will wither 25) ) সাহস যদি অহিংস হন, মান্য যদি 
স্তায়-নীতির নির্দেশ মেনে চলে, ও মাঙ্গয যদি '্বভাবত:ই অসামাজিক কাজ 
স্বার্থ-বশে না করে, তবেই সে অবস্থার স্থষ্টি হতে পারে--নইলে নয়। কাষ্ট 
না থাকলে, রাষ্ট্রের আইনও থাকবে না আইনের প্রয়োগ কর্তা থাকবে লা 
বলে। তখন কোন্‌ আইন নেনে মান্তষ চলবে? মাঙ্গয যদি সশ্বেচ্চার একটা! 
বিশ্ব-মানবীয় স্যায়-নীতির নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত হয়, তবেই নৃতন ভিত্তির 
উপরে একট। উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, যেখানে রাষ্ট্র না 
থাকলেও, রাষ্ট্রের অভাব য্াক্ছষ অন্ভব করবে না । নইলে রাষ্ট্রের অভাবে 
সৰ্ব্বত্ৰ একটা। মহা উচ্ছ ব্খলতা ও চরম অরাজকতা (512০5) অবস্থন্ভাবী । 

মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংসা ও বিশ্ব-মাননীর ন্যার-নীততির তিত্তিতে পণ্ডিত 
নেহরু ভারতের বৈদেশিক নীতি গড়ে তুললেন । গান্ধী-নীতিকে বাস্তবে 
রূপ দিতে গিয়ে তিনি বিশ্ব-রাজ্রনীতি ক্ষেত্রে পঞ্চশীল নীতি ও দেশের 
আত্যস্তরীণ রাজনীতি ক্ষেত্রে সদবায়যূলক সাধারণ-তস্ত্রের পরিকল্পন! প্রচার 
করেছেন এবং সবাইকে গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন । এই নীতির 
মূল কথা হচ্ছে, সর্বত্র এবং সর্বথা জোর-জবরদত্তি পরিহার করে যে কোনো 
কাজ-কারবারে ন্াক্নীতির আদর্শ অঙ্রসরণ করে এবং সবাই মিলে মিশে 
এক যোগে চলা। । এই স্যায-নীতির মানে, যা বিশ্ব-মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক, 
তাই ন্যায়ামোদিত ও নীতিসঙ্গত এবং যা অপরের পক্ষে অমঙ্গল-জনক, তা 
ন্যাযনীতি বিগহিত ৷ প্রত্যেক মানুষেরই সাধারণ ভাবে ন্যায়-অন্াথ বোধ 
আছে। তাই প্রতোক মান্তযই নিজের নিজের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রপ্থোগ- 
কর্তা । এই আদশই হচ্ছে মহা-মানবতা দর্শনের স্ল:কথা। 

সামনিক শক্তির উপরে নিভর পরিহার করে পণ্ডিত নেহরু অহিংসা ও 
স্তায়্নীতির ভিত্তিতে ঘে নৃতন বৈদেশিক নীতি গড়ে তুললেন (4. মৎস 
diplomacy based on moral Erouuds), প্রথম থেকেই তিনি সর্বত্র 
সেই নীতি অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করেছেন। তাই দেখতে পাই, 
সম্মিলিত জাযতি-সংঘের (0. ম. ০.) অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি প্রথমাবধি 
যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে হলে যে ভাষার কথ! বলেন, তা হচ্ছে_ ‘এইটে 
ঠিক, এইটে ঠিক নয়_এইটে উচিত নর আমর! দেখতে পাই, পূড়িত . 
নেহরুর এই বৈদেশিক নীতি সর্বত্র জয়যুক্ত হয়ে চলেছে। 

স্যান্‌ক্রান্সিস্‌কে। কন্ফারেন্স-এ জাপানের লঙ্গে মিত্র-শক্তিবর্গের সন্ধি 

bs 
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চুক্তির সর্তাবলি প্রণয়ন করা হর । এই সর্ত অন্তসারে জাপানের বাসী শাসন- 
ক্ষমতা সাময়িক ভাবে কেড়ে নেওচা হয় এবং তাদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ 
ভাবে লোপ করে দেবার ব্যবস্থা হয়। মিত্ত-শক্তিবর্গের অগশ্যতম শক্তি হিসেবে 
ভারত এই সক্ধি-সর্ত্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললো-_-“একট। জ্ঞাতের উপরে 
সবাই মিলে এরূপ অপমানজনক সন্ধিসরত্ত আরোপ করা অন্তায়। ভারত 
এরূপ অন্যায়ের অংশীদার হ'তে রাজি নয়।” এই কথা বলে ভারতের প্রতিনিধি 
সেখান থেকে বেরিয়্রে এলেন । পরে জাপানের সঙ্গে ভারত সমানে সমানে 
সন্ধি করে নিয়েছে । জাপানের অতিশয় দুর্দশার দিনেও ভারত যে একটা 
সমুগ্রত দেশের রাষ্ট হিসেবে জ্বাপানকে সমান মধ্য।দা দিয়েছে, এ জ্রন্তে 
জাপানের সঙ্গে ভারতের একটা গতীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে । 

ইণ্ডোনেশিরার ব্যাপারেও ভারত এই শ্যায়-নীতি অঙ্মদরণ করেই তার 
বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেছে। ইত্ডোনেশিয়া ওলদ্দাব্স সাআাজোোের 
অস্ততুক্ত ছিল। ওলন্দাক্জ শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করে জ্ঞাপান লে দেশ 
অধিকার করে। জাপান আবার আমেরিকার সঙ্গে যুক্কধে পরাজিত তরে সে 
দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন ইণ্ডোনেশিয়ার অধিবাসীরা স্বাধীনতা 
ঘোষণ! করে। ওলন্দাঞজ শক্তি বললে!--“আমর! এ স্বাধীনত! মানিনা । 
আমরা আমাদের সামাজ্য পুনরধিকার করবার জ্রন্তে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাচ্ছি।” 
এই কথ। শুনেই পণ্ডিত নেহরু বললেন__“তুমি সেখানে আবার যাবে কোন্‌ 
অধিকারে? অর বলে তুমি সে দেশ অধিকার করেছিলে। ঘে মুড়ুর্ত্জে জ্বাপান 
সেই অশ্ব বলেই তোমাকে পরাঞ্দিত করে সে দেশ অধিকার করেছে, সেই 
মুহূর্ত থেকে সেখানে তোমার আর কোনো অধিকার নেই । এখন তো সে 
দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন । একট! শ্বাধীন দেশের উপরে হামলা করতে যাওয়া 
অন্তায় কথা । এরূপ অন্ঠায়ের প্রতিবাদ না করাও অন্যায়। তাই প্রতিবাদ 
ব্দ্ূপ ভারত-মহাসাগর দিছে আমর! বুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যেতে দিতে স্বীকৃত 
হতে পান্সিনে 1” তারপরে খুব তাড়াতাড়ি দিজীতে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটা সতা ডেকে, সেই সতা। থেকে সর্ববাদীসম্মত 
ভাবে একটা প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব পাশ করে সকলকে জানিয়ে দিলেন ) 
ফলে ওলন্দাজ শক্তি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে ভরসা পেলোনা । ইপ্জোনোশয়। সত্য 
সত্যই স্বাধীন হয়ে গেল. এবং অচিরেই তার স্বাধীনতা সর্বত্র স্বীরুতও 
হনয় গেল । 


আশ্বিন, ১৮৭৯] ভারতের বৈদেশিক নীতি 


ইত্ডো-চারনার ব্যাপারেও পশ্ডিভ নেহ্‌রুর এই নীতিই অবরধুক্ত হরেছে। 
ইণ্ডোচায়না ফরাসী সাহ্রাজ্যের অস্ততুক্ত ছিল। সেখানকার একদল লোক 
যুদ্ধোত্তর কালের বিশ্ব-পরিস্থিতির স্থঘোগ নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরস্ড করে 
দেয়। ক্রমে তারা চীনের সাহায্যে ফরাসী সৈস্-দলকে সমূজের কিনারে 
ঠেলে নিয়ে যাক্স। আর কিছু দিনের মধ্যেই ফরাসী-শাসনের 'অসসানের 
সম্ভাবনা দেখা দেয় । সবাই বুঝতে পারছিল যে, চীন ও রুশিরার কহিউনিষ্ 
শক্তিদ্বয় বিদ্রোহীদের পিছলে আছে বলেই তারা এতটা শক্তিশালী হ'তে 
পেরেছে। ইঞ্ডো-চাম্সনা কমিউনিষ্ট প্রভাবের আওতায় চলে যাচ্ছে দেখে 
আমেরিকা! প্রমাদ গণলো । সফলতার সঙ্গে বাধা দানের জন্যে আমেরিকা 
ফরাসী গভর্ণশেন্টকে বললো-_“উড়ো। জাহাজে করে নৃতন সৈন্য পাঠাও । 
পাঠাতে যত উড়ো জাহাজ লাগবে, সন আমি দেবো।” তখন পণ্ডিত 
নেহরু বললেন, “কোন্‌ পথে উড়ো জাহাজ ইণ্ডো-চারনার যাবে? আন্তর্জাতিক 
পথ তো ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষের উপর দিয়ে আমি উড়ে 
যেতে দেবোনা ৷ একট জাত স্বাধীনতার লড়াই করছে । সাত বছর ধরে চেষ্টা 
করেও বিদ্রোহ দমন করা গেল না। এখন আমেরিকার সাহায্য নিয়ে যদি 
তাদের দমাবার চেষ্টা করা হয়, তবে হয়তো রুশ ও চীন প্রকাশ্যেই অপর 
দিকে যোগ দিলে । তার ফলে অনিবাধ্য ক্ূপেই আবার একটা বিশ্ব-যুদ্ধ লেগে 
যাবে । এ অবস্থায় আর যুদ্ধ না করে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করাই সঙ্গত ও 
সমীচীন 1” ইংলণ্ডের পররাষ্ট-মস্ত্রী ইডেন বললেন-_“সন্ধির সন্ডাবন। থাকলে 
€চষ্টা করতে বাধ! কি?” কিন্তু আমেরিকা ক্রোধে অপ্রিশশ্থা হয়ে উঠলো । 
'তখন প্রধান মন্ত্রী চাচিল ও ইডেনকে আমেরিকা, যেতে হয়েছিল আমেরিকান 
কর্তৃপক্ষকে শান্ত করতে । তাদের কথা এই যে, “আমর! যদি ভারতের 
প্রস্তাবে সাড়া না দেই, তবে সমস্ত এশিয়ার লোকের! মনে করবে-_আমরাই 
যুহ্ধপাগল-_দুনিদার শাস্তি ভঙ্গকারী । তাতে কুট-নীতির যুদ্ধে রুশিয়ার কাছে 
আমাদের হার হবে।” এই বলে কোনে! রকমে শান্ত করতে সমর্থ হয়। 
তারপরে জেনেতা কনফারেন্স-এ আলাপ-আলোচনার সমঘে দু-এক দিনের 
মধ্যে-ই “কিছুই হবে লা” বলে ভালেল সাহেব আমেরিকার কিরে যান। কিন্ত 
ইডেন ও ভারতের প্রতিনিধি মেননের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি স্থাদিত হরণ 
সদ্ধি সওঁ' অহথসারে 'যে শাস্তি-রক্ষা কমিশন গৃঠিত হ'ল, ভাঁরত তার প্রেসিডেন্ট 
নাঁহিলে উতর ১পক্ষ সন্মত হয়না বলে তারতকেই' সে পদ' গ্রহণ করতে হয়েছে'। 


উচ্জ্বলভারত, [ ১০ম বধ, নম সংখ্যা 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের অভিন4 বৈদে|শক নীতি সর্বত্র জয়যুক্ত 
হয়ে চলেছে । 

সামরিক শক্তির উপরে নির্ভরের রীতি পরিহার করে এই যে শ্যায়-নী/তর 
ভিত্তিতে গড়ে তোল! বৈদেশিক নীতি, এর গুঢ অর্থটা আর একটু তলিরে 
দেখা দরকার। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তিবলে বিরুদ্ধ রাষ্টর- 
শক্তিকে নিয়মিত করা, সংযমিত করা-_-আবশ্যক হ'লে ধ্বংস করেও দেওয়া 
যায় । তাই সামরিক শক্তি বিশ্ব-রাজ্রনীতির নিঘ্রামক | কিন্ত স্কায়-নীতির 
শক্তি কোথায়? কোনে। রাষ্ট্র যদি স্কার-নীতির নির্দেশ মানতে না চার» 
তবে তাকে মানানে! যাবে কেমন করে? মানানো যদি লা যার, তবে 
তো স্যায়-লীতি দ্বার! রাজনীতি প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু 
বর্ত্তখান যুগে পরিস্থিতি বদলে গেছে। যেমন কোনে। দেশের আত্যপ্তরীণ 
ন্নাজনীতি ক্ষেত্রে, তেননি বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থা আর নেই । 
পুর্ব পূর্ব যুগে সৈন্যত ও পুলিশের উপর নির্ভর করেই দেশ শাসন করা চলতে! 
এবং সেই ভাবেই দেশের শাসন পরিচালিত হ'তো । কিন্ত আজকের দিনে 
অন-মতের শক্তিকে অগ্রাহ করে চলবার সামর্থ্য কোনো রাষ্ট্রেরইই নেই। 
জন-মত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী হত্সে দাড়ালে সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে 
হালে পানি পাওয়া যার না। বিশ্ব-রাপ্রনীতি ক্ষেত্রেও আজ বিশ্বের জন- 
মত সঙ্জাগ হয়ে উঠেছে এবং ক্রমে শক্তিশালী হয়ে দাড়াচ্ছে। টেলিগ্রাফ 
টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, এরোপ্রেন ইত্যাদির কল্যাণে আজ সমস্ত 
পৃথিবীটাই প্রায় একটা দেশের সামিল হরে দাড়িয়েছে (world has 
become virtually one world) তাই আজ বিশ্বের জন-মতকে 
কোনো একটা বিশ্বন্সনীন সমস্যা সম্পর্কে উহ, ন্ধ করে তোল! খুবই সম্ভবপর 
এবং তুলতে পারলে তাকে অগ্রাহ্থ করে চলা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভবপর 
হবে না। বিশ্ব-রাদ্রনীতি ক্ষেত্রে যে-কোনো আলোচনায়, “এইটে ম্যাক্স, 
এইটে অন্তার” বার বার: এই কথা বলার অর্থই হচ্ছে বিশ্বের জন-মৃতকে 
উদ্ধদ্ধ করে তোলা । প্রত্যেক মাঙ্গযেরই সাধারণভাবে গ্যায়-অন্ায় বোধ 
আছেই । ভারত যখন বলে, “এইটে ন্যায়, এইটে অন্তায়”, তখন বিশ্বের 
ফ্রাধারণ জন-গণ অন্তরের অন্তরে নিশ্চয়ই ভারতের কথায় সায় দেয়, নীরবে 
সায় দিতে দিতে ক্রনে তারা সরব হয়ে উঠবেই। তখন এই বিশ্ব-জন- 
মতের সামনে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই মাথা নোয়াতে হবেই হবে। পণ্ডিত 


আশ্বিন, ১৮৭৯] ভারতের বৈদেশিক নীতি 


নেহরুর এই ন্যায় নীতির উপরে নির্ভর নানেই হচ্ছে বিশ্বের জন-মতের 
উপরে নির্ভর । এই জন মতের শক্তি যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে, তবে সামরিক 
শক্তির চেয়ে সে শক্তি কম শক্তিশালী ‘হবেন! নিশ্চয় । 

বিশ্বের জন-মত উদ্ধ দ্ধ করা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহক্রর প্রচেষ্টা যে কিছুটা 
অন্ততঃ সাফল্য-মণ্ডিত হস্সেছে, তার প্রমাণ মিশরের দৃষ্টান্ত । ইংগণ্ড ও ফ্রান্স 
কর্তৃক মিশর আক্রমণের ফলে যে সংকটের স্থষ্টি হয়েছিল, প্রপানতঃ নিশ্বের 
জন-মতের চাপেই যে তার একটা সমাধান সম্ভবপর হয়েছে, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। ভারতের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সর্বত্র 
প্রতিবাদের হুর জেগে ওঠে । ইংলণ্ডে লেবার পার্টির বিরোধিতা সবল ও 
সক্রিয় হযে উঠলো। এবং ছাত্র-আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। এমন কি 
রক্ষণশীল দলের ভিতরেও ভাঙ্গন ধরলো! একজন মন্ত্রী তো প্রতিবাদ 
স্বরূপ পদত্যাগ-পত্রই দাখিল করে দিল । দলের সাধারণ সভা্যদের মধোও 
অনেকে প্রধান মন্ত্রী ইডেনের বিরুদ্ধ-বাদী হরে দীড়াল। তার ফলে ইডেনকে 
ন্বাজনীতি ক্ষেত্র থেকেই বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে । জনমতের "প্রভাব যে 
অস্ের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে, এইটেই তার প্রকট প্রমাণ । 

পণ্ডিত নেহরুর কাধ্যক্রম দেখে বোঝা যার যে, তিনি প্রথম থেকেই এই 
ধারণা পোষণ করেছেন যে, ইউরোপ সহন্দে তার প্রচারিত ন্তায়নীতির 
আদর্শ ও শাস্তির বাণী মেনে নিতে রাজী হবে না। তাই তিনি প্রথমে 
এশিয়াকে তার মতে আনা যার কিনা, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন । তিনি 
মনে করলেন, সাঙ্াজ্য-বাদেক বিরুদ্ধে জিগির তুলে সবাইকে ডাকলে এশিয়া- 
আফ্রিকার জাতিবৃন্দ সহজেই সাড়া দিবে । এত দিন বিশ্ব-রাজনীতিতে 
এশিক্বা-আফ্রিকার জাতিবৃন্দের কোনে! স্থান ছিলনা । ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ 
এশিয়া-আফ্রিকাকে তাদের সাত্রাজা বিস্তারের স্থান এবং এবং এশিয়া- 
আফ্রিকার জাতিবুন্দকে তাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য কিংবা তাবেদার হিসেবে 
দেখতে অত্যন্ত। এশিম্া-আফ্রিকার জাতিবৃন্দ ইউরোপীয়দের হাতে নির্য্যাতনও 
ভোগ করেছে প্রচুর । তাই পণ্ডিত নেহরু বুঝেছিলেন যে, এশিয়া-আফ্রিকাকে 
ইউরোপের সঙ্গে সমান মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার এশিয়া-আফ্রিকার 
জাতিবৃন্দকে একমতে সংঘবদ্ধ করা সম্ভবপর হবে। তারপরে, সানবিক 
শক্তির অভাব হেতু তাদের পক্ষে যুদ্ধবিমুখ ও শাস্তির পক্ষপাতী ইহলুই 
স্বাভাবিক । আর বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে স্যাঘ-নীতির প্রচলনের পক্ষপাতী 


উন্দ্রলন্ভারত [১*ম বধ, নম সংখ্যা! 


তার! না হয়েই পাতরনা। কেননা, স্তাক্স-নীতির নিদ্দেশি সামাজা-বাদের 
অঙ্গক্কল হতেই পারে না_বরং প্রতিকূল হওয়াই অনিবাধ্য বলে সর্ব্বতোভাবে 
তাদের জাতীয় স্বার্থের সহায়ক হওয়া" অবশ্থান্থাবী ॥ 
এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে পণ্ডিত লেহক্ষর প্রথম পদক্ষেপ স্যানফ্রান্সিস্কে। 
কনফারেন্স্‌-এ ক্াপানের উপরে জোর করে চাপানো! সন্ধির সর্তশুলির [বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ । দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইণ্ডোনেসিয়ার ব্যাপার উপলক্ষে দিল্লীতে এপিয়ার 
জাতিবুন্দের এক কন্কারেন্স্‌ ডাক! ও সর্ধসম্মতিক্রমে প্রতিবাদ প্রস্তাব পাশ 
করা। তার পরে পঞ্চশীলের নীতি স্মরণে রেণে তিনি ভারতের প্রতিবাসী 
চীন দেশের সঙ্গে তিব্বত সমস্যার সমাধান কলে এক সদ্ধি সুত্রে আবদ্ধ হন । 
তিব্বত চির দিনই চীন-দেশের অস্তভু'ক্ত বলে স্বীকৃত । ইংরেজের আমলেও 
এই স্বীকৃতি অব্যাহতই ছিল। কিন্তু ইংরেজ সামরিক শক্তিতে অধিকতর 
শক্তিশালী বলে সে চীনকে বাধ্য করেছিল তিব্বতের পূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন স্বীকার 
করে নিতে এবং চীনের সৈন্য কখনো তিব্বতে আসতে পারবে না_-এই সর্ত 
মেনে নিতে । পণ্ডিত নেহরু মনে করলেন যে, নিরুপত্রব সহ-অবন্থান নীতির 
নির্দেশ মানতে হলে প্রতিবাসী রাষ্ট্র চীনকে তরে নিজের দেশে লিরস্ক4 ভাবে 
চলবার এবং তার প্ররোজন অহ্ছসারে তার নিজের এলাকায় যা কিছু করবাঝ 
অধিকার শ্বীকার না করে উপায় লেই_্বীকার না করাই অন্যরন্প । তাই তিনি 
চীনের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েই তাত সঙ্গে সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হলেন । 
সে দিন ঘরে বাইরে কেউ-ই ভার এই কাজ ভাল চোখে দেখেন নি--অনেকে 
তান প্রতি নানা কটুক্তিই বর্ষণ করেছেন। চীনও সে দিনে ভারতের এই 
নূতন বৈদেশিক নীতির অর্থ বুঝতে পারেনি । এর পরেও চীন ভারতকে 
ইংরেছের ও আমেরিকার তাবেদার বলে গাপ-মন্দ করতে কন্থর করেনি । 
কিন্ত ইণ্ডো-চায়নার ব্যাপারে ভারত যে ভুমিকা অভিনয় করেছে, তা দেখে 
ভারতের বৈদেশিক নীতি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চীনের সমস্ত সন্দেহ নিরসন 
হয়ে যার এবং চীন তখন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পণ্ডিত নেহক্ষর সঙ্গে এক-যোগে 
প্রকাশ্য ঘোষণা হানা পঞ্চশীল নীতি মেনে চলতে স্বীকৃত হয়। পণ্ডিত নেহরু 
এই প্রথন চীনেরুমত বিপুল জন-সংখ্যা সম্বলিত একটা বিরাট দেশকে সম্পূ্ণ- 
'্ধপে নিজের যতে আনলেন । 
এআাত্রপ্রনে এশ্রিদ্া ও আ্যাক্রিকার অন-মৃত সংঘবদ্ধ করে তার মতাবলম্বী করে 
তুলবার উন্বেশ্যে খুর্তিত নেহরু বাঞুং কনফানেন্স্‌ ডাকার ব্যবস্থা করবেন । 


আশ্রিন, ১৮৭৯ এ ভারতের বৈদেশিক নীতি 


এই কন্ফারেন্স-এ কয়েক দিনের আলাপ-আলোচন।র পরে এশিয়া-অকফ্রিকার 
সম্মিলিত জাতিবৃন্দ এক যোগে পঞ্চশীল নীতির পূর্ণ সমর্থনে ঘোষণা প্রচার 
করে ও এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্টা নামে একটা সম্মিলিত সংস্থা গড়ে তোলার 
প্রস্তাব সর্ববসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করে । তার ফলে পণ্ডিত নেহরু তাপ উদ্দেশ 
সাধনের পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে সনর্থ হয়েছেন ॥ 

বাঞ্ুং কনফারেন্স-এর প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা মঞ্চে দাড়িয়ে পণ্ডিত 
নেহকু বলেছিলেন বে, যুচ্ছের প্রন্ধাত যেন বিশ্ব-শাস্তির পরিপন্থী, রুশিয়ার 
কমিনকর্ম সংস্থাও তেমনি তুল্য-রূপেই বিশ্ব-শান্তির পরিপন্থী (Cominform 
is equally a meuace to world peace)! বিশ্ব-বিপ্রব স্থষ্টির উদ্দেশ্যে 
রুশিয়া কনিনফর্ম, সংস্থ! স্ষ্টি করে । এই সংস্থার কর্শ্মপন্ব। এই বে, এই সংস্থার 
পরিচালনায় প্রত্যেন্তু দেশে একটি করে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলে তাদের 
দ্বারা সেই দেশে ধন-তস্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্রব স্থটি করা। 
হচ্ছে, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রুশিয়ার হত্তক্ষেপ। এ কাজ 
পঞ্চশীলের নিরুপদ্রন সহ-অনস্থান নী[তর বিরুদ্ধ কাজ । এই সংস্থা চালু র'খলে 
পণ্ডিত নেহরুর কার্য-ক্রম পদে পদে ব্যাহত হওয়া অনিবাধ্য। তাই তিনি 
ধু দিন থেকেই পথ খুজছিলেন, কেমন করে এই সংস্থা রহিত করে দিতে 
রুশিয়াকে রাজি করানে। যায়। প্রথমে তিনি চীনের নেতৃ-বৃন্দের সমর্থন 
লাভের চেষ্ট। করেন । সেখানে সফলতা লাভের পরে বাং কন্ফারেন্স্‌-এর 
প্রকাশ্য অধিবেশনে উপারি-উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তার 
অব্যধহিত পরেই রুণিয়৷। তাড়াতাড়ি তাকে নিজের দেশে ডেকে নিয়ে 
দেশের সন্দত্র খুব অণকালে। রকমের একট। অভিনন্দন দিযে পঞ্চশীল নীতিতে 
তাদের অবুঠ সমর্থন শোবণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিন্ফর্ম সংস্থা রহিত 
করে দেওয়ার বাবস্থা করেন । কেন না, এই সংস্থা ভেঙ্গে না দিলে পঞ্চশীলের 
নীতি গ্রহণ করা হাস্তকর ব্যাপার হয়ে দাড়ায় 


এর অর্থ 


ক্রমশঃ 


পেষ্টালজির শিক্ষানীতি 
1 জনাব ০রজাউল করীম ॥ 


আমাদের দেশে প্রায় দেখা ঘা যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর যে ব/ক্তি 
বড় ধরণের চাকরী যোগাড় করতে পারেনা সেই অবশেষে স্থূলমাষ্টার হয়। 
কিন্তু স্থূলমাষ্টার হওযা অত সোল্তা ব্যাপার নয়। শিক্ষকের দাঘ্রিত্ব অনেক । 
শিক্ষাদান একটা বিস্তান। উপযুক্ত শিক্ষালাভ ন! ক'রলে বিক্ষাহিজ্ঞান 
আয়ত্ব করা যায়না । পাশ্চাত্য দেশে বহু মনীষী শিক্ষাদানকে নিজেদের ব্রত 
রূপে গ্রহণ করেন্ডেন! বন্ধ শিশুচরিত্র অধাম়ন করে তার! যে অভিজ্ঞ তালাত 
করেছেন, তা নিয়ে বহু পুস্তক রচনা হয়েছে। এইসব শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষণ- 
বিচ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন। কুসোর পূর্বে শিক্ষণবিস্যার বেশী চর্চা 
হতলা। বোধ হয় তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাদান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন! 
করেছেন। তার রচিত ‘এমিলি’ এই দিক দিয়ে একটা যুগান্তকারী পুস্তক । 
রুসোর পরে আরো অনেকে এ নিয়ে বছ গবেষণা করেছেন। তাদের মধ্যে 
স্থইআরল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ পেষ্টালজি অন্ততম । বর্তমান প্রবন্ধে ভার 
শিক্ষানীতি সন্থক্কষে কয়েকটি কথা বলব । 

পেষ্টালজি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে জুরিচে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি 
জনসেবার কাজ করতেন । এবং জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্ক বহু স্কীম 
স্ষচনা করেছিলেন । এই ভাবেই তার জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে । তার বন্ধ 
ও সহকৰ্মী ব্রন্শির মৃত্যুর পর তিনি রাজনীতি থেকে অর্থনীতি নিয়ে ব্য 
হন। হয়ত এইতাবেই তার জীবন কেটে ঘেত। কিন্তু ১৭৪৮ সালে যগন 
ফনাসীগণ স্ইজারল্যাও আক্রমণ করে বসল, সেই সময় পেষ্টালজির বীবোচিত 
হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া! গেল । ফরাসী বিপ্রবের যুদ্ধের ফলে বহু শিশু 
অভিভাবকহটীন হয়ে পড়ল্। ‘আনটার ওয়াল্ডনের' একটি সেনাশিবিরে বহু 
অনাথ ও আঅনিভাবকহীন শিশু হহয় পড়ল গৃহহীন ও আত্রমহীন। 
পেষ্টালজি তাদের কতকগুলিকে সংগ্রহ করে একটি পরিত্যক্ত মঠে বাঝলেন।। 
এবং সমস্ত শাক্ত দিছে তাদের শিক্ষা দিব।র তথা নাস্তব করবান্স তার গ্রহণ 
করলেন! কিন্ত ১৭৯০ সালে ফরাসী কর্তৃপক্ষ উক্ত মঠটিকে হাসপাতালের 
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জন্য জবরদূখল করলেন। কিস্কু পেষ্টালজি তীর দায়িত্ব পরিত্যাগ করলেন না। 
সেই মঠে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সন তিনি যে অভিজ্ঞতালাত করলেন, 
সেটাকে বৃহত্তর কাছে প্রগ্নোগ করলেন । এইভাবে তিনি হয়ে পড়লেন 
একজন বিশ্যাত শিক্ষাবিদ্‌। 

পেষ্টালজি শিক্ষাসন্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা! করেন। তার শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ হচ্ছে “Leonard and Gertrud”। এতে তিনি দেপিয়েছেল, প্রপমে 
একটি পরিবার এবং পরে সমগ্র গ্রাম কেমন ক’রে একজন ধাস্মিকা মহিলার 
প্রচেষ্টায় আমূল পরিবন্থিত হছেছে। তার আর একটি পুস্তকের নাম *H০w 
Gertrud teaches her children”i এই গ্রস্থে তিনি শিক্ষাপদ্ধতি 
সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন । 

ইংরাজি ॥ducti০৷ বলতে আমরা বুঝি ‘শিক্ষ" । কিন্তু শব্দটার অর্থ 
আরও ব্যাপক । “সক্রেটিস” থেকে *ভিউই”* পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ ও শিক্ষা 
সংস্কারকগণ 4582০961০০৮ কথাটাকে বিভিছ্থ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
পেষ্টালর্জি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক । তিনি সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে Bduc৭- 
£i০॥ কথাটাকে ঘে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা বৈপ্রবিক। সেই অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে তার আদর্শ যেমন সত্য ছিল, আজিও তা তেমনি সত্য। সে যুগের 
সামাজিক বোধের সামনে পেষ্টালজির ব্যাখ্যা যেন একটি চ্যালে। 
পেষ্টালজি একমাত্র শিক্ষাবিদ্‌ যিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিলাবে আীবনের 
অধিকাংশযুগ কাটিয়েছেন । তিনি শুধু শিক্ষাদানই করেননি, যারা ভবিষ্যতে 
শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন, সেই সব শ্িক্ষকদেরকে শিক্ষণবিগ্যা শিখিয়ে 
দিয়েছেন অর্থা২ তিনি শিক্ষকদের শিক্ষক। তিনি বহুদিন শিশুদের সঙ্গে 
বাস করেছেন, শিক্ষণবিজ্ঞান সম্থদ্ধে সমাক্‌ জ্ঞান লাভ করেছেন। বস্তুতঃ 
তিনি প্রাথমিক শিক্ষাবন্থায় এনেছেন নব্যুগ । তাই তিনি সাহসনহরে বলতে 
সক্ষম হদ্েছেন__ want to psycholise education অর্থাৎ আমি 
শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই! আধুনিক যুগের 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডিউই ইউরোপের স্থপীদের নিকট থেকে বহু তাব 
গ্রহণ করেছেন। তিনি সেই সব তাবকে আধুনিক যুগের পরিবত্তিত ছাচে 
গড়তে চেষ্টা করেছেন। এই ভিউইর চিন্তার উপর পেষ্টালছির প্রভাব 
স্বল্প্ট। আধুনিকঘুগের শিক্ষাবিদ্গণ পেষ্টলজিকে অন্বীকার করতে পারে না। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষা সম্বন্ধে পেষ্টালঙ্গির উক্তি খুব মৃগ্যবান । তিনি 


৪৭৬ উজ্জ্বলতা রত [ ১*ম বর্ষ, »ম সংখ্যা? 
বলেন ঘে শিক্ষাদানেন্ প্রত্যেক শুনে শিশুর কথাই প্রধান। শিশুকে শিক্ষা 
দিব অথচ তার কথা ভাবব লা, এ হ'তেই পানে না৷ 
তার যুগে মধ্যযুগের 52100155516 educatiou ছিল শিক্ষার প্রধান 
বিষণ । প্রাচীন গ্রীল ও রোমের ইতিহাস. দর্শন কাব্য, সাহিত্য ব্যাকরণ এই 
গুলির উপর স্কলার্টিক শিক্ষা বিশেষ জোর দিত। ভ্যানের অপরাপর দিক 
অবহেলিত হ'ত। পেস্টালজি বুঝলেন যে, এ ধরণের শিক্ষার পর্রিবর্ত্ন 
আবশ্যক । তিনি নিজে স্বলাটিক আদর্শ অন্থসাবেই শিক্ষণ পেয়েছেন। তাই 
তিনি এর ক্রুটি বিচ্যুতি কোথার আছে তা দেখতে পেলেন। স্কলািক শিক্ষা 
বহুলাংশে একটি দিকের উপর পক্ষ্য রেখেছে _মাননসক উন্নতি । তিনি এই 
একদেশদণী শিক্ষার ছূর্ববলতার দিকটা তীব্রভাবে অস্থভব করলেন । স্বলািক 
শিক্ষা মানুষের দৈহিক, সামাজিক, নৈতিক, ব্রশ্ববীক ও আবেগশীল (e৷০- 
0০৮০1) দিকটা অবহেলা করে । তিনি এগুলির অবহেলা লক্ষ) করেছেন। কিন্ত 
তার ছিল একট! স্বপ্ন, একটা অন্তুত বোধশক্তি । আর ছিল গতীর চিন্তাশক্তি । 
তিনি বুঝলেন যে শিক্ষার প্রধান কথা হচ্ছে শিশু-_015310 as a whole in 
all activities 1 শিশুকে তার শিক্ষা-্জীবনে সমগ্রভাবে দেখতে হবে, শিশুকে 
কখনই পণ্ড খণ্ড ভাবে দেখলে চলবে না। যখন সে খেলা করে, পড়তে বসে, 
বেড়িযে বেড়ায়, কোন কাছ করে, তখন তার দেহ মন এবং সমণ্, অঙ্গ প্রতাঙ্গ- 
গুলিও তার সাথে খেলা করে ও কাজ করে। শিশু-জীবনের এই দিকটা লক্ষ্য 
কাকে পেষ্টালঙ্জি শিক্ষা ব্যাপারে কতকগুলি নূতন কথা প্রচার করেন। তার 
মতে শিশুর সমস্ত শক্তিক বহুমুখী বিকাশই হচ্ছে শিশু-শিক্ষার গোড়ার কথা। 
পেষ্টালজির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েবেল বলেন, তার চোখের সামনে অবিভক্ত ও 
অবিভাছ) রূপে ছুটে উঠেছিল সমগ্র মানবের চিত্র । তিনি কোন সময়ই যুগপৎ 
ভাবে শিশুর অপরাপর শক্তিকে পত্সিপুষ্ট না করে, কেবল একটি শক্তির বিকাশের 
জন্য কা করেন নি। শিশুর দেহনন ও আত্ম! সব কিছুকেই তিনি একই 
সঙ্গে বিকশিত করতে চেঘেছেন। আজকের যুগে ভিউই শিক্ষার এই ব্যাথা ও 
তাস্ত গ্রহণ করেছেন। »ভিউই বলেন যে, বুদ্ধির ক্রম-বিকাশ হচ্ছে জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষারও মানদণু। শিশু-শিক্ষা ও ক্রমবিকাশ একই কথা, 
একই বস্তু । 
_লিফাশ্ব ভিত্তি (9585) কি হওঘা উচিত? পেষ্টালঙ্জি বোধ হয় প্রথম 
শিক্ষাবিদ্‌ বিনি শিশুর বস, যোগ্যতা, প্রবণতা, প্রেরণা, এই সব ঘিক দিয়ে 
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শিক্ষার কথা ভেবেছেন । শিক্ষার 08555 বা ভিত্তি নির্ভর করবে শিশুর 
Maturity বা পরিপন্ততার উপর । শিশুর অকালপন্ডজ শিক্ষা (Premature) 
ঠিক ডিন পাড়বার পূর্বেই ভিমে তা দেওয়ার মত ব্যাপার । নীরোগ দেহ না 
হলে সুস্থ মন আশা করা ভুল স্থতপাং সর্ধাদাই আমাদেরকে লক্ষা রাপতে 
হবে শিশুর দেহের স্থন্থ বিকাশের প্রতি । অপর একজন শিক্ষা-বিদ বলেছেন 
যে, “মানসিক গোগ্যতার সঙ্গে দৈহিক যোগ্যতার আছে একটা নিসিড় সম্পর্ক 1 
সার্থকতাবে মানসিক ও নৈতিক কাজ করার শক্তি প্রধানতঃ লিভর পরে সেই 
সব বাবস্থা উপর য1 দৈহিক স্থাস্থা স্থট্ট করে । দৈহিক দিক দিয়ে শক্তি অর্জ্জন 
হচ্ছে যানসিক কর্্মকুশলতার প্রধঃন সর্ত। যার দেহ নীরোগ ও জআন্থ, সে-ই 
স্বস্থির মনে মানসিক কাজ করতে পারবে ৷” পেষ্টালজিও ঠিক এই কথাই 
বলেল। তিনি বলেন অকধিত অগ্র্বার ভ্রমি থেকে ভাল ফল আশা করা 
বাতুলতামাত্র ; বৃক্ষ বপন করার পর্বের জমিকে তৈয়ার করতে হবে । হ্রমিতে 
যা যা দিলে শস্যের সমস্থ বিকাশ হয়, তাই দিয়ে উর্বর করে তুলতে হবে। 
স্থতরাং মাচ্চষের জন্য প্রথম প্রয়োজ্জন হচ্ছে দৈহিক ও অষ্যুহভূতির বিকাশ । 
খে শিশুর দেহ ও মন স্বস্থ ভাবে বিকশিত হ'তে পারে, সেই শিশুই শিক্ষা 
গ্রহণের যোগ্যতা অঞ্জন করবে । আধুনিক যুগের ডিউই এ সঙ্গন্ধে ভিন্নমত 
পোষণ করেন না। তিনি বলেন থে শিশু-শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে শিশুর 
কাজ করার ক্ষমতা । শিশুর যোগাতা, আগ্রহ, অভ্যাস প্রভতকে মনস্তাত্বিক 
দৃ্টিভগ্গী দিরে দেপতে হ’বে--তারপর আরম্ভ হবে তার শিক্ষ।। পেষ্টালফি 
ছিলেন সুশ্ দর্শক! তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখতেন ও 
চিন্তা করতেন। ভাব বিল্লেঘপকারী চিন্তা-শক্তি শিক্ষা-ভগতে যুগান্তর এনেছে । 
তিনি শিশুর প্রকতি, তার আচরণ, তার প্রশত। এপব বুঝবার ১৯1 করতেন? 
শুধু তাই নয়, শিশুর পরবর্তী জীবনের বিচির সুরের বিকাশ ও বৈশিষ্টাকেও 
তিনি স্থক্মভাবে লক্ষ্য করেছেন । বস্ততঃ শিশুকে ভাল করে বুঝবার প্রচেষ্টা 
তার সমদ্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তিনি বলেন তিন বছরের শিশুর শিক্ষার 
ভার পেয়ে. আমি গ্রত)হ এক ঘণ্ট। ক'রে তাকে দেখতাম, কেমন করে শিশুর 
কাধাক্ষমতাকে সতেজ সদদীব ও প্রস্কুল্ কর! যায়, তা বসে বলে চিন্তা করতাম । 
এই ভাবে তিনি যে-অভ্িজ্ঞতা লাভ কক্গলেন, তা শিক্ষা-পন্জতির উপর একট 
নূতন আলোকপাত করেছে । তার মত সমর্থন ক'রে ভিউই বলেশ স্বাদ - 
সহাচ্ছভুতিন সহিত শিশুর আগ্রহ ও প্রতিটি বিষগ্গকে লক্ষ্য কর! যায়, তবে 


৪৭৮ উল্ছলভারত [১০ম বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 
একজন প্রাপ্ত-বদক্ষ ব্যক্তি অনাঘ্রাসে শিশুর জ্বীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে । 
শিশুটি কি কাজের যোগ্য হ'তে পারে, তাও বুঝতে পারবে । এবং কি তাবে 
শিশুটি খুব সহজে ও সার্সকতাবে কার্শ্যকনী হতে পারবে তাও বুঝা ঘালে ।” 

পেষ্টালজি বলেন শিশুকে ভবিষ্যতে কি কাজে নিযুক্ত ক'রব, শিশুশিক্ষার 
ব্যাপারে কেবল ওইটাই বিবেচনা করলে চলবেনা, শিশু কি কাজের ঘোগা 
সেটাও দেখতে হবে । তা না দেখলে গ্ররুত শিশুশিক্ষা হবেনা । শিশুর 
আগ্রহ 'কোন্‌ বিষয়ের উপর, লেটা লক্ষ্য করা খুব দরকার । শিশু যদি কোন 
বিষয়ে আগ্রহ না পায়, তার নিকট যা উপস্থিত করা! হম যদি সে তা বুঝতে 
লা পারে, তার কোন অর্থ করতে না পারে, তা যদি তার কুচি ও পছন্দের 
অচ্যরূপ না হয়, অথবা তা যদি তার প্রয়োজন ও দাবী পূরণ করতে না 
পারে তবে সে ত শিক্ষা পাবেনা। আর যদি শিক্ষক শিশুর মনে কোন 
বিষয়ে আগ্রহ স্থট্টি করতে 'ন| পারেন, তবে শিক্ষকের শিক্ষাদানের সমং 
চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে । শিক্ষক জোর ক'রে কোন বিষয় শিশুর মনে ঢুকিয়ে 
দিবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তাতে শিশুকে 29০9 করা যাবেনা । 
তাই পে্টালজি বলেন-—"I'he interest in study is the first 
thiug which a teacher and which a mother should en- 
deavour to excite and keep alive.’ অর্থাৎ শিক্ষক ও শিশুর মাতার 
প্রধান কর্তবা হচ্ছে সর্বপ্রথম পাঠে, আগ্রহ স্থষ্টি করা । কথাটা খুব সত্য। 
শিশুর শক্তি ষে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হচ্ছে তা বুঝতে পারা ধায় তখনই 
যখন দেখি তার মনে কোন বিষয়ে আগ্রহ স্বষ্টি হয়েছে। কিসে তার 
আগ্রহ জাগে, তা মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হ'বে। শিশুর আগ্রহের 
প্রতি যত্রণীল পর্ধ্যবেক্ষণ তার শিক্ষার পক্ষে খুবই এুছোজনীয়। শিশু হেন 
একটি পুত্ভক | বই পড়বার মত শিশুকেও পাঠ করতে হবে। 

পেষ্টালজি বলেন যে, শিশুরও একটা! ব্যক্তিত্ত আছে । সেটাকে অবহেলা 
করলে, চলবে না। তিনি বলেন থে শিশুর উদ্ভাবনী শক্তি ও তার ব্যক্তিত্বকে 
স্বীকার করতে হ’বে। নআজকালও দেখতে পাই যে, শিশুশিক্ষাদ শিশুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের উপর ঘোর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। প্রতোক মাশ্তষের প্রকৃতিতে এক 
একটা বৈশিষ্ট্য থাকে । এই বৈশিষ্ট্য দে কতকট! উত্তরাধিকারক্থত্রে পেয়েছে, 
আর কতক পেয়েছে পারিপাশ্থিক অবস্থা থেকে৷ এই দুই দিক থেকে লে 
এমন এক যোগ্যতা ও শক্তি প্রাপ্ত হয়, যা অপর একজন থেকে পৃথক । 
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প্রত্যেক মাহ্য একটা সব্াঞ্জে বা বিশেষ দলে বা! গোষ্ঠীতে বাস করে। 
তবুও সেই সমাজে বা দলে ব। গোষ্ঠীতে তার একটা নিদ্দিষ্ট স্থান আছে, 
আর এই শ্থানটা অদ্ভূত বস্ত। তা কখনও অপরের সঙ্গে তুলনীয় লয়। 
মাঙ্গযের মধে] বহু বন্ধ লুকিয়ে আছে? কিন্ত যদি মান্তঘকে কাৰ্য্যকৰী করতে 
চাও, তবে তার অন্তরের প্রত্যেক বন্তকেই বিকাশের সুযোগ দিতে হ'বে। 
একথা সতা যে মাঙ্গধের আসল প্রকৃতি বা সত্তা সব সময়ই এক | লে 
সিংহাসনেই বস্থুক, অথব! দীনের ফুটিরে বাস করুক, কিন্তু তবুও প্রক্কতিতে 
সে সকলের সমান। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝত্তে হবে যে, শিশু বহু 
সম্ভাবনা নিরে পৃথিবীতে এসেছে। গুপ্ত শক্তি তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে । 
স্থতরাং তার এইসব শক্তিকে বিকাশের স্থযোগ দিতে হবে। কিন্ত পাইকারী 
হারে নদদ--09100য5 পন্ধতিতে এ করলে চলবেনা । প্রতোক শিশুর লিজন্ব 
ক্ষমতা অনুসারে তার ঘুমন্ত শক্তি বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে 
শিক্ষা দিছে শিশুর ক্ষমতার বিকাশ করতে সাহাঘ্য করতে হু'বে। তার 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সম্ভব হ'বে। এইসব 
কারণে পেষ্টালঞ্জি শিশুকে উচ্স্থান দেন। তীর মতে শিশু ও ছাত্রের 
ব্যক্তিত্বটা শিক্ষকের নিকট পবিত্র জিনিষ । 

শিশুর ব্যক্তিত্বের পর বিবেচনা করতে হবে তার চিন্তাশক্তর ঝথ!। 
পেষ্টালঞ্জিও একথা তেবেছেন। চিন্তাশক্তির বিকাশের উপর জোন দেওযঘুা 
আজ্মকের যুগে শিক্ষানীতির একটি প্রধান কথা । লেখাপড়ার মাঝে শিশুকে 
চিন্ত। করতে শিক্ষা দিতে হবে । আর লে চিন্তা করবে নিজ্জের পন্থায়, নিজের 
প্র্নো্গনে। শিক্ষককে কেবল লক্ষ্য করতে হ'বে যেন সে ্থস্থতাবে ও ঠিক 
ভাবে চিন্তা করে। কারণ স্থব্যবস্থিতভাবে চিস্তা করাব। অত্যাপ স্টি না 
হলে অনেক সময় শিশুকে এমন পরিশ্রম করতে হম, যা থেকে কোন ফল 
পাওয়া যায়না । চিন্তাশক্কির অভাবে তার সব পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যায় ॥ 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা সাধারণতঃ 
পাঠ মুখস্থ করে। এইভাবে তারা বহু জ্ঞাতব্য বিঘঘ্রক্ষে মনের ভাণ্ডারে সাত 
কারে রাখে । এতে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি হ'তে পারে। কিন্তু পাঠলন্ধ এই 
জ্ঞানকে শিশু ঘদি তার স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও বিল্লেষণী শক্তি প্রয়োগ 
করে যাচাই করতে ন পারে, এবং অধীত বিষমকে ভিতর দৃষ্টি দিঘে বিচার 
করতে না পারে, তবে সে ছাত্র কোন ফলপ্রদ কাজের যোগ্য হয়ে গড়ে 
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উঠবেন! । স্বতরাং কোন অবস্থাতেই শিক্ষক থেন শিশুর হযে চিন্তা না 
করেন। শিক্ষক বেন শিশুর চিন্তার কাঙ্জ নিজে ন! করেন। সব সময় 
শিশুকে চিন্তা করবার স্থযোগ দিতে হ’বে। শিশুশিক্ষান্য প্রত্যেক স্তরে 
স্বাধীন চিন্তার প্রছোদ্জল আছে। বিশ্লেষণ করবার ক্ষমত!, সমালোচলা করবার 
শক্তি ও চিস্তা করবার অশ্যাস_-জীবনে এই সবের একান্ত প্রয়োজন আছে । 
আত্মেপপন্ধি, আত্মবিকাশ, আত্মানিয়স্রণ এই সব মহ গুণ স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত 
জাগ্রত হ'তে পারেনা, স্থতরাং শিশুকে চিন্তা করা শিখাতে হবে। তার 
জন্য সমস্যা তৈঘ়ার করে রাখতে হ'বে। আর সে নিতেই এইসব সমন্টান 
সমাধানের ক্ুন্য চেষ্টা করবে । এরূপ চেষ্টা করলে তার মনের সমন্ত শক্তি 
ও কৌশল ঘুগপত্ভাবে হবে বিকশিত ও স্থদৃঢ়। শিশুকে একটা ‘রেডিমেড’ 
পদ্ধতিতে পন্থিগালিত করলে, অথব! তার সব কিছুকেই নিদ্দিষ্ট ক'রে দিলে 
কিছুতেই শিশুর ননের বিকাশ হবেনা । মননের বিকাশ হয় নিজের ইচ্ছাকৃত 
কম্ম ও আত্মোপন্ধির মধ্য থেকে । এই আত্মোপলস্থি আলে স্বাভাবিক 
পন্ধা। কুত্িন উপায়ে আসেনা । তাহ প্টালক্কি বলেন :-_'I0 15 ৮4৩1] 
to make a child read and write aud listeu, aud repeat; 
but it is still better to make a child think.’ 

আজকাল শিশুশিক্ষার একি প্রধান অংশ হচ্ছে ত্ুUi৭এ০০e বা পরিচালন 
করা । যে ব্যক্তি 5ৎl{-education বা নিজের চেষ্টা লেখাপড়া শিখেছে 
তার আন্ত একটা পরিচালক দরকার । আত্ম-শিক্ষার় এই পরিচালকের 
সাহাধ্য স্বীকৃত হয়েছে ৷ প্রত্যেকটি শিশুর মনে একটা গুপ্ত শক্তি আছে। 
অনেক সমগ্র শিশু লিঙ্গের এই শক্তি আবিফার করতে পারেনা । এই 
শক্তিকে আবিষ্কার ঝরা, বিকশিত হতে সাহায্য করার নামই “পরিচালনা!” । 
পেষ্টালছি শিশুদের মধ্যে বাস করেছেন, সেইজন্ত তিনি শিশুর মনশ্ুত্বটা 
ভাল কারে বুঝেছিলেন । তেইজন্ত তিনি রলেল 244১1] instruction of 
man is then only the grt of helping nature to develop 
in her own way. * 

শিক্ষক্চ শিশুর মধ্যে নৃতন কিছু স্থষ্টি করতে পারবেন না । এ বিযদ্বে তার 
শক্তি সীমাবন্ধ । কিন্ত শিক্ষক পরিবেশ হি করতে পারবেন । এই পরিবেশ 
শিশুর উপর এমন প্রভাব বিশ্তার করে, বার দ্বারা তার সহুপকীর হতে' পান্ো। 
তা হ’লে শিক্ষকের কাজ'হাবে' এমন একট! পন্বিবেশ স্যাক্ট' বাজী: বা নানাদিক 
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থেকে শিশুর শিক্ষাকে উদ্ধত করবে । শিক্ষক এর বেস্ট আর করতে পারবেন 
না। কিন্ত তিনি শিশুর বিকাশ ও উল্লতির অক্কুরকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন ॥ 
সুতরাং পেষ্টালজির মতে শিক্ষকের প্রদান কাজ ততট। শিক্ষাদান নয়, ব্তটা 
তার শক্তি বিকাশকে সাহায্য করা। এই শক্তি বিকাশের কর্তবোন মধ্যেই 
শিক্ষার আসল রহস্য নিহিত আছে । পেষ্টালজির এই কা আধুনিক যুগে 
ডিউই-ও স্বীকার করেছেন ঃ 
শিক্ষা-ব্যবস্থাটা অপরিবর্নীঘ্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পুর তাতে, 
মানুষে, ও সভ্যতান্ধ অহরহ পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অতীতের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমর! ভবিষ্যতের ইমারং রচনা করি, স্থতরাং শিক্ষার মধ্যেও 
আছে একট। পরিবর্তনশীল আবেদন । আমরা প্রত্যেক দিন নূতন ভাবে জীবন 
যাত্রা আবস্ত করি, এবং নূতন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই । নিত্য পরিবর্তনের 
মধ্যে আমরা আমাদের জ্রীবন গঠন করি। জীবনের বিবর্তন স্বাভাবিক 
ব্যাপার | পরিবর্তন -অনবরত জীবনকে মূলাদান করে। স্থতরাং শিক্ষার 
মাধ্যমে আমরা মান্গষের জীবনে ফলপ্রদ পরিবর্তন আনয়ন করতে পান্সি। 
এই দিকটা ও পেষ্টালজির দৃষ্টি এড়াতে পারেলি। তবে তিনি খামখেয্ালী তাবে 
কেবল পরিবর্তনের জন্ত পরিবর্তন চান নি! তাই তিনি সাবধান করে 
দিয়েছেন £_'""Change, my child, chauge all that tbou dvest 
and performest, until thou hast perfected it, and thou 
be fully satisfied with it~—change not thyself, like a 
weather cock with every wiud, but change thyself so 
‘that thou may become better aud nobler.” 
আজ আমাদের দেশে শিক্ষাবিগ্তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আশা 
করি পেষ্টালত্রির শিক্ষানীতি থেকে আমাদের শিক্ষকগণ কিছু উপকার লাভ 
করতে পারবেন । 


উজ্জ্বল ভারত 
৷ জীকুমুদরঞ্তন মল্লিক ॥ 


সাধুর স্বপ্ন বার্থ হবার নয়,_ 
সত্য তাহাকে নিকটে টানিয়া লয় ॥ 
আজি য৷ স্বপ্র, সত্য তা হবে কাল,_ 
কেবল কুটা দিনের অস্তরাল । 
ভাব করে রূপ দুদিনে পরিগ্রহ, 
বাড পুব দিক তাহারি বার্তাবহ। 
২ 
হবে না ভারত পুণ্য তপঃস্থল 
‘এটম’ ‘বমের’ আলোকেতে!প্রোজ্ছজবল । 
সাধুর ধ্যানের ভারত যা আসিতেছে 
স্লিদ্ষোজ্ছল কোটী সুর্খ্যের তেজে ৷ 
সে ঘে শ্রীহরির অঙ্গজ্যোতি পাবে 
তাপিত বিশ্ব তাতেই জুড়ায়ে যাবে 
৩ 
সেই উজ্জল ভারতে সর্বজাতি 
তগবান তরে রবে সংসার পাতি । 
তগবান আর ভূবন দেখিবে এক, 
আসিছে স্থদিন, সুদিন আসিছে দেখ, 
কারো! তীতি নয় করিবে না কারো! ভয় ।. 
ভুবন তরিয়! উঠিবে তাহার জয়। 
৪ 
তার গুণী জ্ঞানী বিজ্ঞানী মহ।মতি__ 
হবে সমগ্র জগ-মঙ্গল ব্রতী । 
লৰাই আপন কেহ রহিবে না পর, 
এক যমত্বে বাধা রবে অস্তর । 
সেই তারতের লাগি আমি দিন গণি, 
অনাগত-তীারি করি যে জয়ধ্বনি ৷ 





ইজ্জৎ 


1 শ্লীশশিভূব্বণ দাশগুপ্ত ৷ 


তিনপাহাড়ী হইতে দুমক! যাইবার একটানা পরিক্ষার পথ । সই পথের 
পাশে মাঠে ঘাটে দুইটা গোরু ও পাচ-সাতটা পাঠা-ছাগল চরাইতে দেখ) 
যাইত বুড়ন মণ্ডলের আটদশ বছরের ছেলে বাবুয়াকে । বাবুগ্রাকে কোনও 
কূপ বস্ম জোগাইবার সঙ্গতি ছিল না বুড়ন মগুলের, বাবুয্ার সে জিনিসটা 
তেমন অত্যন্তও ছিল না, পছন্দণ ছিল না। তবে মাথায় পাগড়ি বাধিবান৷ 
তাহার একটু কিছু চাই-ই ; সেটা ছেড়া গামছাই হোক্‌-আর ছেড়া স্তাকড়াই 
হোক। আর একথণ্ড স্থাকড়াকে সে কোমরে কপনির মত জড়াইয়া লইত। 
তাবপরে হাতে একটা বেশ বড় রকমের পাচনবাড়ি-_ আর পাষী মারিবার 
জগত গুলতি। সকালবেলা পেট ভরিয়া পান্ত! থাইয়! বাহির হয়,__বিকাল 
বেলা গোরু-পাঠা-ছাগল লইগ্সা বাড়ি ফেরে । দুপুরে বেশ ক্ষুধা পায়, তিন 
পাহাড়ী হইতে দু'এক পয়সার মুড়ি কিনিঘ্বা আনিঘ্া খায় আর আজলা 
ভরিয়া জল পায়। ক্ষুধা তাহাতে কিছুই ঘেটে লা_তবু কিছু দিন ধরিগ 
ইহা ভাড়া উপায় ছিল না; কিছু দিন ধরিয়া বুড়ন মণ্ডল বড় লাচাবে পড়িছাছে । 

বরাবরই বুদ্ডন মণ্ডল একটু আত্মান্তিযানী এবং মেজ্রাজী । বড় ছেলে 
বক্ষ পচিশ বছর বসে বেশ আোর-প্রোযান হইয়া উঠিয়াছিল, রেল স্টেশনে 
কুলিগিরি করিত আর বেশ ছু'পয়সা কামাইভ। বুড়ন স্টেশনের পাশের 
বাজারে মটর-ছোলাভাজা বিক্রি করিত--তাহাতেও তাহার বেশ দু'প্রস। 
হইত ৷ মোটামূটি তাহাতেই মোটা ভাত-কাপড়ে স্বচ্ছলভাবে চলিগা যাইতে- 
ছিল। বন্ধু পিতার বেশ বাধ্যেরই ডিল; কিন্তু কয়েকমাস আগে একদিন 
স্টেশনে বসিয়া কি সামান্য একট! কথায় বাপের মুখে সুখে জবাব দিয়াছিল 
বলিয়া বুড়ন ঠাল ঠাস ঝরিঘা বন্ধুর দুই গালে দুই চড় বসাইয়া দিঘাছিল। 
স্টেশনের উপরে বিমা অন্য সব কুলিদের সামনে এই অপমান বঙ্কুব সহঃ 
হইল না,_সে বাড়ি ফিরিয়া বউ আর একবছনের মেয়ে লইয়া লেই দিন 
বাড়ি হইতে চলিয়া গিগ্লাছে। লোকমুখে বুড়ন খবর পাইছাছে, বঙ্কু সাহেব- 
গঞ্জে গিয়া! কুলিগিরি করিয়া বউ-মেয়ে লইগ্রা থর বাধিঘাছে। 


৩ 


উজ্জ্রলভ। রত [১৭ম বর্ম, ৪ম সংখ্যা 


ছাএলস মাস যাইতে না যাইতে নুড়ল দেখিল খালি ছোলা-মটর ভাজা 
বিক্রি করিয়া দিন চলে না। দমিপার পাত্র নয় জেদী পুক্রল বূড়ন ; ছোলা- 
মটর চাড়িয়া বুড়ন মাথায় আনার কবিছা গামা বাধিল-_[তনপাহাডী 
রেল স্টেশনে গিঘ্া নিজেই আবার মোট বহিতে আরস্ত করিল--বয়স ত এই 
নোটে বাহ্বাপ্র-তিপগ্নাপ্র। কিন্তু অতি জেদে অতি লোভ করিয়া ফেলিল 
একদিন ; প্রা দু মণি এক বন্ডা হেঁইয়ো করিঘা পিঠে তুলিয়া লইতেই টন 
করিঘা মাঙ্গায় কেমন একটা চোট লাগিল--বাথাঘ় বস্ডাটা ফেলিয়া দিয়া 
নিজেও সে কেমন ভিড়মি দিয়া পড়িল । আত্ডে আস্ডে বান্ডিতে ফিরিয়া 
আসিয়া যে সে বিছানা লইল-_আর বহুদিন উঠিয়া বসিতে পারে নাই । 

মাস পানেক পড়ে বুড়ন লাঠি ভর করিয়া! উঠিয়া! দাড়াইউতে পাখিল বটে, 
কিন্ত সে বুঝিল, নিজে খাটিয়া খাইবার দিন তাহার আর ফিঝিবে লা) 
বৃণ্ডনের বউ কত কাদিঘা কাটিয়া অষ্যনয় করিঘা। বলিল, _-বঙ্কচক এক বারি 
খবর দিলেই বউ-মেয়ে লইয়া সে ফিরিয়া আসিবে? কিন্ত বুড়ন গন্ডীর ভাবে 
মাথ! নাড়িয়] আানাইঘা দিল, যে ছেপে রাগ করিয়া বাপ-মায়ের খবর লগ 
না_সে ছেলেকে সে আর কিছুতেই খবর দিবে না। 

বুডন দাওয়ায় বসিয়া মাথায় হাত দিয়া অনেক কথা ভাবিল। ভাবিয়া 
দেখিল, এখন আশয় বাবুয়া। কিন্তু আট-দশ বছরের ছেলে বাবুয়া কি কাজ 
করিতে পারে? অনেক ভাবিয়া! একটা বুদ্ধি আসল বুড়নের মাথার । 
হাতে কিছু টাক; আছে, বলিস বসিয়! খাইলে ত তাহ ছু'চার মাসের মধোই 
ফুরাইয়া যাইবে; তার চেয়ে দু'একটা গোরু-_কিছু পাঠা-ছাগল কিনিয়! 
পালিলে কিছু লাভ হইতে পারে, বাবুয়াই সেগুলি দেখিতে পারিবে । 

তাহাই সে করিল, দু'টি দুধের গাই-_আর কিছু পাঠা ছাগল কিনিল, 
তাহাদের চরানোর ভার পড়িল বাবুস্তার উপর । প্রথম কদেক মাস লাত্ও 
কিছু হইল। একট! গাতীন গোরু' ছিল-_-সে দু'এক মাসেই দুধ দিতে 
আন্ত করিল। সকড়্গিলি ঘাট হইতে আসাম লিঙ্কের গাড়ী প্রায়ই আসে 
দেবীতে-_-এখানে পৌছাদ তর ছুপুবে__গাড়ীর কাচ্চ।-বাচ্চার গলা শুকাইয়া 
বার-_বাবুদেরও থিদে পায়_দুধ জ্বাল দিয়া লাঠি তর করিয়। স্টেশনের 
ক্ষাশেপাশে. গরম দুধ লইয়! থোরে বুড়ন-_দুধ বেচে খুব কণড়। দরে; এক 
পো দুধ বারো-আনাও সে বেচিয়াছে একদিন ৷ ছাগলও কিছু কিছু দুধ 
দেযূআর মাঝে মাঝে পাঠা-খাসি বিক্রী করিছা দেয় সে হাটে-বাজারে। 


স্বাশ্বিন, ৯৮০৯] ইজ্জত ৪৮৫ 


তাহাতেই দিন যাহোক টালিকা-মুনিঘা কোনও রকমে চলিয়া যাইতেছিপ। 
বাবুমা সারাদিন গোরু-ছাগল লইমা খাটিত বটে, কিন্ত বানুম্ার বয়সে বুড়ল 
নিজে চারবেলা পাইয়াছে_কিন্ত বাবুদাকে- দু'বেলার বেশি ভাত বা ছাতু 
দেওঘ। যাইতেছে নাঁ_এ দুঃখ বুড়ন কিছুতেই ভুলিতে পারিতেভিল না । 

তাও ঘাছোক একরূপ চলিয়। ঘাইতেছিল + কিন্তু আন্তে আস্তে গোলমাল 
বাধাইয়। দিতে আরম্ভ করিল বাব্য়াই। গোকরু ছাগল লইয়া বা[হর হইবার 
সময় সে গুলতি লষ্টঘা বাহির হষ্ট'ত। একদিন কি করিয়া সেই গুলতি দিয়াই 
একটা হরিয়াল প্যশী শিকার করিয়া বসিল । ভেলেব প্রথম রোজগার_ মাও 
তাই তাল করিয়া পাবীটি কাটিয়া রাপিয়া দিল । বাবুয়া এবারে শিকারের 
রদ পাইল-_আরও দু'তিন দিন সে আরও দু'একটা পাণী শিকার করিয়ানে । 
আন্তে আস্তে তাহাকে শিকারের নেশা একেবারে মাতাল করিয়া তুলিল । 
ফলে গোকুগুলি প্রায়ই অপরের মাঠে গিয়া শল্তহানি করিতে লাগিল, 
পাঠা ঢাগলগুলি হারাইয়! যাইতে লাগিল। বাবুরা যথন গুলতি চাড়িয়া 
দন্তক বানাইয়া লষ্টয়াছে গোরুগুলি তখন প্রায়ই মাঠ ছাড়িয়৷। খোযরাড়ে 
যাইতে আরম্ত কররিয়াছে--দু'তিন বার বুড়ন মণ্ডল লাঠিতর করিদা। প্রায় 
দেড় ক্রোশ পথ হাটিয়া গিছা গোরু ছাড়াইয়া আনিঘ্াছে ; পাঠা ছাগল 
লঙ্টগ্রা নিকট প্রতিবেশীদের সহিতও বেশ মনোমালিস্ত দেখা দিল। বুড়ন 
বাবুয়াকে প্রথমে কড়া-মিষ্টি কথা দ্বারা শোধরাইবার চেষ্টা করিল-_তারপরে 
পাচন বাড়ি হারাও অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্ত রাস্তার পাশের কোনও 
গাছে পাথীর টের পাইলে বাবুঘার মাথার মধ্যে আর কোনও জ্ঞান-পবন 
-খাকিত না--সব রকমের বকুনি ও পাচনবাড়ির কথা সে মুহূর্তের মধো সবই 
সুলিা ঘাইত। বুডন গুলতি ছুড়িঘা ফেলিঘা দিয়াছে__ধন্তক বাণ বাবুহার 
পিঠেই আাডিয়াছে_-কিস্ত বাবুঘা অন্য হাতিদ্ারহীন হইয। রাত্ভার পাশের 
পাথর-কুঁচি বা ইটের কুঁচি লইগ্রাই ছোট বড় পাখীর পিছনে ধাওয়া করিগ)ছে। 

বুড়ন শেষ পর্বস্ত বুঝিতে পারিল, এ বারুসাদ্রও তাহার চলিবে না) 
গোরু ছুইটিকে আন্তে আন্ডে বেচিদ। ফেলিল-_পাঠা ছাগল ত হান্নাইমাই 
‘গিল্পাছিল--বাদবাকিগুলিও বিক্রি করিয়া দিল। তারপরে আবার ধরিল সেই 
মটর-ছোলা ভাজা-_-আর তাহার সঙ্গে চিনাবাদাম ভাজার বাবসা; বাবুঘাকে 
লইঘাই রোজ ব্রেলস্টেশনের কাছে গিঘ। বুড়ন বসিয়া থাকে, আয় এখন 
আর তেমন কিছুই হদ্দ না। 


৪৮৬ উচ্ছ্বলভাবত [ >*ম বৰ্ষ, সম সংখ) 


হঠাৎ একদিন বনবিহান্ী আচার্ষের সঙ্গে দেখ! বুড়ন মঞ্লের-_তিনপাহাড়ী 
স্টেশনের কাছেই । পূর্ববঙ্গের লোক বন্বিহারী-_পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া ব্যবলস। 
পাতিয়া বলিয়াছেন রাজমহলে--ছোট খাট মুদির দোকান । ব্যবসায়ের মাল 
লইঘা তিনপাহাড়ী স্টেশনে বনবিহছারীর বহু আনাগোনা- বুড়ন মণ্ডলের সঙ্গে 
বহু দিনের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় । দূর হইতে বুড়নকে দেখিয়াই বনবিহারী 
আচার্ষ ডাকিয়া বলিলেন, আরে বুড়ন ঘে--অনেক দিন দেখি নি-_-এমন হয়ে 
গেছ কেন হে--অস্থখ টসুক নাকি? 

_বড় লাচাছে পড়ে গেছি কতা--বলিক্বাই বুড়ন সব ব্যাপার গাতিয়? 
বলিল । 

শুনিগ্া বনবিহায়ী বলিলেন”_তাই বল; অনেক দিন খুঁজেছি তোমাকে 
না_ দেখে ভাবলুম--তাই ত বুড়লের তা হ'লে কি হ'ল । তা এখন বিক্রি 
টিক্রি ক'রে দু'এক পয়সা হচ্ছে ত ? 

_কি আর হচ্ছে কতা-_) 

_বলি কোনও রকমে পেটটা চলে যাচ্ছে ত? 

_তাই বা চলছে কোথায়? পেট চললে কি আর এমন ক'রে হাড় 
বেরিয়ে ঘায় ?--বলিয়! বুড়ন একবার করুণতাবে নিজের দিকে এবং বাবুম্ার 
দিকে তাকাইল। 

বনবিহান্রী আচার্ধের মনট। খারাপ লাগিতেছিল,_সত্যই ত কি চেহারাই 
ছিল বঝুড়ন মগুলের-_সত্যই ত ঢিলে চামড়ায় খুসকি পড়িয়া কেমন হাড় 
বাধিব হইঘ্া গিয়াছে। খানিকটা একটু চুপ করিয়া থাকির। বনবিহারী 
বলিলেন, আচ্ছা, এক কাজ কর না বুড়ন; সঙ্গের এটি কে? তোমার 
ছেলে? 

_হ্যা কতা ৷ 

ও ত বেশ বড় হয়ে উঠেছে_একে 'দাও না হে আমার সঙ্গে_-আমি 
রাঞ্রমহলে নিয়ে যাই । জান, ত তুমি, ঘরে মান্তষ আমরা ওখানে তিনচ্ছন 
এই আমি-_আমার আ্রীঁ আর পাচবছব্রে একটা মেয়ে_-০তোমার ছেলে থাকবে 
আসার সঙ্গেই । কি আর তেমন কাল্ত__ছু'এক খানা বাসন ধোওঘা_ আন 
এই, একটু এটা সেটা। আলি খাওরাটা দেব--আর নগদ তোমার কাছে 
মাস মাস পাচটি কনে টাকা পাঠিঘ্ে দেব। কি বল হেবুড়ন? 

কপাট শুনিলা বুড়লের মন্দ লাগিল না_ ছেলেটা! ত তিন বেলা পেট তকরিয়া 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] ইজ্জত 


৪৮৭ 


খাইতে পাইবে ; তা ছাড়া বনঘ্িহারী আচার্খ জানা শুনা মান্গং-ছেলেটার 
একেবারে অত্র হটবার কথা! নয় । তারপরে মাঝে মাঝে নগদ পাচটি টাকা 
তাই বা মন্দ কি? বাবুগ্ধা ভাল কাজ করিলে বলবিহারীকে বলিঘা-কহিয়া 
এক-আধ টাকা বাড়াইয়াও লওয়া যাইতে পারে। ন্বাক্ষমহল তিনপাহাড়ী হইতে 
তেমন কিছু দুর নন । তাবিছ! চিন্তিঘ়া বুড়ন বলিল,_তা মন্দ কি কতা 
তোমার কাছে খাঝবে, তাতে আর কি আপত্য। 

-_তবে আজ্রই চলুক লা আমার সঙ্গে । 

একটু শুকনো হাসি হাসিয়া বৃড়ন কলিল,_তা কি আর হন্ন কতা, 
বাড়িতে একবারটি বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বলতে হবে, তবে ত? ঠিক আছে, তুমি 
আহ চ’লে যা'ও-__ আমি দু'একদিনের মধ্যে কারও সঙ্গে ছেলে তোমার কাছে 
পাঠিয়ে দেব ৷ 

চার-পীচ মাস হইল, বাবুয়া বনবিহারী আচার্ঘের কাছে বাজমহলে 'আআছে__ 
বৃড়ন মণ্ডল এক! একাই ছোলা-মটব-বাদাম লইয়া স্টেশনের পাশে বসিঘা 
থাকে। লোক মুখে খবর পায় বানুয়া ভালই আছে-_বনবিহারী আচারের 
সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয়-_বাবুয়াও ছু'একবার বাড়িও আসিয়া গিয়াছে । 
দিন ঘাহা তোক কোনও রকমে চলিয়া ঘাইটতেছিল । 

কিন্তু আক্ষ দু'মাস ঘাবৎ বাবুয়ার কোনও খবর পাওয়া! যাইতেছে না কেন? 
কোনও অস্থপ করিল কি? বনবিহারী আচাযকেও বুড়ন কত খুকিঘাছে 
বেল স্টেশনে, কষ্ট তাঁহারও ত একদিনও আর দেখা মিলিতেছে না। গত 
মাসের টাকাটাও ত বুড়ন পায় নাই । তবে কি বাবুয়ার কোনও অঙ্থখ 
কবিল ? রাজমহল নিজে একদিন গিয়া দেখিয়া! আসিবে _গাঁড়িতে যাইবার 
পয়সা বা কোথায় । এতদিন কুলিগিরি করিয়াছে_তাই বলিয়া কি বাবুরা 
এখন পয়লা ছাড়িয়া দিবে ? হঠা বেদিন বুড়নের সঙ্গে দেখা চেঙ্গুয়ার__ 
চেক্গুঘাও কুলির কাজ্জ করে রখক্রমহলে_চেঙ্গুা বলিল সে সেদিন বাবুস্বাকে 
দেখিয়াছে গঙ্গার পারে বড নৌকা মাল তুলিতেছে-__তন্রি-ভরকানী আব 
শাক-সবজি । শুনিয়া বুড়ন ভাবে, ব্যাপার কি? তুরীতরকারীর ব্যবসা ত 
কোনও দিন করে ন! বনবিহারী আচার্য, তবে বাবুয়! গঙ্গার ঘাটে কাহার 
মাল তুলিতেছে ? 

একদিন করেক গণ্ডা পঞসা হাতে করিছা লাঠি তর করিতে করিতে বৃ 
রাজ্রমহুলের দিকেই রওনা হইল। 


৪৮৮ উজ্জলভারত [ ১০» বধ, নম সংখা? 

রাজমহলে গাড়ি পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়! গিঘাছে। বুড়ন আন্ডে আলে 
স্টেশনের গেট পার হইয়া গঙ্গাপারের বন্দরের দিকে যাইবে আাবিয়। এক পা 
ছ'পা কৰিদ্বা আগাইতেছিল। গেট পার হইয়াই লক্ষ্য করিল, অল দূরে কে 
একটা অল্পবয়সী ছোড়া মাথায় মন্ত বড একট! আলুর বস্তা লইয়া প্রান্ত ছুমড়াইন) 
পড়িয়া দৌডাইতেছিল। বাবুয়া নয় ত! হ্যা, দুর হইতে ঠিক বাবুগ্রার 
মতই ত মনে হইতেছে । জোন পায়ে আগাইয়! যা বুড়ন__কাচে গিয়া 
ভাক দেয়, বাবুমা নারে? ভারী বস্তা মাথায় কোনও রকমে টাল সামলাইয়। 
দাডাইরা! যায় বাবুয়া--খানিকটা দম লইয়া বলে,__তুমি দাড়াও এইখানে, 
ফেরী জাহাজে সিটি পডেছে__ আমি মালট। আগে তুলে দিয়ে আসি । 

বুড়ন বলিল- সঙ্গে আসব নাকি রে? 

বাবুয়া বলিল।__না না,_-আমি এই ত এসে গেলাম।-_ বলিয়া বাবুয় 
আবার তেমনই ছুমড়াইতে দুমড়াইতে দৌড়াইয়া চলিল। বুড়ন পথের পাশেই 
একথও ভাঙা কাঠ ঠেলান দিপা! বসিয়া রহিল 

একটু পরেই বাবুয়া হাপাইতে হাপাইতে ফিরিয়া আসিল-__গামছার 
এক খুট দিয়া কপালের থাম মুছিল-__আর একটা খুট খুলিঘা নগদ তিনটি টাক 
আর কয়েক গণ্ডার পদ্মসা বাপের হাতে দিয়া বপিল-__পীচট1 টাকা পোরে নি; 
ভাবছিলাম পাচটা টাকা পূরলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। 

হাতের টাক! এবং পয়সা সেই তাবেই রাপিয়। বুড়ন বলিল,-_তোর 
ব্যাপারখান! কি রে বাবুয়া?--আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি লা! 

বাবুয়া ঝলিল,__পীচটা টাকাই জমেছিল__মেরে দিয়েছে এ শালার ব্যাট! 
নন্দীর পো-উী যে স্থবল নন্দী, পাচটা টাকা তার কাছে রেখে দিয়ে লোক 
খুঞছিলুম তোমাকে টাক! পাঠাবার; পরদিন সকালবেলা! উঠে বলে, রাত্রে 
সব টাকা চুরি হয়ে গেছে । ওকে আমি ফাসিময়ে দিয়ে তবে রাজমহল ছাড়ব-- 
ব'লে রাখলুম। 

বুড়ন দক দিয়! বলিল,__তোর বকর্ড-বকড় কথা রাখ-_য! শুধাই তার 
জবাব দে; বলি আচ।জ্ছুর বাঁড়ি আর থাকিস্‌ লা? 

_লা) 

তবে কোথাদ্ থাকিস? 
-- ---থাকি -এই বন্দারেই । 

_কার ঠাই ? 
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যেখ।লে যখন ঠাই পাই । 

কেন, আচাচ্ছ দোষ করল কি? মাইনে দিচ্ছিল ত! 

তা দিচ্ছিল। 

__খেতে থাকতেও দিচ্ছিল ৷ 

--তা দিচ্ছিল। 

-তবে কিরে? মার-ধর করেছে? 

_লনা॥ 

তবে কিতগাল-মন্দ করল? 

_লা। 

সবই নালা । বেঙ্জাদ্ ক্ষেপিয়া যায় বুড়ন, সুখ খিচিত্বে বলে, 
তোর এসব মত্তি-বুদ্ধি কেন হল? বজ্জাৎদের পালায় পড়েছিল তুই 
বল আমাকে 

বাবুয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গামছা দিয়া চোপ ঢাকিঘ। 
ফোপাইয়|। ওঠে, ভাঙা গলা বলে--খেতে ত দিচ্ছিল_বি। দিচ্ছিল 
কেউ জান? 

কি দিচ্ছিল? 

আমি লুকিয়ে দেখেছি__পাতের মাছ-ভাত-ক্রটি তুলে বেখে দিত__ 
তাই আবার আমার খাবারের সঙ্গে মিশিদে দ্িত-_কেন__আমি কি বেড়াল? 

সহসা অনেকখানি গন্ভীর হইয়া যায় বুড়ন__জোরে দু'একবার শ্বাস লয়__ 
তারপরে জিজ্ঞাসা করে__পাতেরট1 তুলে দিত? 

_শুধোও না গে তাদের কাছে। 

_ তার জন্যে কাজ ছেড়ে দিলি? 

উত্তেজিত হই বলে বাবুগ্র__দেব না? 

গন্ভীর কে বুড়ন বলে,__কেন দিবি না তা ভালই করেছিস্‌। নে_- 
আর রাজমহলে কাতর নেই__চল বাড়ি" চল । 

_-কেন, এখানে আমি মাল টেনে ত বেশ পয়সা পাই । 

_না-রে না--কাজ নাই আর পয়সায় । চল আমার সঙ্গেই । 

পিতা-পুতে রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিল । 

আবার "আরজু হুইয়াছে তিনপাহাড়ী স্টেশনের আশপাশ্চে চান! আর. 
বাদাম ভাজার ব্যবসা । লিতাপুত্রে দুজনেই আসে । কোনও দিন কিছু 


উদ্জ্বল ভারত [ ১"ম বধ, লম সংখ্যা 


হয়_কোনও দিন আবার কিছুই হয় ন!॥ পেটেও তাই কোনও দিন 
ভোটে--কোনও দিন জোটে না। বুড়ন দেেখিল__লা__এ-ভাবে ত ঠিক 
দিন চলিবে নাঃ বসিগা বসিয়া ভাবে নোতুন কি করা যায় । 

করেকদিন যাবৎ আবার বুড়লের চোখে কি উৎপাত হইয়াছে_-রে1দ 
উঠিলেই মাথ! ধরিতে থাকে__রোদ যত বাড়ে-_মাথা ধব13 বাড়িয়া যায়_ 
বোদের দিকে আর তাকাইতেই পারে না । বুড়ন তাই কঘেকর্দিন যাবৎ 
বাবুয়াকে লইয়া স্টেশনের দিকে আসে--আর একটু বেলা হইলেই দুই চোখে 
গামছা! বাঁধিয়া স্টেশনে আলিয়া ছাগায় অন্ধের মত বসিয়া থাকে__চাঁলা- 
বাদাম বিক্রিতে কয়েকগন্ডার পয়সা হইলে বাবুয়া আয়া হাতে ধররিমা 
বাড়ি লইছা ঘায়। 

আজ বেলা দুপুর হেলিয়া গিক্াাছে তবু আসাম লিঙ্কের গান্ডি আলিয়া 
পৌভায় নাই। স্টেশনে নাকি খবর আসিয়াছে__মনিহাবী ঘাটি হইতে 
সকড়িগলি ঘাট আসিতে ট্রিমার কোথায় চড়াম আটকাইগ্া গিযঘাছিল-_ 
তাই গ্রিমারের যাত্রী লইয়া গাড়ি ভাডিথা আসিতে দেরী হইতেছে । অথচ 
এই গাড়িটা আসিলেই যাহোক কিছু বিক্রী; স্ততরাং গাড়ির অপেক্ষায় 
বুড়ন ও বাবুগ্া বসিয়া থাকে । গাড়ি আসে আলে করিয়াও আসে না। 

বাবুগা একটা ঠোঙা আনিয়া বাপের হাতে দিঘা বলিল,_ধর পাও। 

শকি আনলি? 

চারটি মুড়ি । 

মুড়ি আনলি ?--তালই করলি ।--_তোর খুব খিদে পেয়েছে _? পাবেই 
ত। নে তুইও দু'টি খা_ আমিও দু’টি থাই--তারপরে একটু আল খেয়ে নে। 

পাশেই বসিয়াছিল একজন যাত্মী--মনে তাহার কেমন কষ্ট লাগিতেছিল 
কষ্ট চোখবাধা অদ্ধের জন্ঠও-_সুপথানি শুকাইয়া-যাওয়| ছেলেটার অগ্যও । 
সে লিক্ষের অন্ত বসিয়া নাই-_ঘাইবে অন্ত গাড়িতে ৷ 

সহসা সমস্ত স্টেশন চঞ্চল হইয়া 'উঠিল-__গাড়িক্স সিগনাল পড়য়াছে । 
যাত্রীরা কোলাহল করিয়া,আর্গাইয়া আসিল--কুলির! মাথায় গামছা বাধিল__ 
দেখিতে দেখিতে হুড়মুড় করিয়া আসাম লিঙ্কের গাড়ি আসিয়া পৌছিল। 

গাড়ি স্টেশনে দাড়াইয়া আছে, একটি প্রথম শ্রেণীর কামর! অলুক্ষণের 
সবাই স্টেশঙনর লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি ধনী নেপালী 
পরিবার দাজিলিং হইতে কলিকাতা চলিয়াছে। গাড়ির মধ্যেই তাহাদের 
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ভোজের কোলাহল পড়িগা গিঙ্কাছে। বাহির হইতে দুইটি চাকর তাহাদের 
রসদ যোগাইতেডে আর অতিমাত্রায় ছুটাছুটি হৈ চৈ করিয়া লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে । 

এই গাড়িটা অল্প দূরে বসিয়াই বুড়ন মুড়ি চিবাইতেছে । বাবুমা কয়েকবার 
দৌড়াইস্া দৌড়াইয়া চানা-বাদাম বলিয়া আশপাশে হাকাহাকি কন্সিল_কিন্ত 
নাআক্রকে আর কিছুই বিক্রি হইতেছে না--শরীরও রোদে এবং ক্ষুধায় 
ক্রাস্ত-_বিরক্ত হয়৷ বাপের কাছে ফিরিয়া আসে বাবুদ্জা__-আজ আর দৌড়া- 
দৌড়ি চ্যাচামেচি ভাল লাগিতেছে না। বালের কাছেই বসিয়া পড়ে। 

গাড়ি প্রায় ছাড়িবার সময় হইয়া আসিয়াছে । হঠাৎ দেখা গেল সেই 
প্রথম শ্রেণীর কামরা! হইতে একটি নেপালী যুবক দৌড়াইঘা আসিয়া একটা 
কাগজের পুলি বুড়নের কোলে ছু'ড়িছা ফেলিল-_বুড়ন হঠাৎ ত্বাতকাইয়া 
উঠিতেই ফুটদ্কুটে রঙের যুবকটি হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া 
গিয়াই আবার গাড়িতে উঠিল। বুড়নের অবস্থাটা! কামরার অগ্য সবাইও 
দেখিঘাছিল__তাহারাও হে! হো করিয়া তুমুল হাসিম্া-উঠিল। 

বুড়ন আস্ডে আস্তে মোড়কটি খুলিল-_খুলিয়া বলিল, কিরে 'বাবুযা__কি 
এসব। বাবা চুপ হইয়া আছে, কথা বলে না। কথা বলিল পাশের সেই 
যাত্মীটি; গরীব অদ্ধটি অনেক খাবার পাইল দেখিগা সে বড় খুশী__আগাইয়া 
বলিল,__অনেক খাবার বুড়ো__অনেক খাবার-__বাবুরা খেতে দিলেন; রুটি 
আছে, কলা আছে-__বেদালা আঙ্গুব-_আরও অনেক সব ! একটু থামিয়া বুড়ন 
বলিল-_-অনেক খাবার ?_-তা ভালই হ’ল বাপ; তুই ত পেট তরে অনেক 
দিন খাস নি--নে ঝসে বসে লেট তারে খা। 

পিছন হইতে গার্ড দাহেব সিটি দিলেন-__তশ, তশ, শব্দ করিয়া প্রচুর ধূম 
ছাড়িঘা গাড়ি আবার চলিল। গাডি চলিতেই বাবুয়া বুড়নের কোল হইতে 
হঠাৎ, কাগজের পু'টলিটি তুলিয়া লইছা! এক দৌড় দিল । বুড়ন আবার ব্যাপার 
কিছু বুঝিতে পারে না। সে লিশ্রের চোখের গাখহাট! টান দিয়া খুলিয়া ফেলিল। 
একটু পরে বাবুয়া ফিরিয়া আসিলে বুড়ন জিজ্ঞাসা করিল-__পু'টলিটা আবার 
কি করলি? বাবুয়া বলিপ-__ছুড়ে ফেলে দিঘেছি ।_ কোথায় ?-_বাবুদের 
গাড়িতে । খনিকক্ষণ চুপ করিম থাকিয়| বুড়ন বলিল ছুঁড়ে দিলি? তা 
ভালই করলি ।' নে-_সুড়ির ঠোভাটা! নিস্ে বাড়ি চল । fs চি 


জাতীয় উন্নতি ও সার্বজনীন শিক্ষা 


1 শ্ৰীনিখিলরঞ্জন রাস্ম ॥ 


বর্তমান গণতন্ত্র ও সামাবাদের যুগে নানা রাজনীতিক ও সমাজিক 
সমানাধিকাব্দের মতে! শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও যাঙ্গযের সমানাধিকার 
সর্বত্রই স্বীকৃতি লাভ করেছে । সত্য ও স্বাধীন যে কোন দেশেই সার্বনীল 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দেখ। যার । 

কিন্ত বেশী দিন পূর্বের কথা নয়-আজ হ'তে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বেও 
অবন্থা অশ্যর্ূপ ছিল। শিক্ষার প্রচলন ছিল সমাজের সামান্য খানিকটা অংশের 
মধ্যেই লীমাবদ্ধ । শিক্ষিত সমাজ বলতে মুষ্টিমেয় সেই জনকয়েক ব্যক্তিকেই 
বোঝাত বারা শিক্ষা-দীক্ষার দৌলতে বাষ্র-পরিচালনা, সমাজ-নেতৃত্ব, 
সাহিত্যাঙ্ষশীলন, ধর্মা্শাসন প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রণী থাকতেন, এবং পাষ্্রেথ 
বৃহত্তর জনগোগঠী নিবিবাদে খাদের কতৃত্ব মেনে নিত । সমাজের সর্বশ্রেণীর 
এবং সর্বপ্রনের শিক্ষার জন্য সার্বজনীন ব্যবস্থার প্রত্োজন নেই-_এই কথাটাই 
ছিল যেন স্বতঃপিঞ্চ। গত উনিশ শতক থেকে “এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে 
শুরু হর । বিভিজ্র গণতান্ত্রিক দেশে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হতে 
থাকে । সার্বজনীন শিক্ষা ভিন্ন রাজনীতিক বা সামাজিক কোন অধিকারই- 
যোলআনা অজিত হতে পারে ল)। অধিকারী নিজেই যদি তার অধিকার 
সঙ্গদ্ধে সচেতন শা হম্ব তা হ’লে সেই অধিকার সে কি করে ভোগ করতে 
পারবে? মান্চবকে তার অধিকার সঙ্গদ্ধে সচেতন করে তোলার অন্ত চাই 
সার্বজনীন শিক্ষা । আর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই যাঙ্সয অধিকার অর্জন 
করে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বা জাতি ও সমাভের সদ) ভিসাবে 
মাশষকে কতকগুলি দায়-দাক্রিত্ব যথাযথ পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব 
পালনের ভিত্তির উপরেই-প্রতিষ্ঠিত হয় সশৃব্ধল ও স্ুনিয়স্তিত সমাজ এবং রাষ্ট্র! 
স্থতরাং অগ্রগতি ও স্থপরিচালনার খাতিরেই চাই জনসাধারণের শিক্ষা । 
উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইংলণ্ডের তদানীন্তন নিখযাত রাজনীতিক নেতা 
“ভইলিয়ম ইঁও্তার্ট ম্যাডস্টোন নিৰ্বাচনী প্রচারে একটি পৌগান ব্যবহার 
করেছিলেন : ‘Educate your Masters’— তোমাদের প্রভুদের শিক্ষিত 
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কর। প্রস্থ অর্থাৎ নির্বাচক মণ্ডলী । ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয় যে ইংলগেল জনগণ 
প্রতি পাচ বছরে একবার মাত্র স্বাধীনতা অর্জন কবে : The people of 
England are free once in five years. < বাশোক্তির পেছলে 
যে ক্কচ সত্য প্রচ্ছশ্র রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, সতাকারের সার্ব্গনীন 
শিক্ষা ও সমাজচেতনা ছাড়া গপতম্ব খা ডিমোক্তালি সার্থক হতে পারে 
না। পাচ বৎসর অস্তর একবার মাত্র সাধারণ নির্বাচনে ভোটদান করেই 
জনসাধারণ যদি মনে করে যে নাগরিক হিলাবে তাদের কর্তন্য যথাযথ 
পালিত হয়েছে, আর তাদের কিছু করণীঘ্ধ নেই, তবে (সে অবস্থাটা রাজ- 
নীতিক আত্মবিলুন্তিরই সামিল । “Constant vigilance is the price 
of Liberty”—সদ। জাগ্রত অবস্থাই স্বাধীনতার মূলা । আর শিক্ষাই 
সেই জাগৃতির সোনার কাঠি। 

রাজনীতিক তাগিদ ছাড়াও সার্বজনীন শিক্ষার অপরিহার্ধতা আজ সর্বক্রন- 
স্বীকৃত । জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে আজ প্রকৃতির মণি-মঞ্জযার চাবিকাঠি মান্রযের 
করারত্ত। পাখিব ও ব্যবহারিক ভ্রীবনে আজ অপরিমেঘ সমৃদ্ধি ও সম্পদের 
অধিকারী মান্য । মানস ও অনীষার ক্ষেত্রে মান্চষের অগ্রগতি হয়েছে 
অসামান্য । কিন্তু পরিতাপের বিষ যে, এই বিপুল বৈভবের মধ্যেও সাধারণ 
মানুষের (the common man) জীবন চরম দৈন্ত ও লিংম্বতায় বিড়ঙ্সিত। 
ইউনেস্কো (UNESCO) বা বিশ্বসংস্ক্তি সংসদের হিসাবে বিশ্বের ছুই- 
স্বতীম়াংশ লোক আজও পর্ধস্ত শিক্ষার স্থযোগলাতে বঞ্চিত, আর ন্গগতের 
অন সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই অর্থাশন,,অনশন ও দারিদ্র্য নিশীড়িত। সাধারণ 
মান্ষের জীবনের মানোন্রয়ন আজ জগতের বিশেষ করে, তথাকথিত অনগ্রসর 
অঞ্চলসমূহের প্রধান সমস্য! । 

শিক্ষাই মান্রষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রধান উপার । শিক্ষাই নতুন পথের 
নির্দেশক । ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাটার গুরুত্ব বিশেষভাবে 
বিবেচ্য । আজ দেশময় এক বিরাট গঠনমূলক বিপ্রব অশ্যষ্ঠিত হচ্ছে । 
া্্ীয় অধিকার, সমাজিক সাম্য, আহিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা 
সংস্কৃতির উৎকর্ষ ইত্যাদি জাতীয় জীবনের নানা দিকেই নৃতন স্বষ্টির বিপুল 
প্রয়াস চলেছে । জাতি পুনর্গঠনের এই মহা যজ্ঞে আজ আপামর প্রত্যেক 
ভারতবানীকেই” ঘোগদান করতে হবে। ছত্রিশ কোটি নরনান্ীষ্প সম্মিলিত 
প্রচেষ্টাতেই এই মহাযজ্ঞ হবে সফল । 


উচ্ছল ভারত [ ৯ম বর্ণ, =ন সংগ্যা 
আল এই নব কর্মসাধনার স্গগ্রজ্জাতির উদ্বোধন চাই । আজ সরবাগ্রে 
চাই জাতীয় চৈতন্যের উন্মেষ এবং সেজন্যই চাই সার্বজনীন জাতীর শিক্ষণ) 
যেমন মাটির আমিন তেমন মনের করমিন। আজ যাটিস্ব জমিনে বেলী 
ফলনের উদ্যম চলেছে । মাটির জমিনে বেশী ফসল তখনই ফলবে যখন 
মনের জমিনের হবে সম্যক পরিচর্যা আর তারই নামান্তর হচ্ছে শিক্ষা । 
যে কোন পূর্ণাঙ্গ ও স্বার্থক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই শৈশব হ'তে 
স্তরু করে আজীবন নানা ক্ষেত্র পরিস্থিতির জন্তু প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকে । 
ভারতীর জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাও সেইরূপ একটি হৃচিস্তিত স্বার্থক পরি- 
কল্পনা । সংক্ষেপে এই ব্যাপক পরিকল্পনার পরিচর £ 
কে) শিশু-শিক্ষা বা নার্শারি এডুকেশন-__খেলাধূলা ও আনন্দের মাধ্যমে 
শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলিকে শিক্ষামুখীল কৰে তোলা । 
€খ) সার্বজনীন প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা । ভারতীয় সংবিধানের 
সর্তীক্ষযায়ী ৬ হতে ১৪ বহলন্‌ বয়স্ক প্রতি বালক ও বালিকার জন্য 
যথাযোগা শিক্ষা ব্যবস্থা । প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য একদিকে 
নিরুক্ষবতা দূরীকরণ, আর অন্তদিকে শিক্ষার অশ্তঘঙ্গে মাশষের 
অস্তনিহিত সজনী শক্তির পরিশ্ফুরণ । 
€গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা । উচ্চতর শিক্ষা এবং বহুমুখী 
ও বৃহত্তর জীন্নের নানা প্রয়োজনের জন্য প্রস্ততি এবং দারিত্বশীল 
নাগরিক জীবনের গোড়াপত্তন মাধামিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । 
ত€ঘ) উচ্চ শিক্ষা । ঘযোগ্যতান্ঠসারে ও ধনী নির্ধন নিবিশেষে সকলেরই 
উচ্চ শিক্ষা লাতের সুযোগ ৷ সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি 
নানা বিষরে উচ্চতম জ্ঞানাক্শীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজ ও জ্রাতির নেতৃত্ব গ্রহণে 
যোগ্যত।!-_উচ্চশিক্ষ- নীতির মূল উদ্দেশ্য । 
ডে) অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গের জন্ত বিশেষ বিশেষ ধরণের 
শিক্ষা ব্যবন্থল। * 
€চ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক নান! বিষরে শিক্ষা । 
ছে) চিকিৎসাশাস্র, ইঞ্জিনীয়ারিং, আইন, ব্যবসা-বানিজ্য প্রভৃতি পেশা- 
iE শূলক বিবরে উচ্চশিক্ষা । " 
জে) শিক্ষক-শিক্ষণ বা ট্রেনিং । 
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ঝে) সমাজ শিক্ষা-_-অর্থাৎং ক্থলকলেহ্রের শিক্ষালাতে বঞ্চিত বৃহত্তর 
অনসমাজের শিক্ষ। এবং স্থল-কলেজ্রের পন্বর্তী শিক্ষান্থশীলন । 
প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, গ্রন্থাগারের প্রলার, সঙ্গীত শিল্প-কলার চর্চা, 
চিত্তবিনোদনমূলক শিক্ষা এবং সর্বোপরি সমাজ-চেতনার উদ্ধোধন_ 
সমাজ-শিক্ষা অন্দোলনের ইহাই প্রধান লক্ষ্য । 
আজ পশ্চিম বঙ্গে তথা সমগ্র ভারতেই এই বহুমুখী ও সর্বব্যাপক পরি- 
কল্পনাহযায়ী শিক্ষা: প্রসার লাভ করে চলেছে । নানা অভাব ও অল্লতা 
সত্বেও গত দশ বৎসরে শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে, বিগত দুইশত বসবে 
তা হর নি। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে জাতির উদ্থতি ও উৎকর্ষ অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের সার্থক রূপায়ণে সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা। 
অপরিহার্য । আব্স শিক্ষা কেবল ওটি করেক (সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য 
নয়, শিক্ষা সর্বজনের । 


“আইডিগ্া যত বড়ই হৌক, তাহাকে উপলান্ধ করিতে 
হইলে একট। নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ আরগার প্রথমে হস্তক্ষেপ 
করিতে হইবে 1--*-শুদ্ধঘাত্র ভাব যত বড়োই হোৌক, 
ক্ষুদ্রতম প্রতাক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে 
হইবে৷ 

শিক্ষা 


রামায়ণ ও মহাভারত 
1 জ্বীন্বীচেরতদ্রলাথ বলন্ন্দ্যোপাধ্যাক্ম ॥ 


প্রত্যেক দেশের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ কথা থাকে , 
ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ, এর সভ্যতা অতি প্রাচীন, এরও একট! মর্মকথ। আছে । 
অধ্যাজ্মবাদই হ'ল ভারতের প্রাণকথা। তাই এদেশের মাসঙ্সধ ভগবানের 
নাম স্মরণ করে প্রিয়জনকে পত্র লেখে, দেবতার নামে পুত্মকন্যাকে ডাকে, 
খাঁচার পাখীকে ব্বামনাম ক্রষ্চডনাম শিখার । গৃহে ভগবানের কোন এক বিগ্রহ 
স্থাপন ক’রে ঠিক মাঙ্যের মত তার লসেবা-পরিচধার জন্য ব্যাকুলতা শুধু 
ভারতেই আছে। এই সেদিন কুভ্তমেলায় লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর দৃরাস্তব্ম 
হতে পথের শীত্রতন ক্লেশ সহা করে প্রয়াগে স্থানের জন্য সমবেত হ'ল। কে 
তাদের ডেকেছিল? অন্তরের যে তাগিদে তারা এসেছিল তাইই হ'ল 
ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী। এ দেশের মান্তষের ধারণা, যে কথায় শ্রীতগবানের 
প্রসঙ্গ নেই তা মিথ্য। ও অসং। সেই কথাই সত্য, তাইই মঙ্গল, পুণা__ 
যাতে তার লীলা ও গুণাবলি কীতিত হয়। 

মুষা গিরন্তা হাসতীরস২কথা ন কথ্যতে যদ্‌ ভগবানধোক্ষজঃ । 

তদেৰ সত্যযৎ তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুপোদয়ম্‌ ॥ 

শ্ীমৎভাগবত-_-১২।১২।৪৮ 

ধর্মপ্রচার ও ধর্মশিক্ষার জন্ঠই কবিষুগল রামারণ মহাতারত রচনা করেছেন । 
ইতিহাস রচনা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইতিহাসের মূল ঘটনাকে ধর্মশিক্ষার 
বাহক রূপে গ্রহণ করে কাব্যের বিবিধ সঙ্জাত্ন সাজিয়েছেন বান্নীকি-ব্যাস 
তাদের মহাকাব্যে। অতিশয়োক্তি অলুক্ধার রূপক অনৈদগিক বর্ণন। মেনে 
নিয়ে যুগ যুগ ধরে ভারতবাস্টী মুদ্ধ হয়ে শুনেছে, আজও শুনছে, ভবিয্যতেও 
শুনবে রামকথা ও ক্র্্ফকথ।। ইতিহাস শোনবার জন্য তারা ব্যাকুল নয়, 
নির্ভেজাল শুষ্ক ইতিহাস শুনতে তারা চায় না, তাদের প্রকৃতি য! চায়, তা 
তারা প্রচুর পরিমাণে পেয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতে; তাই রামায়ণ ও 
মহাভারতের কবি ইতিহাসের ঘটনাকে ধর্মমূলক কাব্যের আবরণে আচ্ছন্ন 
করেছেন। এ ভাবে রচিত বলেই এই ছইখানি মহাকাব্য আজও সমাজের 
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সকল সব্ররের সমগ্র নরনারীকে মুগ্ধ করে রেপেছে। নিছন্য ইতিহাস হলে 
তা কেবল সনাজ্রের উচ্চস্তরে শিক্ষিত সমাজে আবদ্ধ থাকতো, অমন করে 
নগনে-প্রান্তন্রে, হাটে-নাঠে-ঘাটে বিলপিত হ'ত না, এন করে এত বড় একটি 
দেশের সমগ্র নর-নারীর চিত্ত জয় করতে পারত না, কালিদাস হ'তে 
ব্ববীশ্রনাথ পথস্ত শ্রেষ্ঠ কবিদের এমন প্রভাবিত করতেও পারত না। 
কিন্ত পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভারতী সত্যতার 
ভিন্তিমূল নড়ে উঠেছে ৷ 
ধর্ম আজি লংসারেতে নত 
যুগ যুগ তাপসদেব সাপন-ধন খত 
দানব পদদলনে হ’ল পুঁড়া। 
কালধর্মে অবস্থার বিপর্যষ্ছে নানা কারণে এদেশের নান্চন ধর্মের উপর 
আর অটুট 'আন্থা রাখতে পারছে লা। আক্তকের মান্তধ জানতে চায় পর্বের 
কোন্‌ ঘটনা! আশ্রয় করে রামারণ-মহাতারত রচিত । 
স্থদূর অতীতে আর্ধগণ যখন দলে দলে ভাবতে প্রবেশ করলেন, এদেশের 
আদিম অধিবাসীগণ শ্বচ্ছন্দমনে তাদের গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ 
উভয়ের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার ছিল বিপরীতমুখী । আর্ধগণ অন্তমুধী হয়ে 
আত্মচিন্তার অগ্রসর, অনার্ধগণ একাস্তই বহিম্খী, বিষন্ব-বাসলায় প্রদত্ত ॥ 
গীতার ভাষায় আর্থগণ দৈবীসম্পদের অধিকারী, অনার্ষগণ আহ্ববীসম্পদে 
নিমগ্ন । ফল হ’ল এই যে, তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল। এম 
সংঘর্ধ বাদল উত্তর-পশ্চিম ভারতে | উচ্চতর অস্বশস্তে কুশল বীর বুদ্ধিমান 
আর্ধগণ জয়ী হলেন! যে সকল আদিবাসী আর্ধবন্যতা। স্বীকার করলেন, 
তারা সসন্মানে স্থান পেলেন আর্য সমাজে, তাদের অনেক আচার-ব্যবহার, 
দেব-দেবী আর্ধসনাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। আর্ধচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ভাল জিনিষ আপনার করে নিতে চ্চারা কখনো সক্ষোচ বোধ করেন লা। 
যে সকল আদিবাসী আর্ধবশ্ততা অস্বীকার করলেন, তীর! নিজের সংস্কৃতি 
আকড়ে দক্ষিণতারতে আশ্রয় নিলেন। পরে দক্ষিণতারতের অনার্থগণও 
€বাক্ষস বানর প্রভৃতি ) আর্দের অধীনত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, 
তবে সহজে .নর, দীর্ঘকাল বিবাদ-বিসংবাদ, শেষ পর্যন্ত তুমুল, সংঘের 
মধা দিয়ে। 
উত্তর ভারতে আধসত্যতা। কিছুটা! প্রতিষ্ঠিত করে দক্ষিণভারত জয়ে 
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তারা যলোঘোগী হলেন ॥ সশিত্ত অগস্ত্য খা প্রথমে বিদ্ধ্যপর্বত অতিক্রম 
করে আর্ধসভ্যতার আলোক দক্ষিণ ভারতে নিশ্সে গেলেন । বিদ্ধ্যপর্বতির 
দর্পচূর্ণের পশ্চাতে আছে এই ইতিহাস ৷ পঝ্রযির সাংস্কৃতিক অভিযান কেবল 
দক্ষিণ ভারতে সীমিত রইল না। সহশ্র সহস্র শঙ্কা নিদ্দে তিনি ভারত 
সমুদ্রের দ্বীপ হতে দ্বীপাস্তরে আরধসংস্কাতি প্রচারে গিয়েছিলেন । অগস্ত্যের 
সমুদ্রপান একটী রূপক । ন্দপকের মাধ্যমে কোন কিছু প্রকাশ করা আর্ব- 
প্রতিভার বিশেষ নীতি, একথা মনে রাখলে ভারতের অনেক প্রাচীন ব্যাপার 
আমাদের সহজবোধ্য হর । 

ওদিকে কালক্রমে আঙ্করী প্ররুতিসম্প্ধ ছন্রতঙ্গ অনার্ধগণ রাবণের 
অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে ফধিদের ওপর প্রবল অত্যাচার আরস্ত করল । রাবণের 
ভ্রাতা খর চৌদ্দ হাজার সৈশ্ক নিয়ে দণ্ডকারণ্যে ধবিদের নির্মল করতে ব্ধ- 
পরিকর হ'ল । এ সংবাদ যথাসময়ে উত্তর ভারতে পৌছে গেল। তখনই 
হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্য অভিযান । সে যুগে উত্তর ভারতে অরণ্যের 
অভাব ছিল না। উত্তর ভারতের কোন বনে শ্রীরামচত্ যান নি, কারণ 
দক্ষিণ ভারতের বনে তার একান্ত প্রয়োজন । 

সতা ধর্ম মানিগ্রশ্ড হলেই অবতার আসেন । ছুক্ষতদের বিনাশ করে 
সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠাই জ্ীরামচন্দ্রের জীবন-ত্রত। যৌবনের প্রারস্ত হতেই 
তিনি আরম্ভ করেছেন সে-ত্রত পালন ৷ উত্তর ভারতে বৈদিক ধর্ম বিস্তারে 
ঘে-কিছু বিশ্ব ছিল, বিশ্বামিত্রের আহ্বানে তা তিনি যৌবনেই দূর করেছেন । 
এবার দণ্ডকারণ্যের আর্ত খবিদের আহ্বানে সে-ত্রত উদ্যাপিত হ'ল। 

আীবনব্রতের সফলতা কামনা ক'রে এক মুনির সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হতে 
আর এক মুনির আশ্রমে অগ্রসর হচ্ছেন ভ্রীরামচন্দ্র_-অত্তি শরভঙ্গ, হৃতী্স 
অগস্তা। এভাবে তার বনবাসের দশ বৎসর কেটেছিল। সর্বত্র মুনিগণ 
একই কথা সমন্বরে বলছেন, রাম, অলার্ধের অত্যাচার, রাক্ষসের উৎপীড়ন 
আর সইতে পারি না, তাদের উপদ্রবে সনাতন ধর্ম লুপ্ত হ'ল। রাম, রাক্ষস 
হতে তপস্বীদের মহাভগ্ম উপস্থিত হয়েছে-_-রাক্ষসেভ্যশ্চ সঞ্জাতং ভয়মেষাং 
তপস্বীলাম্‌। বাম, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর জ্ঞনস্থানবাসী আমাদের উদ্বিগ্ন 
অভ্র তুলেছে=_উদ্বেজয়তি নঃ সর্বান্‌ জনস্থাননিবাসিনঃ । রাম, রাক্ষসরা কত 
বিশুদ্ধাত্মা মুনি হত্যা করেছে, এদিকে এস, একবার দেখ তাদের অস্থিত্ডপ-_ 
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্‌ সঙ্ষটভ্রাতা রাষ, আমাদের 
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নীতিশক্কি ব্যর্থ হয়েছে, ক্ষাত্র-ততেজে তুমি তাদের প্রতিরোধ কর। আমরা 
আর্ত হল্ছে তোমার শব্ণাগত হয়েছি, তুমি ভুজবলে আমাদের রক্ষা কর। 
আর্তত্রাণই রাঙ্ার ঈশ্বরত্ব । 
আর্তাঃ স্ম শরণং বান ভবস্তং সমুপাগতাঃ। 
পরিপালয় নঃ সর্বান্‌ স্বণাহুবলমাল্রিতঃ । 
তঁশ্বরোহরং পন্বোভাবঃ শূরত্বং নাম বাঘব ॥ 
দণ্ডকবনে দ্রীরামচন্দ্র রুত্ররূপে দেখা দিলেন । ল্লাবণের প্রতিনিপি জনস্থানের 
রাজ্যপাল পরের চৌন্দ হাজান্ সেনা নিশ্চি্ছ হ’ল, খর নিহত হ’ল, জনস্থান 
'হভগ্থান' হ'ল । নারী বলে শূর্পণধার নাসাকর্ণ ছেদন করে রান বাবণকে 
যুদ্ধ-আহ্বান (০199115225৭) জানালেন ॥ 
মাৰীচ লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বললে-_ 
বক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীররুফ্ণাজিনাঙ্বরম্‌ ৷ 
শরচাপধরং রামং পাশহস্রনিবাস্তকম্‌ ॥ 
বৃক্ষে বৃক্ষে আমি কৃষ্ণাজিন পরিহিত করাল মৃত্যুসদৃশ ধণুল্পাণি রানকে দেখি। 
শূৰ্পণখা রাবণকে তিরন্ধার করে বললে_ 
প্রমত্তঃ কামভোগেবু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কৃশঃ | 
সমু্পপন্থং ভয্নং ঘোর বোদ্ধবাং নাববুধ্যসে ॥ 
তোমাকে বাধা দেবার কেউ নেই যনে করে কামতোগে প্রমত্ত স্বেচ্ছাচারী 
হয়ে নির্ভাবনায় সমর অতিবাহিত করছ । তোমার জানা উচিত হলেও 
জানছ না যে কী ভীষণ বিপদ তোনায় ঘিরেছে। 
এর পরের ঘটন। হিন্দুগাত্রেই জানেন । সনাতন ধর্ম স্থাপনের অন্য যে 
শ্রন্নামচন্জর দণ্ডকারণো এসেছিলেন, তা তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন । 
মুমূর্য বালির তিরক্কারে রামচন্দ্র বলেছিলেন, এই শৈলকানন সমন্বিত দেশ 
ইক্ষাক্ুগণের অধিকৃত, ধর্মাত্ম। ভরত একু শাসনকর্তা, তারই আদেশে আমরা 
সত্য ধর্ম প্রচারের অন্য ভারতের সর্বত্র বিচরণ করছি । কনিষ্ঠ ভ্রাতা থগ্রীবঞ্ষে 
লিরাসিত করে, পুত্রবধৃস্থানীক্সা) তার পত্রী রুমাকে গ্রহণ করে তুমি ধর্মের 
মধাদা লঙ্ঘন করেছ, তাই তোমাকে শান্তি দিয়েছি । 
রাবণবধের পর আসমুত্র হিমাচলে বৈদিক ধর্ম স্থপ্রতিজিত হ'ল। দক্ষিণ 
ভারতে আধ শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্সরাজ্য স্থাপনই হ’ল রামায়ণের নিগৃঢ় * 
ইতিহাস ॥ কিন্তু রামায়ণের মহিমা এ সকল এতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করে 


উদ্দ্রপভারত [১*ম বধ, নম সংখ্যা 


নেই । শুধু নীরস ইতিহাস হলে রামায়ণ এতদিনে নিশ্চিহ্ন হরে যেতে! | 
কবি সত্যপ্রষ্টা, তাই সে-কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন । ত্যাগের যে সব 
উজ্জল চিত্র কবি একেছেন-_পিতান্র সত্যরক্ষার জন্য পুত্রের ত্যাগ, ভ্রাতা 
জন্য ভ্রাতার আত্মোহসর্গ, প্রজ্ঞারঞ্জনের প্র্য রাজার ত্যাগ, পতির জন্য পরীর 
আত্মদানের কাহিনী-_তার পাশে ইতিহাসের কথা একেবারেই নি প্রত ৷ 

নহাভারতের এউ্তিহাসিক ভিত্তি রামায়ণের মত এত প্রচ্ছন্ন লঘ। 
ব্বত্প্রসবিনী ভারতত্রমি যখন আধদের পূর্ণ অধিকারে এল, তখন এই বিশ্তীর্ণ 
দেশের বিভিশ্র স্থানে তারা ছোট বড় অনেক রাজ্য স্থাপন করলেন-_কুরু 
পাঞ্চাল মহহ্ কাশী কোশল চেদি অত্র ত্রিগর্ত কেকয় মগধ ইত্যাদি। যে 
শক্তি-সামর্থ্য একদিন অনার্ধদলনে বহিঃপ্রকাশের পথ পেয়েছিল, তা বেশি 
দিন নিক্ষিগ্র হয়ে রইল না। কালপ্রবাহে পরস্পরের মধ্যে হিংস। দ্বেষ ধৃমায়িত 
হা'ল। প্রশ্ন এসে গেল, সকলে মিলে যে-দেশ জয় কবেছে, কে তা নিদ্ধণ্টক 
ভোগ করবে? পূর্বভারতে মগধাধিপতি জরাসন্ধ প্রবল প্রতালে রাজ্য জয় 
করতে লাগলেন, ৮৬ জন বাজাকে বন্দী করলেন । বিবাদ শুধু রাজায় বাজায় 
সীমালদ্ধ রইল না । একই কুরু বংশের ছুই শাখার মধ্যে রাজ্যের বিভাগ নিয়ে 
ভীষণ সংঘর্ষ দানা বেধে উঠল, সামাজিক শ্জ্খলা ভেঙে গেল, ধর্ম গানিগ্রন্ত হ'ল। 
স্বয়ং শ্রীকুষ্ত কুরু-পাগুবের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সদ্ধিস্থাপনের বহু চেষ্টা করে- 
ছিলেন, কিন্ত সব ব্যর্থ হ’ল, লোক প্রক্ষয়কর মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মঘাতী 
ভ্রাতৃকলহের অবসান হ'ল । বিবদমান পণ্ডিত ভারতে মহাভারত স্থাপিত হু'ল। 
সাধুজনের আর্তনাদ নিবারিত হ'ল। ছষ্টজন বিদলিত হুল। ধর্মরাজ যুধিষ্টির 
ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ও সনাতন ধর্মের রক্ষক বলে স্বীকৃত হলেন। 

হাজার হাজার বছর পরে বামায়ণ-মহাভারত হ'তে প্রতিহাসিক সত্য 
নিচ্কাষণ দুরুহ ব্যাপার, তার প্রধান কারণ এই যে, এই ছুই গ্রন্থ ঠিক অবিকৃত 
ভাবে আমরা পাই নি। মুদ্রণের ব্যবুস্থা ন! থাকার বই দুখানি গুরু-শিল্য 
পরম্পরা সুখে মুখেই প্রচারিত হরেছে। ফল হয়েছে এই য়ে, যুগে যুগে অনেক 
লেখকের অনেক রচনা এর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভার ‘কৃষ 
চত্রিত্রে’ ব্যাসদেবের মূল রচনা উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত মনে 


হয় চএতবড় বিরাট পুরুষের এ উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে । 
Es ডি ক্রমশঃ 


অশোক 
1 শ্রীসচক্ঞ।ন কুমার অধিকারী ॥ 


কঠিন আপার রাত্রি; 

চূর্ণ চূর্ণ মেঘের আড়ালে নষ্টচাদ কাপে ক্ষণে ক্ষণে; 
অস্থির বাত।স এসে মুছে যার মৃত্তিকার "পরে 
তীরুপ্রাণ আলোক শিখার । 

মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে 

শোন! যায় আর্তনাদ ছিন্লভিন্র লক্ষ মাহুষের,__ 
মরণের শেষ আতি, অশান্ত ক্রন্দন." 

এ তব আয়ের চিহ্ন গৌরবের লব হক্ত লেখা; 
-~হে অশোক, 

সের প্রদীধ্য ছবি প্রসারিত দিগন্ত অবধি; 
তুমি ,ত একেছে। এই বিজ্য়স্মারক । 


মুষ্টিবন্ধ দুই কর, চোখে ডুন্ধ বেদনার অপূর্বৰ বিশ্যয় ; 
কর্ণ মুখর রাড্রি.-- 

নিযিক্ত মৃত্তিকা তথ বলির শোনিতে, 

তবু কি হয়নি শাস্তি জীবন তৃষ্ণার ? 

আরও কোন্‌ আকাক্তকার, কোন্‌ স্বপ্প সাধনার 
কঠিন নিষ্ঠ,র ছবি চাও তুমি আকিতে অশোক ? 
অনির্বাণ অগ্রিদাহে আরও কোন্‌ নব নিষ্ুরতা ? 
এ বিরাট পৃথিবীর অশ্রুজন্সে ছাই হ'মে উঠিছে মৃত্তিকা । 
অশান্তি, দুত্তিক্ষ, মারী, যুদ্ধক্ষত আকুল* মেদিনী 
ক।দিছে আকুল । 

এ” মধুর ধরণীর স্পর্শে আজ শুধু অগ্রিদাহ ; 

তবু কেন আগর যামিনী 

যাপিতেছো এত শ্ৰান্ত এত ক্ষুব্ধ ব্যথার্ত নঘনে? 


উচ্জ্লভার ত [ ১০শ বণ, ৯ম সংখা। 
এই ত দস্তের পরিণতি 
হে অশোক, 
ত্রশ্বর্যা সম্পদ-স্ুখ রাজলিংহালন 
আসমুত্র পৃথিবীর অখণ্ড সাহ্রাজা.----- 
লুপ্তি তার এতটুকু মৃত্যুর ছায়াতে ৷ 
কে জানিতে! যাতৃক্রোড়ে আনন্দের নিঝর যে শিশু 
দিন না নিত্তিতে তার শেষ হু’বে আছু! 
কে জানিত জ্বীবনেল্প অমৃত প্রেমের স্বপ্র 
ফ্লরাবে সহসা রাত্রি অবসান হ'লে! 
এ’ জীবন এতই ভঙ্গুর, 
এত তুচ্ছ ক্ষণস্থাদী ? 
এ’ হৃদয় কঠিন নির্শ্বম 
এত অকরুণ ক্র্র? 
এ পৃথিবী বেদনার অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখ! শুধু? 
কেন এত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, এত অস্রজল, 
ছে রাজ! অশোক? 
রাত্রি শুগ্ত হ'ঘ্ে আসে, আকাশের দিক্‌ হ'তে দিকে 
পুনর্ব্বার আলো জাগে রক্তরাগে প্রথম রবির ॥ 
এখনও জীবন আছে অন্তহীন কালের প্রবাহে; 
সত্য হোক এই ক্ষণ তব, 
এ" উপলব্ধি্ন ছবি। 
দূর হতে বহুদূরে দিগন্তের ছায়াপথে 
প্রসানিভ কালের যাত্রায় 
ভেসে যাক এই মুহূর্তের একটি নীরব 
আবেদন ৮ i 
সম্রাট অশোক, 
মৃত্যু দিয়ে জয় নম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনে 
জদ্দ শুধু প্রাণের সাক্ষরে 
অন্তহীন প্রেমের অম্বতে । 


অত্যাবশ্যক সংস্থা! সংরক্ষণ অডিনান্ল 
॥ সম্পাদক ॥ 


গত ৮ই আগষ্ট ১৯৫৭ বৃহস্পতিবার মধ্য রাত্রি হইতে ভাক তার ও 
টেলিফোন বিভাগের কর্শ্মচারিগণ নিশ্চিত ধর্শ্মঘট সুরু করিবার কিছু পূর্বেদ 
কেন্দ্রীয় সরকার ‘অত্যাবশ্যক সংস্থা সংরক্ষণ অডিনান্দ' লোকসভার বিপুল 
ভোটাধিকো পাশ করাইয়া প্রেসিডেণ্টের দ্বার। অনুমোদন ককাইস্বা লইলে 
উক্ত ভাক-তার-টেলিফোনের কর্ণ্চারীর! তাহাদের ধম্্ঘটের নোটিশ প্রত্যাহার 
কনিয়াছেন । ধর্শ্মঘট প্রত্যাহৃত হইবার ছুই চারি দিন মধ্যেই সব্কারও 
উক্ত আইন প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং একটি তদন্ত কমিশন বসাইবেন 
ঘোষণা কন্েেন। সরকার বলিয়াছেন, ‘নীনাংসার অন্য যথাসাধ্য করিয়াছি । 
আঘিক অবস্থার দিকে চাহিয়া ইহার চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য সরকারের 
নাই ৷ বিশেষতঃ বর্তমানে এই দাবী পূরণ করা হইলে ইহার পশ্চাতে আরও 
দাবী লইয়া ভিড় করিবার মত সরকারী কর্্মচারীর সংখ্যাও অল্প নহে। 
আরও, একটী চটকলের শ্রমিক ও গতর্ণমেণ্টেন্ন খাস দপ্যয্রের কম্্চানীদের 
565685 কোনও দিক দিয়াই তুল্য নহে। চটকলের শ্রমিক ধর্শ্মঘট করিলে 
মিল-মালিকের সর্ধনাশ হইতে পারে। কিন্ত ডাক-তার-বিভাপের ধর্্মথটের 
ফলে সারা বাক্যের ধ্বংস আসিতে পারে ।’ পক্ষান্তরে ডাককশ্চাস্নীর। 
বলিতেছেন, “আমরা পেটে খাইতে পাই না। আমাদের দাবী পুলঃপুন: 
বলিক্কাও সরকারের কোনও সক্রিয় সহাহ্ছতি --স্বষ্টি করিতে পারি নাই ৷ 
আর আমন! ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিব না ।' কাহার পক্ষের কথা কতখানি 
সত্য, সে বিচার নাই বা করিলাম, কিন্তু সরকার ও তাহার সাক্ষাৎ 
কশ্মচারীদের সম্পর্ক বে “তিক্ত” হইয়াছে এবং এই শতিক্তু সম্পর্ক কায়েম হইরা! 
থাকিলে যে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা! মহা অমঙ্গলের সুচনা করে, এ বিবন্ছে কোনও 
সন্দেহ নাই। 

সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া ইহাকে বিচার করিলে ম্প্টই প্রতীয়মান “হইবে যে, 
সরকার ধর্শ্মঘটের হুমকির পাণ্টা হুমকি হিসাবে অভডিনান্সটী প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । যাহারা! সমাজ-তাত্ত্রিক সমাজ্জ গঠনে ত্রতী, তাহাদের পক্ষে 
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এইরূপ একটী জবরদন্তিমূলক আইন, যাহা স্টালিনের পক্ষেই সম্ভব, পাশ করা 
কি স্ববিরোধী নর? এই আইন দ্বারা গণতস্ত্রের মূল ন্ট হয় । পক্ষান্তরে 
ইহাও কি সত্য নহে তে, ভারতের সকল বেতন-বৃদ্ধির দাবীদার--সরকারী 
কম্মচারী হইতে কলের সাধারণ শ্রমিক-মজছুর পধ্যন্ত__ধশ্ঘঘটের হুমকি সামনে 
রাখিয়া যদ্দি একযোগে বা পরপর তাহাদের দাবী পেশ করিতে থাকে, তবে 
কোনও সরকারই সর্কগ্রাসী এই দাবী পুরণ করিতে পারে না? এই দাবী 
পূরণ করিবার মত ধনবল কি কোনও সরকারের থাকিতে পারে? তাহ! 
হইলে নিরোগবর্তা সরকার ও নিযুক্ত সরকারী কম্মচাবী ও বে-সরকান্বী 
শ্রমিক মজছুরদের দাবীর মধ্যে একটা ‘মাত্রা’ স্থির কর! দরকার, যাহা। মানিলে 
দুই পক্ষেরই (দাবী রক্ষিত হইতে পারে এবং তাষ্ট্র-তরণীও সামনের দিকে 
জাতীয় উন্নরনের পথে অগ্রসর হইতে পারে ॥ 

এই উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার ১২ই আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধটী তুলিক্ল। আমরা আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব । 


“আসাচনর পর 

বৃহস্পতিবার অপরাহ্কে যাহা ঘোষিত হইয়াছে তাহা শান্তি নয়, বরং 
উহাকে বলা যাইতে পারে সামরিক যুদ্ধবিরতি । ডাক, তার ও টেলিফোন 
বিভাগের কর্মচারীরা! ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করিয়াছেন, সরকার বিশ্ময়কর 
দীর্ঘস্থতত্রতার পরে কর্মচারীদের দাবী কিছু কিছু মানিম্বা লইয়াছেন, আরু 
বাকিটা। বেতন কমিশনের হাতে ছাড়িরা দিয়াছেন। কিন্ত ইহাতেই সবথানি 
মুস্কিলের আসান হইয়াছে ভাবিয়া সরকার হাত ওটাইয়া থাকিলে মন্ড ভুল 
করিবেন | ধর্মঘট ঘে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, উহার আসল অর্থ উহা স্থগিত 
আছে। বেতন কমিশনের পুরা রিপোর্ট প্রস্তুত হইতে সময় লাগিবে। তার 
আগে কিছু কিছু অন্তর্বতীকালের জন্ত স্থপারিশ হইতে পারে। আমাদের 
বক্তব্য এই যে, এই অস্তর্বজীকালে সরকারকে এবং সবাইকে সমস্তাটি লইয়। 
ভাবিতে হইবে, কেননা উহার স্থায়ী সমাধান বেতন কমিশনের সাধ্যাতীত । 
সরকারকে এবং দেশবাসীকে স্থির করিতে হইবে আমাদের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা! . কতদূর পর্যন্ত দূর আকাশের তারার সঙ্গে বাধা থাকিবে, আর 
কতখানি আজ এবং এখানে মিলিবে। আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, 
নিয়োগকৰ্তা ও নিযুক্ত কর্মচারীর সম্পর্কে কতখানি উদারতা আমাদের সামান্য 
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সঙ্গলের মধো সম্ভব, আর কতখানি উহার বাহিরে । ধর্মঘটীদের সন্চ্ছে 
সরকারের লহান্ততুত্তি সম্প্রতি প্রশংসিত হইরাছে। এই সহাস্হতি শ্ানেহরু 
প্রমূখ নেতৃবৃন্দের হৃদয়বত্তার পরিচায়ক | মুস্কিল এই যে, প্রশ্নটা মূলতঃ হৃদয়ের 
ততটা লয়, যতটা পকেটের ৷ 

গোড়াতেই বলিয়। লই, গণতাস্িক কাঠামোর মধ্যে দ্রুত ও পরিকল্পিত 
উন্নয়নের যে প্রশ্নাসে আমরা ত্রতী হইয়াছি, ইতিহাসে উহার নক্রির নাই ৷ 
ইংল্যাও ও রাশিরার দৃষ্টান্ত লওয়া যাক । ইংল্যাণ্ডের শিল্পায়ন যখন সাধিত 
হয়, তখন সেখানে অমিকের অধিকার সামাস্কই ছিল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 
নরনারী ও শিশুর স্বেদে সেদিন ইংল্যাণ্ড ধনী হইয়াছে! রাশিরাঘ যখন শিল্প 
গঠিত হইয়াছে, তখন সেখানে ট্রেড ইউনিম্বনের বালাই ছিল লা, ধর্মঘটের 
নাম কেহ উচ্চারণ করিলে তাহার নির্বাসন বা মৃত্যু ছিল অবধাত্ষিত। আনরা 
চেষ্টা করিতেছি-_এবং ইহা আমাদের গৌরবেরই বিষয়_-দেশকে উন্নত করিতে 
এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শ্রমিকের অধিকার অক্ষুম রাখিতে । কাজটা 
সহঞ্জ নয় এবং দুয়ের মধ্যে যে পরম্পরবিরোধিতা নাই, তাহ! এখনও নিঃসংশরে 
প্রমাণিত হয় নাই। সাম্প্রতিক সঙ্কটের মধ্যেই দেখ! গিয়াছে, উন্নয়ন বিলগ্গিত 
হইবে না কি সরকার গণতন্ত্রের সানয়িক বিসর্জন দিবেন, এই দুয়ের মধ্যে 
একটিকে বাছিয়া লইবার সমস্তা। উপস্থিত হইয়াছিল। কর্মীদের দাবী মানিয়া 
লইলে উন্নয়নের অর্থে ঘাটতি বৃহত্তর হইত, বাষ্ট্রপতির অভিন্যা্ম কার্যকন্সী 
হইলে গণতস্ত্রের অঙ্গহহানি হইত । বাছিয্না লইবার দায় শুধু শ্নেহরুর নয়, 
সমগ্র দেশের । 

এইখানেই প্রশ্ন উঠিবে, আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবা্ষিকী পর্রিকল্পন। পুরা- 
পুরি বাস্তব কিনা । শুধু টাকার কথা নম। হিসাব করিতে হইবে উন্নয়নের 
ব্স্ক, উচ্ছল ভবিষ্যতের ভন্য বর্তমানে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিবার ইচ্ছ। 
ও সামর্থ্য দেশবাসীর আছে। ধর্মঘ্টীদের দাবীর আলোচনার যাইব লা। 
তাহারাই প্রথম স্বীকার করিবেন যে, সরকার বুধিত হারে বেতন দিলে মে 
কহব কোটি টাকা. বেশী লাগিবে, পরিকল্পনার জন্য ঠিক তত কোটি টাকা কম 
থাকিবে। ইহা সরলাস্কের ব্যাপার । জটিল প্রশ্ন এই যে, কতথানি ত্যাগ 
দাবি করিবার অধিকার__বা ক্ষমতা সরকারের আছে। এখানেই হতো 
হিসাবে ভুল হইয়াছে দূর ভবিক্যতের আশায় আজ দারিদ্র বাস করিবার 
ইচ্ছা বা সামর্থ্য দেশবাসীর যতখানি আছে, সরকার তার বেশী ধরিয়া লইয়া 
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পরিকল্পনা স্থির করিক্বাছেন। ঘাটতি শুধু বিদেশী মূত্রায় নয়, সপ্গলে নয়, 
দেশবাসীর ত্যাগ-শ্বীকানের ইচ্ছায়-_বা সামর্থ্য । এদিকে রহিয়াছে গণতন্ত্র, 
অর্থাৎ দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া স্টালিনী পদ্ধতিতে বৈষয়িক 
উহুয়ল চাপানো হইবে না। ইহারই নাম দিয়াছি পরম্পরবিরোধিতা । 

ভারত সরকারের শ্রমনীতিতেও কিছু ক্রটি থাকা সম্ভব । বে-সরকারী 
শিল্পে তাহাদের সমর্থন বেশীর ভাগই পড়িগ্নাছে শ্রমিকের উপর । সোস্কালিজযম্‌ 
অঙ্যায়ী তাহাই সঙ্গত। কিন্ত এই নীতি তো শুধু অন্যের উপর প্রযুক্ত 
হইতে পারে না, বিশেষ করিয়া, সরকারই যখন দেশের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা । 
সম্প্রতি ডাক কর্মচারীদের আবেদনই ছিল এই যে, সরকারকে আদর্শ 
নিয়োগকর্তা বা আইডিগ্বাল এসম্প্রয়ার হইতে হইবে । অর্থাৎ তাহারা। অন্যান্য 
নিয়োগকর্তাদের যেসব নীতিকথা এতদিন বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, 
এখন নিজের ঘরে সেওলিকে সার্থক করিতে হইবে । বলা বাহুলা, ইহা 
বিনামূল্যে সম্ভব নয়। দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয় রাতারাতি কল্যাণ রাষ্ট্রে 
প্রন্ফটিত হওয়া। হদ্বতে৷ পরস্পরবিরোধিতা আছে আমাদের পরিপক্ষ 
রাজনৈতিক চেতনা আর অতি সামান্ত অর্থনৈতিক বাস্তব-বোখের মধ্যেও । 
বেতন কমিশনের রিপোর্টের পরেও এই সনস্তা থাকিয়া যাইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করি ৷” 

সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে একান্ত গণতন্্র বা একান্ত একনায়কত্ব ছুইই 
অচল। গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ- 
আত্মিক সমাজ গড়িয়া উঠিতে পানে । আপাতদৃষ্টিতে দুই-ই পরম্পরবিরোধী । 
একনানকত্ব জনসাধারণের উপর জবরদস্তি শাসন চালাইয়। তাহাকে স্থসংযত, 
হুসংহত ও এক্যবদ্ধ রাখে, ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনও "থান 
নাই। অথচ এই শাসনের উপযোগিতাও ততদিনই থাকিবে যতদিন রাষ্ট্রের 
প্রতিটী মাঙ্গয নিজের ভার নিজে বহন, করিবার দায়িত্ব না নেয়, শুধু তাহাই 
নর সমাজের অন্যাগ্ঠদের স্থার্জুসঙ্বক্কে যথেষ্ট সচেতন না হয়। যতদিন মাঘ 
নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্থার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইবে এবং অপরের শ্বার্থকেও নিজ 
স্বাথ বলিয়া ভাবিতে না শিখিবে, সমাজের প্রতিটী মানব যতদিন সমার্জ- 
ভাবাপল না হয়, প্রতিটী মাহধ যদি ভিতর হইতে বড় হইস্থা (৪:০2 
from within) সমাজ বনিয়৷ লা ঘাছ, ততদিন কঠিন ব্যক্তিস্থাথথে বিভোর 
মাক্ষষগুলির অন্ত অবরদত্তি পশুশক্রির চাপের অবশ্যই প্রয়োজন ক্ষৃত্র স্বার্থ 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] অত্যাবশ্যক সংস্থা সংরক্ষণ অভিনান্দ 


গুলিকে সংযত করিয়া বাধ্যতামূলক ‘একত্ব’ প্রতিষ্ঠার জন্য! ইহাতে অস্তরের 
একা গড়িয়া না উঠিলেও বাহিরের একটা *প্রক্য' সাধিত হওয়ার পর বাষ্ট্রের 
শাসন একরকম চালানো সম্ভব হর । একটু অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় 
যদি কোনও দিন মাশ্ষ তাহার স্বাভাবিক অন্তনিহিত এক্যের প্রেরণা 
স্বেচ্ছাক্কত এক্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়। একমাত্র ভারতনর্দ এই দুইয়ের 
লম্বহের উপর সমাজ-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার অন্য বদ্ধপরিকর ॥ 

মান্বের জীবন যত রকমের ঘটনার সনবারে গঠিত, তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি একনান্বকত্বের অন্গশাসন- বানিক্ন) চলিতেই আরাম পায়। তাহারা 
নিজের তার কোনও নায়কের হাতে চাড়িয়া দিৰার জন্যই সদ! ব্যস্ত ॥ 
পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহারা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই 
বহন করিবার জন্ক তপরু, এবং অন্যকেও নিজ নামরূপন্থার! প্রভাবাশ্বত 
করিবার জন্য শক্ষিপ্রয়োগ করে। প্রথমোক্ত ভাবকে মনভ্তাত্বিক পণ্ডিতগণ 
বলিয়াছেন প্রক্কতিভাব এবং দ্বিতীয়টী পুরুষভাব । অর্থাৎ ‘সেবা করার’ ভাব 
হইতেছে প্রকুতিভাব এবং লেবা! লইবার ভাব পুক্রযভাব। মানবপ্রন্কতিতে 
কোনও একটিই একাস্ত সত্য নয়। সেব! না করিয়া যেমন নায়ক হওয়া 
যায় না” পক্ষান্তরে নায়ক না হইলেও সার্থক সেবা করা যায় না। নায়ক 
ও সেবক একই পুরলষোতম-জীবনের ছুইটি স্বয়ংমূল্যবান ঘন আম্মাদন। 
লেবকত্-স্পর্শবচ্ছিত নায়কই একনাম়ক (৭০0০০) পদবাচ্য বলিয়া নিন্দিত । 
পুরুষোত্তম নায়ক হইয়াই সার্থক সেবক, সেবক হইয়াই সার্থক নায়ক । 

নীতদের অধো, পরিচালিতদের মধ্যে নায়কত্বের ভাব, কৈবল্যের তাব, 
স্বাতস্ত্রোর ভাব জ্রাগ্রত করিতে এবং যাহাতে এই সব স্বতন্ত্র €কবল'গওলি 
আবার পারস্পরিক স্বাতক্থোর মধ্যে সংখধ সৃষ্টি করিয়া নিন্দ স্বাতস্ত্ ও*কৈবলোর 
অপমান কলিতে না পানে এমন একটী সেবকস্বভাবও উদ্বোধন করিতে 
নারক বা চালক প্রদ্ধাসী হইবেন । *সমাজতাস্ত্িক সমাব্জে প্রাতিটী unit 
€ ইউনিট ) যেমন নারক হইবেন, নিজের ও অপরের দায়িত্বভার নিবার 
জন্য প্রস্তুত হইবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুদ্দিকের সব স্বতস্ত্রের সঙ্গে ভাব- 
বিনিময়, মান-বিনিময়, ধর্-বিনিময় এক কথায় ব্বীবন-বিনিময় সাধনের জন্য 
যত্বরশীল হইবেন ।. নাঘক তখনই হয় একনায়ক যখন সে অপরের, নায়কৃত্বকে 
সুধিয়। লইয়া ও অপরকে দাসে পরিণত করিয়া! নিজ নায়কত্বকে ভোগা বস্তু 
করিম্ন। তোলে । খে-নায়ক নিজ নায়কত্বকে দুনিয়ার সাধারণ মাহ্থষদের 


৫০৮ উচ্জছবলভাবত [ ১০ম বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


হাটে হরির লুট লাগাইয়া দিবার জন্য পথে পথে ছুটিয়। বেড়ান, তিনিই সত্য 
বাস্তব ‘একনায়ক’ হইবার অধিকারী । সার্থক একনায়ক হইবেন সর্ক্মনায়কের 
সমন্বর মুনি । পুক্রযোত্তম শক্কুষ্ণের মত একনারকও যেন নাই, তাহার 
মত একসেবকও কেহ নাই । সকলের সকল নায়কত্বকে সার্থক করিয়াই 
যিনি নায়ক, তিনিই সত্যবান্তব একনায়ক ৷ রাশিরার কর্ণধার স্টালিন বাথ 
‘এক-নায়ক’ ; শ্রীরুষই সার্থক একনায়ক । এক্ষ্ণ যেমন “‘সর্ববধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ত্রজ” বলিয়া একনারকত্তের চূড়ান্ত আদর্শ, ‘আত্মৈব হ্যাত্মনঃ 
বন্ধ: আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ* বলিয়া যেমন প্রতি মাঙ্গযকে “স্বতত্্' হওয়ার জন্যও 
তিনি উদ্ধ দু করিতেছেন, তেমনি আবার ‘যে যথা মাং প্রপদ্যত্তে তাংস্তখথৈব 
ভল্লামাহম্ঠ বলিয়া নিজ একনায়কত্বকে ভজ্জনের মাঝে ভুবাইয়া দিয়া ‘তেষু 
চাপ্যহম্‌’ বনিয়াও যাইতেছেন । একনায়কত্বের একসেবক হইবার পথে এই তিন 
স্তরের খোজ আজ ভারতবাসীকে লইতে হইবে, যদি তাহাকে সমাজতান্ত্রিক 
সমাঞ্জ গড়িয়া তুলিতে হর । শ্রীকৃষ্ণ একনায়ক হইলেও তাহার মত ব্যক্তি 
স্থাতস্ত্রোর এমন মর্যাদা দিতে বিশ্বের কোথাও কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত কেহ 
দেখে নাই । তিনি সকলকে সম্যকরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে পাইয়াই সর্বৰ 
হইলেন-_র্বং সমাপ্রোষি অতোহসি সর্ববঃ' । 

বিশ্বের প্রতি দ্াতিকে, প্রতি সমাজকে, প্রতি ব্যক্তিকে পুরুষোত্তম-জীবন 
লাভ করিতে হইবে । এই ভবিষ্যতের জন্যই বর্তমানের মাঙ্গয প্রস্তুত 
হইতেছে । ভারতবর্ষ এই পথের আদি যাত্রী | ভিক্টেটারসীপ ‘(Diotator- 
553৮) একাস্ত ভাবে মুছিয়া ফেলির। শ্রীকৃষ্ণ যদি একান্ত মাধুর্য লইয়াই বিশ্বের 
মধ্যে আসিয়া দাড়াইতেন, তবে যে আরও কত কি লাছনা তাহার হইত, 
তাহ! অবর্ণনীয্ন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার পথে প্রেমযক্স এই 
মাহ্ষটাকে মানবের হাতে কি লাছ্ছনাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল? তাই 
মাঝে মাঝে তাহার বিশ্বন্ধপ (€এশ্বর্ধেের দিক, dictaL০75॥iP-এর দিক ) 
খুলিয়া ধরিতেই হয়। সখ্রপ্রেম ছারা! অর্ল্দুনকে তিনি পথে আনিতে পারেন 
নাই। নিজ পথে আসিবার অন্য তাহাকে ‘বিশ্বরূপ’ প্রকট করিতে হইয়াছিল । 
এই বিশ্বর্ূপ-দর্শন অঞ্ছুনের সারা দেহমনপ্রাণের উপর একান্ত এক লগুড়াঘাত 
বটে! যু-জীবানে একনারক ও গণতন্ত্র যুগপহ (simultaneous), তিনি 
প্রমোদন মত কখনও বা! ৫;০$০৮০: হন, কখনও বা গণতান্ত্রিক হন। এই 
ছুই অস্ত যিনি বণ্পক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে সমভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন, 


আশ্বিন, ১৮৭৯] অত্যাবশ্যক সংস্থা সংরক্ষণ অভিনা্স ৭০৯ 
তিনিই পুরুষোত্তম। পুক্রহ্গোতন একান্ত ঈশ্বর (dictator, autocrat) নন, 
একান্ত মধুর ও (dem৷০cr৭t) নন; একাস্ত 0০০৪০১1০115 সঙ্গ্থেত 
মহাত্মা গান্ধী যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন । ভক্ষণ নাধুঙ্্যের ক্ষেত্রকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনে নিজ এ্রশ্বধ্যকে লাগাইতে পারতেন বলিয়াই 
তিনি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর । প্রক্গলংহিতা সঈশ্থরঃ পরম: কৃষ্ণ বলিয়া 
শীরুষ্ণের যথার্থ স্থান নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন । পরস্পর-বিপনীত একনায়কত্ব '৪. 
গাণতাস্ত্রিকতার ‘মাত্মা' ঠিক রাখিয়া যথাকালে যথাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার 
কৌশল বা যোগ্‌ শ্রীকৃষ্ণের জান! ছিল বলিঘাই তিনি ‘ঘোগেশ্বর' । 

পুরুষোত্তমের এই ‘যোগের’ একটু স্পর্শ তারতনাষ্ট্রের কর্ণধার নেহরু 
পাইরাছেন। প্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে, এই যোগের সত্য আস্বাদন 
হর মলের উর্দ্ন্তরে, intuiti০৪-এর তবে । এই স্তরে একনায়কত্ব ও 
গণতন্ত্র যুগপং। পরস্পর্-বিপন্নীতের এই যোৌগপগ্যকে কার্য্যশ্মেত্রে ক্রমের 
(succession ) সুরে প্রয়োগ করিতে না পারিলে মনের ক্ষেত্রে বিচরণ- 
শীলদের সঙ্গে ইহার কোন সশ্বন্ধই থাকে না । যৌগপচ্) তখনই ভাবুকতায়: 
পরিণত হয়, যখন উহা! ক্রম-সমুচ্চয়ের পথে বাস্তব প্রম্নোগের ক্ষেত্রে 
অবতরণ না করে। ক্রমসমূচ্চরের ক্ষেত্র এই কম্ঘক্ষেত্রে কখনও একনায়কত্বকে 
পিছনে রাখির়। গণতন্ত্রের সন্মান দান, আবার যখন জনসাধারণ বা ব্যক্তিবিশেষের, 
“মাত্রা” ছাড়াইছ' স্বার্থপর হইবে, তখন গণতণ্রকে পশ্চাতে রাখিরা৷ একনায়কে ক 
প্রকাশ । একনায়কত্ব ও গাণতান্ত্রিকতার সমন্বয় প্রত্তি জীবের intoition-aর 
মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ (55০1) হইয়। আছে। সাধনাদ্ধারা এই সমন্বস্কে কশ্মক্ষেত্রে 
প্ররোগ করাই (5৮ হইবে । ভারতবর্ষ এই গুরুতর experimeut-এ ব্রতী 
হইয়াছে। তৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বে একটা মাত্র দেশ ভারতবর্ষ, যে-দেশ এই 
গুরুতর 55৫110751১0 করিবার স্থযোগ ও পুক্ুযষোত্তম-প্রসাদ লাভ করিরাছে । 
ভাবতবধ অনেকখানি অভ্ঞতসারেই তাবত-সার্ঘি পুরুথোত্তমের প্রেরণায়. 
সর্ব-স্বাতন্ত্রান্ধীকৃতি-দানকারী এক অতূতপূর্বক সংবিধান ব্রচনা করিয়াছে । 
এই সংবিধানে নর-নারী, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত, উচ্চবর্ণ-নিম্রবর্ণ, সর্বধমত ও সর্বপথ এবং র্বাল্রনৈতিক সর্ধ-দল 
নির্বিশেষে সকলের সর্বববিষয়ে স্থাতস্্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত ইহার অর্থ 
এই নয় যে, স্বতস্ত্রের দল নিজ নিজ উৎকট স্বাতঙ্া রক্ষার দাবীতে 
অপরের স্বথাতস্্রা লোপ করিমা নিজ স্বার্থকে পুষ্ট করিবে। সকলের স্বাতন্ত্রের 
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সামবশ্ত রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই ধর্শ্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে অপরের 
স্বাতস্ত্ের স্বীকৃতি দান করিতে হইবে । এইরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হইলে 
প্রতোকের বিচ্ছিন্ন ভাবে দাবী উপস্থিত করাই চলিতে না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
দাবী কি কোনও একটি পরিবারকেই 409০৮ বজায় রাখিতে পারে? 
ভারতবর্ষ যদি ‘এক’, তবে ভারতীয় জনগণও ‘এক’, তাহাদের ধনগত দাবীও 
এক হইতে বাধ্য। প্রত্যেককে লিজ নিজ দাবী পেশ করিবার পূর্বে 
তাহাকে অবশ্তই অস্তধাবন করিতে হইবে তাহার দাবী অন্যের দাবীর সঙ্গে 
সামকশ্থপূর্ণ কি না৷ প্রত্যেকের দাবী যদি অন্যান্যদের দাবীর সঙ্গে 
স্ুসমঞ্স না হয়, তবে মূল প্রাতিষ্টানেরই ধ্বংস অনিবাধ্য। কে পরের 
দাবীর সঙ্গে সামগুহ্ত রাখিয়া এবং কেন্দ্রের শক্কি-সামর্থোর 'দিকে লঞ্ষা, 
রাখিরা লিজের দাবী পেশ করে? এত স্বত্ত স্বতস্ত্র দাবী পূরণ করা 
কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে এমন কি বিশ্বভাণ্ডারের পক্ষেও সম্ভব নর। 

তাই প্রত্যেককে রাষ্ট্রের ও অন্যান্যদের সুখের দিকে চাহিরা, সংযত হইয়া 
তার দাবী পেশ.করিতে হইবে । ব্যক্তি-স্বাতস্তা ততখানিই সত্য, যতক্ষণ উহারা 
পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, একের দাবী অন্যের দাবীর উপর 
চাপ সৃষ্টি না করে, সকলের সব দাবী মূল প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস না আনে । 
স্বতম্বের দল যখন একাস্ত স্বতস্তভাবে নিজ স্বাতঙ্থা রক্ষার অন্য হৈচৈ স্থরু 
করে, ম্বতস্ত্রের দল যখন অবুঝ হইয়া 5%৫:৪৮ঃ৫-এ চলিরা যার, তখন 
রাষ্ট্রকে বাধ্য হইক্লাই তাহার প্রশ্বধ্যের দিক, লগুড়ের দিক ‘উদ্যত’ করিতে 
হম । নচেৎ সংবিধানলক্ক স্ব-স্বাতস্ত্যের গর্বে উদ্ধত লোভী ব্যক্তিগপকে 
কি দিয়া সংযত করা যাইবে? ভারত-রাষ্ট্র কায়-মনো-বাক্যেই সমাজ- 
তাস্ক্িক সমাজ গঠন করিতে চায় । যাহারা আলাপ আলোচন! দ্বার! বাহিরের 
এমন কি পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান চান, যাহারা ক্ষুদ্র গোরা ব্যাপাঝে 
জ্গোর জবরদন্তির পথ লইতে চান না, ন্তাহারা নিজের ঘরের কর্মচারীদের 
্বন্য লগুড় উদ্যত করিয়াছেন ইহা কোন শক্রুও বিশ্বাস করিবে না। 
ভারতরাষ্ট্র অনিচ্ছা সন্বেই “অত্যাবশ্যক সংস্থা সংরক্ষণ অভিনাম্দ, জারি 
করাইর। ছিলেন | 'উদ্যত-লগুড়” ধর্মঘটের সামনে এই লগুড় উদ্যত না করিলে 
ধৰ্ম্মঘট প্রত্যাহুত হইত ন।। কেন্দ্রীয় সরকার যে মনে প্রাণে -লগুড় উদ্যত 
পাধিতে চান না, তাহ! প্রমাণিত হদ্ব কম্চাব্রীদের ধশ্্ঘট প্রত্যাহৃত হইবার 
-একরূপ সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উহার প্রত্যাহারের ব্যাপারে । 
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গ্রনেহরু চিবকাল আলাপ-আলোচনার পক্ষপাতী । পাকিস্থানের সঙ্গেও 
তিনি আলাপ আলোচনার পক্ষপাতী । কিন্ত ডাহার উপর যদি কেহ ‘বিত্রোধ' 
চাপাইয়। দেয়, তবে কি একটী হেন-বিন্বোধের অদ্ধ উত্তোলিত করা৷ ছাড়া 
উপান্ন থাকে ? ব্যক্তি-স্বাতঙ্ছ্ের কি ব্যভিচারই না এ দেশের কমুনিষ্টগণ, 
স্বাথপর লোভী ব্যবসায়ীর দল, অমিক-মজদুরগণ করিতেছে? এ্ঃলেহরু 
এইবার লগুড় উদ্যত করিতে চাহিয়াছিলেন বণিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া 
হইতেছে; তাহারাই আবার শ্রীনেহরু কেন চোরা!-কারবারীদের ল্যাম্প পোস্টে 
লটকাইয়। হত্যা করিলেন না, বলিয়া তাহাকে গালাগালি করিতে ছাড়েন নাই ! 
মাত্রা ছাড়াইয়া দাবী করিতে থাকিলে এই অশ্বধাঁ-_এই ordinance 
চিরকালের অন্য উদ্যত রাখিতে হইত | রুদ্র জাগ্রত ন! থাকিলে ক্ষৃত্র ব্ৰার্থপরের 
দল ‘শিবকে’ বুঝিত ন।। শিব “ত্র বলিয়াই শিব? রুদ্রত্বহীন শিব জীবের 
কোনও কল্যাণ করিতে পারেন লা। ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইবার ‘সঙ্গে সঙ্গেই’ 
রুদ্রের রূপ এ অভিনান্স অস্তহিত হইয়াছে। আল্গ ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্ঘোগের 
অপব্যবহার কিছুতেই সমাব্দতাঞ্জিক সমাজ-সংগঠক ভারতবর্ষ বরদাস্ত করিবে 
না। যাহারা দাবী সঙ্গদ্ধে সংযত, তাহাদের কোন দিনই ক্রত্রের ভীষণ মুগ 
দেখিতে হুইবে না। কদর যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌ তেন মাম্‌ পাহি নিত্যম্‌* । ব্যক্কি- 
স্বাতস্ত্য লইয়। কাড়াকাড়ি কর! এই বিশ্বে কেনেও ক্ষেত্রেই আজ চলিবে না, 
ভগবানের রাজোও না। সমষ্টি-স্বাতজ্ত্রের সঙ্গে সবঞ্জলীতূত বাক্তি-স্বাতত্র্াই 
কল্যাণকর । প্রয়োজন দেখা না দিলে অর্থাৎ ‘মাত্র’ ছাড়িক্সা দাবী না 
করিলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও লগুড়েব্র কথা ভাবিতেন ন! । ইহ! তাহাদের 
Creed বহি ত । 

ভ্রনেহক্র-রাজনীতি বৈদেশিক নীতি-বিষয়ে জরযুক্ত হইযাছে। ইংলণ্ডের 
লিউআ-ক্রনিক্যাল পত্রিকাও স্বাধীনতার দশম বাধিকী উপলক্ষে তাহার 
সম্পাদকীর প্রবন্ধে বলিয়াছে--"স্বাধীনতার দশম বাধিকী উৎসব অন্গষ্ঠালে 
ভারত উদ্নত মন্তকে দাড়াইদ্বাছে।' সে একটী শক্তিশালী বাষ্ট্ররূপে বিশ্বে 
আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। মাত্র কিছুব্ডাল পূর্বেও এই দেশটী 
পরাধীন ছিল ।*...-.-তবিষ্তে কি হইবে? নেহক্কে বাদ দিলে ভারত 
লেতাবিহীন 1 ম্যানচেস্টার গার্ভিরান পত্রিকা "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র 
হিসাবে ভারতের দশ্বতসরের ইতিহাসকে সাফল্যের ইতিহাস. বলির! বর্ণনা 
করিয়াছেন ।’ এই সংবাদপত্র শ্রীনেহরুকে একজন বিশিষ্ট রাজ্জনীতিবিৎ, হিসাবে 
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অভিহিত করেন । সত্যই শ্রীলেহরুর রাজ্রনীতি বিশ্ব-বিজ্রয়ী রাজনীতি, 
পুরুযোত্তয-শ্টচরণস্পৃ্ট ভারতের রাজনীতি । এই রাজনীতিরই ঘনীভূত মস্তি 
প্ররুষ্ণ এক হাতে হ্বদর্শনচক্র ও অপর হাতে বরাত্তয় লইয়া অবতীর্ণ। তিনি 
যেমন বৃন্দাবনে বংশীধাবী, তেমনি বিশ্বের সব উচ্ধতদের শুহৃত্যকে ত্ুন্ধ 
করিবার জন্য চক্রধারীও | শঙ্ধ-চর্র-গদা-পদ্মধারী তারতলাবধি শ্রীরুঘণ জয়যুক্ত 
হউন, ধাহার একটী পদরজ্ঞঃ স্পর্শ করিস্ন। ভারতবর্ষ এই বিশ্ববিজয়ের যাত্রা- 
পথে রওয়ানা হইবার যোগ্যতা লাত করিয়াছে । জয় অশগদীশ হরে। 


বন্দে মাতরম । 


‘গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্ত স্থাপনের চেষ্টা 
“দেখি তাহা বিশেধদূপে তারতবর্ধের | যুরোপে রিলিজন বলিয়া যে 
শব্দ আছে তারতবর্ধীয় ভাষায় তাহার অঙ্ুবাদ অসম্ভব + কারণ, 
ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটাতে বাঁধা দিয়াছে-_-আমাদের 
বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল সনু জড়াইদ্বাই ধর্ম। 
ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিরা কোনোটাকে পোশাকি এবং 
কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই । হাতের জীবন, 
পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নর 
বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, 
গির্জার ধর্ম, এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ তেদ থটাইয়া দেয় লাই। 
ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সযাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতনে 
এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতস্ত্র ও মাথাকে 
স্বতগ্ন করিয়৷ ভাবতবর্ধ দেখে নাই“ ধর্মকে ভারতবর্ষ ছ্যলোক- 
ভূলোকব্যাপী মানবের “সমন্ট জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনম্পতি রূপে 


দেখিয়াছে ! 
-_শ্ববীষ্্ৰনাথ, ভারতবর্ষ 


বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মে” নারী 
& গ্রীভযাভগত্দ্রলাথ সরকার 0. 


(Mathew Arnold-<T Light of Asia, লবীনতন্দ্র লেনের অনিতা, 
দীপনিকাগ্ত, ললিজবিন্ডার ও অশ্ববোষের বুদ্ধ চরিতের ইংরেলী অহাবাদ, 
গরীমনি বাগচর গৌতম বুদ্ধ,_ এই সব বই-এর সাছাঘা নিঙ্গে এইট প্রবন্ধ রচিত ৷ ) 
বুক্ষদেবের জীবনে নারীর প্রভাব অতি বিচিত্র। নানা ভাবে নান! 
ৃষ্ঠিতে আবিভূততা হঘ্েছে নারী তার চলার পথে । 
তপম্থিনী মা, আদর্শ বিমাতা ও ধাক্রীমাতা, বাল্যে চঞ্চলা খেলার সাথী, 
কৈশোরে গ্রীতিমুগ্ধা বান্ধবী, যৌবনে প্রেমময়ী সহ্ধমিণী, ধের ক্ষেত্রে 
নিষ্ঠাবতী সেবিকা। ধর্মপ্রাণ! শিল্ঠা, কর্মকুশলা সঙ্ঘ-নেত্রী, বিদুষী বাশ্মী প্রচারিকা, 
__এইরকমে তার জীবনে এক একটি সন্ধিক্ষণে নব নব রূপে দেখা দিঘেছে 
এক এক জন শুচিশ্মিতা কল্যাণমরী,_-এনেছে নূতন পথের দিশা এবং তার 
প্রবর্তিত মহোত্ম মানবীয় ধর্মে ও ইতিহাসে রেখে গেছে তাদের অক্ষয় চিহ্ন। 
তার অন্মের মধ্য দিয়েই এর স্থরু। মা মহাদেবী মাহা এবং ধাত্রীমা 
বিমাত। মহাগ্রজীপতি দু'জনেই সদ্গুণে ছিলেন অসামান্ডা। দঘা শুচিতা 
সংযম সরলতা, সৌন্দধ্যবোধ বিশেষতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে গতীর অনুরাগ, রাজ- 
ত্রশ্ব্য্যের মধ্যে বাস করেও ভোগে অনাসক্তি ও অনাবিল বৈরাঁগা,_-এইসব 
তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । মার অন্তরের সকল সম্পদ রক্তের মধ্য দিক্সে সম্তানে 
সহজাত হয়ে বিবাতার স্তন্ত ধারায় শৈশবেই সেগুলির বিকাশ হতে থাকে । 
বুদ্ধের আবির্ভাব অন্তি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে । মহাদেবী আসর- 
প্রলবা । চলেছেন পিতৃগৃহে । বৈশাখ মাস । হিমাচল উপত্যকার বিলম্বিত 
বসন্ত তার পরিপূর্ণ যৌবন-সভ্ভার নিদ্বে নেমে এসেছে কলিলাবন্থরাজ্য । গাছে 
গাছে নৃতন পাতা, চারদিকে সবুজের বন্যা । 'তাক্ মাঝে মাঝে বনক্কুলের 
বর্ণ-বৈচিত্রোর সমারোহ । রানীর শকট চলেছে লুস্বিনী উপবনের বিথী দিয়ে । 
বনদ্ধুলের হালকা গন্ধে বাতাস উতলা, পাতাছ্দ পাতায় মর্মর গান, শাপথায় 
শাখাদ পাখীর কল-কৃজন। মেঘহীন নির্মল আকাশ । পূব দিগস্তে পাহাড়ের 
আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাদ ভেসে ওঠে। তার শিপ্ধ কিরণে আকাশ বাতাস 


উচ্ছলতারত [১০ম বর্ধ, নম সংখা 


ভরে যায, পাতার ফাকে ফাকে ঝড়ে পড়ে তার রঙ্গতধারা। লুঙ্গিন এখন 
আলোছায়ার এক ন্বপ্রলোক । 

এই মায়াজালে রাণী ধরা পড়ে গেলেন! এক পুল্পিত শাল বনস্পতিন্ব 
নিচে খাট পাতা হলে! রাণীর বিশ্রামের জন । তাতে শুরে রাণী আনমনে 
ধরলেন ফুলের ভারে হম্ে পড়া এক শাল প্রশাখ!। চোখ তুলে চাইলেন 
চাদের দিকে। শরীরে ও মনে তিনি এক অপূর্ব মধুর আবেশ অষ্যুভব 
করলেন । সেই পরম মুহূর্তে আবির্ভাব হলে! মাহুধের ইতিহাসের সবশ্রেষ্ট 
মহামানবের । মার সোন্দর্য্যবোধ ও এই স্বপ্রময় পরিবেশের প্রভাব বুদ্ধের 
সারা জীবনেই প্রকাশ পেয়েছে! 

মহ্াপ্রপাপতি মহাদেবার ছোট বোন ও শ্বপড়ী। ছুই বোন যেন এক 
বৃস্তে ছুটি ফুল,__বণে, গন্ধে, রূপে অতুল । দেব শিশুর মত পুত্র লাভ করে 
ছু'বোনের আর আনন্দ ধরে না, দু'জনে মিলে নব কুমারকে কত আদর কত 
সোহাগ কত ধত্ত। রাজ্য আনন্দ-কোলাহলে মুখর । 

সাত দিনের দিন মহাদেবী পালক্ষে বসে আছেন। কোলে শিখির- 
খোয়া যুই ডঢুলের সুষমা দিয়ে গড়া বুক জুড়ান মাণিক। ম অপলক নয়নে 
চেয়ে আছেন তার দিকে । দেখে আর আশ মেটে না। মার ছু গাল গড়িয়ে 
পড়ছে চোখের জল । ছোট বোনকে কাছে ডেকে বলেন “বোস, আজ আমান 
বিদায়ের দিন । আমি এবার সংসারের মার! কাটাব ।” পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে 
এই করুণ বিদায়ের বাণী শুনে ছোট বোনের চোখও ছল চল হছে ওঠে। 
বলেন, “এমন সোনার টাদকে ফেলে তুমি কোথায় যাবে দিদি ।” 

বড় বোন অবাব দেন “আমার পরম সৌভাগ্য আমি ভাবী বুদ্ধের মা 
হম্েছি। বেঁচে থেকে আমি আর কারও তো মা হতে পারিনা ৷” মা 
শিশুকে বুকে চেপে ধরে একটু শান্ত হুন, বলেন “আজ থেকে তুমি এর মা 1” 
এই বলে তার বুক ছোড়া ধন সপত্বীর, কোলে তুলে দেল) সন্তানবতী 
না হয়েও মহাপ্রজাপতির স্তনে ক্ষীর ধারা সঞ্চারিত হলো! । অদূরে তখন 
রাজপুক্রীর উৎসব মঞ্চে” বালী বেজে ওঠে ইমন রাগিনীতে__বিদাছের 
উদ্ধাস করুণ সুরে । 

কপিলাবস্তর নিকটে সিন্ধ যোগী অসিতের খআআশএম। তিনি অধ্যাত্ম- 
প্রেদপা বলে ভাবী বুদ্ধের আবির্ভাবের বিবন্ বুঝতে পারেন। রাজ সভায় 
আসেন বৃক্ধাকুরকে দেখতে, শিশুকে দেখে তার চোখে এল অল । অমঙ্গলের 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মে নারী 


আশঙ্কায় ভীত হচ্ছে রাজা জিজ্ঞেস করেন “মহষি নহ! ঘোগীর চোখে ভল কেন 1 
অসিত বলেন “মহারাজ, আপনার পুত্র হয়ে জন্সেছেন পতিতপাবন, সব্যর্থসিদ্ধ । 
ইনি হবেন আচযের মুক্িদাত।। সেই আনন্দে আনার চোখে জল। 
এই তেবে যে, সে শুভ্ত দিন আমি দেখে যেতে পারব না ৷” 

নব কুমারের জন্মের পর রূপ-কথার সোনার-কাঠি ছোক্সান কল্প-লোকের 
মণি কোঠার মত শাকা রাজ্য ধনে জনে শশ্কে গোধনে হাতি ঘোড়া প্রভৃতি 
নানা এ্রশ্বখ্যে ভরে উঠতে লাগল । তাই নৃপতি কুমারের নাম রাখলেন 
'সধার্থলিচ্গ' । কিন্ত পুরোনান্ীরা আদর করে ভাকে “সিদ্ধাথ। শেষ 
পধান্ত নারীদের দেও! ‘সিদ্ধার্থ * নামই রয়ে গেল 

শিশু কন্দর্প রাজপুরীনর ছুটাছুটী করে খেলা করে। তার খেলার সাখী 
বেশীর ভাগই শাক্য বালিকা । এক দণ্ড তাকে না দেখলে তারা অস্থির । 
সে যেন তাদের খেলা ঘরের ঠাকুর ॥ কুমার তাদেকে ছেড়ে খানতে পাবে 
না। সিদ্ধার্থের যেমন বয়স বাড়ে তেমনি সে লালা বিস্তায্ন পারদর্শী হয়ে উঠতে 
থাকে । কিন্ত যখনই সে কোনো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এক] 
থাকে, তখনই সে ডুবে যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যধ্যে এবং আপনা থেকেই 
যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে । 

কুমারের বদ এখন আঠার । বাজ! বাণী ০বে চিত্তে স্থির করেন যে 
এক পরম রূপ-গুণবতী কিশোরীর সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলে তার 
মদিরতায় সে বিভো!র হয়ে থাকবে । 


আরও 


প্রাসাদের প্রমোদ উদ্যানে এক তরুণী মেলার আগোক্সন হলো। সোন্দধ্য 
প্রতিযোগিতার জন্তু শাকাকুলের শ্রেষ্ঠ স্থন্দরীগণের সে মেলায় আমন্ত্রণ 'হয়। 
উদ্দেশ্য যে বিজয়িনী লিঙ্ধার্থের চিত্ত জয় করবে, তাঁকেই ন্বা্কুলবধূ কনে ঘরে 
আনা হবে । লে যুগে শাক্য ও বৈশালীর নারীরা রূপ ও রূপ চর্যযার জঙ্গ ছিল 
প্রথ্যাত। রাজকুমার রখু।সনে আসীন । একে একে কত হ্বন্দন্নী চলে যায় তার 
সামনে দিয়ে। অপূর্ব ূপসী-__বিচিত্র তাদের রূপ্রচর্য্যা । কিন্ত কুমার কারও 
দিকে মুখ তুল্লও তাকার না। ভাল? থেকে শুধু এঁকটি পুবস্ক।র তুলে এক 
এক জনের হাতে দেয়। পুরস্কার-ডালা শুন্ত । 

সব শেষে আলে ঘন্দোধরা ৷ ধীর পদ ক্ষেপে এসে কুমারের সামনে দাড়ায় ৷ 
স্রিদ্ধ কম কাস্তি। চাদের হুষমা দিরে গড়া একটি যৃত্তিমাত শুচিতা। 


কিশোরী জ্রীড়া-কুষ্ঠিত নতনেত্র। সিদ্ধার্থ অপলক চোখে তাকান তার 
bd 
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দিকে । স্থলে যায় পুরস্কার দেবার কথা । পুরক্কার-ভালা শৃন্ত। তাকে কি 
দেবে এই ভেবে সিন্ধার্থ এক মুহূর্ত বিব্রত বোধ করে । তারপর শ্মিত হাস্টে 
বলেন “কল্যাণী, তোমার জন্চ তে! পুরস্কার নয়_তোমার উপহার ।» এই 
বলে নিজ নামান্কিত হীরকান্গুরীঘ নিজের আঙ্গুল থেকে খুলে যশোধরার 
চাপার কলির মত আঙ্গুলে অঙ্গহাগন্তরে পরিয়ে দেয়। ষশোধরার লচ্জা বলত 
মুখ নবাক্ষণের পরশ-লাগ! আধফোট। পগ্মকলির মত আরও রক্তিম ছয়ে 
ওঠে । স্পর্শের মধুর আবেশে দু'জনের অন্তরে পুলকের দোলা লাগে। 
ক্ষণেকের তরে জগতের চলার ‘গতি যায় রুদ্ধ হায়ে। অন্তর থেকে রহস্কময়ী 
কৌতুহলী পুর-ললনাগণ শঙ্ধধবনি করে। ঝাজপুরীর বাদ্য মঞ্চে মঙ্গল বাদ্য 
বেজে ওঠে । 

শাকাকুপ প্রথানত যশোধরার স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়। দেশ 
বিদেশের বহু রাজকুমার ও ক্ষত্রিয় বীর সে সভায় যোগ দেম্। ক্ষজিয়োচিত 
সকল প্রতিযোগিতায় পিদ্ধাথ অসাধারণ ক্বতিত্ব দেখিরে সকলকে পরাজিত 
করে। চারিদিকে আমধ্বনি ও মজল বাদ্য। এই আকাশ ছোয়া আনন্দ 
কোলাহলের মধ্যে লাজ-অরুণ মুখে হর্য-কম্পিত বক্ষে যশোধরা তার চির 
বাছ্ছিতের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেয় ) 

দেব-লোকবাসিনীব মত তরুণীকে পত্নীরূপে লাভ ক'রে সিদ্ধার্থের জীবনের 
পান পাত্র কাণায় কাণায় তরে ওঠে। প্রাসাদে নানারকম সঙ্গীত কলা ও 
বিলাসোপকরণের ছড়াছড়ি। তার মাঝে রূপলাবণ্যবতী সবগুপাস্থিতা প্রেমময় 
ঘশোধরার প্রাণ-ঢালা সেবা যত্র ও আসঙ্গ স্থখ। সিদ্ধার্থ নব-বিবাহিত 
জীবনের স্ুথ-শ্ৰপ্রে বিভোর । কিন্তু তবুও তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায় ক্ষণে 
ক্ষণে । জরা মৃত্যু ও ব্যাধি,__মাচ্ছযের এই সব দুঃখ বিষয়ে অভিজ্ঞত| লাত 
করেছে গৌতম। জীবন ভরাই ত ছুঃখ আর দুঃখ। বিশ্ব মানবের সকল 
ছুঃখের জ্বালা সিদ্ধার্থ অসুস্তব করে নিজের বুকের মধ্যে_থেকে থেকে মনে 
বেজে ওঠে বৈরাগোর সুর ! পরিযদেরা চেষ্টা করে তাকে ভোগের মধ্যে, 
ব্যলনের মধ্যে টেনে আসিতে, তারা তাকে কৌতুক-চঞ্চলা লারীগণের মধ্যে 
পুঝোগ।নে নিয়ে যায় ॥। বিলাসিনীদের যত সব উগ্র আবেদন সিদ্ধার্থের 
অনাসক্ত মনকে স্পর্শ করতে পারে না । মন্ত্রীপুত্র উদরী তাকে আমঙ্রণ করে 
প্রমোদ উদ্যানে বিলাস সমারোহে রাত্রি যাপনের জন্ত সিদ্ধার্থ তাকে তিরস্কার 
করে এবং এইরূপ পক্ধিল জীবনের প্রতি উদদ্ীর মনে স্বণ। জাগিয়ে দে । 
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একে একে দশ বৎসর কাটে । সিদ্ধার্থের একটা ছেলে হয্েছে,__কাচ। 
লোনায় চাদের স্থধা মিশিয়ে বিধির নিভ্র হাতে গড়া। নাম রাখা হলো! 
রাছল। এমন পুত্র লাভ করেও তার বুকের বোঝা হাল্কা হয লা। অনা 
মরণ ও ব্যাদি--মানবের আ্রীবন-প্রবাহ এদের আঘাতে বিপধ্যন্ত। কুন্দ 
কোরকের মত হৃকুমার বাহুল। সেও একদিন জাগ্রস্ত হবে । রূপ-যৌবনে 
ঢল ঢল যশোধবা এক দিন হবে জগ! ভাবে লোলচর্ম পলিত-দেহ। বাজ- 
এশ্বরধা। বিলাস-সম্তার কিছুই তার নিজেকেও জরার কবল থেকে বাচাতে 
পারবে না । তারপর মাহষের চিনস্তন পর্থিণতি,__অনিবার্ধ্য মৃত্যু । 

এই সব দুঃখের হাত থেকে বাচবার কি কোনো উপায় নেই? এখন 
সকল সময়ই তার এই চিন্তা ॥ 

একদ। সন্ধযাদ্ন সিদ্ধার্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন--তীর রথ চলেছে নগরের ভিতর 
দিয়ে। রাজ পথের ধারে এক কর্মবাতায়নের পাশে দাড়িত্রে কুমারী ক্ষণ । 
স্থাদশন। তরুণী কৃষ্ণ! সম্পর্কে সিদ্ধার্থের তগ্নি। চিস্তাকুল সিদ্ার্থকে দেখে তিনি 
অঙ্গরাগ ভরে বলে ওঠেন__ 

শনিববতা নূনয়া মাতা নিব্ব,তা নৃনয়! পিতা! 
নিব্ব,ত! নৃলয়া নারী ফস্পাঘ্াং ইদিসে! পতি ৷” 

যে পিতার পুত্র তুমি তার বাসনা পূর্ণ, যে মার তুমি ছেলে তার বাসনা পূর্ণ 
ঘে নারীর তোমার মত পতি তার সকল সাধ পূর্ণ । 'নিব্ব,তা’ এই কথার 
মধ্যে সিদ্ধার্থ পেল নির্বাণের আত্তাস ৷ কুমারী কষণ ইঙ্গিত করলেন সিদ্ধার্থের 
পিতা নাত! ও জ্ঞায়ার পার্থিব বাসন! পূরণের---কিন্ত গৌতম মানসে তেসে 
উঠল বাসনার নির্বাণের কথা,__বাসন! জয়েই তো মাঙ্গযের হুক্তি_-পেলেন 
নুতন পথের ইপ্সিত । অন্তরে ধ্বনিত হলে! নির্বাণ নির্বাণ নির্বাণ। নিজের 
গলার রত্বহার খুলে সিদ্ধার্থ স্বেহ তরে ভগ্নির গলায় পরিয়ে দিলেন। 

কজনী গভীর । চারি দিক নিঝুম নিন্তক্ধ। চাদের কিরণে দশদিক 
হাপ্তময়। সিদ্ধার্থের চোখে ঘুম নেইএ শন কক্ষে গাঢ় চিন্তা তিনি ময়, 
এবার তাকে সংসারের মান! ডোর কাটাতে হবে; ফেতে হবে সাণনায়,__বিশ্ 
মানবের মুক্তি পথের সন্ধালের সাধনা । * 

যশোধৱা পালক্ষে শুয়ে, ঘুমে এলায়িত দেহ, তার বুকের কাছে রাহুল ঘুমে 
অচেতন । ঘুমেবু ঘোরে স্বপন দেখে শিশুর শিয়ীয কুসুম পেলব রাঙা ঠোটে 
হাসির রেখা ফুঠে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। কি দুর্বার আকর্ষণ পিছনে 
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টানছে সিন্ধার্থকে । তিনি স্বারের দিকে দু এক পা বাড়ান আর ফিরে ফিরে 
চেয়ে দেখেন জীবন ভোজের মোহময় আছোজলের দিকে। গোৌতন বহু কষ্টে 
আপনাকে সংযত করেন, তবুও উদ্যত অশ্রু বাধা মানে না। 

পত্নীর প্রাণ-ঢালা প্রেম, দেব শিশুর মত রাহুলের মাঘার বাধন, লিতা- 
মাতার সে, প্রজ্ঞা পরিজনের ভালবাসা, রাজপুরীর এশ্বর্দাবলাস,__সকল নদ্ধন 
ছিড়ে, সিন্কার্থ সংকল্র-দৃঢ় পদক্ষেপে শম্বন কক্ষ ছেড়ে বাজগ্রাসাদ থেকে 
বেক্লিড্রে গেলেন । চললেন অজানার পথে,__মাঙ্রযের মুক্তি-পথের সন্ধানে_ 
সাধনায় । 

স্বামীর সংসার ত্যাগের ইচ্ছা যশোপরর তাল করেই জানা ছিল) সব 
সময় সে তয়ে ভদ্বে থাকতে! দরিত বুঝি তাকে ছেড়ে চলে যাগ্র। আক্র সকালে 
ঘুম ভাঙার পর সিন্ধার্থকে না দেখতে পেরে দারুণ আশঙ্কায় সে ছট ফট 
করতে থাকে । এমন সময় সিন্ধার্থের গৃহ-ত্যাগের সঙ্গী সায়ধি ছন্দক ফিরে 
এসে এই নিদারুণ সংবাদ শোনাল। শুনে যশোধর! জ্ঞানহার| হয়ে ছিত্রমূল 
তরুর মত ভূপতিত । রাদ্রপুরীতে বিষাদের কাল ছাগ! নেমে এল,-_চারদিক 
শে।ক-ওকূ, তার মাকে শো: যায় শুধু একটী নারীর বুক ফাটা করণ বিলাপ । 

সন্গ্যাসী রাজকুমার এখন কঠোর সাধনা রত। শ্রাবন্ডি--রাজগৃহ_ 
উক্ষবিত্ব কঠোর হতে কঠোরতর সাধন! । কোনো দিন নামমাত্র আহার, 
কোনো দিন অনাহার। একে একে ছয়টী বছর কাটে । তপস্ডার বিরান 
নাই--ক্লান্ডি নাই ; উকরুবিষ্ে নৈরঞ্জনা তীরে বনের ভিতর ধ্যান-মগ্র সিন্ধার্থ ।__ 
অনাহারে তপশ্চর্্যায় দেহ তার অস্থি-চর্ম সার । 

স্বরূপা গোপবধু ভক্তিমতি সুজাতা এসেছে বন-দেবতার পুজা দিতে । 
এই দেবতার কপাঘ তার শূন্য কোলে এক পুভ্্র সন্তান এসেছে। এক হাতে 
পামস পাত্র, কোলে তার নবজাঁভ শিশু । অপূর্ব মাতৃমূতি । যোগীর জ্যোতি 
ধ্যান-ম্বত্ির সামলে শিশু রেখে স্কজাতা প্রপতা হলো । বলল “হে বন-দেবতা, 
আপনার কৃপায় আমার এই পূভ্র লাভ হয়েছে। আশীর্বাদ করুন এই শিশুকে)” 
তাপস চোখ মেলেন । ,স্দেহ-কোসল দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে 
বলেন পবৎসে, আমি দেবত! নই,_খাক্গষ,। এখানে সাধনাঘ রত। দীর্ঘ 
অনাহারে আলি অবসর 7” 

স্থ্াত্ শক্তি ভরে তার পাসের বাটী যোগীর মুখের কাছে তুলে ধরে। 
সিদ্ধার্থ সেই পরমাল্প খেয়ে তৃপ্ত হলেন ॥ যেমন হয় মায়ের দেওয়া বন্যা পথ্য 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মে নারী 


পেয়ে বুভুক্ষ রুগ্ন শিশু । কগেক দিন সুজ্জাতার দেওয়া স্থখাদ্য খেয়ে দীর্ঘ 
অনশনের ক্রেশ ক্লান্তি সন দূর হলো-__শরীরে পেলেন নস বল-_আর পেলেন 
সতের এক নৃতন সদ্ধ।ন,_চিত্ত জণ্র লা নধ্য পথের দিশা । 

উপলব্ধি করলেন,__মআত্ম-নিগ্রহ বা দেহের নির্য্যাতনই চিত্ত জয় লা মুক্তির 
উপায় নঘ ৷ রাগ দ্বেম মোহ যদি না দূর হয় তবে কেবল মাত্র দেহের নির্ধ্যাতনে 
বাসনার আগুন নিতে ন1। ভোগ গহিত, অনাধ্য বা অনর্থ সংযুক্ত । কিন্ত 
দেহের পুষ্টি অন্যায় নয়। অনাহারে সাধনোপথোগী চিত-প্রসঙ্গতা জ্ঞানের- 
তীক্ষতা ও নিৰ্মলতা থাকে ন!। এ অবস্থায় ‘অভিজ্ঞা সঙ্দোধ' বা আস্মোপলস্ধি 
দূরূহ। পরন্ত অষ্টাঙ্গ মার্গ ই সাধনার প্রশত্ত পথ । ১1 সম্যক দৃষ্টি ২। সম্যক 

কল ৩। সমাক বাক্‌ ৪1 সম্যক কর্মান্ত ৫ । সম্যক আজীব ৬। সম্যক 

ব্যায়াম ৭। সমাক স্থিতি এবং ৮) সমাক সমাধি ।-- ইহাই অষ্টাঙ্গ মাৰ্গ । 

তার সাধনার ধার! সে দিন থেকে বদলে গেল । কয়েক দিন স্থআতার 
দেওযা সুপান্য পেয়ে শরীরে বল ও মনে প্রসঙ্গতা ফিরে এল । তারপর থেকে 
তিনি দিলে একবার ভিক্ষা খেতেন । 

গৌতন সম্বোধি লাভ করেছেন। তিনি এসেছেন যৃগদাবে । বারানসীর 
উপকণ্ঠে স্থপ্রাচীন পবিত্র তপস্যা! ক্ষেত্র এই মৃগদাব বা সারঙ্গ নাথ ( সারনাথ )। 

কোৌগ্ডিন্য আদি পীচ জন ত্রাক্ষণণ উরুবিষে সিদ্ধার্থের শিয্য হস। কিন্তু 
গৌতন ঘন মধা পথ গ্রহণ করেন, তখন তারা শিষ্যত্ব ত্যাগ করে এবং নূতন 
গুরুর সন্ধানে সারনাথে চলে আসে । তানা এখন বুঝতে পারে যে সিদ্ধার্থ 
এখন সদ্ুদ্ধ এবং আবার তারই শিস্পত্ গ্রহণ করে, ভ্রি-শরণের আশ্রয় নেয়। 
এক্সাই বুদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চ শিক্ছা। 


ক্রমশঃ 


প্রতিবেশি-পরিচিতি-__২ 
মজ্রী সচ ঠাকুর 11 


[ গত পৌষ ( ১৩৬৩/৯৮৭৮ ) সংখ) ‘উচ্ছল ভারতে? “প্রতিবেশি-পনিচিতি” 
ভূমিকার একাংশ প্রকাশিত হছেছে ( পৃ. ৭০৯-_-১২)$ বর্তমান সংখ্যায় আর 


এক অংশ । ] 
শ্বদেশকে আ্রানতে হবে নিশ্চয়; এবং তার অধিবাপিগণের সঙ্গে পরিচিত 


ততেও শবে । দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসিবর্গের সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধ 
জাগ্রত ক'রে ক্রমশ: বিশ্বজগতে প্রেম প্রসারিত করতে হবে । উদার-চরিতালাং 
তু বন্থদৈব কুটুশ্বকম্‌ । জন্মভুনিকে কেন্দ্র করেই ক্রমশঃ পরিথি উত্তরোত্তর 
বিস্তৃত হতে পারে। 

কী করে ভারতীয় বিশ্যার্থী স্বদেশ গ্রীতি বাড়াতে পারে--এ প্রশ্নের উত্তর 
‘ডন্‌-সোসাইটী'র মুখপত্রের প্রতিটি অংকে গ্রথিত করে ছাত্রের ননে বদ্ধমূল 
করতে প্রয়াস চলেছিল এককালে । ভারত ও ভারতবাসী সঙ্বদ্ধে জ্ঞানার্জন, 
তার এতিহ ও নাহাত্ম্য উপলব্ধি তো করাই চাই ; অধিকন্ত নিজ গ্রাম, নগর 
বা দেশের উহ্তিকল্পে সমবেত চেষ্টা ও ত্যাগশ্বীকার করেও দেশজাত পণ্যের 
পরিপোষণ এবং বারী তাবের শিক্ষা-দীক্ষা। ও অন্করূপ সর্ববিধ উল্নন্ননে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

প্রতিবেশি-পরিচিতি শুস্তে আমরা প্রধানতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই 
উপকরণ আহরণ করতে পানি) ভারত খণ্ডের ভিতরেই যে-সকল নিকটত্র 
সাহিত্য রয়েছে, তা" থেকে সাধারণ ভাবে আহরণ করলেও দূরতর প্রতিবেশীর 
কথা ভুললে চলবে না _কদ্দাচিৎ সে-সব আলোচনা চলতে পারে । 

সংগ্রতি প্রসঙ্গ ত:*দূর্বতর সাহিত্য সপ্ঘদ্ধে একটু সিংহাবলোকন বা দিগ, 
দর্শন করা যাক্‌ । শেষের দিকে 'দুরতর প্রতিবেশি সাহিতে)” নরউইজিয়ান 
সাহিতোর নমুনা দেওয়া হল) 

প্রত্যেক প্রাস্তীর ভাষার ঘেমন একেকটি স্বতন্ত্র সাহিত্য থাকে, সেইরূপ 
সমগ্র দেশের সমষ্টিগত একটি সাহিত্য প্রস্তুত হয্ন। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তীয় 
সাহিত্যের সমষ্টিই ভারতীয় সাহিত্য, ইহাকে বিশ্বতারতী-সাহিত্য আপ্যা 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] প্রতিবেশি পরিচিতি-_২ 


দেওয়া অযৌক্তিক হবে ন! । আবার সমগ্র বিশ্বের সমষ্টিগত সাহিতা ,বিশ্ব- 
সাহিতা--বিশ্বস।হিত্যে সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বকালীন স্থায়ী সাহিতা- 
লম্পদের সনস্তি। যেমন আমাদের দেশের নাটা-সাহিত্যের বপ্যে কালিদাসের 
অভিত্ঞান-শকুস্থলম্‌ বা চলিত কথার *শকুস্তলা কেবল-বে ভারতের-ই সর্বকালীন 
স্থায়ী সাহিত্য (515957০) তাহাই নয়, ইহা বিশ্বসাহিত্যের নপোও স্বামী আসনে 
চিরায়ত বিরাজমান হয়ে রয়েছে । এবং এজ্রন্তুই ইহা ০:]৫-০1555525-এল 
মধ্যে গণ্য । এরূপ ইংরাজী নাট্যসাহিতোর মধ্যেও শেক্স্পীগর-ক্কুত “৫তনিমীয় 
সওদাগর" (Merchant of Veuice) চিরায়ত বিশ্বসাহিত্য স্থান লাভ 
করেছে। নাট্য সপ্ন্ধে এই-যে উদাহরণ দেওয়া হল, সেইরূপ দর্শন, বিজ্ঞান 
প্রভূতি'অগ্তান্য সকল বিধয়েই চিরায়ত বিশ্ব-লাহিত্য রয়েছে । 

জামান কৰি গ্যঘটে (৫৩et॥e) আধুনিক কালে এই world classic বা 
চিরায়ত বিশ্বসাহিত্যের কথ! তুলেছেন। তার সনকালে যুরোপে প্রায় সবত্র 
যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত । গায়টে মনে করতেন এক দেশ যদি প্রতিবেশী 
দেশগুলির এঁতিহের সঙ্গে পরিচিত ও তার প্রতি শ্রন্ধাস্বিত হয়, তবে ঘীরে ধীরে 
মৈত্রী স্থাপিত হ'তে পারে, যুগ্ধবিগ্রহ ক্রমশঃ কমে যাওয়া! সম্ভব হতে পারে। 

পারস্পরিক পরিচিতি ও দেওয়া-নেওয়ার অভাবেই যুদ্ধাদি ঘটে । সাহিত্যের 
মধা দিয়ে এই পরিচয়-স্থাপন সহ্দ্র-সাধ্য । যুরোপের প্রগ্নোদ্নের তাগিদেই 
গায়টে বিশ্বলাহিতোর ভাবধারা প্রচার করেন । উহার প্রসার বাড়াতে পারলে 
এক দিন সমস্ত বিশ্বই এর দ্বার! প্রস্তাবান্বিত হবে, যার ফলে বিশ্বশাস্তি স্থাপন। 
সম্ভব হতে পারে। 

বিশ্বসাহিত্য বলতে বুঝতে হবে, বিশ্বের সকল প্রান্তীয় সাহিত্যের সমষ্টি, 
যাতে থাকবে পৃথিবীর সব দেশের যে-সকল সাহিত্য-কীতি স্বীয় দেশের গণ্ডী 
অতিক্রম ক'রে সর্বত্র সর্বকালে সমাদরলাত করতে পানে । 

কিন্তু এই বিশ্বসাহিত্যের প্রতি, জোর দিলেও গায়টে জাতীয় সাহিত্যের 
উপেক্ষা করেন নি । কারণ জাতীয় চিরস্তন সাহ্রিত্যই বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হয় । 
স্থতরাং জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের উপরই বিশ্বদাঁছিতোর সৌধ নিহিত হয়। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘেন গ্যম্নটেকে বলছেন £ “এহ বাহ আগে কহু আর ৷” 
কবিগুরু কেবল শান্তিনিকেতন স্থাপন করেই মনে শাস্তি পেলেন না; বিশ্ব- 
বিগ্টা প্রকাশন শুরু করলেন, বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন-__ষজ বিশ্বম্‌ একনী ডুং 
ভবতি ! প্রচলিত বিশ্ববিপ্তাতনগুলিব আদর্শকে উচ্চতর গ্রামে উন্নীত করলেন । 


উজ্জ্লভারন্জ [১০ম বশ, নন সংগ্যা 


বিশ্বসাহিত্য আদর্শ আজ বিল্তারলাভ করেছে । নিত্য নব-নব বৈজ্ঞানিক 
'সআবিক্ষার, যান-বাহন ও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিশ্রিন্টিং, টে[ল-ভিশন 
প্রভৃতির ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব-ও ঘুচে গেছে। কিন্ত এটাই যথেষ্ট নয়_ 
প্রতিবেশী 'জাতিগুলির এ্রত্যিহো আশ্ছাবান হতে পারলেই তা থেকে আমরা 
আহরণে সমর্থ হব; কেবল মাত্র দূরত্বের ব্যবধান কাটালেই যথেষ্ট হয় সা, 
দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে, এই ভারতের শহামানবের সাগরতীরে । 
সাংস্কৃতিক মিলন চাই ! 

বর্তমান যুগে যুনেস্কো U[united] Nfations]  70[৭09০983০258)] 
S[cientific &] Cultural] 010729135561০5] ব্যাপকভাবে সমস্ত 
পৃথিবীর মধ্যে সা-ংস্কতিক মিলন স্থাপনে প্রঘ্াসী হয়েছেন। সাহিতোর ভিতর 
দিয়েই প্রচেষ্ট! শুরু হয়েছে। কিন্তু এই সর্বহিতকর সাহিত্যের মধ্যে আবার 
ভাষার ব্যবধান অন্তরায় হয়ে ছাড়াতে পারে; সেটি কাটাতে হবে ভাষান্তরের 
ভিতর দিয়ে । যুনেস্কে! বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্য-সম্ভারের ভাষাস্তর প্রকাশে 
ঘত্ববান হয়েছেন । 

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেরম্_-কিশোর অবস্থার-ই শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট সময় । 
আয়োদশ থেকে উনসিংশ এই within teens (thirteen—nineteen) 
বর্ষগুলির মধ্যে ঘে-সকল বিষয়ে প্রবেশ না হয়, ভবিশ্যমীনে মান্য ত আর পেশি 
আয়ত্ত করতে পারে ন! । ভাই ছাত্রাবস্থাম এই বিশ্বসাহিত্যের ভিতর প্রবেশ 
করতে হবে ॥ 

বিশ্ববিস্তালয়গুলিতে আজকাল তুলনাত্মক সাহিত্যালোচনা (comparative 
literature) একটি পঠনীদ্র বিষয় হয়েছে । পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ মাকিন 
মূলুকে এটি বেশ জনপ্রির হয়ে উঠেছে । য্ুক্বোপে ফ্রান্সে ও সোবিয়ত র!শিঘার 
এর অঙ্শীলন প্রকৃষ্ঠদ্ূপে আরম্ভ হয়েছে ॥ বিদেশী ভাষা শিশণ তে! আজ্রকাল 
সর্বত্র সমাদৃত ; তন্তিক্ন ব্যাপকভাবে ভচ্ঘাস্তর ও ভাবাঙ্গবাদের সাহায্যে 
বিশ্বসাহিত্য সকল দেশে পরিচয় লাত করেছে । 

তাষাস্তর-কল! সম্বন্ধে ” আধুনিক যুগে পোলিস (পোল্যাগ্ড দেশম্ছ ) 
পী. ই. এন্‌ শাখা থেকে এক বিস্তৃত আলো।চনাত্বাক পুণুক বেরিছেছে; তার 
ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার 175815% P.E.N. পত্রে বেরিয়েছে ৷ 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাঠক্রম ভারতবর্ষে বর্তনান যুগে অত্যাবশ্যক ॥ 
দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে ইংরাজীর মতন একটি বিশ্বজাগৃতিক 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] প্রতিবেশি পত্সিভিত্তি-_২ 


ভাষার সঙ্গে অল্প বিশুর পরিচয়-লাও্ গত দেড়-ছুই শত বছরের পরাধীনতার 
নগদে একমাত্র স্থফল বলতে পারা ষায়। ইংরাল্জীর অধ্যেমে আমরা দেশ- 
বিদেশের আন-বিজ্ঞান আহরণ করতে পারি, তা ছাড়া ভারতে ভাষার বৈষনা 
থাকা সবেও যে কুষ্টিগত এক্য লযেছে, তার ফলে অনায়াসে আমর! দূরবর্তী 
আস্তে প্রতিষ্ঠিত ভাবধারার সাঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। তাারতবর্ষেও 
ভাষাস্তরের নাধ্যমে সকল প্রান্তীয় পুস্তকাদিতে বণিত ভাবরাজো প্রবেশ করা 
চাই । ভারতের যে চতুর্দশটি প্রধান ভাষার আমরা গৌরব করি, তার 
সাহিতা-সমৃদ্ধির সঙ্গে পরিচয়লা প্রথন কর্তবা। তার পর বিশ্বের অপরাপর 
প্রান্তের পুল্ডক-পরিচত্র প্রধানতঃ ইংবাদী তাষাস্তরের মাধ্যমে আস্ত 
হাতে পাবে। 

ব্যাপকভাবে দেশীয় প্রধান প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের পাঠন প্রথম 
প্রবাতিত হয় 'নঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ’-পরিচালিত বঙ্গ-রাটীয় 
বিগ্ালঘে (কলিকাতার “বেঙ্গল শ্তাপনাল কলেজে, ১৯০৬)। সেখানে 
মাধ্যমিক ( ইন্টাব্মীভিয়েট ) পাঠক্রমেই কলাবিভাগে পালি, হিন্দী, মরাঠী, 
"ক্রতী প্রভূতি উত্তর ভারতীঘ্ব ভাবা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। দক্ষিণ 
দেশের তাষা-সমূহের জন্যও অন্করূপ প্রচেষ্টা ছিল । ব্রিটিশ সিংহের দৌরাত্ম্য 
রাষ্্ী্র বিদ্যালয় বিশেষ অগ্রস্প হতে পারে নি। তবে স্বর্গতঃ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেশস্থ প্রদান প্রদান 
ভাষা ও. সাহিত্যের পঠন-পাঠনের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হগ্র। তদবণি 
এই প্রথা প্রতিবেশী বিচ্যামুতনগুলিতে সংক্রমিত হতে থাকে । ইহা অত্যন্ত 
সুখের কণা । বিশ্ববিগ্যালস গুলিতে প্রধান প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম 
এখন প্রান সর্জ বছেছে। 

বিশ্বজাগতিক লেখক-সঙ্ঘ ৮. ৮৮. ম. ভারতীয় কেন্দ্র খেকে ইতিমধ্যেই 
ভারতের প্রধান চতুর্দশটি ভাবার সন্ত ইংরাজী যৃল)বান্‌ পুন্তিকা-প্ধায়ের 
অধিকাংশ বেবিয়েছে। সেগুলি পঠনীয়। বিশ্বপ্ডাবডীর ‘বিশ্ববিপ্যা-সংগ্রহ’ 
পর্যায়ে কিছু কিছু পুস্তিকা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বৃত্তপত্র-পত্রিকায়ও 
এরূপ আলোচনা আজকাল প্রাদ্বশঃ হয়ে থাকে । এ-সব পঠনীর । 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মিলন-সেতু রচিত করতে হবে। দক্ষিণের মন- 
মেছ্াক্ঞ উত্তর ভারতীয়ের পক্ষে আন্ধা ও দরদের সঙ্গে অধ্যদন করে বুঝে নিতে 
হবে। উত্তর ভারতের কর্মী নেতা শ্রীপ্রকাশঙ্জী মাদ্রাজে গবর্ণরী করে 


উচ্ছলভারত [১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


একথাটি ঠিক্‌ ঠিক উপলব্ধি কর্রেছেন। সংপ্রতি নাগপুরে এক সক্বর্ধনা সভাম্ 
বর্তমানে ধোস্বাই-এর গবর্ণর খ্রাপ্রকাশল্রী বলেছেন, সর্বভারতীঘ্র এ্রন্যসাধন 
করতে হালে উত্তর-দক্ষিণের এতট! ব্যবধান বাধলে চলবে না! উত্তর ভারতের 
লোকের! যদি শ্রদ্ধার সহিত দক্ষিণের ঢাল-চলন, রহন-সহন হৃদয় দিয়ে না 
বুঝে, তবে সত্যিকার ভারতীয় এক্য কোনে! দিনই দানা বাধতে লা। 
্ৰপ্রকাশদ্বীর অনুযোগ এই যে, উত্তরের লোকেরা কেউ দক্ষিণের একটি ভাষাও 
শিখবে না, তাদের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়াশ পর্যন্ত 
করবে ন!,__-অথচ দক্ষিণের লোকে কেবল ০ উত্তগ্ীয় ভাষা শিক্ষা করে তা-ই 
নয়, পরস্ত শিক্ষনীঘ্ম সবকিছু উত্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে আহরণ করে। এমত 
অবস্থায় দক্ষিণীরা যদি উত্তরাঞ্লীয়দের এইরূপ আলাদা হয়ে থাকবার মনো- 
ভাবকে সন্দেহের চক্ষে দেখে, তা হলে উত্তরীয়েরা কী উত্তর দিবে? আসলে, 
ভারতবর্ষ এক’ মানে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তর-ভারতেরি ভাষা, ভূষা এবং 
তব্যতার অষ্যরাগী হবে, এটি এনে করা ভুল, এবং জিদের বশে যদি চালাতে 
যাওয়া হয়, তবে আঞ্চলিক ভেচতাব উৎপন্ন হওয়া) অন্থাতাবিক হবে না) 
কথাটি এগনো তেমন করে ভাব! হচ্ছেনা বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন । 

বাস্তবিক পক্ষে, শ্প্রকাশজী উত্তর ভারতের এই দোষ-ক্রুটি দেখিকে 
দিয়ে পরম উপকার করেছেন। শাসনকর্তারূপে দক্ষিণ ভারতের সেবা করে 
তিনি যে অভিন্ততা অর্জন করেছেন, উত্তর ভারত অবহিত হয়ে তার ফল গ্রহণ 
করুক ; নতুবা ঠেকে শেখা ভি গতান্তর থাকবে ন1। 


দুরতর প্রতিদ্ুবশ্শি-সাহ্হিত্য 


প্রতিবেশি-সাহিত্য বলতে বুঝি, ভারতবর্ষে আমাদের মাতৃতাধঘা-সাহিতের 
আশে-পাশে অন্ত যে সকল প্রগতিশীল সাহিত্য গড়ে উঠছে, তাদেরকে । 
ভারতবর্ষের গণ্ডীর ভিতরকার সকল “সাহিত্যই আমাদের বাংলার নিকটতর 
প্রতিবেশী; যথা-__অসুশীক্কা, মৈথিলী, মাগধী, উড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাত, 
সিন্ধী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, নেপালী, তেলুগু, তামিল, নলয্ালী, কম্বাডী, সিংহলী 
প্রভাতি । সংস্কৃত, পার্শী, প্রাক্কত প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন সাছিতা অর্বাচীন্‌ 
কালেও ম্মন্ত ভারতবর্ষব্যাপী নানা স্থানে উদ্ভূত হচ্ছে, তারাও এ শ্রেণীর 
অন্তৰ্গত । 

ভারতের বাইরের সব সাহিত্যকে আমরা দূরতর প্রতিবেশি-পাহিতচ 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] প্রতিবেশি পরিভিতি__-২ 


বলতে পারি) চিনী জাপানী বর্গী শ্যানী তিব্বতী পারশী আরবী তুরকী 
প্রভৃতি থেকে আরস্ত ক'রে যুরোপ আফ্রিকা আমেরিক। অস্ট্রেলিয়া শুজগলাশু 
প্রভৃত্তি দেশের সাহিত্যই আনাদের দূরতর প্রতিবেশী! 

নিকটতর প্রতিবেশি সাহিতোর সহিত অল্পবিস্তর পরি5র আনাদের আন্ত 
হয়েছে। দূরতর সাহিতোর মপ্যে প্রধান ভাবে ইংরাজী সাহিতোর সঙ্গে 
অতি-পরিচয় হ’লেও অপরাপর বিদেশ) সাহিত্য অপরিচিত থেকেই হাচ্ছে। 
সে-সব সাহিত্যে সঙ্গেও পরিচয়ের স্থযোগ আমাদের নিতে হবে । 

ইংরাজী ব)তীত মুরোশীয় ফ্রেঞ্চ জার্মান্‌ ইটালীয় স্প্যানিশ পতুগীক্র স্বচ, 
আইরিশ সাহিত্যও কিছু কিছু কদাচিৎ আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা” 
যৎসামান্ত । উদাহরণ স্বরূপ, ‘ধর! যাক নরউইজীয়ন সাহিত্যের লাম-টি-উ 
শুনি, কিন্তু তার সাহিত্য-সম্পদ আমাদের কাছে নিতান্ত অজ্ঞাত। এইট 
নরউইজীয়ন সাহিত্য সঙ্গন্ষে একটু আলোচনা কর] যাক্‌ঃ 

নরউইজীন্মন সাহিত্য 

হেরষ্ড বেয়াররুত “হিস্টী অব, নরউইজীয়ান্‌ লিটারেচার’ পুস্তকে যে বিবরণ 
পাওয়া ঘায়, তা দেখে, যে-কোনো ভারতীয় সাহিত্যের গরবী মন উল্লসিত 
হয়ে এ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ তো একটুখানি সামান্য দেশ, 
মুরোপের উত্তর পশ্চিমের প্রাস্তভাগে অবস্থিত! আকাশের একটুখানি মেঘের 
মতন মনে হবে । এ মেঘ যেন আজ কেবল মাত্র যুরোপীয় আকাশ-ই নয়, 
সমগ্র পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলেছে । দেশটির আয়তন এক লক্ষ 
বিশ হাঞ্জার বর্গমাইলের মতন, জন সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬” হাজার! আমাদের 
গোবক্ষপুর জেলার লোকবলের চেগেও কম। এই ছোট্ট দেশটি বিশ্বসাহিত্য 
ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ দান করেছে। 

নরওয়ের পুরাতন সাহিত্য রূপ কথাম সম্ৃদ্ধ। নরোয়ের তাইকিংদিগের 
কাহিনী যুরোপের সর্বত্র লাহিত্যের বিষয়-বস্তু স্থুপে আদৃত। মহাদেশের 
এক স্থদূর প্রান্তে পড়ে থাকায় এর সম্বন্ধে আলোচন! অন্তত বেশি হয় নি। 

উনবিংশ শতকের মধ্যন্থাগ থেকে আজ পযন্ত মে প্রবল গতিতে এর সাহিত্য 
সম্পদ স্ুষ্টি চলছে তা আশ্চর্জনক । ১৮৭০ থেকে নরওয়ের * সাহিত্যে নব- 
যুগের লুত্রপাত হয়। সেই থেকে একে-একে তিন-চারিটি মহারথীর 
আবিভীব হয় এ দেশে! ইবসেনেব কথা আমরা কেহ-কেহ শুনেছি কিন্তু 


উচ্দলভারত [ ১০ম বর্ষ, নম সংখ্যা 


বিয়ার্ণদন, লী ও কেলন আমাদের প্রায অপরিচিত । আধুনিক ঘুগের নর- 
উইজীয়ন সাহিতোর এই ভারিটি শুভ একযোগে দেশের রাষ্ট্র শাসন-বিধি, 
গীক্জার প্রতুত্ব ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে যুদ্ধং দেছি 
বলে অবতীর্ণ হলেন এবং অচিরে দুরোপীম সাহিত্যাকাশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
স্থাপনে সক্ষম হলেন। সর্ববিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এরা 
দেশবাসীর জন্য দাবী করলেন অয়, যা বুভূক্ষা বিকার করতে পারে; বস্তু, ঘা 
লেবেল লক্জ্মা-নিবারণ-ই নন, বরফাচ্ছাদিত শীত-প্রধান দেশের উপযুক্ত পশমী 
বন্ধ এবং যথাসম্ভব বাসগৃহ; এ ছাড়া চাইলেন জন-শিক্ষ। ও মনুন্যাত্ব_সাম্য 
মৈত্রী শ্বার্থীনতা, স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার । 

ইবসেনের ‘নোরা!’ নারী-প্রগতির পথ যতট! পরিষ্কার করেছে বর্তমান যুগে 
তার তুলনা অল্পই মিলে; দীর্ঘকালে দলবন্ধ আন্দোলনে যে সাফল্য লাত 
হয়েছে, ইবসেনের একক লেখনী তার চেয়ে কম করেলি। এই চারিটি 
সাহিত্যপ্রগী অসংখ্য অচগামী রচয়িত ও পাঠক-পাঠিকার সাহায্যে জীবন- 
সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে, সত্যের পূজারীরূপে ভণ্ডামীর অপসারণ 
করলেন । ব্যক্তিগত জীবনে নীতি-বোধকে বিসর্জন দিয়ে যে প্রক্কত সাহিত্য স্বষ্টি 
হয় না, সে কথা বর্তমান যুগে নরওয়ে সমস্ত যূরোপকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিল । আবার মধ্যযুগের নাট্য সাহিত্যকে বর্তমানোপঘোগী করে দিতে 
ইবসেন ছিলেন সিল্ধহস্ত । 

বিংশ-শতকের লেখকদের পক্ষে পথচলা! সহজ হয়ে গেছে। এ যুগের 
উপন্যাসের ক্রেত্মে নরওয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্টালাত করছে হ্যামস্থন নরওয়ে 
সহিতে ‘বৃতুক্ষ?’ শীৰ্ষক উপন্যাসের দ্বারা এক নূতন রোমান্টিক যুগের প্রবর্তন 
করেছেন। 

ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি, ধর্ম ও দর্শনের প্রতি নরওয়ের আকর্ষণ লক্ষ্য 
করবার বিষয় । চার্চের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে এর] নব নব 
আশ্রম স্থাপন করে গুরুগৃহ বালের আদর্শ বিন্দু কিছু গ্রহণ করছে। রবীন্দ্রনাথের 
অনেক বই-ই নৱওত্ের লোকে স্হ্ষণাদের ভিতর দিয়ে পড়তে পারছে। 

নরওয্রের সাহিতোর “ এই দিগ দর্শন দূরতর প্রতিবেশি-সাহিত্য সম্বন্ধে 
একটু ধারণা দিবে। প্রদ্ধপ অঙ্তান্ত দূরতর প্রতিবেশীর কথাও কদাচিৎ 
আলোচিত হবে। তবে সাধারণভাবে অতঃপর, আমাদের সকল ভাষার 
জননী স্বরূপা সঃস্কৃত ভাষার কথা বলে, নিকটতর প্রতিবেশি-সাহিত্য প্রগতি- 
কথ। আলোচিত হবে।। 


তিমির-অভিসার 


1 শ্রীজগদানম্দ বাজনেপস্সরী ॥ 


ও মন-ব্লাকা,_তগ্র ছুপাখা 

কে বহিবে তোর এ দেহু তার, 
কেমনে তা" নাড়ি জমাইবি পাভী 

কেমনে অদীনে দিবি সাতার ৷ 


উৰ্দ্ধে ঝটিকা বহে উত্তাল 
তুফানে-তড়িতে বাজে করতাল, 
নত-অন্ুণি ভীষণ-তদ্রাল 
নাচে তরঙ্গ থই-তাথই, 
স্বেহ নিবিড় হোখা কোথা নীড় 
দুর্যোগ সহযাত্রী কই! 


এতো নহে হায় আলো ঝিলমিল 

ঝিলনের স্রোতখানি সে বাকা, 
দিক-দিগস্ত তপন-চঞ্দর- 

তারকা অসুল তিমিরে ঢাক! । 


হেখায় নিয়ে পাগলা-দহের 
ভাঙ্গন-ধরা এ তটের "পর 
ওরে লীড়-হারা মন-বিহঙ্গ, ক 
বাসনা বাধিতে বাসের ঘর ! 


গগনে-সুবলে ব্যোমে-বস্থধাম 
কে আছে কে তোরে কুশল শুধায় ! 


উজ্জলভারত [১5ম নর্থ, নম সংগা 


র'য়েছিস তুই আর আছে ওই 
ভায়াপথ পথবেথা বিহীল 

ঠাই ও ঠিকানা দিকের নিশান! 
ঘন-তমিশ্রাতলে বিলীন । 


তমলার পারে চাহি বারে বারে 
খুঁজিস কাহারে অবোধ হায়, 
কে আছে দীাড়ায়ে ছুবাহু বাড়াছে 
পথপানে তোর প্রতীক্ষায়? 


“দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। 
তিনি জশ্ৰমৃত্যু হুখছুঃখ পাপপুণ্য মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে ত্ন্ধতাবে 
বিরাজমাল। এই সংসারই তাহার চিরস্তন মন্দির। এই সঙ্জীব 
সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। 
ইহা কোনোকালে নূতন নহে, কোনোকালে পুরাতন হয় না। 
ইহার কিছুই স্থির নহে, সমভ্তই নিয়ত পরিবর্তমান__অথচ ইহার 
মহৎ এক্য, ইহার সভ্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় লা, কারণ এই 
চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছে'।” 

-__ভারুতবর্ষ 


পৃথিবীর জনসংখ্যা ও খান্যসমস্য। 


॥ আ্রীপ্প্িসদারও9ল রায় ॥ 


খান্যের পরিমাণের তুলনায় যদি খ।দকের সংখ্যা অনেক বেশি হয়, তবে 
পরিমিত খাগ্য নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি । এ হচ্ছে সংসারের নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা, যাকে বলা হয় জীবনসংগ্রথস। যত ভ্রীব, তার উপঘোগী 
তত খাগ্ঠ পৃথিবীতে কোন যুগে কদাচ ছিল না, বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও 
হবে কিনা বলা যায়না । পৃথিবীতে নান! সময়ে স্থানে স্থানে খে দুতিক্ষ 
ঘটেছে, তার বিবরণ পাওয়া যায় ইতিহাসে । যারা শক্তিমান তারাই চিরকাল 
পেট পুরে খেয়ে আসছে, আর যার! দুর্বল তাদের কপালে জোটে শুধু অগ্ধাহার 
বা সময়ে সময়ে অনাহার। তাই বিজ্ঞানের সিসদ্ধান্ডে শক্তিমানের উদ্বর্তনই 
হচ্ছে প্ররুতির নিয়ম । একেই বল! হয় প্রাক্ততিক নির্বাচন | মাঙ্ম চিরকাল 
খাপ্তের শঙ্ক সংগ্রাম করে আসছে প্রকৃতির লঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে । 
কালে কালে লে নৃতন নূতন উপায় উন্ত'বন ও অবলম্বন করেছে খান্যোৎপত্রির 
অন্তিপ্রায়ে। থাগ্ে্ সম্ন্তা তাই মাস্থষের একটি চিরস্তভন সমস্যা । ছুটি 
বিশ্বব্যাপী ধ্বংললীলার পর বর্তমানে এ সমস্ত! ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠেছে ॥ 

বর্ত্তমান সত্যতাস্থ ছুটি প্রধান সমস্তা মাচ্ছষের মনকে বিচলিত কবে 
তুলেছে। একটি হচ্ছে পর্মাগুবোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সমস্যা । এ 
সম্চ্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন যত বড় বড় রাষ্ট্রনেতাগণ ও সর্বজাতি সম্মেলন 
{United Nations’ Orgauisation)| আসলে কিন্ত এর সমাধান 
মিলতে পারে এক মিনিটে নেতাদের যদি মঞ্জি হয়। অপর সমস্ডাটি হচ্ছে 
থাস্যসমন্তা । এরই আলোচনার অভিপ্র!কে বর্তমান প্রবন্ধের রচন! ৷ 

গণনায় জান! যায় পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা! হচ্ছে প্রায় ২৬০ কোটি । 
বিশেষজ্ঞদের হিপাবে ১৯৮০ ইংরাজীতে এর পরিমাণন্হবে ৩৪০ কোটি এবং 
বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হবে ৪-* কোটির উপর ॥ কেননা, জরা, ব্যাধি, 
দুর্ঘটনা, ছুতিক্ষ, যুদ্ধবিএহ ইত্যাদিতে মাহুষ যে হারে মারা যাচ্ছে, তার চেয়ে 
বেশি সংখ্যক মানবশিশুর জন্ম হচ্ছে ফি বছনে। হিসাবে দেখা যায় বছরে 
প্রাঘ ৩ কোটি করে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। স্পেন বা ইতালীর 
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লোকসংখ্যা এর চেয়ে বড় বেশি হবে না। প্রতি মাসে ২৫ লক্ষ এবং প্রতিদিন 
প্রা্থ ৮* হাজার করে পৃথিবীতে নৃতন মান্ব-শিশুর আমদানি হচ্ছে ॥। এ বুদ্ধির 
হারও আবার বছর বছর বেড়ে চলেছে ॥ মপাযুগের শেষে অর্থাৎ যোড়শ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে যেখানে পৃথিবাঁতে লোকসংখ্যার বাড়তির হাব ছিল ফি 
বছর হাজার করা ৪ আন, ১৯০৭ ইংরাজীতে তা বেড়ে গেল হাজারে ৭ জন 
করে ; বর্তমানে এর পবিণাম দাড়িয়েছে হাজারে ১* জল। এরূপে অবিরত 
জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে অচিরে পৃথিবীতে যে দারুণ থাগ্যান্তাবের স্থষ্টি হবে, 
তার ভাবনা সকল পহিণামপরশী চিস্তা্টল ব্যক্তিরা বআতক্কিত, এবং এন 
প্রতীকারের উপাঘ নিরূপণে সকল দেশের বিজ্ঞানীমহল সত্রাগ হয়ে উঠেছেন । 

মাহুষেন প্রধান খাদ্য আসে উদ্ভিদ্রাজ্য হতে ; যথ! গম, চাল, ভূট্র/, দাল, 
ইত্যাদি খ।ছ্যশশ্তের উৎ্পার্নে । দুধ, মাছ, মাংস, ভিন, ইত্যাদি প্রাণিজ- 
খাছের চাহিদা পাত্যশৃস্যের চাহিদার তুপনাদ্দ অনেক কম। আবার প্রাণিজ- 
খাস্যেরও উপাদান আসে উন্ভিন্রাজ্ হতে। পশুপাথী পালতে হলে চাই ঘাস, 
বিচালি প্রসূতি উদ্ভিদ পদার্থ । স্তরাং মাক্রয় ও গৃহপালিত পশুর খাব 
উ৯প।দনের জন্ত দরকার করে প্রচুর পরিমাণে চাষের জমি ও চারণভূনি ৷ 
হিলাবে দেখা যায় বর্তমানে পৃথিবীতে চাষের উপযোগী আমির পরিমাণ হচ্ছে 
প্রায় ৪০* কোটি একর । খাছ্যবিজ্ঞানীদের মতে জনপ্রতি ২₹ একর জমিতে 
শশ্ট উংপাদ্বনের আবশ্টাক করে তার বাৎসরিক খাক্যের জন্ত । এ হিলাবে মাত্র 
১৬* কোটি লোকের উপযোগী খাস্ছশস্ট উৎপন্ন হতে পারে পৃথিবীর সকল 
চাষের অমিতে কবির ব্যবস্থা করে । এছাড়া আবার সকল জমি সমান উর্বর 
নর বলে উৎপর শস্যের পরিমাণও হিসাব মত পাওয়া যায় ন!। কাজেই 
রুষিক্জাত খাদ্যশস্য ও পৃথিবীর লোকলংখ্যার উপযোগী খাস্যশস্ডের পরিমাণের 
মধ্য প্রতেদ থেকে যার বির । ফলে, আজ্র বহদেশে খাগ্যাসমস্যা দেখা 
দিয়েছে প্রবল হয়ে, বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে । কারণ, বর্তমানে 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৬ কোটি, কিন্ত তাদের উপযোগী খাস্চশম্যের 
উৎপাদনের লন্ত চাষের “জমি প্রচুর নয় অধিকন্ধ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা 
বুদ্ধির হার ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার হার হতে অনেক বেশি ( বছরে 
হাজার করা ১৫ জল )। 

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যেমন ত্রমশঃ- বেড়ে উঠছে, তেমনি অন্তাদিকে অলবায় 
ও আবহাওয়ার পন্গির্ভলে। দরুণ চাষের জমির উর্ধবস্ততাও যাচ্ছে কমে। 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] পৃথিবীর জ্রনসংখ্বা! ও খান্যলমন্তা 


প্রতিকূল আবহাওয়ার, অতিরিক্ত চাষে এবং চারণ ভূমির অপবাবহারে পৃথিবীর 
সন্দত্রই জমির উর্ববরতাশক্কি যাচ্ছে নষ্ট হয়ে! ফলে, পাগ্যস্মন্তাও ক্রমশ: 
জটিল এবং গুরুতর ছয়ে উঠছে । এর সমাধানকলে বহু স্বাভাবিক এবং 
কৃত্রিম সার প্রয়োগে জমির উর্বরতা রক্ষা ও বুদ্ধি করবার আন্রোহ্জন চলেছে 
দেশে দেশে। পক্গপাল, মুষিক, ছুগো ও অন্যান্য শস্তঅপচয়কারী ভ্রীৰ এবং 
কীটপতঙ্গাদি হতে খাছ্যশন্ত ঝক্ষান্থ উপায় হদেছে উদ্ভাবন । বৈজ্ঞানিক পদ্বা 
অবলঙ্গনে শৃস্ডোংপত্তির পরিমাণ বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণায় আছেন 
মতে । আবার অন্যদিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাবার উদ্দেশ্যে জন্মনিয্্রণেএ 
বহু বৈজ্ঞানিক উপায়ের হয়েছে উদ্ভাবন । সভ্যতার আদি ও সধাযুগে খ।দ্ঃ- 
সমস্তার সমাধান হত প্রকৃতির নিশ্ঘম বিধানে । প্রারুতিক স্বষ্টিতে কার্পণোর 
অভাব স্ম্প্ট। অগণিত জীবের জন্ম হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, এবং অগণিত সংখ্যা 
মৃত্যামুখে পতিত হচ্ছে ছোট বড় নিব্বিশেষে। কোটি কোটি বীজের সবি 
হলেও তার বেশির ভাগই যায় নষ্ট হয়ে এবং গাছ হয়ে উঠে শুধু অল্লসংখ্যক ৷ 
কোটি কোটি কীট, পতঙ্গ, মাছ, শশক ইত্যাদি জোগাচ্ছে ববি জীবের 
খাদ্য। বহু কোটি জীব রোগে, ছুতিক্ষে বা খাগ্ঠাতাবে যায় মরে। প্রকৃতির 
এই হল' নিষ্টর পন্থা ॥ এতে দক্সামাম্বার স্থান নেই। জাতির জীবনপ্রবাহ 
অব্যাহত রাখবার প্রয়োজনে ব্যক্তি-জীবনের চাই বিসৰ্জ্জন ৷ কিন্তু সভ্যমাশ্রষ 
অবলম্বন করেছে ভিন্ন পথ। মাসের সমাজে ব্যক্তির জীবনকে দেও! হয় 
বিশেষ মৃল্য। বাক্তি-জীবনের উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা-প্রকাশ মানুষের ধর্শ্মের 
একটি প্রধান অঙ্গ । তাই মাঙ্গধের সমাজে হত্যাকারী ও খুনীর দণ্ড হচ্ছে 
চরম মৃত্যুদণ্ড । এ না! হলে তার স্মাজ-বাধল যার টুটে। দগ্লামাথা, স্সেহগ্রীতিতি 
তাই যাস্ষের সমাজে পায় বিশেষ সম্মান এবং সমাদর । ফলে, সত্যতার 
আদিযুগ৷ হুতে মানুষ জীবনরক্ষার প্রেরণায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের এবং আরা- 
ব্যাধিনিরাকরণের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে তার সকল উত্তম, সকল কৌশল 
ও সকল বুদ্ধি প্রয়োগ করে আসছে । এতেই গড়ে উঠেছে মানৰ সত্যতার 
প্রত ইতিহাপ এবং প্রয়োগ-বিজ্ঞানের বিচিত্র ধার! । * স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বিধান 
আবিষ্কান্ন করে, বহু ছুন্ারোগ্য ও মারাত্মক ব্যাধি প্রতিকারক গুষধির স্করি 
করে মাস্ছষ আজ মৃত্যুর, বিশেষ করে শিশুষ্ত্যুর, হার কমিয়ে প্রকৃতির নিশ্মম 
ব্যবস্থা বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছে / এর ফলে পৃথিবীতে 


লোকসংখ্যা অপরিমিত বাড়তিতে খাহ্য-সমশ্তা উঠেছে শুকুুতর হয়ে। আজ 
৬ 
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চাষের অমির পরিমাণের তুলনায় মানুষের সংখ্যা গেছে বেড়ে, তার কল্যাণের 
সীমা ছাড়িয়ে । তাই বর্তমানে বহু দেশে টৈহ্ দুত্তিক্ষ এবং উপযুক্ত খাদ্//ভাবে 
স্বাস্থাহানির বিভীষিকা! প্রকটতাবে জেগে উঠেছে । কিন্ত বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিন্ত 
হয়ে বসে লাই ॥। এ কথা আগে বলা হয়েছে। নানা উপায়ে খাগ্যের পরিমাণ 
বাড়িয়ে তোলবার গবেষণায় তার! দিয়েছেন মন । উবর আমিকে উর্বর করে, 
শুদ্ধভূমিতে জন্মাবার উপযোগী নূতন রকমের শক্ষর জাতীয় বীজের স্বষ্টি করে, 
অক্ষডুমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে, অধিকতর ফলগ্রদ খাদ্যশস্য উৎপাদক 
নৃতন জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করে, খাছ্চশন্ত অপচয় নিবারণের বাবস্থা করে, 
কাদায়নিক প্রক্রিয়ায় কুত্তি খাগ্যবস্ত প্রস্তুতের উপাঘ্ব অহুসন্ধান করে, এ গুরুতর 
খান্যাসমশ্যার সমাধানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্ট চলেছে বিরামবিহীন। বর্তমান 
সৈষ্যানিক সভ্যাতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নিত্য নৃতন সমস্তার স্থষ্টি ও তার 
সমাধানের প্রচেষ্টা, এ ভাবেই মাহ্গষের বস্ততাস্তরিক সত্যতা যাচ্ছে এগিযে 
এবং তার মনয্যত্ব উঠছে বিকশিত হয়ে । খাদ্য-সমক্কাও এ-সব সমস্ঠার 
অঙ্গীভূত ৷ 

আসলে খাদ্য-সমন্তাকে অসংযত জঅস্মসমস্তা হিসাবে গণা করতে হয়) 
কারণ, পান্যসমন্তা লোকসংখ্যারুদ্িরই পরিণাম ফল । রদ্ধবহুল ভাঙে আলির 
প্রচেষ্টা হচ্ছে পণ্ড শ্রম ॥ তাতে শুধু জলেরই ঘটে অপচয় । হাজার হাজার 
মূর্খ, পঙ্গু, বিকুতমন্তিকষ, অসংযতচরিত্র, ক্রের, হিংস্র, অলস, স্বার্থ ঘ্বেষী, 
সমাজত্রোহী নরাধমের চেয়ে অল্প সংখ্যক সাহসী, হশ্থ কন্দা ও গুণী প্রকৃত 
মান্য কি সমাঞ্জে বেশি বাঞ্নীয় নয়? লোকসংখ্যা অসংযত ভাবে বেড়ে 
গেলে, উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা! করা দুরূহ হয়ে উঠে, এবং “ফলে গুণীর 
চেয়ে নিওনীর সংখ্যাই সমাজে হয় 'বেশি। এতে মাচ্ছষের সমাজ 
এবং সত্াতান অগ্রগতি যায় ক্ুদ্ত হয়ে। পরিণামে শুধু খাচ্যসমন্তা নয়, 
সমাজে আরো বহুবিধ সযপ্ডার সুষ্টি হয়ু। অশান্তি ও উপদ্রবে সমাজের বাধন 
ওঠে শিথিল হয়ে। ডর 

প্রকৃতির বিধানে “সমাজে যোগ্যতমের হয় উদ্বর্তদ, অযোগ্যের ঘটে 
অপন্যন । মাহুষ চায় ঘোগ্য অযোগ্য উভয়কে সমানভাবে রক্ষা! করতে । 
আধুনিক সমাজতাজ্িক ও গণতাঙ্িক বাষ্ট্রসমূহের এই হল প্রধান ভিত্তি । 
প্রকৃত এঁর প্রতিশোধ নিতে ক্রটি করে ন!। ফলে, বহু সমক্কার হয় ক্যাড । 
এখন, কারা যোগ্য এবং কার! অযোগ্য, এ হুল: বিচারসাপেক্ষ । জীবন- 
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সংগ্রামে এক সময়ে গায়ের জোনের যোগ্যতাই ছিল তার একাত্ম মাপকাঠি । 
কিন্ত বিজ্ঞানের অস্ত আবিদ্ধায়ে ধারাল নখদস্তবিহীন দুর্বল শরীর মাঙ্গবের 
হাতে এসেছে অপরিসীম শক্ষির কলকাঠি । এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং কৌশলের 
'যোগ্যতাই হয়ে উঠে যোগ্যতার পরিমাপ । কিন্ত এ-শক্তির অপব্যবহারে 
মান্ষের সত্যতা এবং সাজ যে অতলে বেতে পাবে, এরূপ আশক্ষা অমুলক 
নয়। হ্তনাং, এ কথা অস্বীকার করা যায় লা যে, গায়ের জোর, বুদ্ধি কৌশল, 
এবং বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ছাড়িয়েও কোন যোগ্যতা আছে, হা সমাতের স্থিতিয় 
পক্ষে কল্যাণকর এবং সত্তাতার অগ্রগতির সহায়ক । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় জন্মনিদ্স্বণ করে খাদ্যলমস্তা মেটাতে গেলে যোগাতমের 
উদ্বর্তন কি সম্ভব হবে? অনেকের মতে কেবল উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও 
অস্কূল পরিবেশের সাহায্যে সকল মাহুযকে সৎ এবং যোগ্য করে তোলা যায় । 
ইছ! সত্য হলেও কিন্ত সম্পূর্ণ সতা নয়। কেননা, একই পরিবেশে একই তাবে 
শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সত্বেও একই পিতামাতার বহু সম্ভানের মধ্যে নানা পার্থক্য 
দেখা ঘায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত গুণেরগ'লমাবেশ ঘটে। এক 
ভাই হয়ত পণ্ডিত বিদ্বান, অন্ত ভাই মূর্খ? এক ভাই সাধু, অস্ত তাই অসৎ; 
এক ভাই রাগী ও স্বার্থপর, অন্ত ভাই শান্ত ও উদার, ইত্যাদি। জীব- 
বিজ্ঞানের অন্তত স্থপ্রলনন বিগ্তার গন্ভীর অনুশীলন ব্যতিরেকে এর কারণ 
নির্ণঘ্ সম্ভব লয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞান এখনো বেশিদূর অগ্রলন্ব হতে পারেনি। তা 
ছাড়া, লিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও প্রথা অন্ুবায়ী ফলাফলের ভালমন্দ নির্ভর করে। 
বর্তমান সত্যতা শিক্ষার্দীক্ষার ঘে ব্যবস্থা চলতি আছে, তায় মূলে রয়েছে 
জড়বাদের আদর্শ, ঘাকে গীতাদ বলা হয়েছে আস্থরিক সম্পদের আঘর্শ। 
“অসতাম প্রতিষ্ঠৎ তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ । 
অপরম্পরসত্ততং কিমপ্তৎ কামহৈতুকম্‌ ৪ 
অর্থাৎ যারা এরূপ জড়বাদী তদের মতে এ জগৎ অসত্য বা এর মূলে 
কোন সন্থত্ম বা সচেতন সত্তা নাই; ইহা! অপ্রতিষ্ঠি বা ধৰ্্মাধর্্মবিহীন; ঈশ্বর 
বলে এর কোন কর্ত। বা ব্যবস্থাপক নাই; স্তরীপুরুষের মিলন হতে এর উদ্ভব? 
তাদের কামজনিত মিলন ভিন্ন এর উৎপত্তির আর অন্ত কোন কারণ লাই । 
এরূপ অড়বাদী.লোকেরাই জগতে অকল্যাপের স্বষ্টি করে । গীতার কথায় ঃ 
“এতাং দৃষ্টি মবষ্ত্য নষ্টাত্মনোল্লবৃদ্ধরঃ । রী 
প্রভবস্কাগ্রকম্মাণঃ ক্ষঘাত্র অগভোহহিতা3 1: 
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অর্থাৎ এরূপ দৃষিভঙ্গীসম্পন্ন অন্রবুক্ধি ও দুহিতচিত্ত লোক হিংস্রকর্শ্মা এবং 
অছিতকারী হয়ে জগতের ধ্বংসের জন প্রভাব বিজ্ঞান করে। এর দৃষ্টান্ত 
আমরা পাই হিটলার ও মুসোলিনীর চরিত্রে এবং বর্তমানে খারা পরমাণু ও 
হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে আশ্কালন করেল তাদের মধ্যে * 
অতএব বৈজ্ঞানিক উপাছে জন্মনিয়স্থণে পাগ্যসমস্যার সমাধান মিলতে 
পারে বটে, কিন্ত পন্দিগামে তাতে সমাঞ্জের কল্যাণ ও সতাতার উৎকর্ষ ঘটবে 
কিনা সংশঘাতাক | কারণ, ক্রত্মিম উপাঘ্রে জ্রন্মনিরোধ করে ৰোগ্যতমের 
উৎপত্তি আশা করা নীতিসম্মত বলা চলে ন!। জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্তবিধ 
স্বাভাবিক পদ্থার আবলম্বলই বান্ছনীয়। জীবনযাত্রার মানের উল্নয়নের প্রচেষ্টা 
পরোক্ষভাবে জন্মের হার কমাবার একটি প্রশণ্ত উপায় হিসাবে এখন গগ্চ 
হণ্রেছে। সামাজিক ব্রীতিনীীতির সংস্কার এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগ্ড এ-বিষয়ে 
বিশে কার্ধাকবী। জীবনযাত্রার উচ্চ মানের দিকে যাদের নজর, তারা 
অর্থাগমের সচ্ছলতার অন্ডাবে কিংবা কর্মজীবনে স্থগ্রতিষ্ঠিত হবার আগে 
ংসার করতে, রাজী হয় না। এর ফলে এবং আইনতঃ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ 
হবার ফলে, অনেক দেশে জন্মের হার গেছে কমে। পারিবারিক স্থপস্ব/চ্ছন্দেচর 
এবং সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদীক্ষণর সুব্যবন্থার প্রঘোজনবোধ সকল সত্যদেশে 
মাঙ্রবের চিজ্ঞাধারায় জশ্মনিহস্বণের অশ্যকৃলে এনেছে এক মিগূঢ় পর্রিবর্্ধন ৷ 
ইউরোপের বহু উন্নত প্রদেশে এর ফলে জন্মমৃতাহারের তারতম্য গেছে অনেক 
কমে । স্থইজারল্যাণ্ড এবং ইতালীতে বর্তমানে জন্মের হার হচ্ছে বছরে মাত্র 
হার্ছার করা ১৭:;.এর -তুলনার বশ্মাদেশে জন্মের হার বছরে হাজার:কলা! ৪৮ 
এবং ক্রাঙ্জিলে হচ্ছে ৪০। জন্মের হার ও য্ৃত্যুর হাব সমান হলে, লোক- 
সংখ্যার পরিমাণ থাকবে স্থির এবং অচল হয়ে । খাত্যসমন্তার তখন সমাধান 
হবে সহজ । 
আীবনঘাক্জার মান উহ্নন ও অন্ডবিধ উপায়ে আন্মনিঘস্িত করে খাছ্য-সমস্যার 
সমাধান হলেই যে সমান্ছের সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণ ও সত্যতার অগ্রগতি অব্যাহত 
হবে, এরূপ প্রত্যাশার কৌন কারণ নেই। পূর্বেই বল! হয়েছে যে দেহগলে 
সুস্থ, সবল সথসম্তানের প্রজনন এবং মানবজীবনের আদর্শের উন্নয়ন ব্যতিরেকে 
মানব সমাজ ও মানবসত্যতা কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে লা। অর্থাৎ 
সমাজে যোগ্যতমের সংখ্যাবৃস্কির প্ররোজনই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি । অবোগ্যের. 
সংখ্যা বাড়লে সমান্দ হয় শুধু ভারাক্রান্ত এবং নালা সমসায় বিপন্ন ও বিপ্ধন্ত ৷ 


আশ্বিন, ১৮৭৯] পৃপিনীর জনলংখা। ও প্রাদ্য সম্্টা ৪৩৫ 


প্রাচীন ভারতে স্ুসস্তান প্রজননের ও তাদের-শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা চিল কঠোর 
এবং পরিপাটি । হ্ুসন্তান লাতের জঙ্ট তপস্যা, সংঘন এবং সাধনার ৰহু 
কাহিনী আমরা পৌরাণিক গ্রস্বাদিতে দেখতে পাই । গাহন্থ্যা শ্রনের স্থুকঠোর 
বিধান, নিদ্দিষ্ট কাল, এবং প্রাক্কালীন ত্রহ্ধচর্ধ্যের কঠোর নিয়ম পালন ছিল 
প্রাচীন হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট) । জন্ম ও খাদ্য সমহ্া সনাধানের এরূপ মহান ও 
নিখুত আদর্শ আর কোন দেশে ভিল কিনা জানিনা । তবে বর্তমান যুগে 
এর পুনপ্রবর্তুন সম্ভব নম্ব। তথাপি প্রাচীন ভারতের এই মহান আদর্শের 
সঙ্গে যথাসস্ডব সমম্বঘ করে যদি আমরা আমাদের আধুনিক সমাজ গড়ে 
তুলতে পারি, তবেই আমাদের সকল প্রকার সমস্যার সমাধানের পথ বাবে 
খুলে, এবং অতীতের সংযোগে বর্তমানে ভিত্তি উঠবে পাকা হুয়ে। শুধু 
য্ত্রপাতি ও বস্তলসম্পর সংগ্রহ করলেই চলবেনা, তার উপযুক্ত ব্যবহার চাই । 
নতুবা, নানা দ্ৰন্ব এবং সংঘাতে সবই ঘাবে ছারখার হয়ে। খাস্যলসন্তা 
সমাধানের উপায় উন্ভাবনের প্রচেষ্টাগ্ এ কথাটি রাখতে হবে মনে করে। 
পৃথিবীতে এই খাগ্যলমস্তার বিতীষিক। ও কঠোরতা অনেকাংশে কমে 
খাবে যদি শক্তিমান,'সম্পর্ন ও উন্নত জাতিসমূহ আণবিক যুদ্ধের বিপুল আয়োজনে 
তাদের অপরিসীম শক্তি ও অর্থব্যর বদ্ধ করে, এবং. জাতীয়তা ও রাজনৈতিক 
মতবাদের উন্মত্তত! পরিহার করে, অনুম্রত আ1তিগুলির জনসাধারণের ক্ষৃল্িবৃত্তির 
প্রচেষ্টান্ সমবেত তাবে অগ্রসর হস । খাওয়া» পরা ও থাকার সমস্যাই হচ্ছে 
মানবজাতির অক্ভাদঘ্রের অঙ্গীতৃত স্বান্ডাবিক সমস্যা । আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতার যুগে মান্তঘ এ সার্বজনীন সমস্যার সমাধানে এক প্রকার উদাসীন । 
পরস্ত হিংসা, তেষ ও ভয়ের বশবর্তী হছে নানাবিধ কৃত্রিম ও ভয্রাবহ সমস্যার 
স্থ্টি করে সে পৃথিবীতে অশান্তি ও উপভ্রবের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে । তাই 
অনেকে আশঙ্কা! করেন যে, জন্ম ও খাছ্যলমন্! উত্তয়েরই সমাধান মিলবে পরি- 
শেষে এটম ও হাইড্রোজেন বোমার বির্েফোরণের দরুণ বিশ্বব্যাপী হতাকাতে। 
মোট কথা, পৃথিবীর লোক সংখ্য! যেরূপ অপধ্যাঞ্ত পরিমাণে এখনই বেড়ে 
গেছে, ভাতে জন্মনিহ্স্্রণ করে এবং নানাবিধ উপায়ে থাস্িশহ্তোৎপত্তির পরিমাণ 
বুদ্ধি করে, অদূর ভবিষ্যতে উভদ্থের মধ্যে সমতার সুষ্টির সম্ভাবনা কম। তথাপি, 
মান্গবের চেষ্টার বিরাম নেই। কারণ, জীবনরক্ষাই হচ্ছে জীবনের প্রধান উদ্দেশ । 


আমাদের সমস্যা 
1 শ্ৰীনলিনীক্কচিচশোর গুহ 1! 


বাঙ্গালীর ছেলেদের মেধা ও বুন্ধিবৃত্তির লাঘব ঘচিগ্রাছে বলিয়া হিতৈধী- 
জনের তুঃখ প্রকাশ পাছছ। একদা লেখাপড়ার, লেখাপড়ার বিবিধ প্রতি- 
যোগিতার বাঙ্গালী ছেলের ক্লুতিত্ব প্রকাশ পাইত, সেই কুতিত্বের তুলনা 
ছিল না। আআ আর তেমনটি লাকি দেখা যায় না। লেখাপড়ার দৌন 
কতটা, তাহা প্রধানত: পরীক্ষান্ন প্রকাশ পায়। পরীক্ষার পূর্বে_পড়য়া মাত্মেই 
পণ্ডিত । কি শিখিয়াছি, কি শিক্ষা বাকি, বিিছ বিষয়ে কি জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছি, তা! পরীক্ষার দ্বারাই নির্ধারিত হুয়। একদা বাঙ্গালী ছেলেল। 
এই পরীক্ষাঙ্ম সাফলা লানের দৌলতেই তারতের আর সব প্রদেশের] ছেলেদের 
ততো বটেই, এমন কি ইংরেজ ‘বাচ্চা’দেরও পশ্চাতে রাখিতে সক্ষম ছিল। 
আজ লাকি তাহা নাই । শুধু সর্বভারতীদ্ছ পরীক্ষা €ক্ষত্রেই নয়,__-আমাদের' 
নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মধ্য শিক্ষাপর্ধদের পরীক্ষা আমরা নিজেরাই 
শোচনীদ্স ব্যর্থতার পিচ দিয়াভি । অৰ্দ্ধেক ছেলে ফেল করে, এটাও 
ভয়ানক সংবাদ নয়,_কিন্ত ৪* হাজার পাশ করা ছাত্রের মধ্যে ১ম বিভাগে 
পাশ করিতে সক্ষম হয় মাত্র_এক. হাজার ছাত্র! অর্থাৎ কিছুটা মেধার। 
পরিচয় দিঘ্বাছে এবং শিক্ষার মান রক্ষায় সামর্থ্য দেখাইপ্রাছে মাত্র এক হাজার: 
ছাত্র! অধিক সংখ্যাই থার্ডক্লাশ ! একজন শিক্ষক এই থাক্লাশের সংখ্যা- 
ধিক্যের প্রসঙ্গে বলেন, ঘষে, বর্তমান গণ-তঙ্ত্ের যুগে সংখ্যাধিকোযর হাতেই দেশ- 
শাসন ও পরিচালনার ক্ষমতা । স্থতরাং দেশ-পনিচালনা__বা দেশের প্রত্তি- 
নিধিত্ব করিবে এই "থার্ডক্লাশই | আরও সমস্যা আমরাই থার্ডক্লাশ শুনিয়াই 
নাসিকা কুঞ্চিত করি ১০ কলেজে সুস্তি হইতে গেলে বলি,__‘অযন থার্ডক্লাশ 
পাশে চলবে না’; ইন্জিনিদ্ারিং বা- ডাক্তারি ব! অশুরূপঠুক্ষেত্রে ও একই: 
প্রকার অবহেলা ! 

প্রথম বিক্গাগে এই হে এত কম ছাত্র পাশ করে-_ইহার. অর্থ পরীক্ষণ 
বিদ্যা বুদ্ধির যে মান রক্ষা করিলে ১ম শ্রেণী ভুক্ত হওয়া! ঘা, আমাদের ম্যাটি,ক 
বা স্কুল ফ্যাইন্যালের ৭৫ হাজারের মধ্যে অতি নগন্য সংখ্যক ছাআঅই এতোটঠ 
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কৃতিত্বের অধিকারী । বলা যায়,_ছেলের! বিশ্যা-বুচ্ধিত ভালই, কিন্ত 
পরীক্ষার পাশ করার কায়দাট। জানে না। এই পরীক্ষায় পাশ করার কায়দা 
তথা সাফল্যজনক কাঘ়দাই কিন্ত পাঠ্য পুন্ডকের বিষণ সমূহের উপর ভাতের 
দখল। বিধগ্ বস্তার উপর ছাত্রের দখল নাই, ইহার অর্থ বিষয় গুলির অধ্যগনে 
ফাক আছে বা ফাকি আছে। এই ফাক বা ফাঁকির জন্তু দাখী কতগানি 
ছাত্র-_কতখালি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা_-তাহা জানিতে ক্ষতি নাই। লা 
জানিলেই ক্ষতি । 

কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী ছেলের মধ্যে শিক্ষ। লা করিয়া লমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হুইব,_-সংসারে দশজনের একজন হইব__এই আশ! কার্যকারী নয়; সে- 
কারণে জীবন-ঘাত্রার সাফল্য লাত হিসাবে শিক্ষাকে ছাত্রগণ বর্তমানে তেমন 
মূল্য দেয় লা। অত্িত্াবকরাও আর ছেলেদের পরম প্রতায়ের সঙ্গে, এ-কথ! 
নিয়ত শোনায় লা হে, “লেখাপড়া শেখে যে-ই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই ।” 
বরং ছেলের! অক্িতাবকের মুখেও এই কথাই নিয়ত শোনে, যে, কত বিহ্গে- 
এম-এ, বেফার বসে আছে! শোনে ‘ও পাশ করেই বা কি হবে, শিক্ষিত 
বেকার দলভ্ুত্ত হওয়া বই তো নয়?” ৫* বৎলর পূর্বেও বিধবা মাতা ঝণ 
কখিযা__ঘটিবাটি বন্ধক দিয়া__ছেলেফে পড়াইয়াছে, এই একটি মাত্র আশার 
ঘে, ছেলে “মাধ হইয়া মায়ের দুঃখ খুচাইবে । আজ পাশ না করিলে হয়তো 
লজ্জা আছে, কিন্ত পাশ করিলে সেদিনের গোৌনব-বোধ নাই । তে আগ্রহে 
সে দিনে ছেলে লেখাপড়া করিবার উৎসাহ বোধ করিয়াছেন, বর্তমানে তাহা 
নাই । কোন কিছু শিখিবার পক্ষে, এই উৎসাহ ও প্রেরণা সামান্য কাজ 
করে না! শিক্ষা ব্যাপারে এই হতাশা বাঙ্গালী-সমাজে বেমন ভারতের আর 
কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে তেমন নয়। বিপ্যার্জনের একটা নিজপ্ৰ স্বতত্র মূল্য 
আছে সতা, কিন্তু সমাজে উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ তথা আথিক মুল্যঘাল ও 
উৎসাহ প্রেরণার হেতু হইয়া থাকে) শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ‘দেবভাযা” 
সংস্কৃত মার খাইয়াছে,_-তাহার হেতু কি? 5 

থে কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ জাগে-_পায় ভিতর হইতে প্রেরণা_তেমন 
কাজে বাঙ্গালী ছেলে মোটেই কিন্তু পশ্চাৎপদ নয়; যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখায়__ 
বুদ্ধিও বেশ খোলে! কিন্তু ইহাও সত্য-_বহুজন-মুখে শুনিতে শুনিতে 
বাালী-ছেলেদের মধ্যে একটা নিরাশা ও হ্ীনমন্ততা দেখা বাইতেছে। 

আর একটা বিপদ হইল বাঙ্গালীর সংস্কতি-সম্পদ ৷ উনবিংশ শতাব্দী 
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বাঙ্গালীর অস্থাত্থানের যুগ । সে দিনের মনীষা সেদিনের মনীষী এতোই 
উর্দ্ধে উঠিঘ়াছে,__সেদিনের বাঙ্গালী শিক্ষা-দীক্ষা অনীবায় এবং প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় এতো বড় যে, তুলনায় আজ বাঙ্গালী যেন ‘বামন’ । বড় বাপের 
সন্তান হওয়ায় ছুর্লভ সৌভাগ্য আছে, কিন্তু বড় হওয়ার বাধাও সামাল্ত 
নহে । এখানেই আলে একটা হীনমন্যতা, ইহা ‘সবার বড়’ হইবার প্রেরণা 
জাগায় ন; পদে পদে মলে হয় ওরা কত বড়, তুলনাদ্গ আমি ও আমর! 
কতই না ক্ষুত্র। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙ্গালী ঘাহা 
হইয়াছে, যাহা করিয়াছে, দেখাইস্থানে তাহা সর্বক্ষেত্রে এতো! ব্যাপক বিশ্বত 
_এতো মহিমান্বিত ঘে, বর্তমানে তাহার স্মতি আমাদের যত গৌরবের 
হউক, উহা! আমাদের ক্ষতিরই কারণ হইয়াছে। আমর] পৃর্বগামীদের 
স্মরণ করি৷ অহংক্ুত হই, কিন্ত যোগ্যতায় তাহাদের অঙ্রগামী হই না। 
তাহাদের নাম করিয়া যতটা দণ্ড প্রকাশ করি, তাহাদের আদর্শ গ্রহণ 
করয়িয়া উহা জীবনের কাছে তেমন লাগাই না; তাই আমাদের চরিত্র 
বস্তুনিষ্ঠ নম, সত্য-নিষ্ঠ তো নয়-ই । পূৰ্বগামীদের মতো না হুইয়াও পূর্বগামীদের 
লইয়া অহংরুত হইবার আরে! বিপদ-_আমর! অতি সহজে অপরকে তুচ্ছ- 
ভাচ্ছিল) ও অবজ্ঞা করি । এমন কি যাহার! সত্যই বড়, অনেকের অরদ্ধার 
পাত্র, তাহাদেরও বাঙ্গালী আমরা বাক্যের জোরে নম্যাৎ করিতে কুষ্টিত হই 
না। আমাদের পূর্বগামীদের মনীযা-শিক্ষা-সাধনা-ত্যাগ অযোগ্য আমাদের 
মনে যে দত্তের অন্বর-বুদ্ধি খাড়া করিয়াছিল, অপর প্রদেশবাসীকে অশ্রন্ধা 
করিবার সহজ প্রেরণা দেখা দেয়, সেখান হইতে । 

কিন্তু অশ্রন্ধা ও অবজ্ঞা এমনই বস্ত যে তাহ! বাহিরের ক্ষেত্রে প্রকাশ 
পাইয়া বাহিরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ভাহা নিশ্চিত রূপেই একদ! স্বগৃহে 
আনিয়া যায়। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মধ্যে তাই স্ব সমাজেও যাহা কিছু শ্রদ্ধেগ্ 
তাহাকে অতি অনায়াসে নস্যাৎ করি; দিবার বাক্‌-বিভূতির প্রাবল্য। 
এমন কোন শ্রদ্ধেচ, বিশিউ-যে কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট_ব্যক্তি নাই, যাহার 
সম্পর্কে অসম্মানকর উ্্ভি করিতে আমাদের ছেলে-বুড়ো কাহারে! বাধে! 
মাহুধকে অশ্রন্ধা দেখাইতে পারিলেই যেন একটা বীরত্ব প্রকাশ করা হইল । 
এই শরন্ধার অভাব গৃহে পরিবারে বিদ্যালয়ে সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ পাছ। শ্রদ্ধা 
দেখাইবার মধ্যে যে একটা সংযত কল্যাণময় মর্য্যাদা-বোধ আছে, তাহা 
আমাদের ছেলেপিলেদের আকর্ষণ করে না। অশ্রন্ধা ও অমরধ্যাদ। প্রকাশই 


আশ্বিন, ১৮৭৯] আমাদের সমস্ত 


সংক্র।মিত । শিক্ষককে ছাত্র নাকি আজ আর শ্রদ্ধা করে না! বদি না করে 


তবে উহার হেতু অশ্রচ্ধ! প্রকাশের রূঢ়তার মধ্যেই আছে । 

বাঙ্গালী ছোট নঘ-__বাঙ্গালীকে ভোট তাবিতে পানি নাঁ। কারণ প্রকৃত 
চিন্তাবীর মনীষী ত্যাগী ও সাধক বাঙ্গালীকে দেখিয়াছি । কিন্ত বাঙ্গালী বড়’ 
‘বাঙ্গালী বড়' করিয়া দন্ড প্রকাশের যাধাযে সেই বাঙ্গালী-ই যে আজ তাঁবতেরই 
€ বিশ্বের কথ! ছাড়িয়া দিতেছি ) অপর প্রদেশবালীনর নিকট জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে 
--প্রতিযোগিতায়_-হটিয়। ঘাইতেছে ইহ! আজ আর কল্পনা লম্ম। আবাদের 
নিকট নিতান্ত অবজ্ঞার “ছাতু” আল্র কেবল ছাতুর শিশুই পাকায় না,__এই 
কলিকাত। সহবেই বাঙ্গালীর একচেটিয়া ‘মিঠাই'র কারবারের তীহারাই বড় 
তন্ষ্ষ। এই ছাতুই শদ্ধার ছলে বাঙ্গাল! পরীক্ষান্থ বাঙ্গালী চেলেকে ডিঙ্গাইয় 
গেলে বিস্মিত হইব না। একজন অবাজালী বাঙ্গলা সাহিত্যের পরীক্ষায় লীর্ঘ 
স্থান লইয়াছে এমন সংবাদ ছিল। অপর প্রদেশবাসীর শিক্ষিত ছেলেরা ঘে 
আগ্রহে বাংল! সাহিত্য পাঠ করে__আমরা ভারতের কোন প্রদেশের সাহিত্য 
সম্পদ সম্পর্কে তেমন আগ্রহ দেখাই কি? বরং একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আমাদের 
কৃতিত্বের সম্বল । ইহা অবি্ঠারই সেবা, বিগ্ঞার সেবাচর্চ্চা নয় এই 
কলিকাতাম্ই জীবিকার্জনেরও বহু ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক মার খাই, অথচ 
অবস্ভা প্রকাশ করিতে বাধে না।-_ইহা। কল্যাণের পথ নহে । বাঙ্গালী আবার 
নিজেকে এবং অপরকে যথাযোগা সম্মান ও শ্রদ্ধ! করিতে অভ্ঞান্ত হইলে” বাক্যের 
পরিবর্তে করে, দস্ভের পরিবর্তে বিনস্র গুপগ্রাহিতা স্থিত হইলে, বাঙলার 
দিন অবশ্থ আলিবে । 


সাধক 
॥ জ্রীলতক্তাষক্ষচমার চে ॥ 


উচ্ধলে তাত বগবগ করে ফুটছে, মাঝে মাঝে ফেল ছিটকে এলে বাইয়ে 
পড়ছে । হাড়ির তিতঝে জল পাক খাচ্ছে, তাত উতলে উঠছে, সেই সঙ্গে 
হেসে ভেসে উঠে আলছে তাতে দেওয়া আলু ক'চি, একটির পর একটি । উঠছে, 
আবার তলিয়ে যাচ্ছে । 

ন্াজেন বাবু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখেন, কেমন কমছে শক্ত চাল গুলো: 
ফুটে নরম তাতে পরিণত হয়। টলটলে জল হয় সাদা ঘন ফেন। কিন্ত 
হাডিতে তাত ফোটার দৃক্ক দেখে দার্শনিকতা করবার অবকাশ নেই রাজেন 
বাবুর । তার স্ত্রী বন্ধ্যা, গত দশ বারো বছর মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে সর্বদা 
সম্পূর্ণ অপ্রক্ৃতিস্থ ন! হলেও সংসারের কোন প্রকার কাজে আলেন না; বরং 
তার লব কাজও বাজেন বাবুকেই করে দিতে হয়। একটি ঠিক! ঝি আছে, 
লে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ধোওযা, বাটন! বাট! এই সব মোটা কাজ, 
গুলি করে দেয়। গত দুদিন সে বেচারীও ইনফ্ু্রেঞ্জাম্ন পড়ে আছে। তার' 
ছোট মেয়েটি এসে পবর বলে গেছে ॥। সামাগ্ত ছু চারখানি বাসন, ন্লাজেন 
বাবুই মেজে নেন। আজও তাত চাপিয়ে দিয়ে তিনি বাসন মাজতে. 
বলেছেন-_-অথচ মনটা পড়ে আছে বাণিয়ের-এর ভ্রমণ বৃত্তাস্ডের পাতায়। 
শাললাতা আর কমলার ছাই দিয়ে থালা গেলাস মাজতে মাজতে তিনি. 
মোগল আমলের হারেমের কথা ভাবতে লাগলেন । বাণিয়ের মোগল. 
হালেমের কথাও পুংখাহ্পুহখ রূপে উল্লেখ করেছেন তার ভ্রমণ বৃত্তাস্তে । 

ঘরের ভিতর ঘড ঘড় করে আওয়াল হচ্চে। নিষ্তার্িণী দেবী উঠেছেন 
তাহলে । তিনি উঠে পড়েই তার স্তক্তপোষখানা ঘরের এ পাশ থেকে 
ও পাশ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যন । সেখানে রেখেও স্বস্তি পান লা-__আনালাব 
কাছে নিয়ে আসেন-_-যেধানে খাটে বসলে ভিতরের বারান্দা দেখা যায়, 
দুরে খিড়কির দরোজা, তার ওপারে খিড়কির পুকুর পর্যন্ত দেখতে পান । 
দেখতে পান, ঘাটে বলে বাজেন বাবু নিজেই বাসন মাজছেলূ। আচন্বিতে 
বেন তার সন্থিৎ ফিরে আসে, বলে ওঠেন__ওরে ও হিমি, ঘাটের বালন গুলো 
মেজে নিয়ে আয়। 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] সাপক 


‘হিয়ি’ নিজ্তাকিণীর ছোট বোন হেমাঙ্িনী, বছর দশেক আগে এ বাড়িতেই 
থাকত । ব্াজেন বাবুই তাকে দেখে শুনে ভালো বরে-বরে বিরে দিয়েছেন; 
তায় ছেলেপুলের সংসার, স্মাীসোহাগিনী_সে এখন আর দিদির লেব! যন্ত্র 
করতে আসবার সময় পান্না । কিন্ত নিস্তারিণী তাবেন-__ভিমি' বলে 
ডাকলেই হল, হিমি তো! পাশের ঘরেই বক্মজেভে! 

শাহজাহান যদি আানতেন তার পুত্রদের মধ্যে ধূর্ত শুরঙ্গজেব শুধু সব 
কিছুই গ্রাস করবে তাই নন্র, স্বঘং সম্াটফেও্ড বন্দী করবে, তবে হগ্নত তিলি 
কঠোর হন্ডে তাকে দমন করতেন । কিন্তু শাহজাহান-ও কি ধৃতরাষ্ট্রের মত 
পুত্রস্সেহে অন্ধ ছিলেন, বা তার অন্তস্বতাজনিত অশক্তিই এই ছর্দৈবের মুলে ? 
ইতিহাসের মোটা কথার অস্তরালে কত না কৌতুহল, কতনা অজ্ঞাত যরহ্যের 
জাল,__পুরোশো পুথির পাতায় তার সন্ধান করতে থাকেন ব।জেন বাবু 
রহস্যের খেন শেষ নেই, একট! খুঁজতে আর একটা বেরিয়ে পড়ে, যেন কোন্‌ 
প্রাচীন রহম্পুরীর কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে পরিভ্রমণে চলেছেন তিনি । কোথায় 
কি বিশ্ময় অপেক্ষা করে আছে কে জানে? 

সওদাগরী আলিসের চাকুরীতে এই লব কোন অনুসদ্ধিৎসা নেই) 
দিনগত পাপক্ষয়ের জীবন, বাধাধরা কাজ, বাধাধর! মাইনে । তার বাইরে 
খে জগৎ আছে, জীবন আছে_-তার সন্বদ্ধেই কৌতূহল নেই_-তান আধার" 
বিগত দিনের অতীত ইতিহাস-অস্সন্ধান! লোকে তাই রাখেন বাবুকে 
একটু পাগলাটে তাবত। পুরোনো বই-এর গন্ধে মাতাল মাচ্ছঘটিকে ঠক্থ্রে 
টাক! নিয়েছে কত সহকর্মী, তিনি সে সব কথা মনেও রাখতে পারেন না। 
তার স্বামীস্ত্রীর সংসার, এক ভাবে চলেই যাগ্ন। দশবিশ টাক! বাড়তি যদি 
এ-ও-সে নেক্সই, আহা, নিক্‌ না। নেছাৎ দার না ঠেকলে কেউ কি কারো. 
কাছে হাত পাতে? 

নিপ্ডারিণী দেবীর মুখ ধূইয়ে, স্থান করিয়ে, কাপড় পরিয়ে দিতে হয় । 
লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী তার খুব পছদ্দ। ব্বয়েকদিন আগে কি খ্য়োল- 
হল, সপ্ত ধোপডাঙ্গা একটা লাল শাড়ী একেবারে ফালি ফালি করে ছিড়ে- 
ফেলে দিলেন। বিশ্বাস করে কিছুই দেওযা। যায় না নিং্ডারিণী দেবীর 
কাছে। তাত দিয়েও কাছে বসতে হছ-__নতুবা! লাব্া ঘরে মুঠো মুঠো 
ভাত ছুড়ে দেবেন। রাজেন বাবু লক্ষ্মী-লোন! মণি বলে আদর করে ভাত. 
খাইয়ে লেন। 


ডউচ্জ্বলত্তারত [১০ম বধ, নম সংখ্যা 


বাণিয়ের হরাট থেকে দিল্লী চলেছেন ৷ দীর্ঘপথ, পথ যেন আর ফুরাতেই 
চাঙ্ছনা। শেক পর্ষস্ত যখন তিনি দিলী পৌছুলেন তখন তিনি শরীর-মনে 
বড়ই ক্লান্ত, পথে দ্য কর্তৃক সর্বস্ব লুন্টিত হয়েছে। বালিঘের সব হালিয়েছেন, 
তখনও হারাননি তার মনের বল আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধীত বিদ্যা । 
আর কি অর্ষভেদী দৃষ্টি তার। যা দেখেছেন তারই বিলেষণ করেছেন, 
তত্কালীন লম!জব্যবস্থার এমন বিস্তৃত নিত চিত্র ও তণৎ্সংক্রাস্ত আলোচনী 
নিতান্তই বিরল । 

রাক্েনবাব্র বিশ্মঘ্ের আর অবধি থাকেনা, কোথায় লুক্ষালো ছিল 
বাণিচঘেরের এই বই! মূল ফরাসি ভাষায় পড়বার সাধ্য নেই, তবে এটুকু 
বুঝেছেন__অচ্চবাদেও যে সব তথ্য পাওয়া! যাচ্ছে তারই অশেষ মূলা । 

কিন্ত নিস্তারিণী দেবী আবার চীৎকার স্থরু করেছেন। হক্পত আনালাদ 
কাক দসেছে, হত বারান্দায় প্রতিবেশীর ছাগলছান!া উঠেছে। কিসে কখন 
যে চীৎকার সুরু করেন ঠিক নেই । গুকে নিয়েই যাছেন বাবুর যত চিন্তা, 
মত উদ্বেগ । বাড়িতে থাকতে এক মুহুর্তের জন্ত স্বস্তি নেই । লেখা বা পড়া 
বাড়িতে করা তিনি বন্ধই করেছেন। তবু বাইরের লোক দুচারজম আসলে । 
বার! আসে, তাদের তে! নান! করতে পারেন না। কেউ কেউ রোগীর জন্য 
কিছু ফল কি মিষ্টি হাতে করে নিয়েও আসেন । কিন্ত রোগীর তো মাথার 
ঠিক নেই, পাছে অন্যাগতদের উপস্থিতিতেই নিস্তারিণী চীৎকার জুড়ে দেন 
এইভদ্নে এ সব জিনিসপত্র কিছু তার স্ত্রীকে তখনই দেখান না । 

অফিল রাব্দেন বাবুকে ছাড়তে হুল-_কারণ নিয়মিত ঘড়ি ধরে যাতায়াত 
তার আর সম্ভব হচ্ছিল না। সওদাগরি অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি 
একটি মাসিকপত্রে কাজ নিলেন । হাজিরার কড়াকড়ি এখানে তত নেই, 
কাল তোলা নিয়ে কথ! ৷ গ্যালি প্রচ্চ গুলি টেবিলে এসে জমা হতে থাকে, 
যত দেরী হোক্‌, তাকে সব প্রুকগুলি দেখে দিয়ে আসতে হয় 

প্রুঞ্চের মধ্যেই তিনি নতুন নতুন রস পান, নতুন নতুন বিষয়ের আলোচনার 
ইঙ্গিত পান। লেখক যে বিষয় বলতে চেয়ে বলেননি বা পাশ কাটিয়েছেন, 
কিন্বা হয়ত আদে যে বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি পড়েনি কিন্ত রাঞ্জেনবাবুর মনে 
তার আলোড়ন এলো- কিছুতেই সে বিষয়গুলি তিনি চাপা দিতে পারেন 
না। তাই কাজের শেষে কাজের ফাকে লিখে যান । ঘেট! হয়ত লিখতে 
লিখতে উঠে পড়তে হয় মনে মনে তার আলোচনা চলতে থাকে, 


আশ্বিন, ১৬৮৭৯ ] সাধক 


ভাতের হাড়ি চাপিয়েও বাণিয়েরের ভারত পর্ঘটন সনে মনে চিস্তা করতে 
থাকেন । 

ইতিহাস ঘেখানে নীরব, রাজেন বাবুর কাজ সুরু হয় সেখানেই । ন্যাশনাল 
লাইব্রেরী যাদুঘর এশিগ্নাটিক সোসাইটিতে ছুটাছুটি করেন, শ্রানামপুর কলোজের 
প্রাচীন লাউ্রেরীটিতে হানা দেন। যেখান হতে পান তথ্য সংগ্রহ কলে 
নিয়ে আসেন । নামের মোহ নেই, অর্থের লোভ নেই, শুধু তোর জন্যই 
তথা সংগ্রহ রাজন বাবুর খেয়াল, সত্য-উদ্ঘাউনেই তার চরম পরিতৃপ্থি । 

সাহিতা পরিষদ পত্রিকায় গবেষণা ধারাবাহিক ভাবে বের হম, পিত 
মহলে ডাক পড়ে রাজেনবাবূর। কিন্তু নিতাস্ত কাছের খাতিরে যেটুকু 
সময বাইরে থাক! নিতাস্ড দরকার তার বেশি কিছুতেই তিনি বাড়ির 
বাইরে থাকতে চান লা, পারেন লা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে । নিন্ডারিণী 
নিশ্চয় কিছু হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবেন । তাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে 
বাইরে রাজি পর্যন্ত থাকা চলেন! কিছুতেই ৷ 

পণ্ডিতের! ক্ষুণ হন, কেউ ভাবেন গর্ব, কেউ ভাবেন ভয়, কোন পক্ষই 
রাজ্জেনবাবুর উপর তুষ্ট ন্ঘ। এক প্রতিবেশী বন্ধু বজনীবাবুই জানেন সব 
কখ।। রূজনীবাবুর বাড়ির লোকেরাই নিস্তারিণীকে চোখে চোখে রাখেন 
যতশ্মশ রাজেনবাবু বাইরে থাকেন । হত রজনীবাবুর উদ্যোগেই পণ্ডিতদের 
অভিমত ঘোরে, তারা গুণীর সমাদর জানাবার ব্যবস্থা করেন__ববীন্দ্র পুরস্কার 
দেওয়া হয় রাজেন বাবুকে । 

“রবীন্দ্র পুরস্কার’! সাহিত্য সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্মান কি রাত্মেনবাবুর 
পাওয়ার সত্যই কোন যোগ্যতা আছে? বজনীবাবুর মুখে শুত সংবাদটি 
শুনে অবধি ভাবছেন রাজেনবাবু। ঘরে শুয়ে নিন্ারিণী ঘুযুচ্ছেন। বৈকালেও 
অকারণ বেশ এক পশলা ঝগড়াঝাটি কাম্গীকাটি গিয়েছে। ভগবান ছার 
বোধশক্তি লোপ করেছেন তাকে সানা দেওয়ার কিছু নেই। চীৎকার, কারা, 
খাট টানাটানি হতে হতে একটা কাসান বাটি, আছড়ে চুরমার করে তবে 
নিস্তাক্সিণী শান্ত হয়েছেন, অতি শ্রমে খুমিয়ে পড়েছেন এই তর সন্ধা! বেলা 
রাখেনবাবু সব সাফ করে এসে উহ্ছনে হাড়ি চাপিয়ে একটা জলচৌকি 
পেতে বসে ভাবছেন-_আবোল তাবোল কত কি তাবছেন ! 

ভাবছেন তার ছোটবেলার কথা । পণ্ডিত মশাইকে কত প্রশ্ন করে উত্তাক্ত 
করেছেন, সব দিন মনের মত সকল প্রশ্নের সমাধান জানতে পারেন নি। 
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হাই ইচ্থলের শিক্ষকেন্া আরো শেয়ালা, সেখানে ছাত্র সংখ্যাও বেশি। পাঠ্য 
বই-এর বাইরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাই রেওয়াজ ছিলনা1। কেবল বাংলার 
শিক্ষক রাখাল বাবু, তিনিই কত অঙ্গন] কথা শোনাতেন, বাংলা ভাষা কি 
করে তৈরী হল, কি করে পশ্য থেকে গদ্যের জন্ম হল, কে কি লিখলেন সে 
যুগে__তার ধারাবাহিক কাহিনী । গল্পের মত হলেও সেই বোধহয় ব্বাজেন 
বাবুর মনে ইতিহাস চেতনার স্থত্রপাত। অর্থাভাবে পড়াশুনা বেশিদূর 
এগুলো না। টাইপ শিখে কাজ নিলেন সওদাগরি অফিসে । বিয়ে করলেন 
নবীন! কিশোরী নিত্যারিণীকে । নিস্ডারিণী কত পরামর্শ দিলেন, আবার 
পড়ে৷, আছে! পাশ দাও, তুমি এককালে বড় পণ্ডিত হুবে, দেশের লোক মাল্য 
করবে । কিন্ধ প্রথম সম্ভান প্রসবের গোলযোগে নিস্ডারিণী সাংঘাতিক অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন, সস্ভানটিও বাচল না) নিস্ডারিণী ক্রমে শারীরিক স্স্থ হলেন 
বটে, কিন্ত দেখা দিল তার মানসিক ব্যাধি--মাথার গোলযোগ । সর্বস্বান্ত 
হয়ে রাজেনবাবু স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়েছিলেন, হাসপাতালেও রেখেছিলেন 
কিন্ত মন্তিক্ষ বিরুতি গেল না একেবারে ॥ শেষ অবধি নিজের কাছেই এনে 
বেখেছেন__কিন্ত আজ আর নিস্তারিণীর স্যান্তাবিক বোধশক্তি বিশেষ 
কিছু নেই! 

রবীন্দ্র পুরস্কার ! কিছু টাক! পাওয়া যাবে যাতে তার অবর্তমানে 
নিস্তারিণীর কিছু সংস্থান হতে পারে। -কিন্ক তার বেশি এর আজ আর 
“কোনও মূল্য নেই । নিপ্তারিণী থেকেও আনতে পারবে না, দেখেও বুঝতে 
পারবে লা সে মনে-প্রাণে যা চেয়েছিল-_তার স্বামী আজ তাই হন্েছে_- 
“দেশের দশজন তাকে পণ্ডিতের সম্মান দিতে এসেছেন আজ । কিন্ত নিত্যানিণী 
নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। ওর ওই ঘুম কি আর ভাঙ্গবে না? 

পোড়া ভাতের উগ্র গন্ধে রাজেন বাবু সদন্বিৎ ফিরে পেলেন । ভাতের 
হাড়ির পল শুকিয়েছে, খগবগ শব্দ বন্ধ হয়ে কালো ধুম উঠেছে, এক হাড়ি 
ভাত পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এখুনি নিস্তারিণী জেগে চীৎকার সুক্ষ 
করবেন ক্ষুধা সহা হয় সা একটুও। ব্যন্ড হচ্ছে রাজেনবাবু আবার ভাত 
ফড়াবার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন । 


গুরুদক্ষিণা 
॥ জ্রীম্বতুতগ্জক্স বক্সী ॥ 


ছহ্ছাড়া জীবনে অনেক ঘাটের জ্বল থেযেছি_ এবার বোধহয় তার 
পরিসমাঞ্তি ঘটেছে । একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত উচ্চবিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষকতাই আমার বর্তমান পেশা | 

বাড়ী ছিল হগলীতে কিন্ত নদীঘ্।/তেই বাল্য কেটেছে। বাবা ভিলেল 
এদেশকর্্থী আর তার পুরস্কার ষথাযথই পেয়েছিলেল-__ক্েলে্ট তাঁর জীবন 
কেটেছে । স্বাধীন ভারতের মুখ দেখেছিলেন কিন্তু বেচে ভোগ করতে 
পারেন নাই । মামার বাড়ীতে মাশ্তঘ হথেছি। মামার) মধাবিত গ্রতস্ব__ 
'মঝমামাও দেশকশ্দমী ছিলেন, তবে গাস্কীপন্থী। পন্থার ভিগ্রতা সত্তেও 
তার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর__যদিও সাক্ষাৎ কমই হোত! 
বাবা ও মামার আদর্শে আমিও দেশ-সেবাদ কিশোর বঘল হতেই 'মেতে- 
ছিলাম। মামা নৈশ বিদ্যালয় করতেন, আমি তার শিক্ষক ছিলাম। তাই 
কিশোর বধস "হতেই শিক্ষকতা বৃত্তি তালে! বাসতাম। লেখাপড়া তাল 
হয় নি-__তবু নানা বাধাবিপত্তি অতিক্ৰম করে এম, এ, বি, টি পাশ করে- 
ছিলাম_-দেশ দেবার আদর্শে ই উত্ব দ্ধ হয়ে । আজ সেটাই বৃত্তি জ্ুটিয়েছে । 

প্রতিষ্ঠানটি ভালই । তবে ধর্মের প্রতি আহগত্য বড় বেশী । মনসা 
না দিলেও মেনে নিই। মাঝে মাঝে হন্ব বাধে, তবে শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে বলে বিচ্ছেদ হস্ত না। ল্রৌঢ়ত্বের জন্চ যোদ্ধ স্থলক্ক একণ্ড যেযিটাও 
ঠাওা হাকেছে বোধ হয়। 

হাওড়া ষ্টিশনে বছর পাচ আগে দেখা হথ্সেছিল রমানাথ পণ্ডিতের সঙ্গে! 
বেশ বুড়ো হয্েছেন। ষ্টেশনের অসহায় উদ্ধাস্তর দূলেই তাকেও লাম লেখাতে 
হয়েছে-_কারণ বর্তষানে এটাই তার পরিচয় । আঁমার সাখে আলাপ পরিচয় 
হতেই তিনি ছলছল চক্ষে তার ছুঃখের কথা জালালেন। মিজ্ঞাস! করলেন 
আমার বিপ্তালয়ে একটা শিক্ষকতা দিতে পারি কিন!? পঞ্জিত মশাই 
ংস্কতজ কিন্ত ম্যাটি ক পাশ নহেন । সাধারণ বিদ্যালয়ে চাকুরী মেলা শক্ত । 
তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশ্যালয়ে হ্রতো চাকুরী হ'তে পারে। কথা 
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দিলাম চেষ্টা করবো । কথা রাখতে সক্ষম হয়োছ-__তিনি আমাদের বিদ্যালয়ে, 
শিক্ষকতান্ধ ব্রতী হয়েছেন। কিন্ত মনে তার শঙ্ক সর্বদ।ই জেগে আছে 
উধ্ব'তন কর্তৃপক্ষ করন তাকে বিটাম্বার করতে বলেন বয়স ও যোগ্যতার 
মাপে অনুপযুক্ত বিবেচনা করে। পণ্ডিত মশাই-এর জঙ্য দুঃখ হয়। তিনি, 
ঘখন আমার শিক্ষক ছিলেন তখন তার কি প্রচণ্ড প্রতাপ! আমার 
মাতুলালর়ের পাশের গ্রামেই তার বাড়ী। তিনি ছিলেন মেঝযাযার, 
প্রবল প্রতিপক্ষ । নৈশ বিদ্যালয়ে ছোটলোকদের শিক্ষা দিবার বাবস্থার 
তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী । বিরোধ চরমে উঠে ঘখন হযেজমামা, 
ছুলেদের একটি অতিভাবকহীন ছেলেকে কাছে রেখে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের 
জন্ক ভফ্রি করেন। ছেলেটির নাম ছিলো কালো-_মাযা তাকে স্থলে ভক্তি 
করার সময় নাম দিয়েছিলেন স্রনাথ বাহ । শ্রীনাথ আমার সহপাঠী ছিল, 
ক্লাশে ফাষ্ট হোত । কিন্ত সংস্কৃত কখনো। কখনো ফেলও করতো । আমর! 
জানতাম তার কারণ ৷ তবু কিন্তু শ্রীনাথ কিছু বলতো ন! । 

মানার একজন বন্ধ মাঝে মাঝে মামার কাছে আসতেন। তিনি ধনী 
ছিলেন ন! কিন্তু অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। মামার কাছে তার বিশ্ময়কর 
চরিত্রের কথা শুনেছিলাম । একবার তিনি এসে মামার কথায় শ্রীনাথকে 
তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন! শুনেছি নাথ ম্যাটিক পরীক্ষায় স্কলারশীপ 
নিয়ে পড়াশুনা করছে। কিন্ত তারপর তার কথা প্রায় ভুলেই গেছি । 
ভুলেছি বললে ঠিক হয় না। নানা কথাগ্ন ও খটলাম্ন বাল্যবন্ধু শ্রীনাথের 
কথা মনে জেগেছে । দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো ও ভান্বতীয়দের উপর 
শ্বেতাজদের দ্বণা-আনিত অত্যাচার__আমেরিকার নিগ্রো নিগ্রহ এসব কথায় 
আমার মনম্চক্ষে শ্রীনাথের বিপহ মুখচ্ছবি ফুটে উঠেছে ;-_যে শ্রীলাথ বিদ্যালয়ের 
মধ্যে মেধাবী ও শান্ত ছাত্র, কিন্ত যাকে অনেকেই প্রচ্ছন্জ স্বণার চক্ষে দেখে, 
সময় সময় অত্যাচার হ'তেও রেহাই পায় না। পণ্ডিত মশাই তার খাতা 
কথনো কারেকশন করতেন .না--শুনেছি পরীক্ষার খাতাও স্থলে বসে দেখে 
দিতেন--বাড়ী নিয়ে যেঁতেন না । বিটি যখন পড়ি তখন “হেক্সিডিটী ও 
এনভার়কণমেপ্ট-এর শিশুর উপর প্রভাব" পড়বার সময় এনভাগদ্ররণমেণ্ট-এর 
পক্ষের স্বোড়ালে৷ যুক্তিগুলো যে মনে গতীর হয়ে বসতো তা শ্ররীনাথের স্বতির 
প্রন্তাবেই । রাশিয়ার প্যাতলত্ত ও লাইসেংকের আবিষ্কার যে আমাকে এত 
মুগ্ধ করেছে তাও শরীনাখের বাল্য স্থিতি প্রভাবে । তবু রক্রমাংসে জীবিত, 
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ভ্রীনাথেন্স পরিণতি লহ্বন্ধে আমি খোলস রাখি লাই-_ছন্্র ছাড়া জীবনে তার 
স্থঘোগও ছিল না। 

সেদিন হঠাৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিতে বেশ ততোড়ক্রোড় সুরু হ'ল। একজন 
বিশিষ্ট শিক্ষানেদ্‌ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠন দেখতে আসছেন । কেত্্রীয়-উপদেষা 
বোর্ডের সহিত থনিষ্ঠ সম্পর্কঘুক্ত এই শিক্ষাবিদের সঙ্গে স্থানীয় সরকারী শিক্ষা- 
কম্দমচারীগণ আসছেল । এদের মধ্যে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচপোষক-_ 
তারাই উক্ত শিক্ষাবিদকে এখানে নিয়ে আসার উদ্চোক1-) স্বাতরাৎ শিক্ষা” 
প্রতিষ্ঠানের সকলেই বেশ উত্তেজিত) রমানাথ পণ্ডিত তো উত্তেজন। ও 
আতঙ্কে একেবারে অন্ত মাহ্য হত্ধে গেছেন। তার ভর তার প্রতি দৃষ্টি 
পড়লেই বয়সের অজুহাতে তার চাকুরী যাবে। আমাকে বারবার অশ্যরোধ 
করেছেন এ দিন তার শ্রেণীটিতে যেন তাদিকে না প্রবেশ করানো হয়। 

যথ। সময়ে আগন্ককগণ এলেন । তৎ পূর্ব্বেই অগ্যকার বিশিষ্ট আগস্ককের 
নাম জেনেছি__এস্‌, রায়, ডিফিল এম এড ( লণ্ডন ও লিডস্‌ )। এক্ষণে তার 
চাক্ষুল পরিচয় পাব তাই উগ্রীব হয়ে এগিয়ে গেলাম 1 ন্বীতিমত চম্কে যেতে 
হোল। এ যে আমাদের শ্রীনাখ। সাহেবী স্থট্‌ পরলেও চিন্তে কষ্ট হয় না । 
শ্রীনাথও দেখেই চিনলে__একমুখ হেসে জড়িয়ে ধরলে-_-বললে “কি তাই 
শশাঙ্গ_তোকে দেখবো কে জ্রানতো-_কি সৌভাগ্য আমার !* 

তার পরই পণ্ডিত মশাই-এয় দিকে তার দৃষ্টি পড়লো । ভীত হয়েও 
পত্তিত মশাই লোন সামলাতে পাবেন নি এই সব বড় বড় আগস্তককে দেখবার । 
শ্রীনাথ তাকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো *রমানাথ 
পণ্ডিত মশাই নাকি?” আমি ঘাড় নেড়ে "সায় দিলেই ভ্রীলাখ তাকে সাইাঙ্গ 
প্রণাম করলো__অবশ্ পেশ দূরত্ব রেশে__যেন পায়ে হাত না| ঠেকে! 

শ্রীনাথ বেশীক্ষণ আলাপ করার স্থঘোগ পায় নাই__তবু আমার সঙ্গে 
আধঘণ্টা কাটিয়ে গেছে, আবার আসবৈ আানিছেছে__“এস রা” হয়ে লয় 
স্ট্রীনাথ* হয়ে। বন্ধুগর্ধে আমি উৎফুল না হত্ছে পারি নি-_যদিও চেষ্টা 
করেছি ব্যাপারটাকে সহঞ্গ করে নেবার রাতারাতি আমি ও পশ্ডিতমশাই 
প্রতিষ্ঠানে বিখ্যাত হয়ে পরেছি । 

কিন্তু পত্ডিতনশাই আরো! শক্ধিত হয়ে পরেছেন। শ্রীনাথ কি ,ঝাল্য স্মৃতি 
ভুলতে পারে? তার চাকুরী এবার খতম্‌ না হয়ে বাঘ লা । 

চারদিন পরে পোষ্ট অফিস হ'তে একটি বড় পার্খেল ও একটি ইনলিওর 

a 
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খাম এলো ) শ্রীনাথ গুরুদক্ষিণা পাঠিঘ্েছে । এক হাজার টাকার ইল[সওর 
ও একটি পার্থেলে পণ্ডিত মশাইএর ঘরের সবারই উপযুক্ত কাপড় জামা? 
সে যাবার আগে পণ্ডিতমশাইএন সংসারের খবর আমার কাছে জেনে- 
নিয়েছিল। 

ন্রমানাথ পতিত আমার কাছে ছুটে এলো। তার চক্ষে জল। ত্রোণাচার্থ 
ও একলব্যের কথাটা আমার মনে এলো।॥। একলবোর গুক্ুদক্ষিণা পেয়ে 
ত্রোণাচার্ধের চক্ষে জল এসেছিল কি? 


“মাহুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে ন! ঘে, তাহাতে শুত কিছুই 
দেখ! যায় না। আমাদিগের গুরুতর ছুর্ভাগোও কিছু না কিছু মঙ্গল 
খুজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভ্ডের মধ্যে শুভের অঙ্গসন্ধান করিয়া 
তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ) দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, 
দুঃখের দিনে এ ক্রণার আলোচলাসস কিছ স্থখ আছে।” 

_ বক্ষিমচত্র__বিবিধ প্রবন্ধ 


চোর 
(বাউল গান) 
॥ লিশ্পিকাভ্ড 01 
শুধু ভাবের ঘরে কোরবি চুরি? 
পরের তাবে আসবি নাঝে? 
তোর দেখন-হাসির মুখোস খুলে 
ম্গন-হাযসি হালবি না! রে ॥ 
এমন কোরে আর কত কাল 
কাল ধরার তালে হারাবি কাল? 
তোর কালে-কালে কাল কেটে যার, 
পালার যে তোর সকাল-বিকাল ! 
ধারার-বসে ছুলবি শুধুই? 
রসের-ধারায় ালবি নারে ॥ 


যত দেখেরে তোর আজব ব্যাপার, 
কান্ত-খ্যাপান্য তাব্সব লাগে! 
কেন মুল তুলে তুই জীবন-তকরুর 
ফুল ফোটালি ছুলের বাগে । 
বান্দিকরের তুই যে বাজি, 
তবু বাজিব নেশায় জ্ঞালিস বাজি, 
তোর বাজির আলো বাজিকর তাই 
থাকতে কতু হুয় না রাজি! 
কেন বাজিয়ে গুণীর গুণের বীণা, 
তাকেই ভুলে চাস বীণারে ॥ 





কাম৷ 
1 শ্লীকনক মজুমদার ॥ 

আমরা কৃ।দি কেন 7 কামার ভেতর দিয়ে আমাদের কি প্রকাশ পায়? 
কান্রার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে £ 

এই বৈজ্ঞালিক যুগে আমাদের প্রাণপণ চেষ্ট! হচ্ছে কি করে আমরা ন! 
কেঁদে অর্থাৎ সুখে থাকতে পারি। দুঃখে আমরা কাদি। আমাদের ঘাতে 
ছুখ পেতে না হয়, যাতে আমরা স্থুখে স্বচ্ছন্দে, আরামে থাকতে পারি সেই 
চেষ্টা অনবরতই করে থাকি । কিন্ত কায়া কি রোধ করতে পারছি? না 
উণ্টো কান্না বেড়েই চলেছে? মাঙ্গষের বিভিন্ন পরক্ষোভের যত রকম অভিব্যক্তি 
আছে, তার মধ্যে কাল্রাই হ'ল প্রথম । 

মাতৃগর্ভের নিরবচ্ছিত্র, নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয় থেকে বিচ্ছিগ্র হয়ে 
যেদিন এই পৃথিবীর আলোতে আলি সেদিনকার আমাদের প্রথম সম্ভাষণ 
হল-_ ক্রন্দন | জল্ম-মূহ্র্ভে কাগ্াই স্বাভাবিক । কোন কোন শিশু ভূমিষ্ঠ 
হয়েই কাদে ন! ৷ নানা উপায়ে তাকে কাদাতেই হয়। কারণ কানাই জীবনের 
প্রথম লক্ষণ । ভূমিষ্ঠ হয়ে যতক্ষণ ন! শিশু কেদে উঠছে ততক্ষণ তার জন্ম 
ঘোষণা হয় না। কিন্তু কিসের এই ক্রন্দন ? শরীরবিদ্রা বলবেন-__াতৃ- 
গর্ভে শিশু যেমন আরামে ও সুখে থাকে, বাইরের জগতের আলো, তাপ, 
বায়ুর চাপ ইত্যাদির পরিবর্তনে শিশুর অসোয়ান্ডির স্থষ্টি হন । বলতে পারা 
যায়-_শারীরিক কষ্ট বোধের স্বষ্টি হয়। তাই সে কাদে। বোধ হয়ত 
তার থাকেন, কিন্তু কান্নার সঙ্গে কষ্টের ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ, তাই বলা যায় যে 
শারীরিক কষ্টে সে কাঁদে । মনোবিদ্র! বলবেন মাতৃগর্তে শিশু ঘে রূপ নিশ্চিন্ত 
আরামের আশ্রয়ে ছিল, সেই পরম আনন্দের আশ্রয় হারাবার ফলে তার মনে 
থে সহায়-সম্বলহীন (insecurity feeling) হয়, ভদ্র ও শঙ্কা ভ্বাগে__ তারই 
জন্তে সে কাদে । এখানেও বলা যায় মানসিক কষ্টে সে কাদে । যদিও 
শিশুর তখনকার শারীরিক কণ্ঠ-বোধ বা মানসিক কই-বোধ ঠিক বড়দের মত 
অহুভূত হয় কিন! কেউ বলতে পারে না। তবে এ কথ! ঠিকই যে, শিশু সেই 
মুহূর্তে শারীরিক ও মানসিক উতয় দিক থেকেই বিপদগ্রত্ড হয়ে লড়ে । এই 


আশ্বিন, ১৮৭৯] কারা 


প্রচণ্ড পরিবর্তনের সঙ্গে নিপ্রেকে খাপ খাওগাবার চেষ্টা জ্বীবন ভোর চলতে 
থাকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সেই নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয়কে ফিরে 
পাবার চেষ্টা । জীবনের শেষ দিন পর্ধ্যস্ত সেই রূপ আশ্রয় আর সে ফিরে 
পাদ কি? পাওয়া সম্ভব নয়, তাই কোনদিনই সে ফিরে পায়না । কিন্ত 
মনের সব সময়েই চেষ্টা থাকে সেই হারিঘ্রে যাওয়া আশ্রয়কে ফিরে পেতে 
এবং লা পাওযার জশ্যে তার মনে জ্রমা হতে থাকে বেদনা, ব্যথা--যার প্রকাশ 
হু কান্রাঘ । এই সঞ্চিত কানা প্রকাশের প্রয়োজন আছে । ডাক্ধাক্ন-রাও 
বলেন__শিশুকে কিছু সমঘের জগ্যে কাদতে দেওয়া উচিত। তাতে তার 
শরীর মজবুত হয় । শরীনের পক্ষে যেমন, মলের পক্ষেও তেমনি কারার 
প্রয়োজ্জনীরতা আছে । 

যে বাড়িতে শিশুর যত আদর তার প্রতি তত যত্ন নেওয়া হয়, যাতে 
তার কোন কষ্ট না হয়, কোন কিছুর জন্যে যেন তাকে কাদতে লা হয়। 
তার আরামের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। শিশুকে আরামে রাখলেই তার 
কোন কষ্ট হবে না, তাকে কাদতেও ‘হবে নাঁ। আমরা নিজেরাও যেমন 
কষ্ট পেতে চাইনা, তেমনি যারা আমাদের প্রিন্ত পাত্র তারাও ঘেন কষ্ট না 
পার তাই চাই । আদিবের শিশুকে একেবারেই কাদতে না দিয়ে তার কি 
সব কষ্ট দূর করতে পারি? কাঁদতে লা পারার ঘন্যে অর্থাৎ কাদবার কোন 
সুযোগ না পাবার জন্যে তার ঘে বেদনা, তা সে কি করে প্রকাশ করবে? 
তাই শিশু অকারণে 9 কাদে। শিশুর কামার সব সময় কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায় না। 

মাতৃগহভির নিশ্চিন্ত আশ্রয় হারাবার ফলে থে ক্রন্দন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে 
আর হয, সে ক্রন্দন প্রত্যেক মাশ্তষের জন্টে সত্যি এবং তা থেকে কারুর 
পরিজআ্রাণ নেই । মন হদিও আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই আশ্রম্বকে ফিরে পেতে, 
কিন্ত পায়না । জীবনের পথে যখন দুঃখ, কষ্ট, ব্যর্থতা প্রবলরূপে দেখা! দেয়, 
তখন সেই আশ্রয়ের অভাব আরও তীব্রভাবে অনুম্ছৃত হয়, এবং সেখানে 
ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। স্বাভাবিক মন বুঝতে পারে বে বাস্তবে 
সেখানে ফিরে যাওয়া যায়না । এই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার অস্তিত্বের বাছিক 
প্রমাণ আমরা- পাই মনের অস্বাভাবিক অবস্থা । মানসিক রোগীর কথায় 
বার্ড।ঘ ব্যবহারে, ‘desire to go back to mother's womb’ স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়। স্বাভাবিক মাছুযেরও নিত্রাকালীন শারীরিক অবস্থিতির 


৫৫২ উজ্জ্বলতারত [ ১০ম বধ, ৯ম সংখ্যা 
সঙ্গে মাতৃগর্ভন্থ শিশুর শারীরিক অবস্থিতিত্ত অনেক সাদৃশ্য থাকে । মাতৃ 
গর্তের নিশ্চিন্ত আশ্রয়-চ্যুতির ফলে আমাদের মনে যে কাহ্থা সঞ্চিত হতে থাকে, 
তা কিছু পরিমাণে প্রকাশ করতে না পেলে মানসিক স্বাস্থ্য ও নষ্ট হয়। 
শিশকালে অকারণ কাদতে বিশেষ বাধা নেই। শিশুর অকারণ কালু! 
আমর! মেনে নিই, তাকে অন্বাভাবিক বপিন!? বড় বয়সে সভা সমাজে 
বৈজ্ঞানিক কারণবিহীন কোন ব্যবহার অচল। বড়দের অকারণ কাল 
অন্বাতাবিক মানসিক অবস্থার পরিচয় বলেই মনে কর্রি। বড়দের কাদতে 
হলে একটা যুক্তিযুক্ত কারণ খুজে নিতেই হবে। তবে কারণের অভাবও 
আমাদের নেই । সংসারে মৃত্যু, ব্যাধি, ব্যর্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি অবস্যন্তাবী 
কারণে আমরা কাদবার যথেষ্ট সুযোগ পাই । হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় বাড়িতে 
চীতৎকারের রোল উঠল ॥ উচ্চৈঃস্বরে কায়া স্থরু হল, বাড়িশুদ্ধ সকলে চীৎকার 
করে কাদছে। সাধারণতঃ এইরূপ কানা সতা সমানে অশোতন। কিন্তু 
এই রকম সব স্থযোগে সকলেই প্রাণখুলে খানিকটা কেদে নেয়। সেই 
কান্না মন দিয়ে শুনলে মনে হবে_-আপাত ছুর্ঘটনাজনিত দুঃখের কাম্মাই শুধু 
এ নয়, এর সঙ্গে বছ সঞ্চিত কাহা! যেন বেরিয়ে আসছে। 

থে সব সংসারে হুখ-স্যাচ্ছন্দ্ের প্রাচূর্য্য আছে, আদর, যত, ভালবাস! 
আছে, মানুষ জীবনে যে সমণ্ড পাবার আকাতক্ষা করে ও পাবার চেষ্টা 
করে সে সবই যার আছে, সেও কাদে । বরং তার কারা আরও করুণ। 
সে প্রাণ খুলে কাদবার যুক্তিযুক্ত কারণ পায়না । তার মনের সঞ্চিত কান! 
প্রকাশের পথ পায় না। তারই জন্যে সে অসুখী । প্রাচূর্য্যের মধ্যে যে 
আছে সেও অস্থধী, আবার অভাব অনটনে যে আছে সেও অন্থথী। এই 
অন্থথী বোধ, দুঃখবোধ মাহ্গবকে তাড়না করে বেড়ান । সে নানা উপায় খুঞ্জে 
বেড়ায় সখী হবার, নিশ্চিন্ত হবার । দুঃখ যে তার কোথায় সে বুঝতে পারেন। । 
ভয় ও উদ্বেগ যে তার কিসের, সে ধরতে পারেনা। সেই জন্মমূহূর্তে তার 
ৰে ভয় ও আশঙ্কার অস্কভৃদ্তি হয়েছে এবং যে কারণে হয়েছে তা কোনদিনই 
দূর হবেন! । তাই মাঙযের ক্রন্দনেরও শেষ নেই । দুঃখ পেলে মানুষ 
কাদবার সুঘোগ পায় এবং সেই স্থযোগে সে তার জমানো কানা ধার 
আপাত ক্যলণ সে জানেনা কেদে নেস॥ প্রাপখুলে কাদছত পারলে মন 
হালকা হয়, মল পরিষ্কার হহ। তাই বোধ হয় দুঃখের এত মাহাত্ম্য, 
তাই কৰি গেমেছেন__“তুমি দুঃখের বেশে আসি ও” । 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] কাঙ্ছা 


কিন্ত তাই বলে একথা আমি বলছিনা যে সবাইকে বসে বসে কাদতে 
হবে। মাঙ্গযের এত চেষ্টা সত্বেও কেন কারান অবসান হচ্ছে না? কাল্লার 
আপাত কারণকেই কেবলমাত্র কারণ মনে করলে আমাদের কাছ! কোনদিনই 
খামবেন| ৷ কাঙ্লার উত্পত্তি যেখান থেকে সেইখানে যতক্ষণ না ফিরে যাচ্ছি, 
ততক্ষণ কান্নার নিবৃত্তি নেই । কিন্তু কি করে যাওয়া যায়? সতাই ত 
আর মাছের গর্ভে ফিরে যাওয়া, ঘায়ন!; তবে কল্পনায় হাওঘা যায়। কল্লনায় 
সেখানে ক্ষিরে যাওয়া দুরকমে হতে পারে । একরকম দেখতে পাট এক 
শ্রেণীর মানসিক রোগীদের মধ্যে ॥ তার! বাইরের জগতকে অস্বীকার করে। 
নিজেকে বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, বাচ্ছিক ঘটল! সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে ষায়। প্রায় জড় পদার্থের মত হয়ে যায়। আলে! 
বাতাস সহন করতে পারে ন!। তার কোন চাহিদা! থাকেন। । যেমন মাতৃ- 
গর্ভে শিশুর অবস্থা__সম্পূর্ণ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।-__কল্পনায়, fana5)তে 
সেইখানে ফিরে যায়। তার কোন দুঃখবোধও থাকেনা । কিন্তু এই অবস্থাও 
আমাদের কাম্য নম । এটা মনের ক্র অবস্থা । যদিও এতে দুঃখবোধ নেই কিন্ত 
মনের কোন কাজ করবার ক্ষমতাও থাকেন । আর এক রকম উপায় হচ্ছে_ 
মনকে বাইরের কাজের উপযুক্ত রেখেও সেই নিশ্চিন্ত আশ্রমের আনন্দ-অস্স্ুতি 
উপলব্ধি করা । সেটা মনের উচ্চ অবন্থা। সেইটাই আমাদের কাম্য। 
মাহ্গয জীবনের প্রথমাঞ্জে নান! রকমে চেষ্টা করে মাতৃগর্ভে আশ্রয়চ্যুতির 
অস্থিরতা দূর করতে । কিন্ত সমর্থ হয্বলা॥। জীবনের শেষাঞ্ডে সেই চেষ্টার 
ধারা বদলে নিয়ে কল্রনাদ কোন রকম সর্ববশক্রিমানের আশ্রয় নেয়। সেই 
আশ্রমকে কেউ তগবান বলেন, কেউ অদৃশ্য শক্তি বলেন। খে ঘে নামই দিন 
না কেন মুলতঃ তা সেই তদ্ম ও আশক্কাবিহীন নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয়েরই 
কল্পনা । সাধক মিশে যায় তার আরাধ্যা দেবী মারের সঙ্গে ; ভক্ত নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে তার ভগবানের কাছে। এমনি করে মান্য সারা 
জীবন ধরে চেষ্টা করে মাতৃগর্ভের আশ্রচচ্যুতির বেদনা তুলতে ও সেই আশ্রহকে 
ফিরে পেতে । যতদিন না পাচ্ছে ততদিন তার কা্গাপ্থামে না। 


প্রার্থনা 
॥ জ্রীবিজল্সলাল চচ্ীপাধ্যাক্স 


কে বলে ্বপ্ী তুমি? তুমি মা চিন্ময়ী_ ! 
মহাশক্তি, বীর্ধা দিয়ে করো মোরে জয়ী 
নিষ্ঠুর আীবনযুহ্ধে। আমি পক্ষহীন ৷ 
আমার আত্মারে তুমি করে! মা উড্টীন্‌ 
তোমার আনদ্দলোকে ! তোমার কুপাণ 
খণ্ড খণ্ড করে দিক মোর অভিমান । 

দাও চোখে দিব্য আসে! যে-আলোয় মম 
দৃষ্টিতে জাগিবে তব সত্য নিরুপম । 

পরম সে সতা জানি আনন্দ তোমার ! 
সে আনন্দ আশ্বাদিব ক্ষুদ্র কামনার 
মৃত্যুজাল ছিদ্র করি। তব করুণাঘ় 

মৃক কথা বলে, পঙ্গু পাহাড় ডিডায়। 
জননী গো--আমি সেই দয়ার ভিখারী ! 
দয়! দিয়ে অমৃতের করো অধিকারী । 





সাময়িকী 


নরনারাক্সপ আশ্রচম উ্রীকঢ্ফের জস্মাইমী ও আ্রীরাখাউসী 
উত্সব 2 বিগত ১লা ভাদ্র ১৩৮৪ ও ১৫ই তান্র ১৩৬৪-তে নরনারায়ণ 
স্াশ্রমে জীরফের জন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধারাণীর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে বিকাল 
«টায় তাহাদের জীবন ও তত্ব সঙ্গন্ধে শ্রীমৎ স্বামীজী আলোচনা করেন ২ 
সতায় স্থানীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ বাতীত ছুই দিনই কলিকাতা 
হইতেও কয়েকজ্রন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপাস্থত হইযর।ছিলেন। ইহা ছাড়া 
স্থানীয় উদ্ধাস্তরাও কয়েকজন উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার শেষে সকলকে একটু 
প্রলাদ বিতরণ কর] হয় । 
অরুষ্ণের অবতরণ সম্বন্ধে আলোচন! করিগা শ্বামীজশী বলেন, শরীর বিশ্বের 

প্রাপপুরুষ_-তিনি কেবল ভারতবর্ষের অস্তরাত্মা বা জীবনদেবতা নন-_বিশ্বের 
সকল মান্তবেরই তিনি জীবন | কাম হইতে বিশ্বের জন্ম__স অকাময়ত-_তাই 
সকল বিশ্ববাসীর জীবনের কামকে কাম রাখিয়াই অকামে পরিণত করিবার 
কৌশল শ্িখাইতে কামের দেবতা! মদনমোহন অ্ররুষ্ত সকল বিশ্বের দেবত! ৷ 
তাহার অবতরণকে বন্দনা করিয়া দেবতাগণ বলিয়াছিলেন, 

সতা)ব্রতং সত্যপরং ত্রিসতাং সত্যন্ত যোনিং নিছিতঞ্চ সত্যে । 

সত্যন্ক সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মুকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ 

একাক়নোহসৌ হিফলত্বিমূলশ্চতুবস: পঞ্চবিধঃ যড়াত্মা ॥ 

সপ্তত্বগঞ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদম ছিথগে। হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ 
এই বিশ্বের ছুইটী ফল-_ন্খছঃখ, তিন্টী মূল-স্ঘ্ব রদ তম । অবতীণ 
তাহাকে চলার প্রতি পদক্ষেপে সঙ্গে রাখিলে স্থখ ছুঃখ সখ রজ তম সবেবই 
অর্থ ও গ্যে'তনা বদলাইয়া যায়। তাহার অবতরণের আনন্দকে জীবনে বর্ণ 
করিতে পারিলে স্থথ দুঃখ সমান হুইছা বাঘ, তিন গুণের ক্ষেত্র গুণের মধ্যে 
খাকিঘাই নিগুণ হইয়া যায় । তখন দুঃখের হাত হইতে রক্ষ। পাইবার অন্ত 
সংসারকে ছাড়িতে হয় লা, নিগুণ হইতে গুণের ক্ষেত্র ছাঁড়িঘা আসিতে হ না) 


উজ্জ্রলভারত [১*ম বৰ্ষ, নম সংখ্যা 


বিষন্দীর সংসার সত্য নম শ্রুষেের সংলার সত্য । সেই শ্রকষণের সংলাপ 
ক্ররিয়াই শুধু মুক্তির ঘনতম আশ্বাদন সম্ভব হইতে পারে। 
প্ররাধা সন্বন্ধে আলোচনা করিতে গিমা স্বামীজী যাহা বলেন সংক্ষেপে 





সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা তাহাকে বঞ্জায় রাখিয়া শ্রীরাধাতত্ব বোঝা খুব 
কষ্টকর । তগবানকে পাওয়া সহজ, জগতকে পাওয়া কষ্ট । শ্রীরুষকে পাইতে 
পাইতে শ্রীরাধাকে পাইতে হইবে, ভগবানকে পাইতে পাইতে তাহার শক্তির 
প্রকাশ তাহার এই জগৎকে পাইতে হইবে । বিশ্বকে লা পাওছা পধ্যস্ত 
ভগবানকে পাণ! হয় না, মাটীকে না পাওয়! পর্য্যন্ত গগোলোককে পাওঘা হয় 
ন!। উপনিযদ্‌, বলিতেছেন “হে বিশ্যো বেদিতব্যে---পর! অপর্পা---।' সম 
কিছুতে দ্বইটী ধারা_-একটা from wor)d ₹০ ০০৭৮ আর একটা! 10m 
God (০ world-_এই দুইটী ধারাকে বুঝিতে হইলেই শীরাধাতত্ব বোঝ 
দরকার । রাধাতত্বের প্রথম কথা জগত্টাকে €59.550581৮৩ করিতে হইবে__ 
এবং তাহা! করিতে হইলে এই অপরা প্ররুতিকেই হে জ্ীরাধারুষ্ণের স্পর্শে পরা 
প্রকৃতিতে গড়িয়া তোলা যায়__সেই কথাটা বোঝা দরকার । অপর! প্রকৃতিই 
যে পরা প্রকৃতি হইতে পারেন, matter যে নিছক matter নয, spirit 
থনীতূত হুষ্ট্থাই তে 22205 হয়, আমাদের এই প্রকৃতির মধ্য হইতেই ঘে 
প্ীরাধা-প্রক্কৃতি উত্তি্ব হইতে পারেন, এই কথাটী সর্বপ্রথমে অন্তধাবণ করা 
আবশ্যক । অপরা প্রকৃতির সত্যকার কোনো সম্মান ছিল না। অপরা প্রক্কতির 
অস্তনিহিত পর! প্রকৃতির খোজ দিয়া শীরাধারাণী যে বিপ্লবের খোজ দিলেন, 
শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘোবপা কন্সিলেন, অপমানিতকে যে মান দান 
করিলেন, সমস্ত নিপীড়িতের জন্য বে মুক্তি ঘখোহণা করিলেন, মাঘের সভ্যতার 
ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব, অনন্ত ॥ 

শ্রীরাধাতত্ব প্রথমে আমাদের কাচ্ছে উপস্থিত করিলেন শ্রামন্সহা প্রভু ৷ 
তাই বাস্থদেব গাহিলেন, “যদি গৌরাজ না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিভাম 
দে, রাধার মহিমা প্রেম-রসসীমা জগতে জানাত কে’ । প্রকৃতির এই গৌরব, 
এই মান__ম69587৩- প্রদান "করিয়া গিদ্াছেল শ্রীরাধা নিজে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সে আজ কম্ছেক হাজার বংলর হইয়া গেল, আবার এই সেদিন ৪৫৭ শত 
বৎসর হইয়! গেল মহা গ্রতু তাহার জীবন ও তকে উদঘাটন করিয়া খরিলেন 
আমাদের কাছে__অথচ আজ পর্য্যন্ত মাচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে শ্রীরাধাতত্ত 


আশ্বিন, ১৮৭৯ ] সামরিকী 


সহজ হইয়া উঠিল ন।। তাই সেই ততকে শ্রনিত্যগোপাল আবার বর্তনান 
যুগের ভাবাদ্র রাখিতে চাহিয়া তাহার সর্ব সমন্বয়ের তব প্রচার করিলেন। 
জননীর অ্রহ্মময়ী রূপ কালী, রমণীর ত্রক্ষমদী রূপ শরাধা । 

শ্ররাধাতক সঙ্গন্ধে আর একটা কথা--তিনি বিপ্রব কৰিয়া ছিলেন, বিদ্রোহ 
করেন নাই, এবং তাহার মধ্যে কোন উদ্ধত্য ছিল লা। বৈষ্ণব দর্শন তাহা 
সম্বন্ধে বিদগ্ধা বিশেষণ প্রম্মোগ করিবার সাথে সাথে নিলীতা বিশেষণও প্রয়োগ 
করিয়াছেন। কেনন! এই দুইটী দিক জীবনের নধ্যে না থাকিলে তাহা কোনে 
পরম কল্যাণ আনিতে পারে না। বর্তনান কালের বিনগ্বিহীন বিদ্রোহী 
উচ্ছৎজ্খল নারীকে এ কথাটা বুঝিতে হইবে এবং শ্রীরাধা চরিত্রের মধ্যে তাহাদের 
চলার পথ খুজিয়া লইতে হইবে । 

প্রক্কাতি ঘে divi০ৎ--ভাগবত প্রকৃতির যে কোন বৃত্তি যে divine 
এই শ্রীরাধাতধের সাধন! আত্মনিবেদন_তাধাভাব বিলা হয় লা 
আরাধনা, লে তাবেক্ তত্ব আত্মনিবেদন’ ৷ প্রকৃতির যে মুক্তি বিঘোষিত 
হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আন্বাদন করিবার পথ আত্মনিবেদন_ self 
surrender | এই আত্মনিবেদন-_বিশ্বেশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ, বিশ্বের 
নিকট আত্মসমর্পণ । চ্ডীতে বার বার একটী কথ! বল! হুইয়াছে-_সর্ববভূতেষু । 
সৰ্ব্বভুতেষু নিজেকে দেখিতে না জানিলে আত্মনিবেদনমদ্ী ভক্তি 
আসে না। আমি একই সময়ে আমার জস্ত এবং সর্বভূতের অন্ত । এ কথা 
যদি সত্য করি তুলিতে পানি তাহা হইলে এই আমি আর এক আমি হইয়া 
যাই__সেই আমিই রনাখাবানীর প্রকাশ । ্রীকাধা কেমন গভীর ভাবে 
সর্বভূতকে আত্ম! বলিয়। অন্গতব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওযা। ষাইবে 
বৃন্দাবনে মেয়েদের লইঘ্রা তিনি যে কামব্যহ রচনা করিয়া রাসমণ্ডলকে সার্থক 
কয়িয়াছিলেন, তাহার মধ্যে । বৃন্দাবনে এ অতণ্ডলি মেত্সে লইয়া একটী সঙ্ঘ 
যে গড়িগ্গা উঠিয়াছিল তাহার করণ তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অনন্ত 
বলিয়া মনে করিতেন। এই মনে করাতেই জড় প্রকৃতি অছড় হইয়া 
দাড়ায় । আমি যখন সর্বভূতকে এমনি করিছা অনন্ত মনে করিব, 
সেই মলে করার মধ্যেই সর্বভূতে আত্মসমর্পণ সম্ভব হইবে, তখনই সঙ্গ 
গড়িয়া উঠিবে। 

প্ররাধা-জীবন আমার কাছে এতিহাসিক সত্য / এমন কি স্বয়ং বেদব্যাসও 
যদি বলেন হে শ্রীবাধা বলিয়া কেহ ছিলেন না, তথাপি আমাকে বলিতেই হইবে 


উজ্জ্বলভারত [>*ম বৰ, ৯ম সংখ্যা 


বে শ্রীরাধা-জীবন এ্তিহাসিক সত্য। আমি ঘে তাহাকে তত্বের মধ্য দিয়া 
আমার জীবনে পাইয়াছি। শ্রীরাধা-জন্মের দিন হইতে প্ররুতি মুক্তি ঘোষিত 
হইয়া গিয়াছে--বিশ্বের পরবর্তী সন্ভাতান্ধ সেই মুক্তি ক্রমে ক্রমে কপ রিগ্রহ 
করিবে । বন্দেমাতরম্‌ 


শষ্য স্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্ধয এবং অবলস্বনীয়, 
ব্রহ্ছলাতের পক্ষে সংসার সেইরূপ । পথকে যেমন ক্সামরা প্রতিপদে 
পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে 
বর্জ্জনীর এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষ্‌ মুদিয়া পথপ্রাসন্তে পড়িছ্! 
স্বপ্প দেখিলে গৃহ লাভ হয় না--এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলি! বসিয়া 
থাকিলে গৃহে গমন ঘটে ন।। গম্যস্থানকে যে ভালবাসে, পথকেও 
সে ভালবাসে ; পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরস্ভ বলিয়া গণ্য । 
ত্রন্বকে যে চায়, ত্রহ্ষের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না-= 
সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কণ্দকে অন্ধের কর্্ম বলিম্বাই 
জানে ।' 

রবীন্দ্রনাথ _উপনিষদ অন্ধ 





শরেণু মিত্র কর্তৃক নরনানারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পর্রগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 


উক্ভুলভাৱত 


কান্তিক, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১০ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


“কালের বাত্র'- রবীন্দ্রনাথ 
জ্রীভরপ্রু মি 


ক্রান্তদল্লী কবি দেখতে পেখেছিলেন কালের যাত্রার পথরেপা__-দেখতে 
পেয়েছিলেন যুগাস্তরে সে পথরেখা কেমন করে তার চলার বদল করে, ধরতে 
পেরেছিলেন সে বদলের ইঙ্গিত । আমরা যারা সাধারণ লোক, ঘটনার বদল 
দেখে চলার বদল করতে, তত্বের বদল করতে যাদের প্রাণে সার! জাগে না, 
যারা মহাকালের চলার এক রকমকেই চিরন্তন বলে জানি, বদল দেখে তারা 
ঘাবড়ে যাই, অভিভূত হই_-পায়ের নীচে থেকে মাটী আমাদের সরে যায় 
কেবলই বলি, প্রাণপণে বলি-7এ কী হল, কী হল এ? রবীন্দ্রনাথের চোখের_ 
সামনে ফুটে উঠেছিল মহাকালের যাত্রাপথের পথরেখাটী কেমন করে তার 
চলার পথে একে বেঁকে নিজেকে ঠিক করে নিচ্ছে। তারই আতায রয়েছে 
১৩৩৯ সালে প্রকাশিত ‘কালের যাত্রা’ লাটিকাঞ্জ তারও আগে ১৩৩১ এ 
প্রবাদীতে প্রকাশিত ‘রথঘাত্রা’ নাটিকাতেও এই কথাই ছিল। 

রবীন্জনাথ যে সমস্যার সমাধান এই ক্ষত্র নাটিকায় রেখে গিয়েছিলেন, 
আমরা আজ পর্যন্ত সে সমাধানকে জনসাধারণের চিন্তার মধ্যে আনতে পারি 
নি। মাহবেন্স সঙ্গে মাঙ্তযের সঞ্মন্ধের যে সাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে কালের রখ 
থেমে যায়, আমাদের সমাছের সহ্বন্ধের ভুধ্যে তো অনেক বাকি, চিন্তার মধ্যে 
এখনও সহঙ্গ করে তোল! গেল না এই সামাকে ; » গান্ধীজী তার পথে প্রাণপণ 
করে গেছেন মাহ্ুযের সঙ্গে মানুষের সম্বদ্ধকে মনুত্টোচিত করতে, সমতার মধ্যে 
আনতে। আজও কি সে সমতা এসেছে ? *আজও বিনোবাকে বলতে হচ্ছে 
সেই সমতার কথাই ৷ রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই এই সবটাই দেখতে পেয়েছিলেন, 
পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র । তাই তাদের চেষ্টার অস্ত ছিল না এ সমতা 
সমাজে আনবার অন্ত । রবীন্দ্রনাথ এ নাটিকাথান! শর২্চন্দ্রকে উৎসর্গ কনে 


৬০ উজ্জ্লতারত [১ম বৰ্ধ, ১*ম সংখা 


লিখেছিলেন, ‘মাঙ্গযে মাচ্ছযে যে সন্থন্ধবদ্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, 
সেই বন্ধনই এই স্বথ টানবার রশি । সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে 
মানবসন্বদ্ধ অসতা ও অসমান হছে গেছে, তাই চলছে ন! র্থ। এই সম্বদ্ধের 
অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, মন্থহ্াত্বের শ্রেষ্ট অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করেছে, আছ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তার রখের 
বাহনরূপে, তাদের অসম্মান খুচলে তবেই সম্বদ্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সমন্মুখের 
দিকে চলবে। 
কালের য়থযাত্রার বাধা দূর করবার মহামস্থ তোমার প্রবল লেখনীর মুখে 
সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি ।” 
কি বলতে চাইছেন তারা? 
একদিন দেখা গেল রথের দড়ি লাড়ান যাচ্ছে না, চাকা চালান যাচ্ছে 
লা। কি হল? মেয়েরা সংস্করাচ্ছছ্গ জীব_-তারা মস্ত পড়ে, মানত রেখে, 
জল ঢেলে, কত রকমই করল-__দড়ি নড়ান গেল না। তাদের একজন 
বলছে 
বাজ ভাই, শাখ বাজা__ 
রথ ন! চললে কিছুই চলবে না। 
চড়বে না হাড়ি, বুলবুলিতে খেকে যাবে ধান। 
এরই মধ আমার মেজে। ছেলের গেছে চাকরি, 
তার বউটা শুষছে জরে । কপালে কী আছে জানিনে। 
অপরে বলছে__- 
গড় করি তোমা দড়ি-নারায়ণ । প্রলগ্ত হও । 
এনেছি তোমার ভোগ ৷ ওলো ঢাল্‌ ঢাল্‌ ঘি, 
ঢাল্‌ দুধ, গর্গাজলের ঘটি কোথায়, 
ঢেলে দে না জল। পঞ্গগ্ুব্য রাখ, এখানে, 
জলা পঞ্চপ্রপ্রীপ । বাবা দড়ি-নারাদণ, 
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে 
মাপা মুড়িয়ে চুলন্দেব ফেলে । 
আব ও একজন বলছে 
" এক মাস ছেড়ে দেব তাত, খাব শুধু কটি। 
কিংব! ম্রণকালে এ দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায় । 


কান্তিক, ১৮৯৯] “কালের যাত্র"_রবীন্দ্রনাথ 


কিংবা গালিস্তে নেব আমার হার, আমার বাজুবচ্দ 
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাধিয়ে। 
সন্যাসী বলেছিলেন__ 
কালের পথ হয়েছে দুর্গম । 
কোথাও উচু, কোথাও নিচু, কোথাও গতীর গর্ত । 
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ । 
একআল যেয়ে বললে-_ 
বাবা, সাতজন্মসে শুনি নি এমন কথা । 
চিরদিনই তো উচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেট করে। 
উচ্-নিচুর সাকোর উপর দিয়েই তো যুথ চলে। 
স্যাসী বললেন__ 
দিনে দিলে গর্ভগুজোর হা উঠছে বেড়ে । 
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাকো আর টিকছে না। 
ভেঙে পড়ল বলে। 
উত্তরে বললে একজন মেয়ে__ 
চল্‌ তাই, তবে পুজো! দিই গে স্বাস্তা-ঠাকুরকে । 
আর গর্ভ-প্রস্কেও ততো সিছি দিয়ে করতে হবে খুশি, 
কী জানি গুঁর! শাপ দেন যদি । একটি-আধটি তে! নন, 
আছেন দু-হাত পাচ-হাত অন্তর । 
নমো নমো দড়ি-তগবান, রাগ করে| ন! ঠাকুর, 
ঘরে আছে ছেলেপুলে। 
--এই-ই হুল নারী-ভক্তির দ্ূপ__ভাবতীর় নারী-ভক্তি। সমস্যার আসল 
স্বরূপ ধর! পড়তে এদের কাছে অনেক বাকি । নারীরা অজ্ঞতার হারা 
স্কারাচ্ছঙ্গ বলে যেমন কালের রথ* কেন চলছে না সে কথা বুঝতে পারা 
থেকে অনেক দূরে রদেছে, পুরোহিতেরা আব্বর_ নিজেদের বহু কালাবধি 
নিবিচারে প্রাপ্ত vested interest ব্যাহত হবে বলে বুঝতে পারছে না৷ 
নাগরিকেরা সৈনিকেরাও তো বোঝে না কাঁলের রথ কেন অচল । সাতজ্রন্মে 
যা শোনে নি, যা ভাবতে পারে নি কোনদিন, আজ তা এত অল্পে বুঝবে 
কেমন করে? কে উচ কে নীচু, তারা জানত তা স্থির হনে আছে জন্ম 
দিয়ে, বংশ দিয়ে--উঁচু নীচুর এই ভেদ কোনো কালে ঘুচবার কোন সম্ভাবনার 


উচ্্রলভারত [ ১০ম বৰ্ষ, ১*ম সংখা? 


কথাণ্ড তার! তেবে দেখে নি আর নীচু চিরদ্লিন মাথা হেট করে উচুকে 
মানবে-_এই কথাই তার! জেনে এসেছে । কিন্ত যুগাস্তরের পরে আজকের 
কথা হচ্ছে চু বা নীচু ঘেখল মাঙ্রয বংশ দিয়ে ন্ম-_সগবদ্দত্ত বাক্তিগত 
মূলোর প্রকাশন ও আস্বাদন দিয়ে, তেমনি কোন একদল লোক বা এক রকম 
কর্ম চিরদিন ধরে উচু বা নীচু নম । 

রথ পুরোছিতের টানে চলল না, রাজার টানে চলল না, নাগরিকের টানে 
চলল না, সৈনিকের টানে চলল না। পয়ধটি বছরে ৰে বাবাজী একদিনও 
হাটেন নি, খান নি কিছুই এমন বাধাজীকে ধরে আনলে গুহ! থেকে_-'দশ 
জোয়ানে মিলে আনলে তাকে রথ তলায় । কিন্তু ‘দড়িতে যেমনি তার হাত 
পড়া, রথের চাক! বসে যেতে লাগল মাটির নীচে” । সবাই ভাবলে ‘আজকাল 
চলছে যা-কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে*_-তাই ডাক পড়ল ধনপতির । 
সিন্তিরন্ত বলে তারা আরস্ত করলে-_কিন্ত হল না, কিছুই হুল না_“রশ্িটা 
যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠল, আর আমাদের হাতে হল ছেন পক্ষাধাত’ ৷ 
তাহালে এখন উপায় ? ধনপতি বললে, 

এবার উপায় বের করবেন ম্বছং মহাকাল । 
তার নিজের ডাক যেখানে পৌছবে 
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে 
আজ যারা চোখে পড়ে না 
কাল তারা দেখ! দেবে সবচেয়ে বেশি ৷ 

চনেের মুখে খবর এল, শুদ্রর! বলেছে ‘রথ চালাব আমরা । 

_ নুতন খবর, আশ্চর্য খবর, অবাক-করা খবর, ভয়ের খবর ! কেউ বলে, 
“রশি চুতেই পাবে লা) কেউ বলে, ‘শিলা জলে ভাসবে’ ? মন্ত্রীর মাথায় 
যুগান্তরের কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বললেন 

“নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তল! হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, 

বরাবর য! প্রচ্ছয্ন তাই প্রকাশ হবার সমঘটাই যুগাস্তর’ ॥ 
সেই যুগাস্তর এল ৷ শূত্ৰরা আজ তাদের অস্তনিহিত শক্তির খোজ পেরেছে, 
তারা উঠে বসেছে, তারা চলতে আরম্ভ করেছে, মহাকালের রথ চালাবে 
আছ তারাই । 

কেমন করে জ্ঞানা গেল যে মহাকাল তাদেরই ডাক দিয়েছেন এবার 
ত্বশি ধরতে__জিজ্জেস করেছিল বুদ্ধিমান পুরোহিত | দলপতি জবাব দিলে, 


কাত্তিক, ১৮৭৯] একালের ঘাত্রা” বীন্দ্রনাথ 


কেমন করে আলা গেল সে তো কেউ জানে লা। 
ভোরবেলা উঠেই সবাই বললে সবাইকে, 
ডাক দিয়েছেন বানা । কথাট! ছড়িরে গেল পাড়ান্গ পাড়ায় 
পেরিয্রে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, 
পাহাড় ভিডিয়ে গেল খবন-__ 
ডাক দিয়েছেন বাবা। 
= অন্তরাত্যার শ্বত্র-স্ক্ জাগরণ-_-এ তো পূর্বপরিকল্লিত আন্দোলন লগ্ন, 
তাই বাইরে থেকে একজ্জনের আর এক জনকে খবর দিতে হয় নি। 
সবাইরই বুকের মধ্য থেকে থবর জেগে উঠেছে। শীক্ুফের বাশি যেদিন 
ডেকেছিল সবাইকে মিলতে, সেদিন প্রতোকেই যে যার বুকের মধ্যে ডাক 
শুনতে পেয়েছিল। হাওয়ার মধ্যে ডাক দিযে চলেছেন বিশ্বের পরম দয়িত, 
বাণী তার আজও বাজে__যেমন সেদিন শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করে সমস্ত নিপীড়িতকে 
তিনি ডাক দিয়েছিলেন। সেই বাশী সে-ই শুনতে পায় যার অস্তরাত্মা জেগে 
উঠেছে। শোনে অনেকেই কিন্তু তার! পরস্পর পরামর্শ করে শোনে না 
পথের মধ্যে দেখা হয় তাদের সঙ্গে যারাও এই ডাক শুনে বেরিয়েছে । 
বিপ্লবের এই-ই চলার পথ, বিপ্রবীর এই-ই নিশানা--বুকের মধ্যে ডাক দেয় 
অজ্ঞান! কথা, অভ্রানা পথ। শুদ্ররাও সেদিন নিঞ্জেদের বুকের মধোই ভাক 
শুনতে পেয়েছিল। 
রথ চলল । চোখে দেখেঞ্ড বিশ্বাল করতে প্রাণ চাদ ন! সকলের, মেনে 
নিতে সমন দেহ মন প্রতিবাদ করে ওঠে। তবু মানতে হুল--নৃতন যুগের 
কথাকে ভাষা দিয়ে বলছেন মন্ত্রী 
ওরাই আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ । 
স্পষ্টই দেখা গেল, এ মায়া নয়, নয স্বপ্র । 
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে ॥ 
রথ চলল । কেবল চলল না-_রথ যে এখন তাদেরই ঘাড়ে পড়তে চায় 
এতদিন যারা রথ চালাত-_সৈনিকদের ঘাড়ে, পুরোহিতের ঘাড়ে । এখন 
উপায় ?-_-এলেন কবি-_নৃতন যুগেক্স বার্তা ঘাদের প্রাণে জেগে ওঠে সকলের 
আগে । অথচ পুরোহিত বলে রথ কেন এমন করে চলল তা বুঝবে কবি ? 
পাগলের মতো কথা! বলছ তোমরা । 
আমরাই বুঝলে ন! মানে, বুঝবে কবি? 


উজ্জ্বলতারত [১*ম বর্ধ, ১ম সংখা 


ওরা তে! বানিগ্লে বানিয়ে বলে কথা- শান্ত জানে কী? 
লৈনিক তবু জিজ্ঞেস করলে এ সব উল্টোপালটা ব্যাপারের তব কি__ 
কৰি বললেন, 

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উচু 

মহাকালের রখের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি _ 

লীচের দিকে নামল না চোখ, 

রথের দড়িটাকে করলে তুচ্ছ । 

মাঙ্গযের সঙ্গে মানষকে বাধে যে বাধন তাকে ওরা মানে নি। 
_তাই এমন হুল- উ্চুনীচু সব সমান করতে হবে, গর্ভগুলো তরে নিতে 
হবে, পূত্রেরা আজ অধিকার পেল, রথ চলল । 

এ পর্থস্ত আজ এই পঁচিশ-ত্রিশ বত্সরে অনেকেই বুঝেছে, মানুষের 
চালচলন ব্যবহার সেই অঙ্গপাতে খানিকটা বদলেওছে--ঘদিও হিন্দুর ঘে 
সনাতন শাস্কব্যাখ্যান্থারা শৃদ্ররা রথের রশি ছোওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হয়েছিল, সে ব্যাখ্যা আজও বদলে লেখা হগ্ন নি। তবু ঠেকায় পড়ে 
কিন্বা ঠেলায় পড়ে সৈনিক পুরোহিত সকলেই এবং তথাকথিত ভদ্রলোকের 
মেনে নিয়েছে যে, শুদ্রদের অধিকার আর অশ্বীকার করা যাবে না। কিন্ত 
ভুল করা মাশ্তষের এমন শ্বভাবগত স্বভাব যে, যে অন্বীরুত হয়েছিল সে 
যথন মাথা তুলে দাড়াল কালের ধাক্কায়, তখন সে-ই আবার মনে করল 
কালের রশি টানবার একমাত্র অধিকার আর যোগ্যতা বুঝি তারই শুধু ॥ 
বুদ্ধিমান পুরোহিতের সে কথাটী মনে এল? জিজ্ছেস করল কবিকে 

তোমার শৃত্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান__ 
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে । 
কবি বললেন ঠিক কথাটা__যা আজ হয়ে উঠেভে__যার প্রতিক্রিয়া সুরু হতে 
আর দেরী নেই কিন্বা আরস্ত হয়েই গেছে-+ 
পারবে না হয়ে ? 
একদিন ওয়া ভাববে, রখী কেউ নেই, রথের সর্বমন্র কর্তা ওরাই । 
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে টেচাতে-__ 
জয়-আমাদের হাল লাঙল চরক! ভাতের । 
তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা__ 
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিঘ্ে ৷ 
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_এই-ই তো হয়েছে আন্র। যে অন এতদিন বঞ্চিত হয়ে ছিল নিজের 
ন্যাযা পাল! থেকে, ধনের হাতে মার খেয়ে যার মচ্চন্যত্ব লোপ শেছে 
গিঘ্েছিল_-আদ্র মাথা তুলে দাড়িয়ে দনকে আবার ন্যায্য পাওনা থেকে সে 
বঞ্চিত করতে চাইছে, নিজেকে সমগ্র সমাদ্ধ বলে প্রচার করছে, নিজের 
শ্রম দিয়ে ধনিককে ঠেডিয়ে মনে করছে সত্য রক্ষ। হল । কিন্তু ধনকে একান্ত 
সত্য বলে পন দিয়ে আমকে ঠেডান যেমন অন্ত1থ আলতা, ঠিক একই রকন 
অসন্তায় ও অলসতা শ্রমকে একান্ত বলে শ্রম দিয়ে ধনকে ঠেঙান ॥ ধনও 
সমাজের অংশ, সনাজ; শ্রমও সমাজের অংশ, সমাজ । ধন একাস্ত সত্য 
নগ্ন, শ্রমণ্ড একান্ত সত্য নয়__সত্য রঘ্বেছে ধন ও শ্রমের পরস্পরকে যথাস্থানে 
যথামূলয দিয়ে মহাকালনাথের নৃত্যের ছন্দের আহবান শুনে চলা, ধন ও 
শ্রমেগ্র পরস্পরকে প্রাণধোলা স্বীকৃতি দিয়ে চলা। ধন যেন অর্ধ,সত্য 
ছিল, শ্রমণ তেমনি অর্ধ সত্য । ‘Half truth is its own uemesis. 
One sided dogmatism has the opposite dogmatism Jatent 
in itself.’—Caird. তাহলে পূৰ্ণ সত) কি রকম করে পাওথা যাবে? 
পাশ্চাত্য দার্শনিকও তার জবাব দিয়েছেন_ ‘Complete objectivity 
can only be regained by treating the observer aud the 
Observed as parts of a siugle system. ‘They must now 
be supposed to coustitute an iudivisible whole.’— James 
Jeaus—Physics & Philosophy—P. 143. শ্রমের অধিকারীর 
দল কিংব1 জনসাধারণ আজ্ঞও সত্যের এই সামগ্রিক রূপের খোজ পান নি, 
বুঝতে পারে নি, আয়ত্ত করতে পারে নি; সমাজে সংসারে চলেছে তাই 
আজও একটা সংঘর্ষ, বিশৃচ্খলা, অশাস্তি, অসৌন্দ দিকে দিকে ধর্মঘটের 
অত্যাচার । কালের রথ তাই আবার অচল হতে চলল। এবার ডাক 
পড়বে, পড়ছে তাই সেই তাদের-*কবিদের__যাবা বৃদ্ধি দিয়ে জীবনকে 
বোঝেন না_জীবনকে পান যার! intuiti০৷ পদিয়ে-_তাই তারা জীবনের 
ছন্দ জানেন। “কালের যাত্রার” কবি তাই বলছেন, কবিরা আদম কালের 
রথ চালাবেন 5 

গঞ্জের জোরে নয়, ছন্দের জোরে । রি 

আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোৌাকা হলেই তাল কাটে । 

মরে যান্গঘ সেই অস্থন্দরের হাতে 


উচ্ছদ্লতারত (১*ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


চাল-চলন যার এক পাশে বাকা; 

হুস্তকর্ণের মতো গড়ন যাব বেমানান, 

যার তোজন কুৎসিত, 

যার ওজন অপরিমিত। 

আমর! মানি স্বন্দরকে । তোমর! মানো কঠোরকে । 

বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস 

অন্তরের তালমানের উপর নু ৷’ 
_আজ সমম্ব এসেছে অন্তরের এই তালমান ঠিক করে নিতে, বাইরের 
ঠেলার উপর শুধু বিশ্বাস না করে অন্তরের তালমানকে চন্দ মেনে চালাতে, 
নেই তালমানের উপরও বিশ্বাস রাপতে। কবি বলছেন মেয়েদের, তোমাদের 

পূজে! পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি । 

রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাবে |" 

সে থাকে মাশযে মাঙ্গযে বাধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে । 
দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে বাধা মাচ্চযের সঙ্গে মাঙ্গযের এই সন্বন্ধ সমগ্র 
মানবের সঙ্গে_ শুধু ধনিকের সঙ্গেও নয়, শুধু শ্রমিকের সঙ্গেও নয । সমগ্র 
মানুষের সঙ্গে সমগ্র মান্চবের এই সঙ্বন্ধ প্রেমেরই_ প্রাণের প্রীতি দিয়ে 
'আনন্দমন্্ এই সঙ্গদ্ধকে সমগ্র মন্চত্য সমাজে আস্বাদন করাই আজ্জকের দিনের 
তথ্ব__৫সখানে শুধু শ্রমিক বলে কিছু নেই, শুধু ধলিক বলেও কিছু নেই_ 
আছে শুধু মান্তব__সমগ্র মাস । নিপীড়িত অবহেলিত যারা ছিল সেই 
শূত্রদের ডাক পড়বার পর আবার খন তাল কাটল, শূত্র যখন নিজেকেই 
রখী বলে, রথের লর্বমন্র কর্তা বলে চালাতে চাইল,তখন স্বর আবার অস্থন্দর হল, 
অপরিমিত হুল, এক ঝোকা হল। ভাই মহাকাললাথের ডাক পড়েছে আজ এ 
সমগ্র মান্তঘের । সমগ্র মাঘের সাধন! সমগ্রকে তালবাসবার, সমগ্র মাহুষ 
হয়ে গড়ে উঠবার। জীবনে প্রেমের "এই ছন্দ আয়ত্ত করা ও তাই দিয়ে 
লিজের পথচলাকে বিমণ্ডিত করে নেওয়াই বর্তমান যুগের সাধ্য । কালের 
যাত্রায় আজকের দিনের রথ চালাবে প্রেমিক এই সমগ্র মান্ুষ_ষে শুধু 
শৃত্র নয়, শুধু সৈনিক লঘ, শুধু পুরোহিত নর, শুধু রাজা নয়, শুধু ধনপতি 
নয়-_সমগ্র মাঘ । আয হোক এই সমগ্র মাসুষের। 


খাদি 


গীরতলমনি চচ্্টোপাধ্যাক্স 


রবীজ্্রনাথের “রক্তকরবী'তে দেশি যঙ্গপুবীর শ্রমিকদল মাটির তলা 

থেকে সোনা ততোলবার কাকে ব্যস্ত। তারা স্থরঙ্গ কেটেই চলেছে, এক 
হাতের পর ছু হাত, ছু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল লোন। 
তুলে আনছে-_-এক তালের পর ছুতাল, দুতালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে 
শ্রমিকরা মাহুষ নয়, কেবল সংখ্যা । বুকফা্টা বেদনায় ওদের একজন-_লাঁম 
তার বিশুপাগলা_-অপর এক শ্রমিককে বলছে, “ফাণ্ডভাই তুমি কোন্‌ 
হখ্য। 7" ফাগুলাল উত্তর করছে, “পিঠের কাপড়ে দাগা আছে-_আমি 
৪৭ ফ।” বিশু বলছে, “আমি ৬৯ ঙ, গায়ে ছিলুম মাক্ষয, এখানে হরেছি 
দশ পচিশের_-ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলেছে ।”” গ্রামের 
আান্ষষ যক্ষপুরীর তথ্য অবরোধের মধ্যে-_-এমনি করে নিরুপায় নিঃসহায় হয়ে 
মাথা খুঁড়ে মরে, মুক্তির পথ খুঁজে পার না। 

যুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধীজী । ৬৯ ও আর ৪৭ ফ-_এদের চোখের 
জলে তার হৃদয় যেমন টলেছিল এমন আর কারও নয়। সে-হদয দুঃখের 
অকুল পারাবারে প্রেমের রাঙা কমল হয়ে ছুটে উঠে মান্ঘের চির আশ্বাস ও 
নিশ্চিত ভরসারূপে বিরাজ করছে। 

“গায়ে ছিলুম মাহুধ__এখন হয়েছি দশ পচিশের ছক'__এই গ্র।ম কোন্‌ 
আম? এই গ্রামের কথাই একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন তার “বাংলা দেশের 
কৃষক'-এর কথার সবিস্তার আলোচনায় । এই গ্রাম ও সহরের বিপরীত 
সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার অঙ্রপম ভঙ্গীতে বলেছেন, “দেশের যে অতি 
স্ব অংশে বিগ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান সেই শত কর! পপ্ঠচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে 
পচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুত্রের বাবধানের চেয়ে বেশি। 
আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের একদেশ নর” এই দুঃসহ 
ব্যবধানের “উপর সেতুবন্ধনের প্রয়াস করে গেছেন গান্ধীজ্রী। তারতীর 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং নব্যভারত রচনার পরিকল্পনায় তীর দেই 
প্রয়াস আপন বৈশিষ্ট্যে সমুক্জ্ল হয়ে আছে। 


উচ্জ্লত্যরত [১০ম বৰ্ষ, ১০৯ সংখ্যা 


স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে গান্কীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে রূপারিত 

করে দেশব্যাপী করে তুলেছিলেন । সেই বিস্ময়কর ব্যাপ্তির অন্তর্দেশে রবীন 
নাথের সেই মধুর ও স্থগভীর গানের অহরণন শুনতে পাই _- 

“দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন 

মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 

তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন 

তাই আমাদের দিও__ 

আজি ভিক্ষাতূষণ ফেলিরা পরিব-_ 
তোমার উত্তরীয় ॥* 
সাত লক্ষ স্বপ্ত ও শান্ত গ্রামে একান্ত সহিষ্ণু ভারতীয় জনগণের দৈন্য ও মৌনেব 
মাঝে যে শক্তি বহুযুগ ধরে সমাহিত হয়েছিল, গান্ধীজী আপন তপস্যার 
অসানান্য তেজে সেই শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করেছিলেন । ভারতবর্ষের 
অন্তরের পরিচয় সত্যভাবে লাভ করেছিপেন বলেই ভারতের অন্তরে তিনি 
প্রনেশ করতে পেরেডিলেন। পরত্রিঞ কোটি ভারতবাসীর নাড়ীর স্পন্দন 
তিনি নিয়ত অহ্ভব করতে পারতেন, তাদের প্রতি ভালবাসা ছিল তার 
নি:শ্বাসবায়ু, তার সততায় তারা ছিল ওতপ্রোভ হয়ে—_‘they are the 
very bre ০£ DY being’ | তাই অগণিত এই জনগণ আসমুত্র হিমাচল 
ভারতে সর্বত্র তার পতাকাতলে সমবেত হ'রে, তাদের সম্মতি, সমর্থন ও 
সহারতা। দান করে স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে বহু বিভেদ, বিচ্ছেদ ও বিচ্যুতি মধ্যে 
সফল কৰে তুলেছিল । তারতেন প্রাণময় অথণ্ডতার এমন পূর্ণ পরিচয় ভারতের 
ইতিহাসে আর কখনও ৫মলে নি । 
এই জনগণকে আজ যেন আমরা ন! ভুলি। ন্বাধীনতালাতের পর €ে 

দ্বল্লকাল মাত্র গান্ধীজী জীবিত ছিলেন তারই ভিতর তিনি সহম্ববার এই 
সব লক্ষ গ্রামের কোটি লোকের কথা শ্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি 
বলেছেন-__-তারতবর্ষের সক্ষুন্সহরের ভিতর মিলবে না, ভারত রয়েছে তার 
অগণিত গ্রামের মধ্যে ॥ গ্রামকে ভুলে গেলে তাবতকেই ভুলে যাওয়া হবে। 
সহক্সের উদ্ভব হ’য়েছিল বৈদোঁশক শাসনের প্রয়োন্নে। পুঁজিবাদের 
প্রর্োজনে দেশ্লের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্ধ্যয সধন কর। -হল, গ্রামের 
শ্বরংপূর্ণতার কাঠামো চূর্ণ হ’'ছে গিয়ে তার গৌরব ধূলিস।ৎ হ’যরে গেল। 
পরাজিত আত্মবিস্বত জাতির জীবনের ভারকেন্দ্র ক্রমে সবে এল গ্রাম থেকে 
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সহরে । এদিকে ঘনারবান অন্ধকারে আচ্চয় হছে গ্রান পড়ে রইলো আলাদা, 
অবভ্ঞাঘ,। উপেক্ষার,__য়োগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কঠিন নিশ্পেদণের মগ্যে। 
গ্রামের শিল্প গেল, শিক্ষা গেল, স্বাস্থ্য গেল, আনন্দ আশ! তুলা সপ গেল । 

ভারতের কশ্মক্ষেতে মহাস্যাজ্জী এসে দাড়ালেন। দিকে দিকে তার আদ্র 
বিস্তার হতে লাগলো বিশ্মযনকর গতিতে । সতোর শাশ্বতী মৃত্তি মতাত্মার 
মধ্যে দর্শন করে মাব তাকে স্বতঃই ততক্ষণে স্বীকার করে নিল, তাকে শ্রদ্ধার 
আসন পেতে দিল, তার উপর নির্ভর কবল এবং তীর কর্ণসাধনে অগ্রসর 
হয়ে এল । 

মক্ধাত্যার কর্শ্মের ধাবা বিচিত্ত ও অন্তিনব । তার নেতৃত্বে স্বাদীনত! অঞ্জন 
ও স্বরাজ গঠনের কার্মাধারা পাশীপাশি চলতে লাগলো । উত্তঘ্র ধার! যল্ঃ 
অভিন্প-_-সত্য এ অহিংসাব আশ্রয়ে পরিক্ল্লিজ ও পরিচালিত । এক পারা 
ভাবতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করে সত্যাগ্রহের পথে, অপর পারা দেশময় প্রাণের 
সহিত যোগসাধন কারে গঠন-কর্শ্মের স্থত্যে। উভয় ধারার সহযোগে অভিংস 
বিপ্রবের মত্তি ক্রমে প্রকট হয়ে এঠে । 

স্বাদীনতালাত্ের পর শ্বরাক্ গঠনের পালা স্তরু হয়ে গেছে । স্বাধীন 
বাষ্টের কর্ণপারগণ কত রকমের পরিকল্পনা এখন গ্রহণ করছেন এবং কত শত 
কোটি টাকা তার ক্লপাদ্রণের আক্তে ব্যয় করছেন) ভারতবর্ষের গ্রামগুলিও 
তাদে দৃষ্টিপর্রিধির অভ্ভান্তরে বরেছে | কিন্ত মলে হয়, গ্রাম সম্বন্ধে এবং 
অসংশ্য গ্রামেব মপো হে-ভারতবর্ধ রয়েনে সেট বিশাল আমাদের মাতড়নি 
সঙ্বম্ধে, আ.ক্রকের দেশব্যাপী পুনর্গঠন প্রশ্থালে তাদের দৃষ্টি যেন আচ্চন্ত ও অবরুদ্ধ 
হয়ে পড়েছে । ভারতবর্ষের কি প্রয়োজন, কি তার ইষ্ট, কি তার অভীষ্ট 
এ সকলের ভাবনা ও আলোচনা, বিজ্ঞানের এই নিত্য নৃতন অতিধানের যুগে 
মভানিজম্‌ ও ইনটারম্যাশনালিভম্‌ দ্বারা খেন অতিমাত্রায় আক্রান্ত ও পরাতৃত 
হয়ে যাচ্ডে। যন্ত্র যদি আজ চত্দ্রলোঁকে প্রয়াণের স্পন্ভা বাণে অথব! পৃথিবীর 
বুকের ঘুমন্ত পরমাণুটিকে জাগিয়ে তুলে তার বিষ্বব্লিধবংসী মৃত্তি প্রকট করে 
দেয়, তবে বিশ্বয়বিমূঢ় উত্বেজ্জিত মানবসমাজ্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল 
সমস্যায় সমাধানের অন্য বস্রেহই শরণাপত্ হয়ে পড়ে । গান্ধীজী এই নিদারুণ 
পরাস্তব থেকে 'মান্ষেব আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করে গেছেন । ভাব সকল 
কণ্মলাধনায় সত্যাশ্রিত মাস্ফের জ্রয় ঘোষিত হথেছে- যন্ত্রের নয় । 

“ন্সিজন* পুনকজ্জীবিত করা প্রসঙ্গে ২-২-৪৬ তারিখে গাস্ধীজী মাদুরাছ 
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পথ খেকে কয়টি কথা লেখেন, আমর! নিঘ্রে পেকে কিছু উদ্ধৃত 
করছি 
“পৃথিবীতে  বিপর্স্কারী পন্সিবর্তন সব ঘটে গেল। আমি কি 
এখনও সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে আছি? আণবিক বোমা 
আমার লে বিশ্বাস কি ভেঙ্গে দেয় নি ? ভেঙ্গে ত লেঘ্ই লি, তার 
অধিক, ত্র বোমা আমার কাছে স্পষ্টর্ূপে প্রমাণ করে দিয়েছে ঘে 
সত্য ও অহিংসার যুগল মিলনেই পৃথিবীর প্রবলতম শক্তি ব্ধিত 
হয়ে আছে, আণবিক বোমার শক্তি তার কাছে বার্থ । ৎ = = ও 
এট শক্তি সমন্াবে সকলের অস্তরবাসী। অনেকের মধ্যে এই শক্তি 
সুপ্ত হয়ে থাকে, অত্যাসযোগের স্বারা একে জাগিয়ে তুলতে হয়)” 
এই যোগসাধলার স্থির স্রিদ্ধ সুনির্শ্বল আলো গান্ধীজ্জীর সকল কর্ণ্ে বিচ্ছুরিত 
হয়ে তার উপর সত্যের বাহুন-চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছে। কর্শ্মেশ্র পথে 
গান্ষীত্রী ধস্তকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মাঙ্গযের স্থান 
দিয়েছেন যন্ত্রের উপর । যক্রের সবষ্টি তমান্তষ কন্ছে-_শ্রষ্টার স্থান স্ষ্ট বস্তুর 
উর্দ্ধে, এই অতি সহঞ্জ কথাটাই যন্ত্রমোহের যুগে তিনি আমাদের বার বার 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তিনি বার বার স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যপ্র যেন লোত্ডের 
বাহন ন! হয়। ‘যক্ত্রব্দ্ীর উপর তৃষ্ণা রাক্ষলীন্ঘ” প্রতিষ্ঠা করলে তার বেদীমূলে 
নিয়ত মাঙ্গযবলি পড়তে থাকবে, নহ্বাযস্ত্রের মহিম! গান করতে করতে যানব- 
সমাজ মহতী বিনষ্টির পথে এগিয়ে যাবে। 
গ্রামের কথায় এবার কিরে আসা যাক্‌। দুই শতাব্দীর স্থব্যবস্থিত 
শোষণের পর যে ভারতবর্ষকে ইংরেজ্ঞ শিছনে ফেলে গেছে, সে ত একটা 
“পরিকীর্ণ ভগ্রন্তপ' তার পুনর্গঠনে যন্ত্রের সাহায্য নিতে গান্ধীজী কোনদিন 
আপত্তি করেন নি। কিন্তু যস্কে তিনি সংযত করে নেবাঝ নির্দেশ দিয়েছেন। 
চন্রকার মধো তিনি যন্ত্রের কল্যাপ-মৃত্তি প্রকাশ করেছেন। 
সকল অবস্থায়ই কর্শ্বত্রিচার ও কর্শ্মনির্দ্দেশ করতে হয় পরিবেশের প্রয়োজন 
উপলব্ধি করে । দাকুণ গ্রীশ্মে কন্দল মুড়ি দিয়ে যাকে পথ চলতে দেখা যায়, 
লোকে জানে সে পাগল, চরকা-পাগল গান্ধীজী কি সত্যই পাগল ছিলেন? 
ভারতীয় পরিবেশ স্থন্ধে তার বোধ হি সত্য ছিল লনা? "অথবা গ্রামময 
ভারত সন্বক্কে এবং ভারতের জনগণ “সম্বন্ধে তার সম্যক্‌ জ্রানই আমাদের 
রা্নৈতিক মুক্তির পথ অপাবুত করে দিয়েছে? ইতিহাস আন্ব কিসের সাক্ষ্য 
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বহন করে? তথাপি কি পরিহাস! “কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজ্জন- 
সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাকে আমরা’ দেখেছি । সেই প্রয়োজনসিদ্ধির 
অন্যে দেশে পুনর্গঠনের সা'ড়া যখন পড়ে গেছে, তখন গান্ধীগার্গ অবাস্ ও 
অসম্ভন জ্ঞানে আমরা সেই মহ্াত্মাকে একেবারে বিস্বত হতে বসেছি! 

গ্রামগঠন সম্বন্ধে কত সহজ কথা কত যুক্তি বিচার সহকারে কত ভাজার 
বারই না তিনি বলেছিলেন । ভারতীয় পরিবেশ এমনই যে, দৃষ্টিপাতমাত্রে 
বুঝা যায ‘তারতের ইতভস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমিতে কৃষিকার্য মোটেই লাভজনক 
নঘ॥ গ্রামবাসীর! নিজ্জীবের মত বেচে আছে। তাদের জীবন ধীরে তীরে 
মরণ ছাড়া কিছু নয় ।' তার উপর সমন্ড পজী-শিল্পই ধীরে পীরে গ্রামবাসীদের 
হাত থেকে খসে যাচ্ছে । যক্ষপুরীর বৃহৎ যন্ত্রের পোষণের জ্বন্কে কাচামাল 
তৈরি করাই গ্রামবাসীর একমাত্র কাজ হয়ে দাভিয়েছে। আবার তাঁর 
কাচামাল বিক্রয়ের পদ্রসা কলের কাপড়, কলের চিনি প্রভৃতি ক্রয় বাবদ 
ব্যাপারীর থরেই ফিরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় গ্রামশিল্জের পুনরুজ্জীবন ভাঙা 
গ্রামের বাচবার দ্বিতীয় পথ ত আর পাওয়া যায় না। 

গান্ধীজী বলেছেন ভুরি উৎপাদন আমাদের চাই-__কিক বৃহৎ যর সহায়ে 
নয়। জটিল যন্ত্র সহায়ে যথাসম্ভব অল্ললোকের জ্বারা অধিক বপ্ম উৎপাদন 
আমাদের সাজে না । আমাদের দেশে সর্বত্রই লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মাভাবে 
বেকার ব্‌সে আছে। আমাদের তাই অধিক বস্তু উৎপাদন করতে হবে 
লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরে ঘরে কল্যাণময়ী চরকার সাহাঘ্যে। উৎপাদন কাধ্যে 
সর্ধতই মাহযের কথা আগে বিচাধ্য । কল কারখানা চালাবার ফলে মান্চযষের 
হাত-পা যেন আড় হ'য়ে গুটিয়ে না ষায়। লোভের পরিবর্ত্জে মানবতার সং 
উদ্দেশ্যই যেন শিল্লের পুনকুজ্জীবলে প্রেরণা দেয়। বিচারের দোষে বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারগুলি যেন প্রধানতঃ লোভ ও শোষণের যন্ত্র হয়ে ন! দীড়ায়। উৎপাদন 
ও বণ্টনের সমতার দিকেও লক্ষ্য রাখ্যুত হবে। যেখানে পণ্যের প্রয্নোজ্জন, 
উৎপাদন গু বণ্টন যদি সেইখানেই হয়, তবে নিয়স্থণ, আপন! হতেই হয়ে যায়, 
জুয়াচুরি এবং ফাটকা বাজির অবকাশ আর বড় থাকে ন! । নিজের হাতের 
শিল্পে মানবের স্ুজ্গনের আনন্দ উপচিত হদ--তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। 
গ্রামের মুক্ত পরিবেশে সকলের সঙ্গে মান্ু-স্পর্ক গড়ে ওঠবার অবকাশ মেলে। 
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে শোষণের মূল উৎপাটিত হতে থাকৈ ; হিংসার 
মূল কথাই ত শোষণ-_-তাই হিংসাবও অবসানের পথ পাওয়া! ঘার গ্রামে 
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গ্রামে শোঘণবল্দিত অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত নবসমাজের রূপতেথা বিকেম্দ্রীকত 
শিল্প সহাঘ দৃষ্টি পথে জেগে ওঠে। গাদ্ধীভী অনেক সমঘ্রেই বলেছেন “খাদি 
হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী সুধ্য-_যার চারদিকে অন্যান্ত কুটীর শিল্প গ্রহগণের মত ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । এরা সম্পূ্ণজ্ধপে পরল্পর-নির্তরণলীল। আমতা যদি অহিংসার 
ভিত্তিতে শরাজের কাঠামো গড়ে তুলতে চাই, তবে গ্রামন্ডলিকে উপযুক্ত স্থান 
দিতেই হবে। ধদি দেশী বা বিদেশ) কারখানা-জ1ত জিনিবের বদলে গ্রামের 
ছ্িনিষ ব্যবহার করে আমর! খ্র/ম-শিল্পওলিকে পুনরুজ্জীবিত না করি, তা 
হলে আমরা একাজ করতে পারব ন!। এই কারণেই আমি থাদিকে অহিংসার 
সঙ্গে সমান মনে করি। খথাদিকে মেরে ফেললে-ঁ-গ্রামকে ও সেই সঙ্গে 
আহংসাকে মেরে ফেল! হুবে ।” স্বাধীনতালাত্রের পর খাদি পরিত্যক্ত হতে 
বসেছে দেখে গান্ধীজী__৬১১-৪৭ তারিখে দিল্লীতে প্রার্থন-ভাষণে 
থেদোক্তি করে বলেছিলেন__"আজ পরম আশ্চর্য্য বলে মনে হুঘ যে, দেশ যখন 
আমাদের লিজের হয়েছে তখন কেউ আর থাদির কথা বলে না!” 

এইবার নানবতার দৃষ্টিতে থ/দির স্রযমার কথা একবার মনে কর। যাকৃ । 
চারুকণ। কি শুধুহ সুন্দর ? এই সৌন্দয্যের আধার কি নেই? মানবচিত্তে 
পূর্ণতার স্পর্শ দেয় বলেই ন! আমরা আুন্দরকে ধরতে পারি, গ্রহণ করতে 
পারি । সত্যের আসনখানি পেতে তার উপর শিবের প্রতিষ্ঠা করলে স্থন্দর 
আপনি সেখানে দেখা দেন। এহ সহজ সত্য যখন সমাজের, হাওয়ায় 
সঞ্চরণশীল হর, তখন মাঙ্গযের রধূপদৃষ্টি হুন্দরকে সহজেই চিনতে পারে। 
কিন্তু জীবনযাত্ঞা যখন শ্বার্থের কলুষে লোতের জটিল পথে খণ্ডিত হয়ে ওঠে, 
তখন সুন্দর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান, তখন কারু-্ঙির আয়োজন 
ও উগ্ভম যতই হোক ন! কেন, হুন্দর ধরা দেন ন। 

মালবসনাজ আভ' বিশৃঙ্খল, অন্ধকারে পথ হারিয়ে বসেছে । ( আনন্দ 
কুমার শ্বামীর The part of art iz Iudian 110--ভারতীয় ভবনে 
চারুকলা__প্রবদ্ধ দ্রষ্টব্য ।). আন কোথাও জীবনের এমন কোন লক্ষণ 
দেখা যায় কি, ভাঙাচোরার ভিতর নৃতন করে গড়ার এমম কোন নিদশনি 
পাওয়া যায় কি যাতে বোঝা “বায়, মানঘ বলেই আবার মানুষকে স্বীকার 
করা সুরে হয়েছে, খণ্ড মানুষকে উদ্ধার করে পুর্ণ মাহুষের অখণ্ড উদ্জ্বল রূপ 
প্রকাশ পাচ্ছে? এই প্রশ্নে উত্তরে খাদির কথা উল্লেখ করে লেখক 


বলছেন “ছা ॥” 


কান্টিক, ১৮৭৯] খাদি 


খাদি অতি প্রাচীন শিল্প। কালপশ্রে এই অতি প্রাচীনই আবার 
নবীন ক্মূপে নব্যুগের দাবী মেটাবার জন্টে প্রকাশ হয়েছে । আজ 
প্রেমের - বেদীর উপর পাদির নববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা । পাদির মধে] মানবকে 
গ্রহণ কনা হয়েছে অপগুরূপে ৷ খাদি আগাদের আপলিতৌতিক প্রয়োজন 
মেটাবে । কিন্তু তার উপর যা__থা আধ্যাত্মিক__সাম্যের যুগে পাদি সমতার 
শুভ্র আসনখানি সাধুশ্রমের সাধনায় বিছিয়ে দিয়েছে । পাদির আসল সতা 
সব্লতা এবং আনবমধ্যাদা। খাদি অতি সাদাসিধা। আজ সমতার 
যুগে সত্যের এই অনাড়ম্বর সরল মূর্তি আমাদের রক্ষা করবে । মালবসমাজ 
যখন বছ বৈঘযমো পীড়িত, বহু লোতের ক্রেদসিক, তখন স্বন্দরের সন্ধান কি 
সজ্দার আড়ম্বরে ও রংএর আাকজমকেন্র মধ্যে মেলে ? পুরাতন পটভূমের 
উপর ছবিগুলি আক্ম বিরুত বীত্তৎস দ্ধপ ধন্েছে। তার অর্থ নেই, 
উপযোগিতা! নেই, মাঙ্গয সেখানে খণ্ডিত। তাই পুরাণ পটের সেই মুস্টি- 
গুলি ধুয়ে মুছে লুপ্ত করে দিয়ে থাদির শুভ্র পটখানি রচনা কর! হয়েছে । 
এ পটে রং লাগে নি, এ শুধু সাদা__-সমতার গৌরব এর বুকে অক্ষিত বন্পেছে। 
এ একটা শুহযাত্রা_ ব্ক্ষচারণীর কঠেোরতায় মণ্ডিত। ব্রক্মচর্ধ্যের অস্তে গার্হস্থ্য 
স্থরু হখে__সাদান ভূমিকায় নতুন রঙ লাগবে-__সাদান প্রাণের মধ্যেই ত 
সব রঙের বাস1। সমতার এই শুভ্র প্রতীক গান্ধীজীর সাধনার স্ষ্ি । 
সত্য ও অহিংসার দারা ইহা বিধুত। গৃহশিল্লের রূপ নিয়ে খাদি যক্ষ- 
পুরীর কারখানাঘরের ৪৭ফ আর ৬৯৬-দের ঘয়ে ফিরে আসতে বলছে । 
স্বাধীন রাষ্ট্রের ধুবন্ধরগণ এই নবস্্িকে শ্রচ্ধাওবে বক্ষা করবেন কি? 
স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ণ আপন পথ বেছে নিঘেছিল-_-অন্ধ অনুকরণে 
কারও পশ্চান্ধাবন করে দি। স্বরাজ গঠনে কি ভারত আজ আপন 
বৈশিষ্ট্য হারাবে? 


ভারতের বৈদেশিক নীতি 


1 আ্মীমচনোকজ্ঞল গুপ্ত 11 
(পূৰ্ববাচ্ছবৃত্তি ) 


রুশিম্প। হঠাত এরূপ পণ্ডিত নেহরুর অন্বর্তী হয়ে কমিনফর্ম সংস্থা তেভে 
দিয়ে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করতে রাজি হল কেন? অনেকে এতে বিশ্মন্ন 
বোধ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, এটা একটা ক্শিয়ার চালবাঙঞ্জি ৬াড়া, 
অন্ত কিছু নয়। কিন্তু সে কথ! ঠিক নয় এবং এতে বিশ্ব বোধ করারও কিছু 
নেই ৷ রুশিদ্গার এরূপ করার যথেষ্ট ধুক্তি-সঙ্গত কারণই আছে। 

রুশিদ্ধার কমিউানষ্ট নেতৃ-বৃন্দ মনে করেন বে, তারা পৃথিবীকে ধন-তগ্র- 
স্ষ্ট সমন্যা সমাধানের পথ দ্রেখাচ্ছেন__ত্যরাই দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সেরা. 
প্রগতিশীল । অন্তান্ত ধন-তাস্ত্রিক রাষ্টসমূহ তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ধ্বংস 
করবে-_এই আশঙ্কায় রুশিয়া পঞ্চ-বাবিক পরিকল্পনা অঙ্গযায়ী তাদের সামরিক 
শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছে এবং তাদের সে চেষ্ট! সম্পূর্ণ সফলতা লাত- 
করেছে। আজ আমেরিকার মত হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবন করে তাদের 
স্বতঃই মনে হচ্ছে যে, আজ তো আত্ম-রক্ষ। ও দেশ-রক্ষ! সন্বন্ধে তাদের ভাবনার, 
কোনো কারণ নেই । ছে কোনে! রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে সমানে যুক্ত কর! আজ 
তাদের পক্ষে সম্ভবপর বটে । কিন্তু তার! যে-প্রগতির ধারক ও বাহক, এই. 
যুদ্ধের পথই সেই প্রগতির পথ কিনা? যুদ্ধ যদি বাধে এবং সে যুদ্ধে যদি: 
প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন বোম! ব্যবহৃত হুর, তবে তো সব প্রগতি 
চুলোয় যাবে এবং সমন্ত পৃথিবী ংল স্তপে পরিণত হবে। অথচ যে 
পরমাণবিক শক্তিদ্ধারা হাইড্রোজেন বোমা তৈরেরী হয়, সেই শক্তি যদি 
সর্ববতোতভাবে মাঙ্রমের হঙ্গলেনু কাজে লাগে, তবে অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর 
প্রগতি এত ত্বরাপ্বিত হবে 'ঘে, মাঙ্ব আজ তা কল্পনাও করতে পারে ন৷। 
কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবন! তিরোহিত না হলে তে! স্ঙ্গলদনক কাজে এ শক্তির 
পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নম! তবে তো যুদ্ধ সম্ভাবনার পথ পরিহার করে বিশ্ব 
শান্তি স্থাপনের পথই একমাত্র প্রগতির পথ । 

রুণীয় নেতৃবৃন্দের এরূপ [চন্ঞান্স ফলে তার! শাস্তির বাণী প্রচারে তৎপর. 


কাণিক, ১৮৭৯ ] ভাবতের বৈদেশিক নীতি 


হয়ে উঠেছিলেন । তাই আমরা দেখি, কিছু দিন পূর্বে পৃথিবীর নানা দেশে 
শান্তি সম্মেলন ভাকার হিরিক পড়ে গিয়েছিল এবং তার অধিবেশন হয়ে 
গিয়েছে অধিকাংশ দেশে । সকলেই বুঝেছিল যে, রুশিয়াই এই সব আয়োজনের 
পিছনে থেকে কল-কাঠি লাড়াচ্ছে। কিন্তু রুশিয়া যে সত্যি যুদ্ধ চাদ না, এ 
কথ! কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি । হাতে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে মুখে 
শান্তির কথা বললে, মাঙ্গয তার সদিচ্ছায় বিশ্বাস করবে কেমন কনে? 
আমেরিকা বললো-_“এ শাস্তির অর্থ হচ্ছে, ততোমনা সব শাস্তির দোহাই দিয়ে 
শাস্তির আশায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেও। সেই স্থযোগে সব দেশে যে তাদের 
তাবেদার এক একটি কমিউনিষ্ট পার্টি আছে, তাদের হার] সব দেশের রাষ্ট্র 
ক্ষমত1 আয়ত্তে এনে দুনিয়ায় তাদের একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হবে।” 
যে-রুশিয়া দিনের পর দিন হাড়োজেন বোমার নুতন নূতন পরীক্ষা! চালিয়ে 
যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারে? 
এই কথা বলাই তে! স্বাভাবিক। হে কোনো লোকের কাৰ্য্য দেখেই তো! 
মানুষ তার মনোভাব অহুম্যান করবে! আসল কথা হচ্ছে রুশিদ্নার বর্তমান 
পরিবেশ দুনিয়ায় শান্তি আনয়ন করার ব্যাপারে নেতৃত্ব করার পক্ষে অনুকূল 
নম। হাইড্রোজেন বোমা হাতে নিয়ে শাস্তির কথ! বললে মাক্ঘ বিশ্বাস 
করে না। অপর দিকে দুনিয়ার বর্তমান প্রতিযোগিতা-মূলক পরিবেশে 
হাইড্রোজেন বোমা রুশিয়া তার হাত থেকে ফেলে দিতেও পারেন?। 

কিন্তু ভারত অল্প দিনের ভিতরেই এ বিহম্বে এতট! অগ্রসর হয়েছে যে, 
বাঞুং কনফারেন্স-এ মিলিত হয়ে এশিঘা-আক্রিকার জাতিবৃদ্দ পণ্ডিত 
€নহরুর প্রস্তাবিত পঞ্চশীলের নীতি গ্রহণ করেছে । যে সব নীতি পৃথিবীর 
সকলে গ্রহণ করলে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, পঞ্চশীলে 
সেই গুলিকেই হ্ুত্রবন্ত কর! হয়েছে । ভারত শুধু “শাস্তি” “শাস্ভি” বলে 
চেচাচ্ছে না--তার সত্যিকার ভির্তি স্থাপনের চেষ্টা করছে। তা ছাড়া, 
বর্তমানে ভারতের পরিবেশটাই এমন ঘে, আজকের দিনে শাস্তির বাণী 
ভারতের সুখে যেমন স্বাভাবিক ও শোতন, এমন আর কারো মুখে নয়। 
তারত শাস্তির মূর্ত প্রতীক বুদ্ধের দেশ এবং এই সেদিনও এখানেই মহাত্মা 
গান্ধী শাস্তি ও অহিংসার বাণী শুধু প্রচার করেন নি, অহিংস কর্ণ্মপন্থা অবলম্বন 
করে ভারতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন। 


সেই ভারতের পণ্ডিত নেহরু-__অধিকন্ত ঘিনি অহিংসা মন্ত্রের ঝষি মহাত্মা 
২ 
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গান্ধীর চেলা বা শি্য, তার পক্ষে শান্তির বাণী প্রচার করা যেমন স্বাভাবিক, 
তেমন আর কারে! পক্ষেই হতে পানে না । তা ছাড়া, তার যে কথ! সেই 
কাজ-_কথা ও কাজে তার কোনে! অসামগ্ুল্ত নেই । বহু রকমের মারণ- 
অস্ত্রের অভাব থাকা সত্বেও তিনি কখনো সে সব অন্ত নিজে প্রস্তুত করা 
কিংবা অন্য কোনো দেশ থেকে ত! সংগ্রহ করারও চেষ্টা করেন নি। 
আমেরিকা তাকে প্রথম থেকেই বলছে--“যে কোনো! অস্ত্র তোমার যত খুশি 
নেও” কিন্তু পণ্ডিত নেহরু বার বার বলেছেন__“না, নেবোলা”। 

এই সব কারণে রুশিয়ার নেতৃবৃন্দ বুঝলেন যে, ভারতবর্ষে শাস্তির বাণী 
নিয়ে এই এক নৃতন নেতৃত্ব মাথা তুলছে এবং লে নেতৃত্ব ইতিমধোই এশিঘ1 
আফ্রিকার জাতিবৃন্দ মেনে নিদ্েছে। এই নেতৃত্বকে সমর্থন করা, আব 
প্রগতিকে অভিনন্দন কর! এক কথা। তাই তার! পণ্ডিত নেহরুর পরামর্শে 
কমিনফর্স, সংস্থা ভেঙে দিয়ে স্বেচ্ছায় এবং প্রয়োজন বোধে উত্ত,ন্ধ হয়েই 
পঞ্চলীলের নীতি প্রকাস্ত ঘোষণায় স্বীকার করে নিয়েছেন ॥ 

তা ছাড়া, আনো একটা কথা আছে। আমেরিকা ও রুশিয়ায় ভিতরে 
ৰে ঠা লড়াই চলছে, তার একট! বিবদ্ঘ হচ্ছে, এপশিঘা-আক্রিকাকে কে 
নিজের দশে টানতে পারবে । কুশিঘ্া এই ভাবে বাঞ্জুং প্রস্তাব গ্রহণ করে 
নেওয়ার ফলে রুশিয়া কার্ধযাতঃ এশিয়া-আকফ্রিকার দলে ভিড়ে গেল। তার 
মানে আমেরিকার সঙ্গে কুট-নীতিক চাল-বাজীতে কুশিয়া বাজিমাৎ 
করে নিল। 

মোট কথা পত্তিত নেহরু এই তাবে রুশ্রিয়াকেও তার মতাবলঙ্বী করে 
তুললেন। যুগশ্লান্তিদ্া তো ইতিপূর্সেই ভার মতে মত দিয়ে প্রকান্ত ঘোষণায় 
পঞ্চলীল স্বীকার করে লিরেছে। মোটামুটি একথা বলা যায় ঘে, পৃথিবীর 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লেকের রাষ্ট্র এই নীতি মেনে নিয়েছে। আমেরিকা 
ও তার দলভুক্ত শক্তিবুদ্দ পৃথিবীতে "আজ যে-পরিবেশ স্ুষ্টি করে রেখেছে, 
তাতে এই নীতি সৰ্ব্বত্ৰ ‘কার্য্যকর্থী করে তুলতে হয়তো আরো কিছু দিন 
সময় লাগবে । 

বিশ্ব-বাদ্নীতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট যে-রাজনীতির চর্চা করে, তা হচ্ছে 
প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি) কিন্ত পণ্ডিত নেহরু ঘে-রাজনীতির ধারক 
ও বাহক, ত! হচ্ছে সমবারমূলক রাজনীতি (co-operative politics) 
পঞ্চ শীলাদ্র তিনি এই বাজনীতির কথাই বলেছেন ॥। যে শীতিগলি মেনে 


এ 
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চললে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতরে সমবান্ন বা সহযোগিতা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে 
পারে, সেই নীতিশগুলিই তিনি পঞ্চ শীলায় স্ুত্রবন্ধ করেছেন। পণ্ডিত নেহরুর 
নিজ হাতে গড়ে তোল! ভারতের আন্যস্তরীণ রাজনীতিও এই বৈদেশিক 
নীতির সঙ্গে এক সুত্রে গ্রথিত। ভাষা বিভিন্ন হলেও উভয় নীতির মূল 
বন্ধ এক ও অত্তিগ্ন। সমবায়মূলক সাধারণতন্থ প্রতিষ্ঠা তিনি আনত্যন্তরীণ 
রাজনীতির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং জ্ঞাতীয় কংগ্রেসকে দিয়েও 
গ্রহণ করিগ্লেছেন। তার মানে হচ্ছে সমবারমূলক অর্থনীতি ও তদহ্রঘাযী 
ঝাজ্জনীতি। সমগ্র দেশের কুবি, শিল্প, বানিজ্য, অর্ণের লেন-দেন প্রভৃতি 
দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ-কাববার ও প্রচেষ্টা যদি সমবায় পন্থায় 
এবং সমবায় সমিতির মারফতে পরিচালিত হয়, তবেই বে কোনো সাধারণ- 
তন্তরকেই সমবাঘ্মূলক সাধারণ-তত্ত্র বলা যেতে পারে । সেরূপ সাধারণ-তঙ্কে 
রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হবে, যাহযের প্রয়োজনে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ঘে সব সন্মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাদের তিতরে 
সামন্ত ও সমন্বয় বিধান। তার মানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পূর্ণাপ 
সহঘোগিতা স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ। কাজেই ঝাজনীতিও হয়ে দাড়াবে 
সমবার্মূলক রাজনীতি। 

যে কোনে! সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত: সেই 
প্রতিষ্ঠানের অন্ততুক্তি জন-গণের সমবায়মূলক মনোভাবের উপরে । সমবায়- 
মূলক মনোভাব বলতে কি বুঝায়, যহিল। কবি কামিনী রাছের একটি 
কবিত।র ছুটি ছত্রে তা সম্যক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লে ছুটি 
ছত্র এই £- 

“আপনারে লে বিব্রত রহিতে আলে নাই কেহ অবনী পরে, 
সফলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ৫৮ 

এই মনোত্াবটাই হচ্ছে সমাজ-কৈত্তিক্ষ যনোভাব। ধন-তম্থ যান্ুষের মধ্যে 
ব্যক্তি-কৈজ্দ্িক মনোভাবের স্থপতি করেছে । সমবাহ্মূ্রক সাধারণ-তস্ত্রে মানুষ 
এই ব্যক্তি-কৈন্তিক মনোভাব ঝাটিরে অর্থাৎ তার উর্দ্ধে উঠে সমাজ্র-কৈজ্রিক 
মলোতাব সম্পন্্ হয়ে দাড়াবে । কেন না, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
মাহ্ৃষ সর্বত্র. সম্বাঘ়-মনোত্তাবসম্পন্ধ ন! হলে সমবাঘমূলক ,সাধারণ-তক্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনা । এই ঘনোতাবটাই হচ্ছে সমাঁজ-তাস্ত্রিক সমাজেরও 
মূল ভিত্তি। এই মনোভাবেক্স স্থটি ন! হলে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত ॥ 
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তাই সমবাদমূলক সাধারপ-তস্থ প্রতিষ্ঠিত হ'লেই সমাজ্র-তত্র প্রতিষ্ঠার উপঘোগী 
পরিবেশ স্বষ্টি হও! সম্ভবপর । অন্তথা অলভ্ভব । 

সমাজ-তাস্ত্িক সমাজ প্রতিষ্ঠা আজ ছুলিগ্রার প্রায় সব মাচ্গযেরই আদশ । 
এর পূব্বে মাহ্তবের আদশ ছিল সাধ।রণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা । এই আদর্শ স্থাপনের 
উদ্দেশ্য নিঘ্েই ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ফরাসী দেশ অবশ বিপ্লবের 
পরে সাধারণ-তশ্ত্র বেশী দিন কায়েম রাখতে পারেনি) নানাদূল বিচ্ছৎজ্খলার 
ভিতরে নেপ্যেলিপ্রান এসে সাধারণ-তন্তর ঘুচিয়ে দিয়ে নিজেই সম্রাট হয়ে 
বসেছিলেন । বিপ্রবের পরে ফরাসী দেশের পরিবেশটাই এ বিষয়ে তাদের 
নেতৃত্ব করার পক্ষে অভকুল ছিল লা। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ ফরাসী 
বিল্লবের শিক্ষা গ্রহণ করে সাধারণ-তক্ত্ের পক্ষপাতী হয়ে উঠলো | এ জঙগ্টে 
প্রতোক দেশে এক একটা স্বতঙ্্র বিপ্রব (violent upheaval) সির 
প্রয়োজন হয়নি । এক দেশে বিপ্লব হলে তার শিক্ষা সবাই গ্রহণ কংর-_লা 
করে পারেন! বলেই করে। তাই সব দেশে একটা দারুণ ভাঙ-চুর সমস্থিত 
বিশ্লবেন প্রয়োজন হয় লা। 

সাদারণ-তস্সের সংজ্ঞা দেওয়া হ’'ল_Goverument of the people, 
for the people and by the People. ( Eন-গণের বাষ্ট, আঅন-গণের 
স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট এবং জন-গণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র) ৷ কিন্ত কিছু 
দিনের মধ্যেই ম।চুষ অভিজ্ঞতায় বুঝলো যে ধন-তন্তর কায়েম থাকলে সত্যিকার 
সাধারণ-তঙ্্ গড়ে উঠতে পারে না। ধন-তস্ত্রের স্থষ্ট ধনিক-শ্রেণী তাদের 
ধনের সাহাষো সাধারণ-তান্িক রা্রকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছা মত 
চালাতে পারে । জন-সাধারণ অর্থের অভাবে এর কোনে! প্রতিকায় করতে 
পারে না। তখন কথা উঠলে! যে ধন-তঙ্র তুলে দিয়ে এবং ধনিক শ্রেণীকে 
সমূলে উৎপাটিত করে সমা্-তস্ত্র প্রতিষ্ঠা ন! করলে সাধারণ-তস্ত্রের পূর্ণ রূপ 
স্কটে উঠবে না। 

কাল নার্ক স্‌ বললেন ধিন-তস্ু ভাঙ্গতে হ’লে বিপ্রব দূরকার। বিপ্লবের 
পরে ক্রমে সমাজ-তন্্র গড়ে ওঠা সম্ভবপর । তার পরে সমাজ-তম্ব একদিন 
নাষ্ট্রহীন সমাজে (5:5521535 ৪০০০৮) পরিণত হবে) অতএব প্রথমে বিপ্লব 
ক্রষ্টির অন্তে প্রাণপণ চচষ্টা করতে হবে ।” তাই বত দেশের য়ত সমাজতন্ত্র 
বাদী দল বলতে আরম করলে।___“ইন্ক্রাব জিন্দাবাদ" । সর্বআ এইটেই তাদের 
জগ্র-ধবনির বুলি হয়ে উঠলে! ৷ কুশিল্রায় বিপ্রবের ফলে ধন-তঙ্দের ধ্বংস হওদায় 
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কাল” মার্ক স-এর কথা সত্য প্রমাণিত হযেছে । তাই বিশ্রব-পূর্বধ যুগে “ইন্‌ক্লাব 
জিন্দাবাদ” বুলিই যে প্রগতিমূলক বুলি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই । 

রুণয় বিপ্রবের পরে কাল” মার্ক স-এর অন্বর্তী যারা, তারা মনে করলেন 
€ে সব দেশেই রুণীয্ন বিপ্রবের পুনরাবৃত্তি হবে । তাদের বিশ্ব-িপ্রবের ধারণা 
যে ভুল, তা ইতিহাসই প্রমাণিত করেছে । চল্লিশ বছর পূর্বে রুশিয়ায় বিপ্রব 
হয়েছে । এই চল্লিশ বছরের যপ্যে আব কোথাও রুণীয় বিপ্রবের পুলবাবুত্তি 
হয়নি৷ দাকুণ হাড়চুরের ভিতর দিয়ে যে হঠাৎ আমূল পরিবর্তন, তাকেই 
যদি বলি বিপ্লব, তবে সে বিপ্লব ঘরে ঘরে দেশে দেশে হয় না-_-তার প্রয়োজন 
নেই বলেই হয় না। এক যুগে কোনো একটা দেশে বিপ্লব হলেই, তা থেকে 
সবাই শ্রিক্ষা গ্রহণ করে প্রয্বোজনীঘ্র পরিবর্তনের পথে এগিয়ে ধান্দ। আর 
এন্ধপ বিপ্লব চিরস্থায়ী কিংবা খুব দীর্ঘস্থাধী হতে পারে লা। যেহেতু তা 
স্বাভাবিক নম। ইতিহাসের স্রোত চির সঞ্চরণস্টীল__-তা কখনো! এক স্থানে 
থমকে দাড়াতে পারে না। বিশ্ব-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ ঝথ! 
নিব্বিবাদেই বল৷! যায় যে পৃথিবী আজ বিপ্রবযুগ পেরিয়ে একট! নব স্বষ্টির-_ 
একটা উন্নততর সংস্কৃতি স্থষ্টির প্রেরণায় উত্ধ,ন্ক হয়ে এগিয়ে চলেছে । আজকের 
দিনে "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" বুলি আওড়ালো, আর পুরোণো যুগে ফিরে যেতে 
চাওয়া এক কথ!। তাই আঙ্গ এ বুলি প্রগতি-বিরোধী বুলি) ঘেহেতু আজ 
যে নব-স্থষ্টির আমোঝন প্রচেষ্টা চলছে, কোথাও বিপ্রব হলে__বিশেষ করে 
ভারতবর্ষে বিপ্রব হলে সে আমোঞজন পণ্ড হয়ে ঘাবে এবং তার ফলে প্রগতিই 
ব্যাহত হনে । তবে এন্সপ ক্ষেত্রে বিপ্রব হুন্ত না_প্রগতিও ব্যাহত হম না। 
প্রত্যেক যুগেই যারা পুরোণোউাকে আকড়ে ধরে পাকে, তারা পুরোণো বুলি 
কপচাবেই। কিন্ত তাতে নব যুগের পদক্ষেপ কোনে ক্রমেই বাধা প্রান্ত 
হয় না। বিরুজ্ত সমালোচন! দ্বার! তারা বরং নৃতনকে আরে! এগিয়ে যাবার 
পথে গতি-বেগ দান করে । * 

আজ দুনিয়ার প্রগতি কোন্‌ পথে? এক কথ্য জবাব হচ্ছে__ প্রথমত ও 
প্রধানত যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বে শান্তি আনডুনের পথে । দ্বিতীয়তঃ সমাজ- 
তাস্রিক সমাঙ্গ গড়ে তোলার পথে। আছকের দিনে এই উত্তয় পথেরই পথ 
প্রদর্শক তারতের মুখ-পাত্র পণ্ডিত জহরলাল নেহরু । 

বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত সেহরু খে পঞ্চশীল নীতির প্রবর্তন প্রদ্বাসী, তা 
যদি সব দেশের রাষ্ট্র'শক্তি মেলে চলে, তবে দুনিয়া থেকে যুদ্ধের পাট উঠে যাবে 
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এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হুবে। পূর্ব্বেই বলেছি, হে সব দেশের 
্াষ্ট্রশক্তি এই নীতি ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে, সে সব দেশের মোট জনলংখ্যা 
পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রা্ঘ এক-তৃতীগ্সাংশ । যে সব দেশের বাষ্ট্রশক্তি এখনো মেনে 
নেয়নি, সে সব দেশেরও জন-সাধারণ তে এই নীতির পক্ষপাতী হয়ে দীড়িয়েছে, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই! বিশ্বের জন-সাধারণ আজ সম্পূর্ণ যুদ্ধ-বিরোধী। 
সবাই বলছে-_*ঘুদ্ধ চাইনেশ। কিন্ত কি চাই” এই প্রশ্রের অবাব ভাবতে 
গিয়ে তায়! দেখে ঘে, দুনিয়ায় আজ পঞ্চশীল বলে বে পাচটা নীতির কথা 
শোনা যায়, তা ছাড়া চাইবার মত আর কোনে! কথা নেই। তারা বুঝছে 
বে, বাচতে হলে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করতে হবে, নইলে বিশ্ব-যুচ্ধের ফলে 
বিশ্বের ধ্বংসই অনিবার্ধ্য। তাই যে-সব বাষ্ট এখনো এই নীতি মেনে নেয়নি, 
দেশের ভ্রন-মতের চাপে তারাও একদিন অবস্যন্তাবী রূপে মেনে নিতে বাধ্য 
হুবে। 

আজ এক দিকে আমেরিকা, অপর দিকে কুশিঘা-_উদ্ভয়েই হাইড্রোজেন 
বোমা হাতে নিয়ে বিষম প্রতিযোগিতার লড়াই চালাচ্ছে । উত্তয়েই “যুদ্ধং 
দেহি” “যুদ্ধ৷ দেহি" বুলি কপচাচ্ছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে উভয় পক্ষের 
কোনো পক্ষই মনে প্রাণে যুদ্ধ চা না। তারা বোঝে যে, যুদ্ধ হলে পৃথিবী 
ধ্বংস প্রাপ্ত হবে । অথচ তার! প্রতিষোগিতার রাজনীতি ছাড়তেও পারছে 
না। এন্সপ অবস্থায় যখনই ছুনিঘ্বান্প একটা সংকট দেখা দেল, তখনই উভয় 
পক্ষ যুদ্ধের পারতাড়া কসতে থাকে । ফলে বিশ্ব-যুন্ধের সম্ভাবনা দেখ! দের । 
তখন পত্ডিত নেহরু বলেন-_-”আমাদের ও প্রতিযোগিতার পথ নয়-__-সহু- 
বোগিতার পথে এস, তাহলেই শান্তির সহজ পথটি পেরে যাবে ।” প্রথমে 
তারা তারতের কথা শুনতে চাদ না। আতা-সম্দান বজাঘ রেখে শোনাও 
কষ্টকর বটে। কিন্তু অন্ত কোনে! পথে বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভবনা এড়ানে। যাগ না 
দেখে, শেষ পধ্যস্ত তারা ভারতের কর্থাই মোটামুটি তাবে মেনে নিতে বাধ্য 
হয়। কোরিয়া, ইণ্ডো-চাছ্ঁমা ও মিশরের ঘটনাই এ কথার ঘথেষ্ট প্রমাণ ৷ 
কাজেই লড়াই বরবাদ করে দিয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের্ব ব্যাপারে ভারতই 
যে বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা অভিনয় করে চলেছে, সে কথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই । 

দ্বিতীয়ত: সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারেও ভারতই আজ পথ-প্রদশক । 
আঙ্গ পর্য্যন্ত কোনো দেশে সমাজ-তস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হদ্নে। কার্ল মার্কল-এর 
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মতে বিপ্রবের পরে সমাজ-ত্তন্্র আসবে । রুশ দেশে বিপ্রব হয়েছে ১৯১৭ সালে । 
কিন্ত আছে| সেখানে সমান্ম-তন্ত্র স্থাপিত হঘনি। রাষ্ট-ক্ষমতা হাতে পেগ 
রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি আজ প্ধান্ত চল্লিশ বছর ধরে জবরদণ্ধি, শাসন চালিয়ে 
ষাচ্ছে। তারা জন-গণের মঙ্জল চায় এবং মঙ্গল সাধনের চেষ্টাও করছে, সন্দেহ 
নেই । কিন্তু আজো তারা জন-গণের হাতে াষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিতে তবসা 


পাচ্ছেনা । দেশে ধনিক সমাজের অবসান হওয়া সবেও, আজে! 
তারা তাদের দেশে সাধারণ-তঙ্ত্রই চালু করতে পারলোনা সমান্র-তঙ্র 
তো বহু দুরের কথা। আসল কথা হচ্ছে, জন-সাধারণের মধ্যে 


লমাজ-কৈজ্দ্িক মনোভাবের স্থক্টি ন! হলে সমাজ-তম্থ হ'তে পারেন! এবং 
মাঙ্গযের মনোভাব এমন একটা বন্য, যা জববদঘভ্তি শাসনের দ্বারা 
জোর করে মান্ছষের মনে স্ুষ্টি কর! যা লা। একটা কথা আছে “দেহ 
তোমার অধীন বটে, মন ততো স্বাধীন রগ" । মন চির দিনই দ্বাধীন__ 
হুকুমের শাসন অগ্রাহথ করে চলাই তার স্বভাব । তাই মাষের মনে একটা 
কোনো নির্দিষ্ট মনোভাব গড়ে তুলতে হলে, তা করা যায় একমাত্র পূর্ণ 
স্বাধীনতার পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষা ও আচার-আচরণের ভিতর দিথে। 
আজকের দিনে সমাজ-তন্তর প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে পৌছাতে 
ভারত এই গণ-তান্ত্রিক পথটাকেই বেছে নিয়েছে। ভারত স্বাধীন হরে 
আড়াই বছরের মধ্যে সাধারণ-তস্ত্র কায়েম করেছে--জন-গণের পূর্ণ স্বাধীনতা 
অব্যাহত ৱেখেছে। দেশময় সমবায় সমিতি গড়ে তুলে তার মারফতে 
শিক্ষা ও আচার আচরণের ভিতর দিয়ে লোকের মনে সম্মজজ-কৈজ্দ্রিক 
মনোভাব ফুটিয়ে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছে । সমাজ্র-তক্ত্রে পৌছাবার জনেই 
প্রথম সমবাঘমূলক সাধারণ-তত্ত্র প্রতিষ্ঠা ভারত তার রাজনীতি ও অর্থনীতির 
আদর্শ ছিসেবে গ্রহণ করেছে । এ বিহদে কোনো সন্দেহ নেই যে, একমাত্র 
এই পথেই ছুনির।য় সমাজ্-তস্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতে পারে। এ ছাড়া 
অন্ত কোনো পথের ইঙ্গিত আত্ম পর্য্যন্ত কেহ দিনত পাবেলি। তাই এ কথা 
আজ অবস্থাই বলা ঘাস যে, দুনিয়ায় সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও 
ভারতই আজ পথ-প্রদর্শক ৷ li 

নেহক্ু-নেতৃত্বের মূল কথা৷ হচ্ছে সমবায় মূলক রাজনীতি এবং সমবাঘর- 
মূলক অর্থনীতির সমন্বয় (55555555) এবং তা গড়ে উঠেছে "সকলের তরে 
সকলে আমরা, প্রতোকে আমরা পরের তবে”্--এই মনোভাবের উপরে 


৫৮২ উজ্ছলভা রত [১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ভিত্তি করে। এই মনৌতাবটাই দার্শীনকের মতে সমবায় দশল। বিশ্ব- 
ভ্রাতৃত্ব বা! বিশ্ব-মানবতার দশলই হচ্ছে সমবায় দর্শন । এই যে রাজনীতি, 
অর্থনীতি ও দর্শনের পূর্ণ সমন্বয়, এটাই হচ্ছে আজকের দিনের বিশ্ব-সংস্কৃতির 
গোড়ার কথা । আগ আজ এক-জগণ্ (০৩ ০1৫) হয়ে উঠেছে । তাই 
লব প্রকারের মানবীয় সংস্কৃতির একটা সমন্বয় গড়ে ওঠা অনিবাধ্য । 

এই সমন্বয়ের বাণীই হচ্ছে ভ্ভাবতীঘ্ সংস্কৃতির মন্বাণী। পঞ্চশীল নীতির 
মূল কথা হচ্ছে__“মাক্ষয হিসেবে প্রত্যেক মানষের মর্ধ্যাদা সমান, এক 
একটা জাতি মাহুঘের জ্ঞাতি হিসেবে প্রত্যেকের মর্ধ্যাদা সমান এবং অক্তের 
ক্ষতি না করা পধ্যস্ত প্রতোক মানুষ ও প্রত্যেক জাতির নিজের মতে ও 
পর্থে চলবার নিরঙ্কুশ অধিকার আছে।” এই কথ! ভারতীয় সংস্কৃতির চিত্র 
দিলের কথা । “সর্বং খাবদৎ ব্রহ্ম” বলে আমরা সবাইকে চিরদিন সমান 
মর্ধাদীদ। দিয়ে এসেছি । প্রতিদিনকার তর্পণের মস্ত্রে “আত্রক্ম স্তম্ভ পর্ধ্যস্তং 
ভুবনং তৃপ্যতু” বলে আমর! সমস্ত বিশ্ব-সংসারের শাস্তি ও তৃম্তি কামনা 
করে থাকি। আমাদের শাস্তে আছে-__পভ্রাতানো মালবাঃ সর্ব্বে, স্বদেশে! 
তভুবনত্রয়ম্‌ ॥”__-সকল মান্চষ আমার ভাই, ত্রিভুবন আমার প্বদেশ । আমাদের 
সংস্কৃতির মূল আদর্শটাই ধশ্দ-সমবায়েহ মনোতাবে উৎ্ধদ্ধ। তাই আমনয়াও 
ধর্শ-সমবায়ের মনোতাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছি! কোনে! ধর্মকে আমর! হেয় 
বা হীন বলে অবজ্ঞা কদ্দিনে-_ কোনো ধর্শ্ম-মতের প্রবক্তাগণকে আমরা 
আমাদের বহু সন্মানিত ক্চবিদের পর্ধ্যায়ভুক্ত বলে মানতে দ্বিধা বোধ করনে । 

এই সমশ্বস্জের বাণীই হচ্ছে সত্যিকার শাস্তির বাণী। এই বাণী বিশ্বের 
পক্ষে আজ বড় প্রয়োজন । সমস্ত বিশ্ব তাই আজ এই বাণী গ্রহণ করতে 
উন্মুখ হ'য়ে আছে । হাইড্রোজেন বোমা এই বাণী সর্ব্বত্র গৃহীত হওয়ার 
পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পবঝে আজ 
আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বকে দেখার দিন এসেছে এবং পণ্ডিত নেহরু 
ভারতের নৃতন বৈদেশিক, নীতি চালু করার মারফতে এই কাজটাই করছেন । 
বিবেকানন্দ থেকে আরন্ড করে ভারতের মনীষীবুন্দ সবাই বলেছেন যে বিশ্ব- 
সত্যতার তাগারে ভারতের “কিছু দেবার আছে এবং তান্সতের উপহার 
পৌছাবার প্রয়োজন আছে। সে কাজটা তারা প্রত্যেকেই. কিছু না কিছু 
করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায় ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য 
প্রচার পূর্ণ পর্িপতি লাভ করেছে। এরা করেছেন ভাব ও চিন্তার প্রচার । 


কাতিক, ১৮৭৯] ভারতের বৈদেশিক নীতি হজ 


কিন্ত সেই ভাব ও চিন্তাকে সমলামসিক পরিবেশের ভিতরে বাস্তব ন্ধপ দিরে 
ফুটিরে তুলেছেন গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু । গান্দীতে তার সুরু, জওহরলালে 
তার বিকাশ । এক কথা নেহরু-নীতি ভারতী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে 
যুগোপযোগী বাস্তব রূপ দেবার প্রকৃষ্ট প্রয়াস মাত্র । 

এ বিষয় সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু নিচ্ছেও যথেষ্ট সচেতন। তাই তিনি 
১১-২-২৬ তারিখে অম্ৃতসর সহরে এক বক্বৃতাঘ বলেছেন £-- 

“The foreign policy of India did not emerge from 
his brains. It was leased ০০. certain fundameutal concepts 
which arose from the “miud and heart of India” and 
Would have asserted itself under any circumstanges." 
ভারতে বৈদেশিক নীতি তার নিজ্রের মন্ডিফের কসরত থেকে উদ্ভূত হয়নি । 
ভতারতীগ্ন মন ও ভারতী হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত মৌলিক নীতির, উপরে 
ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছে । পরিস্থিতি যেমনই হোক না, এই নীতি 
কাৰ্খ্যকরী হওয়া অনিবার্য্য ছিল। 


"The world is weary of hate. We see that this soug 
of hate has 0068606585৫ humauity. Let it be tbe pri- 
vilege of India to turn anew leaf and set a lesson to the 
world.’ ৪ 

—Gandhiji (On non-violence) 


বাক 


নিযে 


নিয়ে 


ডাকাত 
(গান, রামপ্রসাদী স্বরে ) 


নিশিকান্ত 


শ্যামা-রতন আনবো লুটে, 

ভাকাত হোয়ে এ'বায় যাবো! 
হরের ঘরের দুয়ার টুটে 

আমার আশার মাণিক পাবো । 
শক্তি-ভাবের সাধন সেখে 
সমুখ-রণে হার মানাবো 

নদ্দীরে ভূঙ্গীরে বেঁধে! 
মুক্ত-কেণীর নামের অসি 

তোলানাথের ভূত ভাড়াবো ॥ 


হ্ৃদঘ়-রক্তজবার 'পরে 

মায়ের অপার-রক্ত দোলে! 
কণ্ঠ যে কাল খণ্ড করে 

কালী-কালী-কালী বোলে । 
মহ/কালীর ছেলে আমি, 
কোনে! কালের কয়েদ-খালাঘ 

খুনের দায়ে নই আসামী ! 
মহাকালের বুকের মশি 

এবার আমার বুক সাজ্দাবো 


৫______- 


জনতা৷ 
শ্রীন্ুহ ত্র মিত্র 


“ছিঃ ছিঃএ আমি কি করে এলুন, কি ছুবুক্ষি হয়েছিল আমার__আমি 
এ রকম একজন শ্রন্ধেঘ লোকের উদ্দেশ্যে অপমানকর কথা উচ্চারণ কব্লুম, 
গালাগালি কবলুম, দলের সকলের সঙ্গে মিলে ঢিল চু ড়লুম ! এখন ভাবতেও 
লঙ্জজায মরে যাচ্ছি, নিজেকে কত ছোট মলে হচ্ছে------ 1 

ঘটনাটি কি, লোকটি কে, তা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই; ভিড়ের 
মধ্যে পড়ে মান্য যে অনেক সময় তার জ্ঞানবুক্ষিবিচার হারিয়ে ফেলে, নিজের 
স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে বসে, যার জ্রম্কে পরে যখন একলা থাকে ত্বখন অন্ততাপ 
করে_-সেই ব্যাপারটির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচি। একল! আলি 
একতাবে আমার বুদ্ধি বিবেচনা অস্ষসানে চলি, কিন্ত সমষ্টির মধ্যে আমার 
চাল-চলন আমার অজ্ঞাতসারেই অনেক বদলে যায় । স্থতযাং আমার বাক্তি- 
গত কাজকর্ম চিন্তাধারার ওপর সমষ্টির একটা প্রভাব যে আছে সেট! স্বীকার 
করতেই হয়। কিন্তু সমষ্টির এই শক্তি কোথা থেকে আসে এবং কিতাবেই 
বা সে তার প্রভাব বিস্তার করে? 

অনেকগুলি লোক একজাম্গাত্ধ উপস্থিত থাকলেই তাকে সমষ্টি আখ্যা 
দেওগা যাঘ লা। ঠিক এই মুহূর্তে গলির মোড়টাম্ম অনেকগুলি লোক নিজের 
নিজের কাজে এদিক ওদিক ছ্বাচ্ছে_-ওকে সমষ্টি বলব ন! । কিন্ত হঠাৎ বদি 
ওখানে একটা কোন দুর্ঘটনা ঘটে__ঘা আজকাল রান্ডা্ প্রায়ই ঘটে, বাল- 
লরীতে ধাক্কা, মোটরে লোক চাপা পড়! ইত্যাদি, তা হলে এ সব লোকেদের 
মনোযোগ তখনি ওই একট! বিষচ্থ আকৃষ্ট হবে এবং পরস্পরের তব ও কাধ্য 
ধারার মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হবে__তখুলই এ সমষ্টির স্থষ্টি হবে । 
সমষ্টি স্থষ্টির মূল তিত্তি-ই হুল কোন একটি বিহয়ে, বস্তুতে ব! বাক্তিতে অনেকের 
এক যোগে এক সময়ে আকুষ্ট হওঘা, সফলের মধ্যে একটা তাব চিন্তা প্রভৃতি 
কিংবা একই.বিষয়ে একটা আগ্রহ সাধারণতাবে বর্ত্তমান থাকা । সব সমষ্টিই 
একরকমের নয়। কোনটি বেশ সংঘবদ্ধ, আবার কোনটির মধ্যে সংঘবস্ধতার 
ভিহ্মাজ নেই ! রাস্তায় যেখানে ম্যাঞ্জিক দেখায় অনেক লোক সেখানে জড় 


উচ্জ্রলতান্নত [ ১০ম বৰ্ষ, ১*ম সংখ্যা 


হয়, সকলেরই মনোযোগ ম্যাজিকের দিকে, কিন্তু সে সমষ্টি সংঘবদ্ধ নয়। 
লোকসভা, Legislative Assembly পুরোপুরি সংঘবদ্ধ সমষ্টি । সেখানে 
নিয়ম কাহন আছে, কাজের ভাগ আছে৷ এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি খানিকটা 
সংঘবদ্ধ, খানিকট1 নয় এই ধরণের অনেক সমষ্টি থাকতে পানে ও আছে। 
কোন কোন সমষ্টি একবারেই ক্ষণস্থামী-_যেমন খেল! দেখার ভীড়-_-কোনটি 
আবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী । কোনটির জনসংখ্যা কম, কোনটির বেশী। 
আর এক দিক দিছে বিচার করলে বল! যায়-__সমঞ্জি প্রধানতঃ হুর ঘের-__ 
শ্বভাবজ 0230071) এবং ক্বত্রিম (ar0i60i21)। প্রত্যেকেই একটা সমষ্টির 
মধ্যো জন্মগ্রহণ করে__যাকে আমরা পরিবার বলি! জন্মমাত্রই পরস্পরের 
নধ্যে তার একটা বন্ধন কৃষ্টি হয় এবং এবং সেও সেই সমষ্টির একজন হয়ে 
পডে-_এই সমষ্টিকে শ্বভাবজ বল! যায়। বড় হয়ে সে বিভিন্ন সমষ্টির সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করে, Athletic 01১৮এর সভ্য হদ্ছ, সাহিত্য পরিষদের 
সম্পাদক হম, ট্রেড ইউনিয়ন এর খাতায় নাম €লখায়__এই সব সমষ্টি 
ক্রত্রিয়। বস্তুত পরিবার ব্যতীত অন্ত সব সমষ্টিই কুতিম। শ্বভাবজ 
সমষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ যত গভীর ও ঘনিষ্ঠ, কৃত্রিম সমষ্টিতে 
সাধারণত তত হয়না । অবশ্ত এর ব্যতিক্রম যে একেবারে হয়না তা বলা 
বায় না, বরং পিতা-পুত্রে, ভ্রাতাম-ভ্রাতাঘ, স্বামী-স্তরীতে যে রকম সহদ্ধ 
আজকাল দেখি, তাকে গভীর ও ঘনিষ্ট বলা ঘায় কিন! সেইটাই ত বিবেচ্য 
হয়ে পড়েচে । 

অসংবন্ধ জনতার মধ্যে পড়লে কত রকমের পরিবর্তন হয় দেখ! যাক-_ 
প্রথমত সেখানে প্রত্যেকেই যেন তার বৈশিষ্ট্য হারিমে ফেলে একটি গড় 
মাঙন্গযষে 0৮০০৩ an) এ পরিণত হর । তার নিজনশ্ব বুদ্ধি বিবেচনা 
বিসৰ্জ্জন দিয়ে সবাই যেন এক আদিম মাঙ্গযের মৃত ব্যবহার করে। 
পরল্পরের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক আর কিছু থাকেনা । বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও 
বুদ্ধিহীনের মতই কাজ করেন। এই বুদ্ধি-শক্তির হ্রাস হয়ে যাওয়া জনতার 
প্রভাবের একট! বিশেষ লক্ষণ । বিচার করবার, ক্ষমতা কমে তাস বলে 
জনতার মধ্যে লোকেরা বথেষ্ট * 5482৩957৮15 হয়ে পড়ে । অর্থাৎ বিচার 
বিবেচনা। না করেই কোন একট! কথা সত্য বলে মেনে নেরার প্রবণতা 
খুব বেড়ে যায়) সাধারণত আমরা সকলেই অল্পবিশ্তর 50685962012 । 
সব কথাই সব সময়ে বিচার কনে দেখিনা! কিন্ত অনতার মধ্যে পড়লে 
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এই suggestibility খুবই বেড়ে যাদ। জনতার আর একটি বৈশিষ্ট্য 
সকলেই লক্ষ্য করেচেন। জনতায় সকলেরই প্রক্ষোতের তীব্রতা অসাধারণ- 
ভাবে বদ্ধিত হয়ে ওঠে। এবং তার বশেই হিতাহিত জ্গানশৃশ্ব হয়ে লোকেহা 
ট্রায় পোড়ায়, মারামারি করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। জনতার 
আত্মসতে বিশ্বাস এবং পরমত অসহিষ্ণুতা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং 
নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে কনে ॥ এমত অবস্থায় পরে অন্ভশোচলা করতে 
হয় এমন কাজ করে বসা কারুর পক্ষেই অসম্ভব নয়। জনতার সধ্যে 
প্রত্যেকের, বেশ স্পষ্টভাবে না হলেও, মনে মনে একটা ধারণ! থাকে ঘে, 
অন্ত লোকেদের চিস্তা ভাব প্রভৃতি ঠিক তারই মত, স্থত্রাং তাদের সকলের 
মধ্যেই সব বিষয়েই একটা উ্রকা আছে। জনতা যুক্তিতর্ক চায়না 
প্রক্ষোতের তীত্রতা অন্ততব করতে এবং পূর্ণতাবে প্রক্ষোত প্রকাশ করতে 
চাদ এবং করে থাকে । 

আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই-__অলংবঙ্ধ 
জনতার মধ্যে পড়লে সাধারণ মাচ্চষের মনোব্ুত্তির এত পরিবর্তন কেন হয়? 
শুধু জনসংখ্যার ওপরেই কি এই পরিবর্তন নির্ভর করে? কয়েকজন 
বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন__তারা বলেন__আমি একলা হয়ত একট? 
কথ! বল্ব বল্ব মনে করি কিন্তু বলতে সাহস কবিনা; যদি বুঝি আর 
একজন বয়েচেন তার অবস্থাও আমারই মত, তখন দুজনেই একটু সাহস 
পাই এবং হয়ত বলেই ফেলি। যত বেশী লোক ক মতের থাকবে ততই 
বলবার ক্ষোর বাড়বে। জনতার মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সেই ভাবে 
ভোর দেয় এবং কাজ করাম্। কিন্তু শুধু এই তবে জনতার বুদ্ধির দীনতা- 
প্রাপ্তি, প্রক্ষোতের তীব্রতা বৃদ্ধি-_প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কোনটারই স্থচারু 
ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না । 

প্রতোক মানেই কতগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি আছে। ভালবাসার 
প্রবৃত্তি যেমন আছে-__হিং সাবৃত্তিও আছে। আদিম মানুষের কার্যকলাপে 
আমরা ক্রোধ, হিংসা, কাম, ছেষ, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা প্রস্তুতি প্রবৃত্তির নগ্ন 
প্রকাশ দেখেচি-_-যেমন পশুজীবনের মধ্যে দেখা" যোগ । অনেক প্রবৃত্তির 
প্রকাশ সংযত করে সত্যত! গড়ে উঠেচে। আমরা সত্য হয়েচি, 
কষ্টি লাভ করেচি, তার মানেই হল এই ঘে “আমরা আমাদের কাম, হিংসা 
প্রস্তুতি ঘাদের আমরা কুপ্রবৃত্তি বলি তাদের দমন করতে সমর্থ হয়েচি। 
প্রত্যেক মাশ্ষযকেই সত্যতা অঞ্জন করতে এই সব প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয় 
কারণ সেই আদিম মাসুষটি আমাদের সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে । মনের 
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মধ্যে সেই আদিম বৃত্তির এবং আদর্শের দন্ব সব সময়েই চলে । স্থযোগ 
পেলেই সেই আদিম মানুষটি ছুটে ওঠে । জনতার মধ্যে এসে পড়া এর রকম 
একটি সুযোগ ৷ কারণ জনতার মধ্যে আমার ব্যক্তি স্বাতগস্ত্রা থাকেন৷, আমি 
পাচঞ্জনের একজন হছে যাই । কোন বযক্তবিশেষই জনতার কাজের জন্ত 
নিজেকে দায়ী মনে করেনা--বস্তুত: কোনরকম দায়িত্ব-বোধই কারও থাকেনা । 
জনতার মধ্যে আমি 9097850০055 । কাকুর কাছে জবাবদিহি করবার যখন 
কোন প্রয়োজন নেই, কেউই যখন ঢিল ছোড়াটা অন্যায় মলে করেলা__-তখন 
ঢিল ছাড়তে, লোককে অপমান আথাত করতে কোন হিধাই থাকেলা। 
প্রবল প্রক্ষোন্ের পূর্ণ বিকাশ হয় বলেই বুদ্ধি নিশ্ডেজ হয়ে যান্স। একলা 
থাকবার সময়েও খুব রাগের মাথায় অনেকেই যে অকাজ করে ফেলেন__ 
পরে আফশোব করেন তার দৃষ্টান্ত দেবার প্ররোজন লেই। জনতার মধ্যে 
এই ব্যাপারটিই খুব ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে । তাই অত অনাচার বাতিচার 
জনতা করে বসে। যে কোন কাজ সমাজ অনুমোদন করেনা সেই কাজ 
করবার প্রবৃত্তি আমরা দমন করি। খুব ইচ্ছা হলেও ইচ্ছা চেপে বাখি। 
ধরুন, কেউ আমায় অপমান করেছে, তাকে দু’খ! বসিছ্ছে দেবার ইচ্ছা হয়ত 
জাগে, কিন্ত সভ্য সমাজে তা করিনা । কারণ, জানি সত্য সমাজ আমার কাজ 
অন্পমোদন করবেই না, বরং আমাকেই অলত্য বলবে। কিন্ত বদি প্রহার 
কর! কাজটাই সমাজের অশ্ুমোদন লাভ করে, তা হলে আর প্রহার করতে 
দ্বিধা বোধ করব না। শুধু প্রহার কেন, হত্যা বিষয়েও ওই কথাই বলা যায়। 
কোন একটি বিশেষ অবস্থা__ধেমন যুদ্ধের সময়__হুত্য! ব্যাপারটি শুধু সমাজের 
বঅন্থমোদিভতই নয় প্রশংসনীয় কাধ্য বলেও গণ) হয়; কাজেই হত্যা করতে 
তখন আর কোন দ্বিধা থাকেন! । শাস্তির সময় এ নিরীহ ভদ্র সন্তানটি 
ইউনি ভারসিটিতে লেখা পড়া করছিল, খুন জখম করা অঙ্তায় বলেই আনত-_ 
কিন্তু যুছ্ছে নাম লিখিয়ে কত লোককেই না সে মারলে, কত মেডেলই ন! পেলে! 

ধ্বংসাত্মক কাজ করার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে সকলেরই আছে। সত্য 
সমাজে তা আমরা দ্রমন করে ব্বাখি। মলের গত্যাত্মক ধর্মের জন্টে কিন্ত 
সেই অব্দমিত বৃত্তি সর্বদাই ওপরে উঠতে চার) কোন একটা স্মষোগ পেলেই 
সে তার নিজ স্বরূপে নিজেকে বিকাশ করে। জনতা, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, যুদ্ধ 
প্রভৃতির অবস্থা তাকে সেই সুযোগ দে্দ। তাই জআসংঘবঞ্ছধ জনতার মধ্যে 
অর্থহীন ধ্বংসান্মক কাজের এত প্রাদুর্ভাব আমরা দেখি। ট্রাম বাল পুড়িয়ে 
যে আমরা নিজেদেরই ক্ষক্তি করি সে বিবেচন! শক্তি তখন আদৌ থাকে লা। 

এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, সমষ্টি মাত্রই এই ধরণের কাজ করেন । 
সংঘবদ্ধ সমষ্টির কাজের খারা সম্পূণ ভি প্রকৃতির । তার মধ্যে যুক্তি আছে, 
শৃঙ্খলা থাকে, গড়ে তোলবার শক্তি থাকে । এই শক্তি অর্জন করার চেষ্টা 
করাই কি এখন আমাদের বাঞ্ছনীয় নয় ? 
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বাঙ্গলা দেশ ব্যাপক, প্রতি জেলাকে ব্যাপিয়া সে আছে; কিন্তু প্রতি 
জেল বাজ্গলার ব্যাপক হয় না, সে শুধু বাঞ্গলান্বারাই ব্যাপ্য হয়। কিন্ত 
জ্রেলাগুলি যদি দ্ৰযং থাকিয়া ও পরম্পর্র হাতধনাধরি করিয়া হৃদয়ে হৃদয় 
মিলাইয়া গলিয়া যায়, তখন কি সেই গলিঘ্বা-ঘাওয়া ভিন্ন ভিদ্গ বেলা সমূহের 
ঘনরূপ বাঙ্গল! হয় না? ব্যাপ্তি সম্বন্ধের মধ্যে রহিয়াছে জড়-চেতনের ‘বিনিময়’ 
সন্বন্ধ । অড়ের discontinUILY-র মধ্যে চৈতন্ত দেয় continuity এবং 
চৈতম্কের continUuity-র মধ্যে জড় দের discontinuity । কিন্ত 
জড়-চেতন ঘখন এই বিনিমর-ধর্শ্ম হন্দপাপবিদ্ধ বুদ্ধির খোচায় হারাইয়। 
ফেলে, পরম্পরের মাঝে হজম হুইয়! পরদ্পব্ব বনিখ। যাওয়ার সম্ভাবনা ঘখন 
পর্ম্পরের লোপ পায়, তখনই সেখানে সৃষ্টি হয় ‘উপাধি’ (condition) । 

ইন্ধন ও অগ্নি যখন পরস্পরকে হজম করিতে পারে না, তখনই স্যরি হচ্ছ 
উহাদের মাঝে ধুম । ইন্ধনের মধ্যে যখন অগ্নি হজম হইয়া থাকে, তখন 
অগ্নি উহাতে অপ্রকাশ ; যখন অগ্নি ইন্ধনকে হজম করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, 
তখন ইন্ধন এমন ভাবে পোড়ে তে, তাহা হইতে ধূম নির্গত হইবার ঘোগ্য 
কোন কার্ধনই থাকে না। কিন্তু অগ্নি যখন তত উদ্দীপ্ত নয়, তখন উহার 
মধ্যে কাচ! কাঠ প্রবেশ করাইলে ধৃষ নির্গত হইবেই । এ অগ্নির দাহিকাশক্তি 
(temparature) বাড়াইয়া দিলে কাচা কাঠও হজম হইয়া যার, ধূম নির্গত 
হয় না। পরস্পরের হজম না-হওছার মধ্য দিয়াই উপাধির স্থষ্টি। হজম না- 
হওয়া! নিশ্চয়ই সুচনা দেয় একটী হজম হওছার শক্তিকে 1 সেই শক্তিই ব্যাপ্তি 
বা ‘প্ৰসিদ্ধি; এই প্রসিদ্ধি সর্ব অঙ্গমানের পূর্বে জীবনে স্বতঃসিদ্ধ আছে 
বলিয়াই অন্যান সম্ভব হইতেছে । এই গ্রসিক্ছি পূর্ব্বে ন! থাকিলে উপাধি- 
স্থছি অপরিহাধ্য। কিন্তু হজম হইয়া যাওয়া বা নিকুপাধি হওগার কথায় মনে 
করিবার কোনই কারণ নাই ঘে, একাস্ত লিক্ষপাঁধি অবস্থাই বুঝি এই বিশ্বে 
একমাত্র সত্য । একান্ত নিকুপাধি (5591555) কিছু নাই। এক অহুই স্তরে 
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রে “বহু । বালক তরল দুধ হজ করিল, এক্ষেত্রে দুধ কোনও উপাধি 
ক্প্ি করিল না বটে, কিন্ত [লে যদি সেই অবস্থায় শক্ত অছ গ্রহণ করে, শক্ত 
অন্ন উপাধি সৃষ্টি করিবেই। অল্প দাহিকাশক্তি-বিশ্িষ্ট অগ্নি যে কাঠকে 
পোড়াইল, সেই দাহিকাশক্তি লোহ!কে পোড়াইতে পারিবে না। শোড়াইঘ! 
নিঃশেষ করিতে না পারিলেই উপাধির সৃষ্টি । 

প্রকৃতি অনস্ত, তাহাকে নিঃশেষে কোন দিনই ‘জ্ঞান’ পোড়াইপ্রা ফেলিতে 
পারিবে না, উপাধি থাকিবেই। প্ররুতির এক স্তরকে জ্ঞান পোড়াইল, 
প্রক্কৃতির গভীরতর ও ব্যাপকতর আর এক স্তর আসিগ্গা হজম না হইয়া 
উপাধি স্বষ্টি করিল । জ্ঞান” আরও উদ্দীপ্ত হুইল, প্রকৃতির সেই শুরও হজম 
হইল। আবার প্ররুতিন নৃতনতম স্তর আত্মপ্রকাশ কন্সিল, ফলে আবার 
উপাধির সৃষ্টি হইল। এইভাবে নিকুপাধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নৃতন 
উপাধি আসিয়া জুটিতেছে । এইভাবে অনন্ত কাল চলিবে । জীবনে হজম 
হওযা ও না-হওয়ার সমম্বই রভিয়াছে। জীবন যদি একাস্ত তাবমগ্ন হইত, 
জ্ঞানময় হইত, সব হজম হইয়া যাইত, তখন অন্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত। 
কিন্তু জীবন ভাবময় ও রসমদ্স হওয়ার জন্যই জীবনে হজম না-হওয়াও অনস্ত 
বহিয়া যাইতেছে । 

রলদৃষ্টিতে বহুর প্রত্যেকটি *এক'ও ব্যাপক, এক চৈতন্য সেখানে ব্যাপ্য। 
রসের ছারা ভাব ব্যাপক, যেমন এতদিন ভাবন্ধাা রসের ব্যাপ্যতা দেখানো 
হইয়াছে । যুক্তিশাত্র হইতে রসকে বাদ দেওয়ায় ব্যাপ্তি একতরফা হইয়াছে, 
বিষনা হইয়াছে, অগ্নি-ইন্ধনের মাঝে হজম-করারূপ রসধর্শ্বের অন্ঞ্রবেশ 
না করাইবার ফলে কাচা কাঠের নিরুপাধি সম্বন্ধ আতর খুজিয়া পাওয়া গেল 
না। জ্ঞানায়ি যাহা হজম করিতে পারে না, ভদজনাগ্নি তাহা পারে; 
ভঙ্জনে এই দেহেই প্রারন্ধ হজম হইয়া যায়। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 
প্তক্তিতে প্রারন্ধ কাটে ৷? ভাগবতে শ্রীধন্র স্বামী 'জছগুণমঘ্ং দেহং সদ্য 
প্রক্ষীণবন্ধনা:'-র টীকায় লিশিতেছেন, ‘নস তদপি প্রারন্ধকর্মবন্ধনে সতি 
কথং জঅভন্তত্রাহ সদ্য: প্রক্ষীপবন্ধনা ইতি। ন স্যর কথং ভোগমসন্তরেণ প্রারন্ধং 
কর্শ্ম ক্ষীণং ভোগেনৈব সগ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ দুঃসহেতি ৮ ছোট রসের কাছে 
ব্যাপক ভাবুকতাও মাথা নোচছ্বায়, তাই কি বৃন্দাবনে ‘দেহি যে পাদপল্লব- 
মুদারম-এর লীলা? 5০70০৫-9:৮-এর ক্ষেত্ই অপরাবিদ্যার ক্ষেত্র, 
হজম না হওয়ার ক্ষেত্র, সবিশেষের ক্ষেত্র, ৪uccession-এর ক্ষেত্র! Art- 
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এর ক্ষেত্রেই রসের বিশেষ প্রকাশ । Aঃ1£ বহুকে বহু রাখিয়াই সার্থক 
হইতে ঢায়। মহা কণাদ পিশিতেছেন, এপ্রসিদ্ধিপূর্ববক ারপদেশন্ত-_প্রসিক্ষি- 
পূৰ্ব্ব বলিয়াই অপদেশ ব! হেতুর (%49£1- ) সার্থকতা ৷ 

'িপাধিবিধুর স্বাভাবিক: সন্দদ্ধ: ব্যাপ্চিঃ'-_স্যায়বাঠিক । এই ব্যাণ্ডিহ্বারাই 
সর্ধপ্রকরণের, অংশ-অংশীর সামন্রস্ত অন্তভৃত হুইয়া থাকে। উপাধি সহ 
করিতে পারে ন! এমন যে স্বাভাবিক সঙ্গদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি; উহা দ্বারাই 
উপাধি শক্কার নিবাস হইয়া থাকে। স্বাভাবিক সঙ্বন্ধই পরকীঘ সন্বদ্ধ, 'ন1 
খোজলু দূতী না খোজলু আন’ । প্রেমই সর্ব্বোপাধিবিনিন্মু ক্র । বৃদ্দাবন- 
তত্ব ব্যাপ্তি-প্রচারক ৷ স্কায়দর্শন ঘন হইয়াই ব্রঙ্গলীলার পাদপীঠ রচনা 
করিয়াছে; ব্রজের সন্মই উপাধিবিধুর ব্যাপ্তিঘয় স্বাভাবিক । ‘উপাধি? 
নিয়! প্রাচ]দর্শন বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ 
অসম্ভব। “অব্যাগুলাধনো যঃ সাধ্যসমব্যাপ্চিঃ উচ্যতে স উপাধিরিতি "= 
জীহর্য ও উদন্নন। সাধ্যসাধন ত্র স্তা্দর্শনে এই ব্যাপ্তিত্বারা উপাধিশক্ক!নিবাসেই 
প্রত্িটিত। 'সাধ্যবস্তর সহিত ঘাহা সমভাবে ব্যাপ্ত থাকি! সাধনে বিষন- 
ভাবে থাকে”_-তাহাই উপাধি ৷ যেখানে ব্যাপ্তি বিষয়া, সেখানে উপাধির 
সৃষ্টি হইবেই । উপাধিদ্বার| সাধ্যসাধন তত্ব মীমাংসা হয় ন1। উপাধিবিধুর 
স্বাভাবিক সন্বন্ধই মীমাংসাদানে একমাত্র সমর্থ । অ্রহ্ম এক ও অংশী বলিয়া! 
সাধ্য এবং বহপ্রসবিণী প্রকৃতি তাহার সাধন ( উত্তর যীমাংস1), কিম্বা! 
ভ্রহ্মই সাধন, প্রকৃতি সাধ্য ( পুর্ব মীমাংস! )--এই দুই contradictory-z 
ভিতর এমনভাবে সাধ্যসাধনকে গুছাইয়া লইতে হুইবে যাহাতে সাধন 
স্বাভাবিকভাবে অনায়াসেই সাধ্যবস্ত নির্ণস্ করিতে পারে । ‘রস’ যদি ব্রদ্ধে 
স্বমভাবে থাকে, অথচ প্ররুতি-সাধনে তাহা থাকিল না, তবে তাহা কেবল 
উপ-আধি। সাধনে যাহা নাই, তাহা সাধ্যের খবর দিতে পারিবে না; কিছ! 
সাধে) যাছা। সমতাবে ব্যাধ্ধ নহে, তাহার সাধনে স্থান থাকা কোন দ্নকমেই 
সাধ্য নির্ণঘের পক্ষে অনুকূল নহে; তাহা উপাধি নহে, যাহা সাধনে ও সাধ্যে 
সম। ব্যান্তিই সমগ্রস। 'সঙ্গতমঞ্জসা তবমত্র'-তাক্গুজি দীক্ষিত। “তন্কে 
ত্বদ্ধাক্রসাতুয়ম্‌_অযরকোধ । ব্যাপ্তিজ্ঞানন্বার। শীত্ই তত্বন্জান লাত হইয়! থাকে ; 
তত্বই অদ্ধ। ও অগ্ুলালন্ধ । সকল “ব্যক্তি'র চরম মীমাংসা! যাহা, তাহ্থাই তত্ব ও 
অশসা। “সম্যক অক্রোইত্র ইতি” সমঞ্জল €ভাছজি ); সম্যক ব্যক্তি যাহাতে 


সার্থক তিনিই তো সম্জস । ভাগবত তাই তো। ভগবানকে ‘সম্ঞ্স-দৰ্শূন’ বলিয়া 
৩ 
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আহরান করিতেছেন । যাঘ্বা আর উপাধি নহে, ধদি তাহা সমভাবে সাধ্য 
ও সাধনে স্বীকৃত হয়। অবতাববদ এই সাধা-সাধনে মাদার নিক্ষপাপি হসমঘ 
স্বভাব স্থাপন করিয়া ক্রগতের বিচিত্রত। রক্ষা করিঘাভেন ৷ যাহার 1 itself 
মূল্য আছে, তাহা তাহারও উপাধি নহে। বসত্রঞ্ষে পুরুষ ও প্ররুতি উভয়ই 
উভয়ের উপাপি বলিঘাই কেহই উপাধি নহেন, কেননা উভচ্ছেই স্বল্ব বৈচিত্রো 
কেবল, এক, অহ্গিতীম্ব । যাহারা এই স্থিকে কেবল ॥॥৫৭৷৮)১ বলেন, 
তাহারাই ইহার উপাধিত্ব স্থাপন করেন; প্ররুতির তুলনা প্রকৃতি বা রল, 
পুরুষের তুলনা পুরুষ ব! ভাব। ত্রন্ধ ও প্রকৃতি প্রেম সন্বোবনে দুইটি 
ধারা নাজ । বাহার! সাধা তরঙ্গের সহিত অরূপত্থকে সমব্যাধ্য স্বীকার করিয়া 
সাধনে তাহার অসমত্ব স্থাপন করেন, তাহাদের উপাধি সে-সাধনা কখনও 
সফল সার্থক হইবে না, পরস্ধ উহা! শৃন্তবাদে পৌছাইবেই । অরূপের রূপ 
উপাধি হইলে তাহা ব্যান্তি নহে; যেখানে ব্যাঞ্চি লাই সেখানে সাধনে সাধ্য 
নির্ণয় হয় ন! ৷ সবিশেষ কিছুতেই নিব্বিশেষ ধরাইতে পারে নাও নিবিবশেষ 
সাধনা নিবিবশেষ হইলেই ব্যাপ্ডিপৃর্বক সমগ্রস্ত দর্শন হয়। এই উপাধিবিধুর 
স্বাভাবিক পরফীয় সঙ্বন্ধবসী ব্যাণ্চির ভিতর uniformity of nature 
(শ্বতাব প্রতিবন্ধ )_এর অন্তর্ভঁত কার্ধযকারণতাব (Principle of 
Causality), তাদাত্মা, স্বভাব (uniformity of co-existence or 
Essential identity) এবং দৃশ্যাস্ুপলন্ধি (Non-perceptiou of the 
percePtible)এই ত্ৰিবিধ ধারাই পূর্ণ সার্থকতা লাত্ত করিঘ়াছে। সবিশেষ- 
নিব্বিশেষ সাধনাই সবিশেষ-নিব্বশেষ বস্তুকে ধরাইতে পারে । এই পরকীর় 
সবিশেষ-লিবিবশেষ সংসার-সন্ত্যাস ব্যাথি-ততই সরল সহজ স্বাভাবিক 
Formal-material, Deductive-Inductive method । এই 
Deductive-TInductive অনুমান সফল হয় স্যায়াবন্বগুলির মধ্যে ৷ উদাহরণ 
শ্ৰীকৃত হয় বলিঙ্ধা এই উদ৷হরণই আমাদের যুগে যুগে নিত্য অবতার 
বৈশেষিকদৰ্শন বলিতেছেন, “অস্যেদং কার্যকারণসদন্ধশ্চাবয়বাদ্‌ ভবতি'__ল২৷২ । 
ইহার (সাধাবিশিষ্ট পক্ষের) ইহা ( পক্ষবৃত্তি হেতু )-_এই জ্ঞান ও কাৰ্খ্যকারণ 
সন্বন্ধ (সাধ্য-সাধনের ব্যাপ্িন্ঞান ) অবয়ব ( উদাহরণ ) হইতেও হইরা থাকে। 
“উদাহণ' হইতেই সাধ্য-সাধনের ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । অবতারই 
যোগ-জীবনের একমাত্র উদাহরণ; ইহাকেই ক্রক্চলম্ষদ্ধীঘ hypothesis 
€ কল্পনা ) শাহ বলিয়াছেন, যিনি যুগের প্রতি ব্যাপারস্থারা নিৰ্ণীত (verified) 
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হল । Induction ব্যতীত অবতার সিন্ধি হয় না; পৃথিবীর সকল ব্যাপারে 
তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে কিন্া পৃথিবীর সর্ম্ম ভাহকে ভাহার ভাবন্থাা! 
create করিতে না পারিলে, তাহাক পারণা লখুই বলিতে তইবে। “খাহা 
শাহা নেত্র পড়ে তাহা ক্লষ্ণ শ্ডুরে’_অথ5 আবার তাহা হইতেই আগতের উদ্ভব । 
Deduction-a গং অণু, তিনি মহান ; Induction-এ আগ মহান, 
তিনি অণু বা সশহ্য-গত ; তাহার অণুনস্থিতেই তিনি জগতের অশ্ ( পশ্চাহং )। 
উদাহরণ পলিতে যেন আ'নাদের তুল না হয় যে উদাহরণটির সহিত আমাদের 
রক্রমাংসের কোন সঙ্ক্ধ নাই । তাহার প্রাণের সন্ধিত প্রাণ দিশাইরা তাহাক্কে 
ও আমাকে ০55৪০ করিতে হইবে । উদাহরণ কেবল তাষার নহে; ইনি থে 
জ্বীবনের 9৩5, ইহাকে আহার (45510717190) করিঘাই তাহার ও আমার 
পূর্ণতা । উদাহরণ গুরু, হচ্গম হইলেই তিনি ইষ্ট । বাপ্ঠি সাধনার আদর্শ 
উদাহরণ অবতার ; তাহার ক্রীবলই 9911, তাহা 45911208186 করাই সাধনা ॥ 
মীশুস্রীষ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন, "৬৩715, verily I say unto you, Except 
ye eat the flesh of the son vf mau, and drink his blood, 
ye have uo life iu you. Whoso eateth my fesh, aud 
driuketl my blood, hath eternal life, aud I will raise him 
up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my 
blood is drink indeed. He that eateth my 25) and 
drinketh my blood, dwelleth iu me, and I in him......... 
This is the bread which came down from heaven : not 
as your father did eat manna, aud are dead: he that 
eateth of this bread shall live for ever.’— John 6,53,56— 58. 
অবতারই উপাথিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধের একমাত্র উদাহরণ) ইনি 
hypothesis", কেননা জীবনে ইহার ৮৪718০961০8 হারাই তাহার ও 
জীবের উৎ-আহরণত্ব সম্ভব । অবতারই ব্যান্তি ও সম্ভগ্রসদর্শন । 

*অহম্‌ ব্ৰন্থাস্স"_এই মনে ব্ৰহ্ধ সাধ্য (281০7), অহম্‌ সাধন (middle- 
term); আবার 'ব্রহ্মণ: হি প্রতিষ্ঠাহম্‌”_এই মন্ত্রে অহম্‌ সাধ্য, ব্রহ্ম সাধন । 
ব্রক্ষের যদি জীবত্ব না থাকে এবং জীবের যদি ব্রহ্ম সত্য না হণ, তবে 
উত্তঘই উপাধি ৷ 'আীবেন আত্মনা অনহুপ্রবিশ্য নামন্ধপে ব্যাকরবাৰ্'_এই 
শ্রতিমস্ত্রে ত্রদ্ধের জীবত্ব স্থাপিত হওয়ান্ন সাধ্য 'অহম্-এর সম ব্যাপ্ত জীবনের 
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সাধনেও সম ব্যাপ্তি আমর; দেপিতেছি।  সাদ্য সাধনে সম ন্যাপ্ম যাহা, 
তাহা কখনও উপাধি নহে। সাধ্য ব্রক্ষের সমব্যাপ্ত ব্রক্মত্ব যদি সাধন জ্বীবে 
সমব্যাপ্ত না হয়, তবে ব্রহ্মদ্বাবাও কিছুতেই জীবের ধারণা সম্ভব নহে। 
ত্রক্ষে জীবত্ব সমব্যাপ্ত বিয়াই জীবেবও ত্রক্ম হওছা বাস্তব এবং জ্ঞীবে ব্রহ্ষত 
সমবাাপ্ত বলিঘা জাবের ত্রক্ষপ্রাণ্চি নিকুপাপি সতা। অবতারই একাধারে 
জীবত্রঙ্গ সমক্জসমূষ্টি ৷ 


স্প্গাডভেদ৷দন্য্জ্রেচমে ॥ ৩৷২৷১০ 


(সমস পুরুষোত্তমে অংশ-অংশীর মধ্যে) সর্দাভেদাৎ [ সর্বতোতাবে 
অভ্ভেদবশত্তঃ ] (অংশী হইতে) অন্যত্র [ অগ্কত অর্থাৎ অংশের ক্ষেত্রে 
প্রধানের ক্ষেত্রে ] ইমে [এই সব ( পুরুষোতমণ্ডণ উপপন্থ হইতেছে ] 

হশ-অংশীর সর্বতোভাবে ব্যাণ্চির ভিতর দিয়া অতেদত্ব 'ব্যাপ্তেশ্চ 
সমগ্রসম্* স্থত্রে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে? তবে ততো সর্ব, পূর্ণতা, একত্ব, 
লিতাত্ব, সনাতনত্ব, অনস্তত্ব, অক্কুলত্ব, অনগুত্ব ইত্যাদি ব্রক্ষগুণ জীবে সমভ1বেই 
উপপঞ্র হইবে । তরী ওণসমৃহকে "সর্ববং খলু ইদম্‌ অন্ধ’, ‘একমেবাত্বিতীচম্‌', 
শনিভাৎ বিভূং  সর্বগতং__মুণকোপনিষ্। '‘গুহাং ব্রহ্ম সলাতনম্‌*_ 
কঠ, ‘লত্যং জ্ঞানং অনস্তম’__-তৈত্তিরীয় ইত্যাদি মন্ত্র সাহায্যে একান্ত ব্রহ্মণ্ুণ 
বলিঘাই আচাৰ্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন । তবে কেমন করিয়া এই গুণসমূহ 
হশে প্রঘোজ্য হইবে? এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্তই এই ক্র 
অবতারণা । লীলার ভিতরেই ব্রচ্ধগুণ অংশেও সমভাবে প্রযোজ্য । লীলাঘন 
জীবনের প্রতি স্পন্দন সর্ব, পূর্ণ, এক, নিতা, সনাতন, অনাশ্যনস্ত, অস্থূল, 
অনণু ইত্যাদি । ইহাই জীবন্ত যন্ত্র (০78€253572) সম্বপ্ধে একমাত্র সমঞ্জল। 
জীবল-যস্ত্রের প্রতিটী অঙ্গ সর্ব, পূর্ণ, নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ, শ্থঘংপূর্ণ (9৩11 
59050953557), অথচ সমগ্রের উহারা অংশ । অভিজ্ঞতায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় শ্ষমুসর্শ অথ5 সমগ্র দেহের অংশ ; চক্ষু অন্তত, নিঅন্য 
মূলঃ, নিন্ৰন্ব প্রয়োজন পমগ্রের চাপে হারাইয়া যা না। গঙ্গার প্রতি অংশ 
গঙ্গা, বাজলার প্রতি অংশও বাঙ্গলা। সমগ্রের স্বার্থে কেহই নিজ স্বার্থ বলি 
দে নাঃ কেননা জীবনে স্ব-পর ও “অর্থই লাই, আছে শুধু জীবনের অনস্ত 
রসঘন দোললীলা, যাহার তিতর দিয়া অংশকে ছুটিতে ফুটিতে চলিতে হইবে, 
অনস্ত কাল চলিতে হইবে অথচ ইহারই ভিতর সকলের সব স্বত্ব, পরত্থ ও 
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অর্থত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে । ‘Each cell must live for 
itself as well as for the organism.’ ‘living for itself-¥ 
লীলাবাদের প্রাণ । যাহারা অংশের ‘living or 3655]£ অস্বীকার .কর্ি্না 
একান্ত ব্রক্মকে সর্ব্ব পূর্ণ এক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিঘাভেন, তাহারা আগত 
যন্ত্টীকে একটী যাস্তিক (mechanical and water-tight) কাঠামোতে 
পরিণত করিছ্াছেন। উপনিষদের অনন্ত গুণই নমনধর্শ্মশীল, রসঘন । 
বসো বৈ সঃ মন্ত্র উপনিষদে প্রধান স্থান অধিকার করিলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে 
উহা পিছনেই পড়িয়াছে, বুদ্ধিরই শেষ্ঠত ফুটিয়া উঠিঘ়াছে। ইহারই ফলে 
অংশের ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্ডণের উপসংহার সম্ভব হয় নাই। জ্বীবনের প্রতি বিশেয 
শ্পন্দনের একটী নিজন্ব ইতিহাস আছে, যাহ। নিজেই সর্ব, নিল্সের মধ্যে নিজে 
পূর্ণ, যাহা এক ও অধিতীম্, যাহার তুলনা সে নিজেই, যাহ! লিজে লিতা ও 
সনাতন, যাহার স্বতঙ্্ম আশ্বাদন স্বষ্টির ভিতর অনস্ত কালেও ক্ষয় হইবে লা, 
নিজের মধ্যেই যাহার আদি ও অস্ত, অথচ অন্তান্ক আদি-অস্তযুক্ত প্পন্দন- 
সমূহের সঙ্গে যাহারা অন্টোন্ঠসংযোগে যুক্ত রছিমাছে, বাহাকে "্মুল-অণু 
প্রভৃতির চূড়ান্ত রূপে আটিয়া দিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, বাহানা স্মুল- 
অণু হইলেও লিজ্ঞম্ব আন্মাদন-যুক্ত । সর্বব-পূর্ণ-এক-নিত্য-সনাতনাদি শব্দগুলি 
যখন বুদ্ধির হন্বমোছে পড়িয়া যাপন, তখন এই ছুর্দপাই ঘটে। কিন্ত ‘ময়ি 
বুদ্ধিং নিবেষয়-এর ভরে এ সকল গুণসমূহ সমভাবে অংশের শুরে প্রযোজ্য 
ও আশ্বাদিত হয়, ইহাই লীলাবাদের গূঢ় রহস্য । যে একত্ব, পূর্ণত প্রভৃতি 
গুণসমৃহ ছিল বছর উর্দ্ধে ্রক্ষবস্তত্বে, সেই এক ক্রক্ষবস্ত বর তিতর অন্থপ্রবেশ 
করার হেতুতে বহর শ্বয়ংমূলাত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ অনস্ত বহু লীলার 
ভিতর বন্ধুত্ব বল্পায় রাখিয়া ও একরূপ হইতে পারিয়াছে ॥ 
ইছারই ল্পষ্টীকরণের অন্ত পরবর্তী স্ুত্রের অবতারণা । 


আনন্দাদক্মঃ প্রথানস্ত্য 1 ৩1৩/১১ ॥ 


আনন্দাদয়ঃ [ আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনন্ত, সৰ্ব্গতত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব_এই আতীগ 
দর্শসমূহকে একাস্ত ব্রন্কের ধর্ম্ম বলিয়া এতদিন দাশনিকগণ যে সিত্ধান্ত করিয়াছেন, 
পুরুষোতম-বস্তর্‌ আবির্ভাবের পর ] প্রধান [ পুক্কুধোত্তম-চুম্বিত প্রধানের 
ধৰ্ম্ম বলিগা তাহা উপপদ্দ হইতেছে ] ৷ 

ধর্দদ ছাড়া ধৰ্ম্মীর প্রকাশ অসস্তব; অথচ কোনও একটী ধর্শ্মে ধর্মী আটকাইয়া 


উজ্জ্বলতারত [১০ম বধ, ১*ম সংখ্যা 


গেলে ধর্মীর হয় কুত্ন্বপ্রসক্তিন্ূপ তা'মসিকতা প্রাপ্তি ; তাই এই সমগ্র এক 
খ্মচ্ প্রবেশ দ্বার! বহু ধর্শ্মের প্রতিটি বিশেষ ধশ্মকে এক, স্বঘস্পূর্ণ করির! এবং সেই 
স্বংস্পূর্ণ একগওলিকে আবার অন্তোগ্তসংযোগের ভিতর দিয়া জীবন্ত সর্বগত এক 
করিয়া তুলিতেছেন । বহুর বাহিরে কোনও একান্ত (2195০10065) এক আনন্দ 
ও এক জ্ঞান লাই; এককে জীবন্ত থাকিতে হইলে বুকে বহু রাখিসাই আবার 
সেই বহু এককে এক করিঘ্বাই তবে নিজের অন্তিত্ব আস্বাদন করিতে হইবে । 
ধৰ্ম্ম স্পন্দনময়, তাই উহা! 'প্রধানে”রই, প্রকৃতিরই । ধর্ম্মীর অন্ুপ্রবেশেই সর্ব 
ধৰ্ম্ম সমন্ব্ সম্ভব হুইগ্রাছে। স্থত্রোক্ত প্রধান শব্দন্বারা ত্রহ্মকে ‘প্রধান’ বলিয়া 
বুঝিতে হুইবে না। প্রধান’ শব্দদ্বারা সাংখ্য মূলা-প্রক্কতিকেই বুঝাইয়াছেন। 
সেইল্রন্তই ত্ৰক্ম যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দময় ; ‘আনন্দময়: অভ্যালাৎ্ 
আনন্দময় তে! প্রধানই ॥ কেবলমাত্র নিজের সঙ্গে ‘নয়ট্‌’ প্রত্যদ্রের ঘোগ 
সম্ভব হর না; জল আর জলময় হয় না, পৃথিবীই জলময় হইতে পারে। 
“আনন্দমর’ শব্দ একানন্দ পুরুষের অন্থপ্রবেশন্থারা বহুর স্বয়ংপূর্ণ আনন্দময়ত্ব ও 
শ্বচ'পূর্ণ এই আনন্দময় ক্ষণগুলির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 


প্রির্নশিরক্তান্যপ্রাপ্তির্ূপচন্নাপচচেস্নী হি ডেচেদ 


তেদে [ ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মীর, আনন্দ-আনন্দময়ের ভেদ শ্রীরুত হইলে ] হি [ নিশ্চয়ই ] 
প্রিদ্শিরস্বান্যপ্রাধ্রিঃ [ প্রিঘশিরস্থাদি ধশ্মের প্রাপ্তি ] (এবং) উপচয়াপচয়ৌ 
[ সংঘর্ষমূলক উপচয়-পচয় ভাব আপতিত হয় ] ৷ 
আনন্দনদ্র আত্মার প্রক্রন করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি শুনাইতেছেন, ‘ত্য 
প্রিয়নেব শিরঃ। মোদে! দক্ষিণঃ দক্ষ: | প্রমোদ: উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ 
আত্ম! । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।_-২।৫-__এপ্রিঘ্ হইতেছেন পুরুষোত্তমের শির, 
নোদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার উত্তর পক্ষ, আনন্দ হইতেছে আম্মা 
এবং ব্রহ্ধ হইতেছেন পুচ্ছ, প্রতিষ্ঠা! । *পুক্তষোত্তম-শরীর একটী পক্ষীর শব্বীর ; 
_তাহার শির আছে, পুক্ষ আছে, আত্মা আছে, পুচ্ছ আছে। পক্ষী-দেহকে 
থাকিতে হইলে শ্রির-পক্ষ-আস্মা-পুচ্ছের প্রত্যেকটীরই খাকিবার প্রয়োজন 
রহিয়াছে। একান্ত আত্মামও এই পক্ষী গড়িয়া উঠেন না, একান্ত অ্র্ধ-পু্ছ 
হারাও নয ;.চাই প্রতিটীর সমন্বর ও প্রতিটীর স্বমন্পুর্ণত্থ । 
ক্রমশঃ 


বুদ্ধের জীবনে ও ধমে” নারী 
1 আ্বীচযাচগত্দ্রনাথ সরকার ॥ 
(পূৰ্ববা্তবৃত্তি ) 


বুদ্ধ সারনাথে ধর্মচক্রের প্রবর্তন করলেন । এষ্ট সংবাদ বারানসীতে 
প্রচার হলো । কালীর এক শেেগী ধনকুবেরের পুত্র যশ তোগবিলাসে আক 
ডুবে ছিল। ছে বুদ্ধ"দর্শনের্ব আশাছ সারনাথ এল । লে স্থগতের কূপ! 
লাভ করে" এবং তিক্ষৃত্ত গ্রহণ করে’ ধর্মচক্রে যোগ দিল। এই খবর পেয়ে 
বশের মাতা ও স্বী সারনাথে এসে বুদ্ধের শিশ্যাত্ব লাত করে। এই দু জন 
বুঙ্গের প্রথম গৃহী শিল্পা । 

বারানসীতে লোকের মুখে মুখে তথাগতের পবিত্র নাম । এখন তার শিশ্য 
সংখ্যা ষাট, ব্মন। গুরুর নির্দেশে তার! ত্রি-শরণের প্রচারে বের হলে! । 

বুদ্ধ চলেছেন ঝাজগৃহে। পথে উকরুবিল্ব । তিনি সেখানে আতর বনে 
আশ্রর নিলেন! যে তাপসকে সেবা! ও ভক্তির অর্থা নিবেদন ক'রে এক সময় 
ভক্তিপ্রাণা স্থৃজ্ঞাত1 নিজেকে ধন্ঠ মনে করেছিল, এখন তাকে বুদ্ধর্ূপে দর্শন করে 
সে আনন্দে আত্মহার!। নব ধর্মে দীক্ষ। নিয়ে সুজাতা গৃহী শিষ্যা হলেল। 
পরে তিনি সঞ্তেঘ আশ্রয় ও উপলম্পদ। লাক করেন ! 

সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগের পর লয় বৎসর গত। ন্বাজবধূ ঘশোধর! এই নম 
বৎসর রাজ-প্রাসাদে বাস করেও সঙ্গ্যাসিনী জীবন ঘাপন করছেন । প্রিয়তমের 
ধ্যান এবং তার মধুর স্মৃতির মধ্য তিনি বেচে আছেন । তবুও তার চোবখেয় 
আল শুকায় নি--একটি বার প্রিমতমের দর্শনের আহা তিনি ব্যাকুল । 

কপিলাবস্ততে খবর এল রাজ কুমার সশ্র্যাসী গৌতম সকলকে দেখা দিতে 
আলছেন ॥। তিনি এখন সাধারণ মান্য নন তিনি, সন্বুদ্ধ,_তথাগত । হাজার 
হাজার লোক তার নব ধর্মের আশ্রশ্বে নব জীবন লাত করেছে । 

কপিলাবস্ব রাজপথে চলেছেন মহাশ্রমণ স্ক্গত। মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে 
পীত চীবর, হাতে মাটির ভিক্ষা পাত্র, পশ্চাতে সহত্র শ্রমণ। হর্ম্য বাতায়নে 
দাড়িয়ে ঘশোধরা দেখেন সেই জ্যোতিমর দেবোপম তিক্ষুকে । " অসহ আনন্দ 
বেদনাঘ তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন লাঁ। তার চোখ ছাপিছে 


উজ্জ্বল ভারত [১০ম বদ, ১০ম সংখা! 


নেশেছে অশ্রুন বর্ষণ | বান্তল এখন বড় হয়েছে । সে এসে দান্ডিঘে ছিল। 
আন হয়ে অবধি সে কখনও নাকে এমন ধৈধ্যহারা হয়ে কাদতে দেখে নি। 
তার চোখেও জল ॥ 

বুদ্ধ এসেছেন রাজ প্রাসাদে । সকলেই এসেছে বৃদ্ধ দর্শনে । আসেন নি 
শুধু, রাহল-মাতাঁ_তিনি বলেছেন আমার প্রেম-ভক্তি যদি সত্য হয় তবে প্রভু 
নিজেই আসবেন আমার কাছে । রাজসভাঘ্র দেশনা শেষ হঘ়। স্বগত খোজ 
করেন “ষশোধরা কোথায় 2 শুনলেন শয়ন কক্ষে । তিনি চলেছেন অস্তঃপুরে । 
কত কালের চেনা সে গৃহ! পরিত্যক্ত জীবনের কত স্থথ, কত আনন্দ, কত 
নব নব অস্ষভুতির স্বতিআড়িত সে ভবন-__ত্তার বাল্যের ক্রীড়াভূমি, কৈশোরের 
আনম্দ-লিকেতন, নব যৌবনের লীলা-ক্ষেত্র । কিন্তু আজ তিনি এ সকলের 
অতীত-_-কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই- দৃষ্টি ভূমিসংলগ্র । সঙ্গে অগ্র শ্রমণত্থ 
__সানীপুত্ত ও মদ্‌ গৌল্যায়ন। 

বুদ্ধ আগে হতেই তাদেকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, 
যশোধরা যদি তার অঙ্গ স্পর্শ করে তারা যেন তাতে বাধা না দেছ। 

বুদ্ধ এলেন শয়ন কক্ষে । ভূমি তলে উপবিষ্ট যশোধর1--ইতলহীন রুক্ষ 
কেশ, তপোম্ষীণ দেহ নিরাভরণ, পরিধানে কাযায়. দুই গণ্ড বেয়ে পড়ছে 
অবিরল ন্মশ্রুধান্টা। উপবেশন করেন বৃদ্ধ, মুখে প্রসন্গ হাসি, চক্ষে অসীম 
কক্ষণা। প্রণাম করে বশোধরা বুদ্ধের পায়ে মাথা রেখে; দুর্বার কানায় ভেজে 
পড়ে শ্রাবণের মেঘের মত অঞ্ছশ্র ধারায়, প্রাবনের ইজিত ফুলে ফুলে গুঠে 
তার দেহ তটিনীতে, সার! দেহে বরে যায় ক্রন্দনের হিল্লোল । 

যে দেবতার প্রতীক্ষায় সে তার লান্গী-জীবনের দেউলের মাঝে পূজার 
নৈবেদ্য সাজিয়ে উন্মুখ অপেক্ষায় বসেছিল,_ফিন্বে এসেছে আজ সে দেবতা । 
যশোধর! চায় আক উজার করে দিতে ভার পাছে নয় বৎসরের সঞ্চিত 
অভিমান, পুজীভৃত বিরহ তেদলা__অস্তরের দুঃসহ দুঃখের বোঝা! জীবন- 
বল্পতের পাঘে নিবেদন করতে বলে কত কথাই সে জমিদ্মে রেখেছে । মরমের 
পরতে পরতে যা কিছু সঞ্চম্ করে রেখেছিল সব গলে গিয়ে চোখের জলে 
হারিয়ে গেল। স্থগভ তার পদ্ম পাণি যশোধরার মাথার রেখে ধুর কণ্ঠে 
ডাকেন “বশোধর1।” কি অসীম করুণা, কি গভীর প্রেয সে ডাকে । সমন 
কক্ষ শব্দের মাণুধ্যে ভরে ওঠে) যশোধরা অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করেন, 
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উঠে বসেন সৌদামৃত্তি করুণাঘন বুক্ষের সামনের অপ্লকে চেয়ে থাকেন 
তীর দিকে। 

বৃদ্ধ চে।খ তুলে তাকান তাব দিকে। কত শ্মেহ কত করুণা কত প্রেম 
সে চাহনিতে। যশোধরা তার বেদনা-বিক্ষত অন্তরে পরম শাস্তি অশ্যতব 
করেন। বাছল তার পিচনে লড়িয়ে ছিল। মা তাকে বলে প্রপাম করতে 
মহাত্রমণের পাছে মাথা রেপে। পিতা পুতের মম্তঞ্ক স্পর্শ করে খ্াশীর্বাদ 
করেন । এমন সমগ্র রাজা-রানী আসেন সে কক্ষে । কিছুক্ষণ নীরব থেকে বুদ্ধ 
বলতে আরম্ভ করলেন, চার আর্ধয সত্যের কথা,-_দু:খবাদের কথা, করুণা 
নৈত্ৰী মুদিতা উপেক্ষার কথা, অমৃতময় নির্বাণের কথা । দূরে বায় যশোধরার 
সঞ্চিত অভিমান, মুছে যায় বিরহ-বেদন, বুক থেকে নেমে হায় দুঃখের গুরুভান । 

দুই দিন হলো বুদ্ধ এসেছেন কপিলাবস্ত নগরে । আক্ষ তার বিদায়ের 
দিন। তিনি তিক্মুদের সপে আহারে বলেছেন। যশোধরা অদুকে দাড়িয়ে 
দেখছেন রাজার দুলাল রিক্ত তিক্ষু স্বামীর ভিক্ষ! পাত্রে আহার । মা রাহুলকে 
বললেন “রাহুল, এ দিব্যকীস্তি ভ্রমণ তোমার পিত1। তুমি ওঁর কাছ থেকে 
পিতৃসম্পদ চেয়ে নাও।” রাহুল সেই তেঙ্জদীপ্ত সন্যাসীর কাছে এসে তাকে 
কত কথাই বলে, কিন্ত ভুলে যা পিতৃধন চাইতে । আহারের পর বুদ্ধ 
স্থাগ্রধ আরামের দিকে ফিবে চলেছেন। রাহুল তার সঙ্গে সঙ্গে যা । বুদ্ধ 
বলেন, রাহুল, তুমি আমায় কিছু বলবে । রাহুল উত্তর দেয় "পিতা, আমাকে 
শিত-সম্পদ্‌ দিন 1” বুদ্ধ বলেন “সংসারের ধন ত আমার কিছু লাই বৎস, 
তবে আমার বাইরের সম্পদ চীবর ও ভিক্ষা প।ত্র-_আর অস্তরের ধন বহু 
সাধনা-লন্ধ মহাসতা ৷” বালক বলে "তাই আমাকে দিন পিতা ।” বাজ-কুল-ৰধু 
মাতা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দশ বছরের এক মাত্র ছেলেকে সন্যাসে 
দক্ষ নেবার অরম্য তার ভিক্ষু পিতার কাছে পাঠান, আর বালক পরমানন্দে 
পিতার কাছে রিক্ততা-কঠোর ভিন্ু-জীবনের দীক্ষা চান্স! ইতিহাসে এর 
তুলনা কোথায় ? . 

বন্ধ এসেছেন শ্রাবন্তি নগরে । কোটিপতি "স্ুদত্ত অ দানের আন বুদ্ধের 
কাছে অনাথ শিশুদ নাম পেলেন আর লাভ করলেন সার ককুণা। অনাথ 
পিওদ গৃহী হয়েও তার হ্বিপুল ধনরাশী উৎসর্গ করলেন বুদ্ধ শ্রমপদের 
লেবায়। শ্রাবস্তির রাজকুমারের বিশাল উপবন জ্রেতবন তিনি বহু টাকায় 
কিনে নিয়ে সেখানে নির্মাণ করলেন ‘জেতবন' বিহার এবং এই স্থরম্য 
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বিহারে প্রভু বুক্ধের অন্ত চন্দন কাঠের এক কক্ষ তৈয়ায়ী করালেন--নাম 
দিলেন "গন্ধ কুটী’। কোশলের তভোগাসক্ত বাজ! প্রসেনজিৎ জেতপন 
বিহারে এসে বুদ্ধের চরণে আশ্রম পেলেন) ভ্রাবস্ডির অসামান্যা ধামিক' 
বিশাখা বিপুল ধনের অধিকারিণী । তিনি শুনলেন-বুস্ধের কথা, রাজা প্রসেন- 
জিতের দীক্ষার কথা । বুদ্ধ দর্শনে এলে তার মহাম্ল্য শিরোভূষণ সংঘকে 
দান করলেন। শিক আনন্দ গুক্কর নির্দেশে সেই শিরোভূষনের ক্রেতা 
খুঁজলেন। কিন্ত সে মহামূপ) অলংকার কেনার মত ধনবান ক্রেতা পাওয়া 
গেল না । তখন বিশাখা নিজেই উপযুক্ত দামে সেটা কিনে নিলেন । ৫সই 
অর্থে শ্রাবস্তির পূর্ব প্রাস্তে আনব একটী বিহার নিমিত হুলো_এটীর নাম 
'পুবারাম বিহার’ । 

বুদ্ধ শিশ্কাগণ সহ পূর্বান্থামে বর্ধাযাপন করছেন । বিশাখা একদিন সকল 
আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন । তিনি দাসীর কাছে শুনলেন বপ্তেক্স অভাবে 
শ্রমণরা বিবন্ব হয়ে বির জলে স্বান করে। সকলের আহারাস্ডে বিএগ। 
বুদ্ধের নিকট বর চাইলেন। “দেব, যতদিন আমি বেচে থাকব ততদিন 
বর্ষাকালে আমি সংঘের মধ স্ল্যাসীদেরকে বস্থ বিতরণ করব ।” বুদ্ধ জানতে 
চান, এই বর কেন চাও বিশাখা ? 

বিশাখা প্রভু, নগ্রতা কদধা ও অশুচিকর ৷ বস্ত্রাতাবে বর্ষার দিলে 
ভিক্ষুদের নগ্ন হয়ে স্বান করতে হয়। এইজন্ঠ আমি বায় বপ্প দিতে চাই। 
এই সামান্য দানের আনন্দে আমি পাব পরম শাস্তি! আমার চিত্ত শান্ত হবে ।” 

বুদ্ধ_"যোগ) পাত্রে দানে হয় কল্যাণ । তুমি সে কল্যাণ লাভ কর বসে ।” 

বৃদ্ধ শিশ্যাদহ বৈশীলীর মহাবন বিহারে এলেন । বৈশালীর পণ্যাঙ্গন? 
আত্রপালী "( অন্থপালি ),__অপ্সরার মত তার ক্মপ-লাবণ্য। নৃত্যগীতাপি 
কলাবিষ্ঠাক্স তার অসাধারণ দক্ষতা । অপূর্ব তার বীণা বাদন। পশু পাখী 
শুৰ্ধ হয়ে শোনে তার বীণার মৃঙ্ছনা । * স্থরূপা সুবেশ! বৈশালীর নারীরা 
ও পুকষের! এসেছে বুদ্ধ “দৰ্শনে । আভ্পালীও এসেছে তাদের সঙ্গ । 
স্থগতের দিব্যমূর্ঠি দেখে বিলাপিনী আত্রপালীর মনের গতীবে আলে কি 
যেন এক অহ্ন্থপন । তক্কিতে ভার মাথা আপন] হতেই নত হয় বুদ্ধের 
পায়ে । তিনি তার মাথাছ হাত দিযে আশীর্বাদ করেন । সেই করুপাপাণির 
স্পর্শে নিতে গেল তার কামনার আগুন, ক্ষপকাঁলের আন্ত মন আনম্দনছ 
শূন্যতায় তরে ওঠে । সে দিন থেকে আত্রপালী হলে গেল অঙ্ক মাহুয ॥ 
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তার আত্রকুঞ্জে গিছে আহার করার অন্ত সশিশ্য বৃদ্ধকে সে নিমন্রণ করে । 
তিনি বিত্ৰত বোধ করেন__মনে মনে ভাবেন লোকনিন্দার কথা__“তান 
নিজের কিছু না'হপেও সক্মের কোনে! ক্ষতি হবেনা তে?” তীক্ষধী আতর 
পালী বুদ্ধের মনের তাব বুঝতে পারে । সেই সদ] হাক্তময়ী বারাঙ্গনার চোখে 
নামে অশ্রুর বন্তা। বলে, "আমি মহাপাপী, পতিত, আনার ফুক্কে আপনার 
ন! যাওয়াই ভাল । আমার অপরাধ হঞ্জেছে আপনাকে লিনম্থণ করে। 
আমায় ক্ষমা করেন প্রভু ৷” 

স্থগতের দৃষ্টিতে উচ্ছূল করুণ৷। বলেন “বৎ্সে, জগতে কোনে! মাল্য 
পতিত, অস্পৃশ্য নয়, করুণার অধোগ্য নয়। মিথ্যা লোকনিন্দাকে তয় 
কর! আর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া একই কথ!---সত্যভু্ট হওয়ার সামিল ।” 

কিছুক্ষণ মৌন থেকে তীর প্রথাগত সম্মতি আনান বৃদ্ধ । 

ভগবান তথ।গতের কৃপায় আস্পালী তার দিশেহান।া বিভ্রান্ত জীবনের 
অন্ধকারের মধ্যে শাশ্বত মানবতার আলোক-রেখা দেখতে পায়। সে দিন 
তার নব জন্ম লা । সে তার আম্রকুর সংঘে উৎসর্গ করল। (খানে 
নিমিত হলো “আকুঞ্ধ আরাম |” তার অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র গৃহে 
আশ্রম নিল সে। 

শুত্ধোদনের অস্তিম অবস্থার খবর পেয়ে বুদ্ধ কপিলাবস্ততে আসেন । 
পুত্রের অমৃতোপম বাণী শুনে পিতা পূর্বেই বাগ-ভ্েষ-মোহমুক্ত হয়েছিলেন । 
এখন পুত্রের কোলে মাথা রেখে রাজা দিবাজ্ঞালে পৃথিবী। থেকে বিদায় 
লিলেন। 

ম্হা্দেবী মঘার মৃতই মহপ্রজ্জাপৃতির অন্তরে ছিল অপরিসীম বৈরাগা 
ভাব ॥। বিধব! হয়ে এখন পে ভাব আরও প্রবল হলো। 

তিনি এলেন স্তাগ্রধ আরামে বুহ্ধের কাছে ত্রিশরণের আশায় । সঙ্গে 
যশোধরা ও শতাধিক শাক্য পুরকাসিনী। বুদ্ধ তাদেরকে বলেন সংসার 
ছেড়ে গিয়ে সন্ত্যাস পালন করা নারীর পক্ষে, সহজ নঘ। গৃহে বাদ 
করে সাধনা করাই তাদের পক্ষে শ্রেশ্স ৷” বৃদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষামত 
সংসারে থেকেই তারা চার আর্ধ্য সত্যের উপলন্ধি ও অষ্টাঙ্গ মার্গ পালনে 
রত হলেন ।. 

এইভাবে কিছুদিন যাম্স। সে বার বৃদ্ধ বৈশালীর ‘আমকুজ আরামে’ 
বর্ধা যাপন করছেন! মহাপ্রদাপতি খবর পেলেন। এখন সংসার জীবন 


উচ্জলভারত [১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


তার ও যশোধরার পক্ষে অসহা। তারা পূর্বেই পীতবাস ধারণ করেভিলেন, 
এখন মুক্তিত মস্তক । পদত্রজ্জে চলেভেন বৈশালীতে ৷ সঙ্গে শতাধিক শাকা 
পুরোদ্ধপী। সবারই ভিক্ষণী কেশ ৷ সবাই পথ চলায় অনত্যন্ত । তাদের 
নগ্রপদ ক্ষত বিক্ষত । পথ্শ্রমে ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসর, সারা দেহে বেদনা । 

বৈশালীতে পৌঁছে স্থবির আনন্দের সঙ্গে তারা দেখা করেন। তিনি 
মহা সমাদরে তাদেরকে বিহারে নিয়ে এলেন । অগ্রোপস্থায়ক আনন্দ শাক]রাজ 
বংশজ্সাত,__সিন্ধার্থের জ্রাতি ভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু ৷ 

এদের সংঘে যোগদানের প্রবল আকাজঙ্তার বিঘ্য় তার পূর্বেই জানা ছিল। 
তিনি সথগতেক নিকট এদের প্রার্থনা নিবেদন করেন | বুদ্ধ প্রথমে জানান 
অসম্মতি। আনন্দ তাদের ব্যাকুলতার কথা, পথের কষ্টের কথা, সংকল্পের 
দৃঢ়তার কথা বৃদ্ধকে বলেন এবং জানতে চান “হে তদস্ত” নারীরা কি সম্থোধি 
লাতের, অর্হত্ব লান্তের এবং তার শ্রগ্য ভ্রিশরপণের আশ্রয় নেবার অধিকারী 
নয? 

বৃদ্ধ উত্তর দেন *স্থ্যা আনন্দ, যোগ্যতা অর্জন করলে অবস্টই অধিকারী । 
শাকা নারীরা যদি ভিক্ষু জীবনের সাধারণ নিঘ্ম ছাড়া আরও আটটি বিশেষ 
নিম পালনে ত্রতী হয়, তবে তার! সংঘে যোগ দিতে পারবে 1” সকলেই 
সানন্দে রাজী হলো । তাদের সংযম ও নিষ্ঠার বিষয় বৃদ্ধের পূর্বেই জানা ছিল। 
এখন আবার আনন্দের মুখে শুনে তিনি বললেন “এই সব শাক্য নারীদের 
উপসম্পদা লাভ হয়েছে ।” 

সংঘের শৃঙ্খল] রক্ষার জন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মেলামেশা এবং ভিক্ষুণীদের 
আটটি বিশেষ বিধি তিনি আনন্দ ও সারীপুত্তকে জানিয়ে দিলেন । 

নারীরা সংঘে স্থান পেল, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলো পুরুষের সঙ্গে 
নারীর সমান অধিকার; এ ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন, সত্যতার 
অগ্রগতির এক অপূর্ব স্থচন1। . 

আরণ্যকের যুগে খ্রযির]-এক বা একাধিক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করতেন । তবু ধর্মের ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ বিশেষ অধিকার থেকে 
বঞ্চিতই ছিল) উপনিষদেন্র যুগে গা সৈত্রেয়ী প্রভূতি- কয়েক জন ছাড়া 
নারীর বৈশিষ্ট্যলানের প্রমাণ 'খুব বেশী নাই এবং ভীবাও ব্যতিক্রম বলা 
চলে৷ ’ 

মহাদেবী প্রজাপতি, রাঞজ্কুলবধ যশোধরা ও শাক্য ললনাগণ সংঘে 


কার্তিক, ১৬৭৯ ] খাদি 


আশচ লাভ করেছেন এবং তিচ্ষুণী সংঘ স্থাপিত হয়েছে এই সংবাদ চারদিকে 
রটে গেল। রক্ষণশীল দল ক্ষিপ্ত হলো । তখন ত্রি-শরণের প্রচারক সংখ্যা 
ছিল অতি নগণ্য । কিন্ত রক্ষণশীল দলের বিকুদ্ধ প্রচারে সর্বসাধারণ নবধর্ম- 
চক্র বিষয়ে তাল করে জানতে পার্ল । 

একে একে নানা জনপদ থেকে ললনাগণ সংঘে যোগ দিতে লাগল। 
কাজ অন্রংপুনিকাদের মধ্যে মগধের রাজমহিধী ক্ষেমা, আবন্ডা াজকুলারী 
স্থমনা এবং কোশল-রাজ উদঘনের মহিবী অগ্রণী । 

সাগল রাজবংশের কন্তা, নৃপতি বিদ্বিসারের মহিষী ক্ষেমা ক্ুপগবিণী। 
চাপা ফুলের মত তার রং__-তাব রূপ ঘমোহনদির । তাতে ছিল দাহিক? 
শক্তি। নাজগৃহ বিহারে ক্ষেথা এল বৃক্ষকে প্রণাম নিবেদন করতে । তার 
অমৃতময় বাণী শুনে ক্ষেমার মনে এল এক অপূর্ব অন্তভুতি। সে তার মানস 
নেত্ে দেখতে পেল এক অলৌকিক দৃশ্ত। এক পরমা ব্মপবতী কিশোরী 
দেহে ধীরে ধীরে এল ঢল ঢল যৌবন, তারপর প্রৌঢ়স্ত,__তাতে ব্যাধির আক্রমণ 
হলো, ক্রমে লোলচর্মা বৃদ্ধা হয়ে অবশেষে সে দেহ কদাকার শবে পরিণত হলে । 

টুটে গেল ক্ৰেমার রূপযৌবনের গর্ব, ধন জন এশ্বধ্েক্স মোহ । ন্গতেক 
কাছে ভিক্ষা চাইল উপসম্পদা এবং তা লাত করে ধর্ম হলো) কয়েক 
বৎসরের মধ্যে তিনি উচ্চ শ্তরের সাধিকা, সংঘনেত্রী ও প্রচারক] হিসাবে 
প্রলিঞ্জি লাভ করেন । থেরণ গাথা ভিক্ষুপী ক্ষেমা, তার নিষ্ঠা ও সাধনার 
অনেক উল্লেখ আছে। 

ঝাত্ম-নটী আত্রপালী পূর্বেই পৃহশিশ্যা হয়ে ত্যাগ ও সাধনার জীবন গ্রহণ 
করেছিলেন। এখন তার অবশিষ্ট ধন সম্পদ সংঘে দান করে হলেন তিক্ষুণী ৷ 
একনিষ্ঠ সাধন! ও সংযমের বলে তিনি ফিরে পান অন্তর চেতনার শুদ্ধ সত 
এবং অধ্যাত্ম জীবলে অনেক উদ্রত হন । তিনি শেষ জীবনে বে সকল 
কবিত্বপূর্ণ লোক রচন। করেন, গভীর অধ্যাত্ম বি এবং উচ্চ অঙ্গের 
সাহিত্যরসে সেগুলি ভরপুর ৷ 

প্রাচীন যুগেও পতিত পক্ষিল জীবন থেকে নানীর প্রাতযস্মরণীয় জীবন 

লাতেব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । পরবর্তী কালে যীশু খৃষ্টের শিশ্যা মেরী মাাগভলীনও 
এইরূপ প্রাত্বস্মেরণীদ্বা ৪86 বা দেবী । তার জ্বীবনে সার্থক হয়েছে যীশুর 
বাণী “It is uot iu rising that we are great, but rising 
every time after we fall." 


উজ্জ্বলভারত [ ১০ম বর্ষ, ১*ম সংখা? 


পণাবনিতা সিবরিম। । হেমন ছিল তার রূপের খ্যাতি তেমনি ছেল তার 
বিলাসের শযাতি। বুদ্ধের দেশলা শুনে সে মুদ্ধ হয়। ক্রেদলিত জীবনের 
নির্মেক ফেলে নিলিপ্ত। তিক্ষুণী জীবন লাত করে ॥ 

বাবাণলী ও রাদ্রগৃহের রূপসী বার-বণিতা অর্ধ-কাঁশ! অবাধ উচ্ছ,জ্খলতা 
ও উদ্দাম গণিকা বৃত্তির জন্য কুখ্যাত। বুক্ধেত করুণাপাণি স্পৃষ্টে তার 
অসংঘত জীবন খআন্পতাপের তুঘানলে পুড়ে ছাই হণ এবং নব ধর্মের অমৃত 
বারিতে অন্তরের সকল উন্মত্ত আবিলতা যায় ধুয়ে, নিতে যায় জৈবিক কামনার 
আ[গুন। তার তিশ্ুণী জীবন আর্ত ছুস্থের সেবায়, সংঘমে, সাধনার, পরোপকারে 
গৌরবোজ্জল । 

মগধের বিলাসিনী নটী রূপনন্দ।। অতুল তার বূপরাশী, দেশ দেশ্ান্তর- 
ব্যাপী তার নৃত্যগীত, স্থরুচি ও হান্ত কৌতুকের খ্যাতি । বহু ধনের 
অধিকারিণী সে। ভিক্ষুণীদের সংস্পর্শে এসে সে এক নব-জীবনের সন্ধান 
পায়, ক্রমে তার জীবনের ধারা যায় অন্ত পথে । অবশেষে তথাগতের নিকট 
দীক্ষা পেয়ে ধন্য হয়। তিক্ষণী রূপনন্দা বহু রূপ-উপীবিনীকে পতিতা 
বৃত্তি ছাড়িয়ে লব জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল ৷ 

এইরূপে তিক্ষ্মী ও সংঘনেত্রীদের সংস্পর্শে এলে তাদের করুণ! মৈত্রী 
ও ধর্ম জীবনের প্রভাবে কতে! নর্তকী দেহোপজ্দীবিনী পতিতা অবহেলিত! 
নারী ত্রিশরণের আশ্রয়ে ধর্মে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ক্রমে শ্রাবন্তি, কৌশশ্বী, কোশল, বৈশালী, রাজগৃহ, কাশী, উরুবিল, প্রথাগ 
প্রস্তুতি জনপদ, সমৃদ্ধ নগর এবং সুদূর নিভূত পল্লী হতে, সমাঞ্জের সকল স্যর 
থেকে নারীরা আসে,_কেহ্‌ বা সঙ্গে যোগ দেয়, কেহ বা গৃহী শিষ্যা রূপে 
নবপর্মে দী/ক্ষত! হয় । শ্রেটী কঙ্ক তদ্রা, উৎপল বর্ণা, শ্রেনী পত্রী উত্তরা, চিক, 
স্থন্দরী একে একে আসে সংঘে। শ্রাবন্দ্রির অমিত ধনের অধিকারিণী গৃহুশিল্যা 
বিশাখা ! তার অবশিষ্ট ধনৈশ্বর্ধ্য বিতরণ করে দিয়ে এ সমর সংঘে যোগ দেয় ॥ 

শ্রাবন্তি নগরে দূত্তিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। মহাডিক্কু তিক্ষু ও তিক্ষুণী 
দল নিয়ে স্বারে স্বারে তিক্ষ। করে ফেরেন! ভিক্ষুণীরা তুলে দেয় ক্ষুধার্তের 
মুখে অল্প, রোগীর মুখে পথ্যজল, 'আর্ত ও রোগীদের করে প্রাণঢাল! সেবা 
এবং শোকার্ডদের দেয় সাস্বনা। 

শ্রাবস্তির দানবীর অনাথ পিগুদ স্ুদত্তের কন্তা সুপ্রিয় । বিপুল তার 
ধনরাশি । তার সমস্ত সম্পদ সে দান করে রুত্র ও অন্নহীনের সেবায়। 


আশ্বিন, ১৮৭2 ] বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মে নারী 


একমাত্র সম্থল পরিধেয় বন্্। মহাতিশ্ক তুতিক্ষক্রুষের জল) তিক্ষা চাইছেন । 
গাছের আড়ালে নগ্রদেহ ঢেকে স্ুপ্রিদা তার পরিপেদপানিও বুদ্ধের ভিশ্ষা 
পাত্রে তুলে দিপ। এক তিক্ষণী তাই দেখে ভাব একমাত্র উত্তরীয্ন দিয়ে 
কপ্রয্ার লঙ্া নিবারণ করেন । ক্ুপ্রিয়া ভিক্ষা পাজ্জ সঙ্গল করে আরা বন্ত্ি- 
বাসার অন্গ যোগানের তার নিল। এর অল্লকাল পরেই আবন্ডির ছুভিশ 
এ মহামানী দূর হঘ। 

ক্লপ। গোতনী শ্রাবস্তির ধনবতী মহিলা । একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে 
তরুণী রুণ। পুল্র পোকে পাগল । মৃত পুত্র বুকে নিয়ে সে আসে বৃদ্ধের কাছে 
পুতের প্রাণ তিক্ষায়। করুণা-বিগলিত প্রাণে বুদ্ধ বলেন, ভগিনী, কোনো 
লোকের বাড়ি থেকে এক মুঠো সাদা সবধে চেয়ে আনে! । এমন বাড়ি 
থেকে আনবে যাদের কেউ কখনো নরেনি। পুল্রহার। মা নগরের হারে 
দ্বারে ফেরে সর্ষপ তিক্ষাদ্। কিন্তু কোথায় ? এমন বাড়ি ত একটিও নেই 
যাদের কেউ কথন মরেনি। তপন তার তাল করে ল্যান হলো) খে, মৃতু!র 
হাত থেকে কারও এড়াবার উপার নেই । মাতা নিজ-হাতে মৃত পুত্রের শেষ 
কান্দ করে এসে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিল । উপসম্পদা লাত করার পর ক্বশা। 
ঘরে ঘরে গিঘ্রে শোকের হাহাকারে সাস্তন! দিতেন। এই তার ভিক্ষুণী 
জীবনের প্রধান ত্রত। 

ভিক্ষণীদের মধ্যে অপামান্তা বিদূষীর অন্তাব ছিল না। শুক্র, সুনন্দা, 
পর্সদত্তা, কু্ডলকেশী, তত্র কপালিনী প্রভৃতি ভিক্ষুণীরা অসাধারণ বাঙ্গিতা ও 
বিতর্কশক্কি অর্জন করেছিলেন । তার! ধর্মসন্তাদ্র ও জনসভায় বৌন্ধধর্শতত, 
প্রভীত) সমুদ্পাদবাদ, ক্ষাণিকবাদ, অর্থ তত্ব প্রভৃতি উচ্চ শুরের দাশলিক বিষয়ে 
ভাষণ দিতেন। সকলে তাদের ভাষণ শুনে মুগ্ধ হতো । এরা প্রকাশ্য ধর্ম লত্তায় 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কে প্রবত্ত হয়ে তাদেরকে পরাস্ত করতেন । বৌদ্ধ ধর্ম- 
প্রচারে এদের অবদান কম নয় । 

ভিক্ষুণীরা সাধারণতঃ গৃহী শিশ্যুদ্দের বাদ্চিচিত বর্ষা যাপন করতেন। এ 
সময়ে তাদের একটি প্রধান করণীয় হতো জনলেবা। আর্ত পীড়িতের দেবা 
শুশ্যা ছাড়াও প্রবাস গৃহের আশে পাশের নামী ও ছেলেমেয়েদের লেখা 
পড়া শেখান, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা, ধর্ম, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গমার্গ বিষয়ে 
উপদেশ,_-এ সবও এর মধ্যে থাকত । 

এই সেবার মধ্য দিয়ে তার! কি শুধু নিজের জীবনকেই সার্থক করতেন? 


৬০৬ উচ্ছল ভারত [১০ন বব, ১০৭ সংখ্যা 
তার) সমাজের ভিতর এনে দিতেন একটা সেবার প্রেরণ!, সাম্য ও অছিংস!, 
ত্যাগ ও সংযমের আদশ) এইরূপে ভারা সনাজেন্র লিমস্তরের যরপ্দোও 
জাগিমে তুলতেন মানবতাবোধ । 

এহ নাবী সংঘে ঘোগদেয়। সংঘে সপ্ারিত হয় প্রবল প্রাণশক্তি । 
এতে সমাজের অর্নকেন্দ্র অন্তঃপুরে বৌদ্ধ প্রভাব অনুপ্রবেশের স্থথোগ আসে 
এবং গৃহবাসিলাদের সঙ্গে সংঘের সঙ্গন্ত সহজ হয়। তিচ্ষুণীরা যেত গৃহ- 
বাসিনীদেন কাছে । তাদের বিনর-নঅ ও প্রাণখোলা ব্যবহারের আক্ষণে 
গৃহিণীরাও যেত লংঘ-বাসিনীদের কাছে__আবার কেউ কেউ যেত তাদের 
কাছে সংসারের জাল! জুড়াবার জন্য । তার দলে তিক্ষণী ও পুরোনাব্রীদের, 
মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ঘরে ও বাইরে উত্তম [দক থেকে 
বৌদ্ধধশের সর্রীবনী স্পর্শে উপর সমাজ-জী)বনে সরসতা আসে। বঞ্চিত 
নিণীড়িতের পায় এর আধো একটা পরম আশ্রয়, নারীর! পায় স্বাধীনতা 
প্রযত্ত পুরুষের হাত থেকে রক্ষার একট! পথ । 

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার-প্রধাহ যখন এইরূপ প্রবল জলোচ্ছাসে উচ্ছলিত» 
সেই সন্ধিক্ষণে ভগবান তথাগত নহ! পর্রিনির্বাণ লাভ করেন। তার পর 
শ্রেষ্ঠ মহাস্থবিরেরা একে একে নির্বাণ পথে যাত্রা করেন। তথাপি পরবর্তী, 
আট শতাব্দী ধরে তারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের আবির্ভাবের পূর্ব 
পর্য্যন্ত কিশ্ষুণীরা তাদের ত্যাগ ও চরিত্রবলে, নিষ্ঠা ও নারীত্বের মহিমায় 
ভিক্ষুদের পার্শ্বে দাড়িয়ে অপচীদ্রমান বৌক্ষধর্শকে কোনে! রকমে বাচিয়ে 
রেখেছিলেন। এর জন্ত বহু ভিক্ষু ও তিক্ষ্ণীকে অনেক নির্ধ্যাতন উৎপীড়ন 
সহ! করতে, এমন কি হাসিমুখে প্রাণ দিতেও হয়েছে। বুদ্ধের জীবিত 
কালেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতিভাবান অগ্র শ্রমণ মদগোল্যাচন 
ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিতর্কে অপরাজেম্স। বুদ্ধের মহা পরিনির্বাণের 
অল্পদিন পূর্বে মগধের ত্রাস্থণেরা তাকে নৃশংস্ত তাবে হ্যা করে। এই ধর্মান্ধতা 
ক্রমেই বাড়তে থাকে । টি 

মহারাল। বিশ্বিসার বুদ্ধ পদ্ব-নখ কণা ভিক্ষা করে আনেন এবং মগখে 
এক চৈতো তা স্থাপন করেন । “তার মৃত্যুর পর পুত্র অন্রাতশক্র রাজা 
হুল্ন। সে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর হারা প্রভাবিত হরে থোর বোঁস্ধ বিহ্বেবী 
হয়ে ওঠে । ব্রাজ্যমদ্ন ঘোষণ! করা হম-_€নীদ্ধ ধর্মাচরণের শান্তি প্রাণদণ্ড। 
রাপাদেশে ভিক্ষু তিক্ষুণী হত্যা স্থরু হ। তাদের কেহ কেহ রাজ্য ছেড়ে 


কান্তিক, ১৮৭৯ ] বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মে নারী 


চলে ঘায়। রাজ্জকুয়ারী শুক্লার সখি শ্রীমতি বুদ্ধের ভক্ত । সে প্রতি সন্ধ্যার 
সেই অনহীন চৈতো মরণোগ্মুখের শিয়রে শেষ বস্তিকার মত একটী করে 
সন্ধ্যাদীপ জেলে দিত! এক সন্ধ্যা ক্ষীণ দীপালোকিত বুদ্ধবেদীমূলে 
প্রণামরতা আত্মসমাহিতা শ্রীমতিকে তিংস্ব রা্রপ্রহবীরা নির্মযন্তাবে হত্যা 
করে। এইকরূপে নিতে যায় চৈত্যের শেষ দীপশিখা । 

বুদ্ধদেব বৈদিক ঈশ্বরকে খর্ব করে মাশ্তঘকে বড় করেছেন। তার ধর্মের 
বড় কথা মান্তব,_করুণা ও মৈত্রীর মধ্য দিনে মানবতাবোধ ! মাশ্রযে মাচ্গবে 
তেদ নাই । ব্রাহ্মণ শূত্র বৃহ ক্ষুত্র কৃত্রিম পরিচদ্ন । মাঙ্গহ্ের একমাত্র 
পরিচয় সে মাঙ্গয। তিনি ধর্মকে স্বার্থ-পর ব্যক্তিসাধনা থেকে মুক্ত কৰে 
তঘ সাধনার প্রবর্তন করেছেন । ধর্মে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীকে 
পুরুণঘের সমান মর্ঘ্যাদার আসনে বর্লিয়েছেন। এইরূপে ধর্মে ও জীবনের 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে অতিনব গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন । বৌন্ধ ধর্মের এই মহান 
মানবতার মধ্যাদা রক্ষায় সে যুগের নারীর অবদান অতুলনীয় । কিন্ত তা 
এখন অতীতের এতিহ মাত্র । 

নারীর একাস্ত অবলঙ্ন পুরুষ । ইহা শুধু সামাজিক বিবর্তনের ফল 
নয়”__নারীর দৈহিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য এর জন্তু অনেক খানি দারী । 
আমাদের ভারতীয় গ্রীতিহ নারীকে শিখিয়েছে সেই অপরিহাধ্য অবলম্বনকে 
দেবতা বলে পুজা করতে । আর প্রতীচ্য শিখিরেছে__-ওটা একটা আশ 
বটে, তবে চির জীবনের ও জ্বীবন মরণের নয়। তাই লেখানে আশয় 
বদলের আইনগত স্থযোগ স্ববিধা আছে। বৌদ্ধ ধর্মে অতি প্রাচীন 
কালেই নারী পেয়েছিল একট! নৃতন আশ্রয়ের সন্ধান শ্বাধীন সত্তার 
পথ নিৰ্দ্দেশ! এই আদর্শ সামনে রেখেই খৃষ্টীয়দের ০০70%৩0-এর পরি- 
কল্পন।। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ বিতারণের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের 
আশয়-বাবন্থা ও লোপ পেয়েছে। শীচৈতঙ্ক মহাপ্রভু-প্রবন্তিত প্রেমধর্মে আখড়া 
ও সেবাম্লের মধ্যেও ছিল এই আদর্শ । কিন্তু আজ তাও প্রায় অবলুপ্য । 

ভারতে আবার বৌদ্ধ ধর্মের পদধ্বনিই শোনা যাচ্ছে । এবং জাতীর 
বিধানে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হযরেছে। এ দেশের 
প্রগতিশীলা মহিলারা শিক্ষা-দীক্ষায়, কাজে কর্মে, বিলাসে ব্যসনে পাশ্চাত্য 
নারীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে তৎপর হয়ে উঠছেন । 

অগ্কদিকে শত শত ছিত্ৰমূল আশ্ররহীনা সারী নর পশুদের শিকার এবং 
ধনী ও ক্ষমতাবানের বিলাস পণ্যে পরিণত হচ্ছে। এই দারুণ সঙ্কট কালে 
তিশ্ষুদী জীবনের প্রেরণার সঙ্গে জীবনের নবতম মূলা বোধের সঙ্গতি রেখে 
এই সঙ্কট মোচনের পথ খুজে নিতে হবে । 


পাষাণ দেবতা 
॥ আ্ীসাবিত্রী প্রললগ চচটোপাধ্যাক্স ॥ 


তোমার সহন নাম তুনিই কি করেছ প্রচার? 
আমাদের আ।ত্ম-অহঙ্কার 

যুগ হতে যুগাস্তরে অপূর্ব কৌশলে 

দেবতা পৃঙার ছলে 

সমুৎ্কীর্ণ মন্দির সোপানে? 

স্থবিনয়ে নতশিরে চাহি তার পানে 

যাত্রীদল করে জয়ধ্বনি 

সে কি দেবতার নামে? বিশাল ধরণী, 

তুমি তার কতটুকু নিশ্রাণ পাষাণ 
কালাপাহাড়ের হাতে মুহূর্তেই হও খানখান । 


অন্তরালে স্থিতি তব বস্তবিশ্ব অন্ডিত্ববিহীন 
অপ্রতাক্ষে স্ব্তি তব ক্ষীণ; 

মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পাতন 

অনেক শুনেছি মোরা? সেই সনাতন 
মহিমার অপভ্ৰংশ; অপদেবতায় 

চাটুবাক্যে তুষ্ট করি শ্বার্থ সাধনায় । 

পাছা অর্থ) দিরা মোরা বস্মুই আসনে 
অতি প্রিয় স্ভষফণে 

দরিদ্রেরে ভীকি,__ বলি, তুমি নারারণ, 

এ কাহারে পরিহাল, হে ঈশ্বর কুপাপরাস্ণ ? 


তোমার রুপান্ধ আজি মানবাস্মা শ্বধর্মবিচ্যাত 
ভাগ্য5ক্রে হছ্ছেছে অঙ্ছুত 


কান্তিক, ১৮৭৯ ] পাষাণ দেবতা 


দেবজ্যোতি নঝোত্তম, 

পশ্ুধর্ম আচরিম ইষ্ট লন যত নরাধম। 

তোমার মন্দিরে আজ্ঞ তাদেরি পূচ্ছার অধিকার 
শুদ্ধ! ভক্তি লভিছে পিল্চার 

অহ্গ্গভ পাপের প্রশ্রয়ে। 

তাই আজি ফিরিছে সভগ্ে 

তীথযাত্রী অমৃত সন্ধানী । 

হে ঈশ্বর ধর্মের এ মানি 

নিবিকারে কতকাল সহিবে বলনা__ 

কুরুক্ষেত্রে হহারণ__সে কি শুধু তোমার ছলন1? 








আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবস 


আগামী ২১শে কাত্তিক ১৩৬৪ ( ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭) রাল-পূণিমা 
তিথিতে নর-নারাছণ আশ্রমের বাধিক প্রতিষ্টা দেবস। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
১৩৩৯ সালের ২৬শে কাস্টিক এই রাসপূণিম। তিথিতে ভ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ 
মহারাজ্ঞ ধরার ধুলিকে ত্রহ্ধ-ধূলিরূপে ও ধরার মাগষকে অন্ষ-মাচ্যরূপে 
দেখিব-র পাগল প্রাণ লইয়া নর নারাছণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিগ্রাছিলেন ॥ 








রামায়ণ ও মহাভারত 
1 হ্রীবীভরত্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢ় 
( পূর্ববচবুত্তি ) 





দেখা গেল ইতিহাস রচনা কবিযুগলের লক্ষ্য ছিল না। ধর্মের 
প্রচারের জন্য তারা ধর্মমূলক কাব্যের আবরণে ইতিহাসকে প্রচ্ছন্ধ করেছেন ॥ 
এই দুই মহাগ্রস্থের বিষদবস্তব্ দিকদর্শনরূপে দুয়েকটী কথা বলে প্রবন্ধের 
উপসংহার করছি। 

দুইজন মহীয়সী নারীর নিগৃঢ মর্শবেদনা এই দুই মহাকাব্যের মূল উপাদান 
_রামায়ণে অনকলন্দিনী সীতার মর্মচ্ছেদী হাহাকার, মহাতারতে স্রুপদ- 
নন্দিনী কৃষণার অশ্রঞ্জল। মহাভারতে দেখি শ্রীক্কষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর 
ৰ্থন্ট দেখা হয়েছে তথলি তিনি রুষকে অশ্রু দিয়ে অগ্চনা করছেন_ 
দ্রৌপন্ডা চাচ্চিতোংশ্রুন্ডিঃ॥ নারীহৃদয়ের তীত্র দহন পুরাকালে অনেক 
মহাগ্রস্থের উপাদান যুগিয়েছে__ইলিয়াডে হেলেন, ওখেলে।তে ডেলদিমন! । 

সীতা ও জ্রৌপদীর মধ্যে বৈষম্য যথেষ্টই ছিল, কিন্ত অনেক বিষরে এদের 
ভাগ্য ঘেন একচাচে গড়া। উভয়ের জন্মকথ! একই ধরণের অলৌকিক । 
কোন নারীগর্ভে এদের জন্ম হর নি, এর! অধোলিআ1)। সীতা প্রাদুতূতা 
হলেন হলকর্ষণ রেখা হতে, দ্রৌপদী “বেদ্রিমধ্যাৎ সমুখিত!”। উভয়ের 
অলৌকিক অন্মকল্পনার মূলে কবিদের একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, যেন তারা 
বলতে চান কোন ক্রটীূর্ণ নরনারীর দেহ হতে এমন নির্মল চরিত্র মানবী 
উৎপন্ন হতে পারে ন! । 

ছছ্নের তাগ্যেই বনবাস, তবে তারে মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। সী 
নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল শ্রীর]মচজ্ের । ভ্রন্বানচন্দ্রেহ লালাসঙ্গিনী। ইচ্ছ! করে 
ব্নবালিনী হয়েছিলেন । আরণ্যক জীবনের কষ্টের কথা উল্লেখ করে রাম 
বৈদেহীকে তার বনবাস-সক্ষল্প হন্তে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে দেবী বলে- 
ছিলেন__হৃখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে আমি তোমার অংশভাগিনী। তোমার 
সেবা হতে আমাকে বঞ্চিত করো। না । বনবাসের আদেশ যদি তোমার 
হয়ে থাকে, তবে সেই সঙ্গে আমিও আদিষ্ট হমেছি। তবুও শ্রামচজ্ঞ 


কানিক, ১৮৯৯] রামায়ণ ও মহাভারত ৬১৪ 
বললেন, হিন জন্ত বিষাক্ত সর্পে আকীর্ণ বনভূমি । আনকলন্দিনী তখন 
রোষস্ডুরতাপয়ে স্ীরামকে গ্রেষ করে বললেন__ 
কুতার্থৎ মন্ততে সঃ ল আত্মানং পিতা মম ৷ 
রামং জামাতরং লক্ধা ক্লীবং পুরুষনানিনম্‌ ॥ 
আমার শিতা যদি জানতেন তার ক্রামাতা আকারে পুরুষ কিন্ত কাব্যে 
ক্লীব, তবে তিনি কি মনে করতেন ? 
পদ্য তক্রীড়ায় স্বামীর পণ রাখার ফলে দ্রৌপদী বনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
বনগননের সময সাত! বিকচযৌবন! বালিকা । কিন্তু এই মুকুলিকা 
বোলিক৷ বয়সেই তার কোন স্বতন্ত্র অক্রিত্ব ছিল না, শ্রারামচজ্দ্রের মধ্যে দেবীর 
লুপ্তি ঘটেছিল। মহ্ুর খে অশ্যশাসন, ন স্ত্রী স্বাতস্ত্যর্ম্হতি, তারই 
আ বিসীতা। জ্ৰৌপদ্বী আত্মস্বাতস্ত্রের আলেখ্য । ব্যাসদেবের দুঃসাহস 
এই যে, সেই যুগে কষ্ণার শ্বতম্রতার পরিচয় ক্রষ্ণহ্বৈপায়ন কবি ভারতগ্রস্থের 
ব্ৰস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবন্ক করেছেন। প্রাচীন ভারতের মহিমময়ী সকল 
নারীচরিত্র সীতার আদশে গড়া, একা দ্রৌপদীতে কেবল সীতার ছায়া স্প 
করসে নি। তাই বলে তেভম্িনী দ্রৌপদী কখনও ধর্মকে লঙ্ঘন করেন নি) 
চিত্রকূটে রামসীতার দাম্পত্য জীবনের যে মধুর ছবি কবিগুরু একেছেন 
ত! সাহিত্যের ছুর্লত সামগ্রী । অধোধ্যাদ্ প্রণগ্রিযুগলের কোন মধুর ছবি 
কবি ইচ্ছা করেই দেখান নি। দাম্পত্যজীবনের এ-সকল অনবদ্য আলেখ্য 
অৱণাকাণ্ডে না থাকলে সীতা-বিরহ যে কত তীব্র, তা আমর! অন্মভল 
করতে পারতাম না, বিবাহের অব্যবহিত পরে আদিকাণ্ডে অস্কিত হলে তা 
বনবাসের ঝড-ঝল্।ম পাঠকের হৃদয় হতে এতদিনে মুছে হেত ॥ 
চিত্কুটে রাম-সীত!।  বলবাসের প্রথম জীবন । অদূরে কলশ্বন। 
মন্দাকিনী । ভ্রমণে পরিশ্রান্তা সীতা একদিন নির্জনে শ্রীরামচন্ত্রের পাশে 
লসেছেন। এমন সময় বনাস্তলীন *পর্বতের শ্যামায়মান সাহুদেশে পুশ্পিত 
বৃক্ষমধ্যে বন্য কোকিলের রব শুনে স্থধাহাসিনী ‘সীত বিশ্মিত মুগ্ধ হয়ে 
দেপছেন বনলম্ম্রীর শ্াম-শোভ!। শ্রীর!মচন্ত্র তখন নঃ:শিল।র উপর জললিক্র 
আঙুল ঘষে দেবীর চারু ললাটে তিলক একে দিলেন। 
-স নিত্বন্ধাগ্গুলিং রামঃ খৌঁতে মন:শিলাগিরে ৷ 
চকার তিলকং পত্বা! ললাটে রুচিরং তদা ॥ 
কবি লিখলেন সীতা যেন জ্োৎস্সাম্মী রজনী, ললাটের তিলক যেন চত্দ্রলেখ। । 


উদ্ছ্বলভারত [ >*ম বর্ষ, ১য় সংখ্যা 


এমন সময় এক বানরঘুখপর্তিক তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে ভীতি- 
বিহ্বলা আ্রানকী রামচন্ত্রের বিশাল বক্ষে মুপ লুকালেন। লগ্য রচিত তিলক 
রামের বক্ষে সংক্রমিত দেখে জনকনন্দিনীর বিদ্বাধারে ভাসির বেথা ফুটে 
উঠল- প্রত্রহাস তত: সীতা গতে বালবঘুখপে ॥ 

চিত্কুটের আর একটী ছবি। বনাশ্রমে সীত! গৃহবধূ । “হ্বর্ণচচবি” 
লক্ষণ কু মৃগ শিকার করে এনেছেন । আন্ত মধু ও মাংসে স্বামী ও 
দেবরকে তৃপ্তি করে ভোজন করিয়ে সীত! প্রাণধারণের উপঘেোগী সামান্ত 
কিছু গ্রহণ করলেল । আহারাস্তে দেবী অবশিষ্ট খণ্তীক্কত মাংস শুফ করবার 
জন্য পোদে দিচ্ছেন, এমন সময় মাংসের লোকে এক কামচারী বায়স 
সেখানে বসল । বারণ অগ্রাহ৷ করে ধৃষ্ট বিহঙ্গ দেবীকে নথ ও চকু দিয়ে 
আঘাত করল । এভাবে কাক সীতাকে জ্বালাতন করছে দেখেও অদূরে 
বলে শ্রীরামচন্ত্র হাসলেন, তা দেখে সীতার অধর প্রণয়কোপে শ্ষুবত হল_ 
সা চুকোপানবগ্যালশী ভর্ভ,ঃ প্রণয়দপিত।। রোযারুণনছন! অনিন্দিতা সীতাকে 
দেখে শ্রীরামচন্ত্র এবিক অস্বে দুষ্ট বায়সের একটা চক্ষু নষ্ট করে দিলেন । 
চক্ষহীন কাক্কে দেখে করুণাময়ীর হৃদর ব্যথায় তবে €গল-__বৈদেহী 
বিশ্মিতা তত্র কাকস্ত নয়নে হতে ॥ 

চিত্রকুটের এই সব মধুর স্থিতি দেবীর মানস পটে চিরতরে মুদ্রিত ছিল । 
অশোক বনে হস্ষমান ধখন সীতাকে বললেন, জননী, এমন কোন অভিজ্ঞান 
দাও যাতে জ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বাস হয় আমি তোমার সঙ্গে সত্যই দেখ! করেছি 
দেবী তখন ‘চূড়ামণি’ দিয়ে এ নির্জনে অনুষ্ঠিত মন:শিলার তিলক রচনা ও 
কামচারী কাকের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 

দ্রৌপদীর দাম্পত্যজীবনের এমন মধুর ছবি একটীও নেই মহাভারতে ৷ 
বনবাসে ভ্রৌপদীর জীবন একেবারে অন্ ধরণের, অবশ্য তিনি তখন প্রৌঢ়া, 
পঞ্চপুত্রের জননী । 

বধূজজীবনে গৃহে ও বনতাঠসে সীতাদেবীর হাসিমুখ আমর। বহুবার দেখেছি । 

মহাভারতের কবি কৃষ্ণ দ্বৈপাযুন কুষ্ণাকে কখনও হালিমুখে আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেন নি। লক্ষ শ্লোক সমন্বিত এতবড় বিশ্টাল মহাভারতে মাত্র 
একটি দিন, শ্রয়্বর সভা কৃষ্ণা যপন অর্জনের কণ্ঠে শুভ্র বরমাল্য দিচ্ছেন 
কবি লিখলেন--বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা । কন্তার মুখে হাসি নেই, তথাপি 
মনে হ'ল ঘেন তার সর্বাঙ্গ হতে অকফ্কুরস্ত হাসি-বাশি ঝরে পড়ছে। এরপর 
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কবি যতবার তাকে আমাদের সামলে এনেছেন, আমরা বাস্পাচ্ছর চোখে 
দেখেছি দ্রৌপদী অস্র-আত্র কমল-নয়ন । 

অতি প্রাচীনকালের পরল জীবনের করুণ কাহিনী রামায়ণ। সীতাদেবীই 
সৱল মনে যপন যে ভাবের আবেগ এসেছে, বুদ্ধি দিয়ে ত্য কোল বিচার না 
কবেই তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন তার মনোগত অভিপ্রায় । বিচিত্রাঙ্গ 
সোনার হরিণ হয় না, এ রাক্ষসের মায়া, কত বোঝালেন রাম-লক্ষ্রণ, দেবী 
পুনলেন লা, বললেন ধরে দাও । দুরের বনভূমিতে শরীর মচজ্জের কঠন্বরে 
মাছাবী রাক্ষসের ‘হা লক্ষণ শুনে রামময়ছীবিতা সীতা আর্ত হয়ে বললেন, 
লক্ষ্মণ যাও। লক্্ণ তাকে একাকিনী ফেলে যেতে চাইলেন না বলে অশোতন 
কুৎ্সিৎ ইঙ্গিত করলেন জনকনন্দিনী_মম হেতোঃ প্রতিচ্ছপ্রঃ প্রযুক্তো তরতেন 
বাঁ॥ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ান্থ সেবায় সর্বস্বত্যাগী লক্ষ্মণ রানাম্বষণে চলে গেলে 
অনার্ধ রাবণ ব্রহ্মচারী বেশে দেবীকে পত্বীরূপে কামনা করল। বনবাস- 
সংকল্পের সনগ্প তার ঘে তেজের আতাস পেছেছিলাম, এবার তা কঠোর কণে 
পূর্ণরূপে বাক্ত হ'ল । রাক্ষস, শৃগাল হয়ে তুমি সিংহীকে কামনা করছ, স্মচী 
দ্বারা চক্ষু মার্জন, তিহরা! স্বারা ক্ষুর লেহন করতে চাচ্ছ । 

বলবান লম্পট চিরকাল যা করে থাকে রাক্ষস তাই করল। কনিকার 
বন, আবর্তশোতিনী গোদাবরীকে লক্ষ্য করে আর্তনাদ করলেন অসহায়া 
লারী-ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥ কবিগুরুন লিশিচাতুধ্যে 
সীতার করুণ বিলাপ আজও গোদাবনীতীরে কনিকার বনে প্রতিধ্বনিত ৷ 

মহাতারতের সমাজ ও ম্াযনবজীবন রামামণীঘুগ হত্তে অনেক আটিল। 
সামাদণ নিছক কাবা, তাও প্রধানত করুণরসের অশ্রাস্ত প্রবাহ । মহাভারত 
একাধারে কাব্য ও জ্রীবন-নাট্য (drama of human life) এবং আরও 
অনেক কিছু ॥ বিচিত্র ঘটনা, চতুর্বর্গের বিবিধ তত্ব, নানা পাত্র-পাত্রীর বিভিন্ন 
ব্বস্থায় অদ্ভুত সমাবেশ । সীতাদেবীর পাশে দ্রৌপদীর চিত্র রাখলে ত! বেশ 
বোঝা যায়। শত 

দ্রৌপদীর ভবন জটিল সমস্যায় ভর ভার মর্ম বেদনা আরও গতীর, 
আরও ব্যাপক, আরও মর্মান্তিক । দ্রৌপদীকে আমরা প্রথম দেখি তার 
বিবাহ বালনে। স্বয়ন্বর সভা, কত শত বীর প্রতিন্বীর উপ্লস্থিতিতে লক্ষ্য 
বিদ্ধ করেছেন ছদ্মবেশী বিশ্বজস্বী সব্যসাচী, কণ্া বিজ্রয়ী বীবের কণ্ঠে শুভ্র 
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বরমাল্য দিয়েছেন । অর্জন তার স্বামী, এর মধ্যে কোন গোল লেউ। 
আর্ধসমাজে পচ স্বামী লিয়ে তার একি কলঙ্ক! সীতাকে মা বলে ডাকতে 
কোন আধ সন্তান দ্বিধা বোধ করে না, দ্রৌপদীকে মাতৃ সম্বেধনে তারা 
সঙ্কুচিত হয় । জ্রৌপদী সীতা-সাবিশ্রীর শুনে উদ্লীত হলেন না, নিত্য শ্মরণীয় 
পঞ্চকন্!র একজন হয়ে রইলেন । অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস । 
নারীর চরম লাছনা বার বার ঘটেছে তার জীবনে__হন্তিনাপুরের দূযৃত- 
সত্তা, বিরাটভবনে ছুরায্মা কীচকের কবলে, ইৈতবনে সিঙদ্ধুরাজ্জ জয়দ্রথের, 
উপভ্রবে। চরম ছুদ্দিনেও জোৌপদা ধৈর্য হারান নি। তাবের আবেগে 
ভেসে গিয়ে, ক্রোধে জানহারা হয়ে বুদ্ধিহীনার মত কপনও তিন কোন 
কথ! বলেন নি। সবাবন্থাতে জ্রৌপদী সংযত, আত্মস্থ ৷ রবাঞ্জনাথের 
‘সবলা’ কবিতা পড়লে মনে হয় ঘেন ড্রৌপদীকে স্মরণ করে ত! লেপ! হয়েছে। 
নারীকে আপন ভাগ্য ছয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অধিকার 
হে বিধাতা 
হে বিধাতা, আমারে রেখ না বাক্যহীনা, 
রক্তে মোর জাগে কগ্রবীণা। 
উত্তরিয়! জীবনের সবোদ্লত মুহূর্তের পরে 
জীবনের স্বোতম বাণী যেন ঝরে 
কণ্ঠ হতে 
নির্বারিত স্রোতে । 
জীবনে যখন চরম সঙ্কট মুহূর্ত আসে, তার মধ্যে চরম সত্যোর সন্ধান সকলে 
পায় না, দ্রৌপদী কিন্ত পেয়েছিলেন এবং কুপ্রকঠে সে সবেত্রম বাণী 
আমাদের শুনিয়েছেন ৷ 
দ্যুতসতার অন্ধকারনয় দুদ্দিনে যখন কিছুরের তীব্র প্রতিবাদ ব্যর্থ হ'ল, 
অনাথিনীর কাতর আবেদনে, =কেউ কান দিল না, স্বামীগণ নির্বাক, তখন 
তিনি তার জীবনের সর্বোত্তমবাণী ঘোষণা করলেন__ষে সমাদর কুৎসিৎ 
কর্মের নিন্দা করে না, ঘে রাই অপর্মের প্রতিবাদ করে না, পাশবিক. আচরণের 
প্রশ্রশ্ন দেয়, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কৌরবদের কুলমর্ধাদ লকতিথ্ত হচ্ছে, 
বিচান্বালনের মধ্যে একটি রাদ্রবধু লাঞ্ছিতা হচ্ছে, আর কুরুবৃন্ধগণ চুনিবিকার 
চিত্তে নীরবে ত! দেখছেন, ধিক ! তুরতবংশের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে । 
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ইদস্তক।যঁং কুক্বীরমধ্যো ব্স্বলাং যং পরিকর্মলে মাম্‌॥ 
ন চালি কশ্চিৎ কুরুতেহত্র কুংসাং গ্রুবং ত্দীয়ং মতমভ্থ্যপেতাঃ ॥ 
ধিগন্ত নষ্টঃ পলু ভারতানাহ ধর্মস্তথা ক্ষাত্রবিদাঞকচ বৃত্তম্‌ । 
যত্র হৃতীতাং কুরুধর্মবেলাং প্রেক্ষস্তি সর্বে ফুরবঃ সতাঘ্রাম্‌: ৪ 
আবার তার কণে রুদ্রবীণা বেজে উঠল । বিরাট সভায় লাঞ্ছিতা দ্রুপদ্গ- 
নন্দিনী ক্রোধদীপ্ত লঘ্বনে রাজাকে যেন দগ্ধ করে বলেছিলেন, অধর্মের দণ্ড 
সাজা ন! দিলে নারী হরে আমি কার কাছে বিচারের প্রার্থনা করব? 
কীঢকের প্রতি আপনি যে ব্যবহার করলেন, তা প্রাজ্জার পক্ষে অশোভন । 
পবিত্র রাজধর্ম হতে আপনি স্মলিত হয়েছেন, আপনি দস্ক্যর ধর্ম অচসণ 
করছেন। এই কি রাজপতা, মন্ুস্য সমাজ, না জঙ্গলের পশুরাজ্য ! 
ন ন্বাজন্‌ রাজ্জবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরদি কীচকে । 
দস্ম্যানামিব ধর্মণ্ডে নহি সংসদি শোততে ॥ 
অতলম্পর্শী শোকের নিবিড় ছায়া নেমে এসেছে প্রৌপদীর জীবনে । 
তার প্রাপাখিক বীর পুত্রগণকে অপ্তাবস্থায় হত্যা করেছে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ) 
পুত্রহত্তা অশ্বথামাকে বন্দী করে এনেছেন তীমানজুন; অশ্বথামাকে কি 
দণ্ডাদেশ করবেন তার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছেন জ্রৌপদীর বিষাদ-মলিন 
মুখের দিকে। ধৈর্ধ ও ক্ষমার জীবন্ত প্রতিমা পুত্ৰশোকে উন্মাদিনী কৃষ্ণা 
বললেন-_-গুরুপুত্র গুরুর্মম্‌ । আচার্য জ্রোণ তোমাদের গুরু, তার অবর্তমানে 
অশ্বত্থামা আজ ফ্রোণরূপে বর্তমান__স এষ ভগবান প্রোণঃ প্রজ্জারূপেণ 
বর্ততে। পুত্রশোকে আমি অবলল্প, আচার্ধখা গৌতমীকে ( জ্রোণপত্ধী ) 
পুত্রশোকানলে দগ্চ হতে দেখলে আমি বাচব ল1-_মা রোদীদশ্টট জননী 
গোৌতমী পতিদেবতা ৷ গুক্ষপুত্রকে মুক্তি দাও । 
মুাতাং মুচ্যতামেহ ব্ৰাহ্মণো নিতরাৎ গুক্ুঃ | 
লৌস্তিক পর্বের পর দ্রৌপদী স্সস্তবালবতিনী, একাস্ত নীরবতার ছযি। 
মহছি কৃষঃইহপান্বন রুষ্ণার মুখে আর কোন কথা মোছন! করেন নি। জীবনে 
তার আর কিছু বলবারও ছিল লা। 
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নরনারাক্সণ আশ্রম শ্রী শ্রীদুর্গাপুজা ৪-বিগত ১৩ই ১৪ই ১৫ই 
আশ্বিন ১৩৬৪ লরনাবাদণ আশ্রম তাহার নিদ্রত্ষ পদ্ধতিতে শ্রীত্রীহর্গপৃঙ্জা 
করিয্রানডে । আশ্রমের দৈনন্দিন প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর পুক্জার তিন- 
দিনই বেলা মায় কিছুক্ষণ মায়ের গান হইআাছে। শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস 
শ্রলিতাগোপাল-বিহচিত '্রীহগ! দীনত্ভারিণী পরমা জননী” গানটী এবং মাঘের 
অন্যান্য গান হৃমধুর স্বরে করেন । দিপ্রহর্েে আত্রম-দেবতা। প্রীনিত্যগোপালের 
পূঞ্জার পর শ্রীমৎ স্বামীজী তিন দিন মায়ের তিন চরিত্র সংক্ষেপে বিকৃত 
করেন। স্বামী জী তাহার স্বভাবসিন্ধ আকুলতান্বার! যে ভাবে “মা” “মা” বলিয়া 
কাদিয়া চোপের জলে বুক ভাসাইয়া মাকে আহ্বান কারিয়াছেন, অথচ তাহারই 
মধ্যে যে জ্যান-দীপ্ত নৃতন কালের জীবন-চলার পথরেপা! ভাসিয়া উঠে, আভিকার 
বিপর্য়-বিধবণড মানব সমাজের পক্ষে তাহা অন্তধাবন করিবার প্রয়োজন 
আছে। স্বামীদ্রীর ভাষণের পর শরীশীচণ্ডী হইতে খানিকটা অংশ পাঠ করা 
হইলে শ্রীমৎ শ্বামীপ্রীর মঙ্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অঞ্জলি প্রদান করা হঘ। রবি, 
সোম ও মঙ্গলবার বিকালে তিন দিনে মায়ের তত্ব বর্তমান বাশ্ডব জীবনের 
আলোকে স্বামীদ্রী আলোচনা করেন । নিকটবর্তী! স্বানের এবং দূরবর্তী স্থানেরও 
ভদ্রলোকগণ ও নহিলাঝা এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্ত উপস্থিত হঃয়াছিলেন। 

নরনারাম্ণ আশ্রম যে স্থানে স্বাপিত, তাহার অতি সন্রিকটেই বাগজোলা 
১০ ও ১১ নং ক্যাম্প । অন্তান্ত ক্যাম্পগুলি9 খুব দূরে নম্ম॥ ১৯ নং ক্যাম্পের 
সপাখিন্টেনডেন্ট ও উদ্ধ'স্ত পৃঙ্ঞাকনিটীর সুভাপতি শ্রদ্থাভাজন ইঃশচীন্দ্ চক্রবর্তী 
মহাশয়ের আহকুল্যে ও পরিচাললার সার্বজনীন দুর্গোৎসব অশ্চগ্ভিত হইয়াছিল। 
ভীত শচীনবাবু যী দিনে শ্রীনৎ স্বাশীন্রীকে লয়! পুজার উদ্বোধন করেন। 
এই উপলক্ষে স্বামীদ্বী যে আগে16ন1 করেন তাহা উপস্থিত, তথাকথিত 
শিক্ষিত তদ্রলোকদের ও বান্তহারাদের সকলেরই খুব প্রীতিজরনক হইয়াছিল । 
অচষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় অধিবাসী নাটাকার শ্রীযুত জঅলধর চট্টোপাধ্যাহ 
মহাশঘ বলেন' যে, উদ্বান্তদের সঙ্গে আমর! ও স্থানীক অধিবাসীরা মিলিতে 
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পারিতেছি না__এই ঘে একটী মনোভাব স্ুষি হইয়াছে, তাহা দূর করা 
প্রদ্থোজন | আমর। উদ্ধাস্তদের সঙ্গে আবার একদিন নিলিত হইয়া আলোচনা 
করিতে চাই ও শ্রনং স্বামীঙ্জার কথা তাহাদিগকে শুলাহতে চাই । এভন 
বিদ্রয়ার. পরে আর একটী দিন সাধ্য কৰিছা শ্রযুভ শ্রচীনবাবু লকলের সহিত 
মিলিত হইবার ব্যবস্থ। করিলে তাপ হঘ। জলপর্বাবুর এই প্রস্তাব শিরো!ধাধ 
করিঘ! শচীনবাবু বিজপ্ার পরদিন বিজ্রগা-প্রীতসম্মেলনের বাবস্থা করেন। 
সোদন শ্রা তিন শত উদ্বাস্ত উপস্থিত হষঘাছিল। স্বামীজীর বক্তার 
পূর্বে তাহার আশ্রমের মতী স্বণালিনী দেবী ‘তুমি এলেছ হে নাথ তুমি 
এলেন, নিন হতে তালবেসেছ” গানটা করেন । স্বামী পরিবর্তিত আবেষ্টনে 
পরিবাত্তত মনোভাব লই! অগ্রসর হইতে উত্বাস্তদের আহ্বান জানান। 
প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনেই মায়ের পুআার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়! শ্থামীঘী 
বাস্তহারাদের বর্তমান আবেষ্টনে সকলকে কি তাবে চলিতে হইবে তাহাই 
আলোচন! করেন। মায়ের পুজা তো চিরকাল বাস্তহারারাই করিয়া 
আলিয়াছে। চণ্ডীর যে কাহিনী সে তে! বাস্ধহারা রাজা সথরথ ও বাস্তহারা 
বৈশ্য সমাধিরই মাছের পুজা করার কাহিনী । রাজ্জাহার! শ্রীরাম এবং 
স্বাঙ্জাহারা যুধিষ্টির-অদ্গুনই তো মায়ের পুজা কৰিছা ছিলেন। তাই বান্ত 
গিগাছে বলিঘাই সব ঘায় নাই। 

শ্রতগবানের ইঙ্গিত ব্যতীত গাছের একটী পাতা নাকি পড়ে না, আর 
দেশ-বিভাগের মত এত বড় একটা ঘটনা তগবালের মঙ্গলেচ্ছার বাহিনে ঘঢ়িছ। 
গেল? ইহ! ত।বা ঘুক্কিঘুক্ত হয় না। 

তাই এই দেশ বিভাগ ঘটনাটি হইতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আীবনে ও 
সমগ্র সমাজের জীবনে কি কল্যাণ অহ্ষ্ঠিত হইয়াছে সেই দিক হইতে 
ঘটলাটীকে চিন্ত করিঘা দেখিতে হইবে । মহাকাপীর পুণ্রাস্স তো ইহাই 
আমরা শ্রিখিঘ্াছি । ক্রক্ষা নৃতন স্থষ্টি করিতে গিয়া দেখিলেন সামনে ছুই 
অন্থর_মধু ও কৈটভ। কাহাৱা ইহার? ইহারা অতীতের স্থু সংস্কার ও 
কুসংস্কার। অতীতের কু সংক্কার ঘেমন নৃহল স্থগিতে বাধা দেয়, অতীতের 
স্ু-লংস্কার ও তেমনি নূতন স্ুষ্টিকে বাধা দেক্ঈ। উদ্বান্তদের আজ নূতন করি! 
স্থটি করিতে হইবে । নূতন করিয়া কেবল ঘে তাহাদের ঘরবাড়ী স্যরি 
করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাদেৱ' জীবনকে ও নৃতন চিন্তা ধারা দ্বার। গঠন 
করিতে হইবে । উদ্ধাস্তর! কি ভাল কিছুই পান লাই? দেশ ছাড়ি আলিয়া 
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তাহারা কি নূতন কিছুই লাভ করেন নাই? তাহারা আজ ক্যাম্পে দুঃখের 
অখীবন ঘাপন করিতেছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত সামাজিকভাবে তাহারা বে আজ 
অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে, এ কথা কি অস্বীকার কলিবার উপায় 
আছে? আজ বে তাহারা তথাকথিত উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বসিতে 
পাইতেছেন, আজ যে সতাকারেন ব্রাঙ্ষণ শচীনবাবু তাহাদের সঙ্গে এমন 
ভাইর মত মিশিতেছেন, তাহ! কি পুর্বে তাহার! কল্পনা করিতে পান্সিতেন ? 
এমনি কত ঘটনাই উল্লেখ কর্য যায় । তাই ঘরবাড়ী যেমন তাহার! ফেলিয়া 
আসিয়াছেন, তেমনি পুরাণো বুদ্ধিকেও তাহাদের পিছনে ফেলিয়া আসা উচিত 
ছিল। পুরাণো বুদ্ধি লইয়া নৃতন আবেষ্টনে জীবন গড়িয়া তোলা তাহাদেরও 
চলিবে না, আমাদেরও চলিবে না । বুক্ষি বদলাইতেই হুইবে। অলধব্বাবু 
ঠিকই বলিতেছিলেন যে, উদ্বাস্তর৷ কি ভাবে এখানের স্থানীঘ্র বাসিন্দাদের 
নিকট আপদ বা বিপদ স্বরূপ না হইঘ্তা সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারেন, 
তাহা উদ্বাস্তদের উপরই বাহুলাংশে নির্ভর করে। তউদ্বাস্তগণকে আজ নিজেদের 
দীবনকে ভিতর হইতে বাড়াইছা তুণিয়—growing from within— 
যোগ্য হইয়া দাড়াইতে হইবে । ( এই প্রলঙ্গে স্বামীদী ভাগবতের কালীয়দমন 
লীলা আলোচন! কনিগ্টা মানুষের জীবনের ভিতর হইতে বড় হইবার তত্র 
ব্যাখ্যা করেন ।) শরর্ষ্চের মত প্রথমানবপু হইতে হইবে--ত্যাগে তিতিক্ষায়, 
পারম্পারক প্রীতিতে, ক্ষমায় ধৈর্ঘে, ছুঃখসহিষুণতাঘ বড় হওঘাই সত্যিকার বড় 
হওয়া । কেবল ঘরবাড়ী লইয়া তে! টিকিয়া থাক! যাইবে না। ঘর্সবাড়ী 
খাওঘ্রা পরার জন্ত চচষ্ঠ করিতে তে! হইবেই-__কিন্ত তাহারও পথ তো 
গালাগালি কর! আর বিরুদ্ধতা করা নয় ।__ 

এই ভাবে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর উত্বান্ত শ্রী্বরেন সরকার শীযুত 
জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত “আজ এই ভাঙা-গড়ার দিনে’ গানটী করেন। তৎপরে 
গুম স্থামীজী উপস্থিত তিন চারিশত উদ্বাস্তর মধ্যে যাইয়া বসেন । তখন 
একদল উদ্বাস্ত খোল করতাল হারমোনিয়াম বাআাইমা কীর্তন করেন । সেই সমগ্র 
স্বমীদী সকলের মধ্যে বাতাস/বিতরণ কর্েন। তাহার পর কোলাকুলি হর। 
স্বামীজী সকল উদ্থাস্ত ও উপস্থিত অপর তদ্রলোকদের সহিত কোলাকুলি করেন । 








উরে মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পে: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিপ্ট ইণ্ডিয়। ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 
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জনগণ ও জাতীয় সরকার 


1 ল্রীজগল্লাথ সাহু! ; এডতোকেট্‌ ॥ 


মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্ধ্যায়ে বিদ্রাল্লিশের বিপ্লব বহ্ধিতে লক্ষ বলি দিয় 
ভায়তবাসী আমরা স্বাধীনতা অঞ্জন করিয়াছি উনিশ শ’ সাত চল্লিশ সালে 
দশ বছর আগে। উনিশ শ’ সাতাদ সালে আজ শৃত্খলমুক্ত জননীর শীণ 
ক্রোড়ে বলিয়া রণক্লান্ত সৈনিক আমরা আবেশ লেত্রে ভাবিতেছি আমরা 
কোথায়__আমাদের মা কোথায় ? ইহা আমাদের অস্তর-জিজ্ঞাস)) তারতের 
জনগণ ও জাতীয় সরকারকে দৃঢ় হস্তে অকম্পিত বুক ইতিহাসের দশম 
পক্গিচ্ছেদের প্রথম পাতায় ইহার জবাব পিশিতে হইবে । কালজ্রয়ী মহাপরীক্ষক 
এই প্রশ্নপত্র লই! দণ্ডায়মান । 

চিরবিপ্রবী গাস্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে অরেঙ্গে হুদ্ধারে ইংরেজ ভারত 
ছাড়িয়াছিল 1 বাখিক্া গিয়াছিল_-শিক্ষিতের হার শতকর! ছয়, প্রতিটী মাহুষের 
আম দৈনিক ছয় পয়সা, আর এক কোটী তারতবাসীর প্রতিদিন অর্দ্ধাহার ও 
পঞ্চাশ লক্ষ মাহ্ষের আ।মপাতা খাইয়া জীবন ধারণের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা । 
সর্বোপরি রাপিয়! গিয়াছিল জাতীঘতাহীন এক জাতির নিস্পেষিত বুকের 
উপরে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর জগদ্দল পাষাণ বোঝা । এই বূঢ় বাস্তবের 
পটতৃমিকায় দাড়াইয়া আমাদের অন্তর্জিজ্ঞলাব জবাব দিতে হুইবে । 

দেশ জনগণও নহে, জাতীঘ সরকারও ন্চহ। অন সাধারণ ও জ্বন- 
সরকারের পারল্পরিক সহযোগিতার প্রয়াগতীর্ণে "স্বর্গাদপি গরীয়সীর যে শ্বর্ণ- 
মন্দির শোতাঘ সৌন্দর্ধ্যে ও অ্রশ্বর্খ্যে ঝন্মল্‌ করে তাহাই দেশ । তাই 
জনগণের কণে “তারত সরকার গদি ছোড়” ধ্বনিতে স্থির ঝক্কার নাই_ 
আছে বিপধ্যঘের সুর । সরকারের আমলাতান্ত্রিক শাসন হুঙ্কার দেশ-জননীর 
আরতি বাগ্চ নহে--বিসঙ্দ্লের বাজন! । “ইংরেজকে তাড়াতে হবে স্বাধীনতা 
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আন্তে হবে"_-এই মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ জনগণ স্বাধীনতার পরবর্তী জ্ঞানমন্ব হইতে 
ছিল বঞ্চিত! কম্মঘজ্ঞে আহুতি ' দিয়! শ্বাধীনতার হবি পাওঘ্খা গেশ_পলেই 
হবি বহন করিবার জ্ঞলবুদ্ধি পাওয়া গেল না। এই অভাবের কুলি কাধে 
লইহাই দেশ-সেবক হইপেন দেশ-শালক-_আর পরাধীন জাতি হইল ডপঙ্গ 
শ্বাধীন। স্বাধীনতা তোগের এই দৈন্ত মুক্ত দেশ-মাতৃকার জীর্ণ অঞ্চলের কোণ 
টানিয্। তাহ।র পরিকল্পিত অগ্রগতির প্রতি পদবিক্ষেপে স্থষ্ট করিতেছে বাধার 
কণ্টক । 

জনগণ-বন্দিত জওহরলাল একাধারে রাষ্ট্র'নায়ক ও “ভারত জন্ধালের” 
সাধক । দেশপ্রেমের মদিরা আক পান কৰিছা তিনি উদ্দাখ বেগে ছুটিয় 
চলিগ্নাছেন। তিনি জহর ॥ আপন আলোকে আপনি আলোকিত । দেশের 
অগণিত মূঢ় স্নান মৃক জনগণ জহর নয়, কাচ পণ্ড । উদ্ন পরিকল্পনার 
গোবদ্ধন শৃঙ্গে দাড়াইয়। জওহরলাল দেশগ্রীতির শিঙ্গা বাছাইতেছেন। আর, 
এ্গামলী ধবলী লালীর’ মত জনগণ দিশেহারা হইয়া উন্নত শৃঙ্গে উর্ধপুজ্ছে 
ছুটাছুটি করিতেছে । তাহার শ্রীদাম বলাই হুল সখাদল কেবলমাত্র করতালি 
দিঘ্া বলিতেছেন_'কাশ্তর গান কি নধুর ৮ তাহারা দেখিতেছেন ন! তাহাদের 
করতালির শব্দে 'শ্যানলী ধবলী লালীরা’ গ্রীবা নীচু করিয়া কোনর তুলিয়া 
আড় চোখে ছুটিতেছে--পক্ক বাধিক পরিকল্পনার উচ্চতম লৃঙ্গে চাহিবায় 
অবসর তাহাদের নাই । Discovery of I॥dia-ঝব ভঅওহরলাল তাহার ও 
আনগণেব ব্যবধানে দূরত্ব 5০০৮৩ করিতে হয় ভূপিয়াছেল, নয়তো উপেক্ষা 
করিয়াছেন। তাই, তিনি জাতীঘ্র তরণীর মাত্তলেয মাথায় পরিকল্পনার দড়ি 
বাদিয়া একাকী তীরে নামিয়! বহুদূর হইতে টানাটানি কৰিতেছেন__তরণী 
চলিতেছে ধীরে, মন্বরে। তাহার মাঝি মালার দল আরামে বলিগা গল্প গুজবে 
মাতিয়াছে। আর ক্ষুণার্ল্ড জনযাত্রীরা তরণীর অভ্যন্তরে নিক্ষিয় বসিয়! মন্থর 
গভির জন তাহাকেই দায়ী করিয়া তাহৰর পারিশ্রমিকের হিসাব করিতেছে। 
অওহরলাল অগ্রগামী-_তাঠৃদ্র পরিকজনা আরও অগ্রগামী । দেশ দূরে_ 
বছ দূরে । সাক্াল)বাদ-শোধিত দেশের মাটিতে দেশাত্ম বোধের অক্কুরোদগমের 
প্রয়োদনীগ্র রসধারা আজও লিঞ্চিত হয় নাই । অতএব অগণিত বৃভূক্ষিতের 
দেশে অপরিমিত অর্থ ব্যর্ে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী ও শীতাতপ নিরজ্রিত সেলুন 
কামরার উপঢৌকন না লইয়া শুধু মাত্র একথাল! হুনভাতে আগাইদ্বা আসিলেই 
জাতীয় সরকারকে জনগণ পরমাত্মীয়ের মধ্যাদাঘ্ অভিযিক্ত করিয়া লইত। 
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স্বাধীনতার পরে যান্ষ ভাত কাপড়ের স্বাচ্চন্দ্যই আশা করিয়াছিল-__ডাকোটা 
বিমান আর দোতলা পরিবহনের বিলাল চিন্তা করে নাই । 

আমাদের অন্তব-ভিজ্ঞ/সার অকপট উত্তর-_আমরা যাহা চাহিয়্াছিলাম 
আজও তাহা সম্পূর্ণ পাই নাই ৷ উহা সত্য-_ নিষ্র-সত্য । এই বার্তার স্বন্ত 
দায়ী আমাদের হ্বাতীয়ত। বোধের অভাব। শাসক ও শাসিতের টাগ 
আব-গমারে উদ্থিত বিভেদের হলাহল জাতির দেহকে মুগী বোগীব মত অক্র্শ্ণা 
করিয়াভে । মুগী আক্রান্ত রোগীর মতই দেশের জনগণ হাত পা ন'ডিয়া 
দাপাদপি করিলেও হ্রাতীয়তার পথে অগ্রসর হয় নাট । পঁচিশ হইতে 
পদজিশের মধাবন্তী তরুণ লমাজ আজ দায়িত্বের হিসাব ন! করিম দাবীর 
পৃষ্ঠায় ফিরিস্তি পিশিবার নেশায় উন্মন্ত। তাই তাহারা ধশ্মঘটের নামে 
সঙ্ঘবন্ধ_-জাতীয় কর্মের নামে পরাষ্মুস । স্নাতক ধর্ম্মবট করিয়া জাতীয় 
সরকারকে অচল করিতে উৎসাহের অষ্ট নাই-_সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় শাসন- 
যস্ত্রট'কে দুর্নীতিমুক্ত করিবার প্রশ্নে তাহাদেব তাল মাশ্রষি উত্তর_-"আনরা 
কি করিব ? মন্ত্রীরা সাধু হইলেই আমর! সাধু হইব ৷” মন্ত্রীর! ধশ্মঘট না 
করিলে আমরা ধর্ম্মঘট করিতে পারি--'আমাদের দাবী’ না মানিলে মস্ত্রীগণক্ষে 
অফিলঘরে অবরুদ্ধ করিতে পারি--‘দেশের দাবী’ না মানিলে আমরা কিছুই 
করিতে পারি না! ১৯৩* সালে যাহারা ছিল শিশু ও বালক-_ স্বাধীনতার 
প্রতাক্ষ সংগ্রামের অগ্রিশিধা যাহাদের কেশাগ্রটুকু পধ্যন্ত স্পর্শ করে লাই, 
তাহ।রাই আছ ধর্মঘটের দণ্ড হাতে জাতীয় সরকারকে অচল করিবার নেশার 
মাততিয়াভে। ইহারা ঘেন পরের ছেলে চুরি করিয়া মা হইয়াছে । কাছ্রীর 
আদেশে ছেলে কাটি ছুই ভাগ করিতে ইহাদের বুকে বাধে না। ইহা 
জাতীয় দৌর্বল্য__উহা দেশের মানুষের আত্মকৈজ্তরিক হওঘার বিষময় ফল । 

জাতীম্থ কংগ্রেস সমগ্র জাতীর পক্ষ হইতে সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কপিষ্াছে। সেই সামশ্রিক জাতীয় ঘুক্ধ আজ নাই। দানিজ্র্যে্র বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে -জাতীঘ সংগ্রামের চারিত্রিক শক্তি আল পঙ্গুত্থ প্রা হইয়া 
বুঝিবা বাণপ্রশ্থে গিঙ্বাছে। আর এই শূন্যতার “অবসরে জমিদারের দাবী 
ক্ষতিপূরণ, প্রজার দাবী খাজনা হ্রাস, চাকুরীক্ার দাবী বেতনবৃদ্ধি, ব্যবসায়ীর 
দাবী ট্যাক্স হ্রাস__ছাতের পাশের হার, বেকারের চাকুরী, উদ্ধাস্বর পুনর্বালন, 
ক্ষুধিতের অপ্ন, নযমের বস্তু, পীড়িতের উ্ধ-_ ইত্যাদি অগনিত দাবীর ফণা 
উদ্ধত হইয়া জাতীদ সরকারকে ছোবল মারিবার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ু- আর, 
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জাতীর সরকারও পাকা সাপুড়ের মত বেতন কমিটী, তদস্ত কমিশনের কাশী 
বাজাইয়া তাল সামলাইবার কসরং করিতেই প্রাণান্ত। দশটা পঁচটায় 
অফিসের ফাকে পত্রিকা পড়িঘা টিফিনের অবসর ভোগ করিয়া নিম্থতম শুরের 
সরকারী কর্শচারীর বেতন একশত পঞ্চানন টাকা_-সকাল আটটা হইতে রাত্রি 
দশটা অবধি পরিশ্রম করিয়া একপ্রন ব্যবসাণীন্ন কম্মচারীর প্রাপ্য মাল শেখে 
যাট টাক|া। এই অসামৱস্ত কাহারও চোখে পড়ে না। দৃষ্টির এ দিকটায় 
গুলি বাধা । জাতীয় অত্তাব ও জাতীয় সম্পদের মধ্যে একটা সামগ্রিক সামজন্ত 
বিধানের চেষ্টা--বিড্িল্র শ্রেণীর বিভিন্ন প্রয়োজন ও জাতীয় সরক্ারেয় 
সামর্থ্যের মধ্যে একটা সৃষ্ট, বিন্যাস_ জাতীগ্র জীবনের হৃদ্‌পিণ্ড । সেষ্ট 
হৃদ্‌পিশুই আজ ক্ষঘ্ররোগে আক্রান্ত ৷ 

আমাদের অস্তর-জিল্ডালার দ্বিতীয় স্বীকৃতি যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে 
আমাদেন্ন চরম ও অপন্সিলীম বার্থতা। জাতি আজ দলনৈতিক মিথ্যা প্রচারে 
বিভ্রান্ত । জনসাধারণ ও জাতীয় সরকারের বলিষ্ঠ সমালোচনা ও সর্বপ্রকার 
হুর্ধলতা স্বীকারের পরেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়_ততঃ কিম? অতঃপর কি 
আমাদের করিতে হইবে? 

রাজনৈতিক আবর্নে যে কোন দল বা ব্যক্তি যে কোন ইজ্জমের সঙ্জে 
দীক্ষা! লইয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে । তবুও তাহা‘ Govern- 
ment of People’-——জাতিকে ইহা বুঝিতে হইবে,বিদ্বাস করিতে 
হইবে । জাতীয় সরকারের সহশ্র অক্ষমতার মধ্যেও মনে রাখিতে হইবে 
বর্তমান ভারতবর্ষে জনগণ ও সরকারের সম্বন্ধ শাসক ও শাসিতেন্র সম্বন্ধ 
নহে । ইহা শ্রষ্টা ও সুষ্টির সম্বন্ধ । জাতি অষ্টা, সরকার সৃষ্টি । নয়ন অভিরাম 
না হইলে ল্লষ্টা তাহার স্টিকি ভাগিয়া গড়িতে পারেন; কেবল মাত্র খুতি 
বাহির করিয়া কুৎসা রটনা আত্মঘাতী পথে চলিতে পারেন না। এই 
শিক্ষাই জাতী শিক্ষা । নগ্র গণতাজ্জিক পথের আড়ালে থাকিয়া দেশের 
লমণ্ত বিদ্যালয় গুলিকে পূর্ণ কর্তৃত্ব! ধীনে আনিয়া সরকারকে বিনা বেতনে এই 
জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করিতে হইবে সর্ববাগ্রে-খেষন করিয়াছিল 
জাতী কংগ্রেল বেসরকারী বিদ্যালঘ্ের মাধ্যমে ১2২০ সালে। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পরে, জাতীয় সরকার জাতিকে দেশাত্মবোধে উত্দদ্ধ .করিতে কোন 
চেষ্টাই করেন নাই। অকষিত ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বীজ ছড়াইয়া. দলতজ্র ও 
আখ্মতন্ত্র গদাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র । সমন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার জাতীরতার 


কাত্তিক, ১৮৭৯] জনগণ ও জাতীয় সরকার 


স্থর্টী যোগ করিলেই জাতির কণ্ঠে বাজি জীবনের জয়গান । শিক্ষার 
প্রতি পাঁদক্ষেপে দেশের শিশু বালক কিশোর তকুণ মিলিত কণ্ঠে গাহিবে__ 
“দেবী আমার সাধনা! আমার-__ 
শ্বর্গ আমার আমার দেশ” 

শাসন-হঙ্তে কর্মী নিয়োগের মাপকাঠি হইবে দেশ-প্রেন ও স্বাধীনতার 
যুদ্ধ সঙ্গন্ধে সশ্রন্ধ জ্ঞান। ইহাই ভ্বিতীয় পস্থা। জাতীয় সরকারকে এই 
জ।-তীঘত! মন্ত্রে দীক্ষিত একদল কর্থী স্থপ্রির জন্য এক বিশেষ বিদ্যালয়েব ব্যবস্থা 
করিতে হইবে__যেষন ছিল বৃটিশ বাছন্থে সিভিলিয়ান স্থষ্টির ব্যবস্থা । এই 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাত্রদের মধ্য হইতেই করিতে হইবে সরকারী 
কর্মচারী নিয়োগের বলিষ্ঠ ব্যবস্থা । দেশ ও সরকারের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 
ও উপলব্ধি থাকিলেই ইহার! ব্যক্তিগত স্বার্থের আন্ত বৃহত্তর স্বার্থ বিসৰ্জ্জন দিয়া 
প্রাণহীন অবিনী হইবে ল।॥ 

“শীর্ণ শান্ত ভগ্ন বুকে ধ্বনিত তুলিতে হবে আশা”__আতিঝ যাহার! কর্ণধার 
তাহাদিগকে আজ নূতন কনিথা এই মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে। “ভারি লাগি 
ছিন্ন কন্থা বিহদ্ধে বিরাগী’ হইতে হুইবে । ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ । এখানে 
মণিকৌন্তত শোভিত দেবরাজ হুইতে ধুতুরা-শোভিত শক্ষরের মধ্যাদা বড়। 
আজও বিশমাইল দুর হইতে গঙ্গোদক কাধে বহিত্বা এদেশের মানুষ 'তারকেশ্বরের 
পুজা করে। দেশ-নায়কগণ দলনীতির মুখোস ছাড়িয়া ত্যাগের পথে জনগণের 
সধাস্থলে আসি! দাড়াইলে দেশের মানুষ তাহাদিগকে আত্মীয়রসে অস্কিষিক্ত 
করিয়া হৃদণ্ে গ্রহণ করিবে ইহা নিশ্চিত । 

ভারতবর্ষ যহাবৈচিত্রের লীলাভূমি । চীন রাশিয়ার তুলনা এখানে নিক্ষল। 
এদেশের তাবধার! শ্থতস্্। স্বতঙ্্ পথে ইহার স্বাধীনতা আসিয়াছে-_স্বতক্ 
পথেই এই স্বাধীনতা রক্ষ। করিতে হইবে । গাঞন্ধীদ্দীর ডাণ্ডী অত্িঘানের মত 
আমাদের প্রত্যেক মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দকে পাঁচজন মাত্র বিশ্বস্ত অহ্চর লইয়া 
দুর্নীতি দূরীকরণ অভিঘানে বাহির" হইতে হইবে ৷ দুর্গাতির আক্রমলেই 
সাধারণ মানুষ জীবন যুদ্ধে পযুদিস্ড । দেশের প্রত্তিটি মান্তব এই শুভ অভিধানে 
সাথী হইবে। দেশের মূক জনমত নেতৃবুন্দের কণ্ঠে ভাষা পাইলে যে ভৃক্ধার 
ধ্বনি উত্থিত করিবে, তাহাতে দুর্নীতের পিশাচ জাতির ক ছাড়িয়া আন্তাকুড়ে 
পড়ি আত্মহতা। করিবে । আর জনগণ ও জাতী সরকাশ্বকে এই শবের 
উপর আসন পা/তিগ্বা করিতে হইবে এক মহাজাতি গঠনের মহাসাধলা | হ্র্গ 
স্থির পূর্বে স্থষ্টি করিতে হইবে স্বর্গবাসের দেবতা । 





জীবন-আলেখ্য (১) 
রাজকষ্ মুখোপাধ্যায় 
৷ ভ্রীল্গুশীল ক্ষমার চোৰ ॥ 


ধনে-মানে, এ্রশ্বর্ধ্য-বিভূতিতে, ধর্শ-ভাবে, কাব্য-সাধনায়, চিস্তা-সংস্কৃতিতে 
নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের গৌরব-ভূমি। এ জেলা শিল্প-শাস্র-স্বান্থা কেন্ররূপে 
বহুকাল যশঃ অর্জন করিনা আসিম্াছে। 

একই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্গমাতার একজন কুতিসম্তান-_- 
বাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । তাহার জন্ম সাল ১৮৪৬ খৃষ্টাব। নদীঘা জেলার 
গেলাই দুর্গাপুর গ্রামে এই উচ্ছল বত্ব গৌরবপ্রভা লইয়া যখন আবিতূত হন, 
তপন বঙ্গী্ কুট্টি-সাহিতা-সংস্কৃতি ক্ষেত্র সরস, টীজীন ও স্থনিয়প্রিত । বক্ষিম- 
দীনবন্ধু'তথন সাহিত্যাকাশ আলোকিত করিয়া রাপিয়াছেন। বিগ্যাসাগর- 
বামমোহনঠতখনবুলমান্র উচ্চ আদর্শে সব্রীবিত করিয়াছেন । 


শিক্ষা ও ক্র্ম্মজ্জীবন 

বিগ্তালর ও কলেছে কুতিত্ব দেখাইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্য।লঘ-শিক্ষায়ও 
গৌরব লাভ করেন। রুতী ছাত্ররূপে তিনি দর্শন-শাস্ে এম-এ পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগেও প্রথম স্থান অধিকার করিস! ছাত্মসমাজের মুখোজজল করেন । 
মেপাবী ও অধ্যবসাক্সী বলিয়া আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্েন সহিত উত্তীর্ণ 
হই বাঙ্গালী যুবকদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাহার প্রজ্ঞস্থতি অন্গকরণীয় 
ছিল, স্বকীয় চিন্তাশীলতা ছিল জীবলের বৈশিষ্ট্য । 

কর্ধপ্রীবনে প্রবেশ করিয়! তিনি বাঞ্গলা সরকারের অন্বাদক পদে নিযুক্ত 
হন। অচিরে কর্তৃব্য-পরায়ণতা ও অভিনিবেশ বশত: সকলকে মুগ্ধ করিয়া 
চিন্তাশীল ও কর্মঠ সেবক “কূপে সকলের শ্রিমপান্র হই উঠেন) দার্িত্বজ্ঞান 
ছিল তাহার প্রচুর, ভাষার স্থলপলিত ভঙ্গি সকলকে চমত্রুত করিয়াছিল । 

শিক্ষাসমাপনের সহিত তিনি শিক্ষাজীবন পছন্দ করিয়! লইলেন--প্রথমে 
জেনারেল এসেজ্রিস, পরে প্রেসিডেন্দি কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 
বনস্তন পর পর কটক রান্ডেনস কলেজে ও বহরমপুর কুষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনায় 


অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯] ঝ্রাছকুষ্ণ সুখোপাধ্যান্ ৬২৫ 


ব্রতী হউযা পাণ্ডিত্য ও উদ্দীপনায় ছাঁজবুদ্দের স্কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়া উঠেন ৷ 
ছাত্ম সম্পর্কে তাহার উদারতা ও মননশীগতার বিকাশ হয় এ সকল স্থানে । 
স্থির-প্রল্প, উদ্যশশীল, বিশ্লেষণ নীতির অহ্বরাগী বলিস! তাহার যশোভাতি 
চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইল ॥ ইংরাজী সাহিতা, পাশ্ডিত্যপূর্ণ দশনশাপ্র প্রভৃতিতে 
তাহার জ্ঞান ডিল অসীম । ব্যাখ্যান-শক্কি, বিগার-বোধ ও গবেষণা-কাধ্যে 
তাহার কৃতিত্ব কুটি উঠিগ্রাছিল। ইতিহাসের প্রতি আঁকর্ণ ও মমতা 
তাহাকে স্বামী যশঃ আলিয়া দিঘাছিল। তাহার সফলতার কারণ স্থিতি ও 
ধৃতি, ভাহ।র যশোলাতের হেতু অভিনিবেশ ও অস্তদূষ্টি বলা যাইতে পারে । 


সাহিত্য-০সবা 


সাহিত্য-ক্ষেত্ে ভ্তাহার সুবিমল খ্যাতি ও পরিস্ফুট শক্তি তাহাকে অমর 
করিদা রাখিবে । কি গতর্ণমেণ্টের অশ্গবাদকের কাধ্যে, কি সাহিত্য স্টিতে 
তাহার অমূল্য অবদান চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । বন্ধিমচন্দ্রের ভাস্কর কী ত্তি 
বঙ্গদর্শনে তাহার জ্ঞান-গর্ত প্রবন্ধগুলি ছিল অনবদ্য, মনন্ষিতায় পরিপূর্ণ । 
আাহিতা-সআট বন্ধিমক্দ্র তাহাকে একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রধান লেখক বলিয়! গণ্য 
করিতেন । ইহার রচিত কতকগুপি সারগর্ভ নিবদ্ধ ‘নান! প্রবন্ধ নামে 
প্রকাশিত হইয়াছে । চিন্তার ওুচ্ছলায, বিকাশতঙ্গী ও বুঝাইবার শক্তি 
অপরিসীম মাধুর্খোর অত্তিব্যক্তি । তাহার প্রসিদ্ধ পুস্তক ‘প্রবন্ধনালা'ও অহ্ুরস্ত 
সৌন্দর্য্য ও অভিনব চিন্তা স্ফ,রণে পরিব্যাপ্ত। 

এতিহাসিক হিসাবে তাহার শক্তি ও জ্ঞান ছিল অপরিমেদ্র। তাহার 
পরিশ্রমের ফল "বাঙলার ইতিহাস’ অশেষ গবেষণা ও প্রচুর বিচার বুদ্ধির 
পরিচাদ্রক। ইতিহাস বচন! কাৰ্য্য তৎকালে ছিল দুরূহ, অধাবসাঘসাপেক্ষ ও 
গবেষণা-প্রস্থত, তিমিরাচ্ছন্জ গুহ! হইতে আবিদ্ধুয্ার মনস্বিতা-ভূথিত। ইহাতে 
প্রকাশ পাইঘছে স্ববিবেচিত প্রজ্ঞা, সুন্দর র5না-শৈলী, অপূর্ব চরিত্র ও বর্ণনা 
পরিস্ফ,রণ ভঙ্গী । টা 4 

কবি-হিসাবেও তাহার রচনা কল্পনালোকে:সযুজ্জল । ভাবের নদী যে 
দ্ধপে পাঠকের অন্তরে অবতরণ করে, তাহার কাব্যরল আস্মাদনকালে তাহা 
প্রেরণা আনয়ন করিয়া থাকে ও সকলের চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়। 
'সি্র-বিলাপ কাব্য খানি তৎকালীন আদর্শে রচিত, ইহা! অনবশ্ ও স্বমধুর 
রসে পরিপূর্ণ । বচনা-গুণে বন্ধিমচন্জ্রের তিনি প্রি্পাজ হইতে পান্সিদ]ছিলেন । 
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তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র চলিশ বৎসর বদ:ক্রম কালে নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করেন । 


সমাভুলাচলা! 


কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় তাহার মধ্যে কাব্যরল যথেষ্ট পরিমাণে 
ছিল। তাহার কাব্য-লাধলা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল চিন্তার বিকাশে, 
ফকাব্যগ্রস্থলে এবং পদ-বিন্যাসে । পদলহরী যেন হ্ৃবিন্ডশু তাবস্তোতক মুক্তা- 
মাল! সদৃশ । মমতা-ব্যক্জক, ছন্দোবন্ধ পদলালিত্যে যেমন মাধুরী ফুটিয়াছে, 
তেমনিই শক্তির ব্যপ্রনা প্রকাশ পাইয়াছে। “নানা প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি ‘বঙ্গ- 
দর্শনের’ শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র রূপের সার্থকতা বজায় রাখিয়া ছিল) বহ্ষিমচত্র্রের 
অপুর্ব সম্পাদনার প্রভাবে ইহা ছিল সাধারণের নিকট হৃদর-গ্রাহী, বিশ্বৎ- 
সমাজে তৃত্তি-প্রদ । ইহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকুষণ 
মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয় চত্ত সরকার, প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি 
মনীষীদের রচনাগুলি ॥ 

বন্ধিমচন্্রের গ্রতিতাদীপ্ত বঙ্গদর্শনের প্রসিদ্ধ লেখক বাজকুছ্ মুখোপাধ্যায়ের 
শক্তিশালী রচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যেরই প্রকাশ 
নাই--নিদ্রব্ব চিন্তার প্রকাশ আছে,আবার সেই পাণ্ডিত্য এবং লিজন্ব 
চিন্তাকে সুস্পষ্ট অথচ স্থন্দর করিয়া সাহিতাক ভাষাঘ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা 
লেখকের ছিল।---------স্-প্রণালীবন্ধ উচ্ছাস-বিহীন আট-সাট লেখাই ঝাজ- 
করফের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্টা। সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা ও প্রীতি সম্পকিত 
প্রবন্ধগুলির ভিতরে লেখকের একটি চিকণ বিঙ্গেষণ শক্তি পরিচয় পাওয়া 
ষায়,__এই বিশ্লেষণ শক্তিই তাহার চিন্তাকে অনেক স্থানে মৌলিকতা দান 
করিয়াছে, তবে তিনি দেশ বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেনও অনেক ।” 
উপরিউক্ত মস্তব্যের বাথার্থ্য নিরূপিত হুইবে বিজ্ঞপ্রবর রাজ্রকুষও মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের স্ব-রচিত প্রবন্ধ ,‘প্রতিভা’র (লালা প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত) 
কয়েকটি ছত্র হইতে । পকেহ কেহ অঙ্ক নিশ্মিত কল দেখিগা তদনরূপ গঞ্ডিতে 
পারেন, অন্যাবিকৃত তত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন বা অন্যোন্তাবিত ভাবে 
অলক্কৃত হইতে পারেন ॥। কিন্তু নুতন কল-নিশ্মাণ, নৃতন তত্বের আবিষ্কার ব! 
নৃতন ভাবের উদ্ভাবন তাঁহাদিগের শক্তিলাধ্য নহে। এরূপ লোক কাৰ্যক্ষম, 
বিজ্ঞান্বিদ্‌ বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাহাদিগকে দক্ষ বা 
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পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্ত প্রতিভাশ্রালী বলা যাইবে না। তাহারা তগবানের 
পালন শক্তি পাইন্রাছেন, কিন্তু বিদাতার স্বষ্টি শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। 
আগ্যন্ত রামারণ ধাহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্তা ও লিখন-পঠলে দিনি বামায়ণের 
ল্লোক উত্ধ ত করিতে পারেন. তিনি যত কেন ক্ষমতাপত্র হউন লা, তাহার 
ঈদৃশ। দক্ষতা আদি-কবি বাস্মীকির নতন ব্রদ্ফাগুন্থষ্টি কার্গী-প্র/তিতা হইতে 
কত বিতিন্র। 

পূর্ববকালে প্রতিভাশালী বাক্কিগণ দেবাঙ্লগৃহীত বলিজ্া গণ্য তইতেন। 
তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিভা! শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্কি। 
এই প্রত্যন্থের সাহাঘ্যে অন্ধকারময় অতীত কাল ভেদ করিতে গিদ্া রঙ্গমধী 
কল্পনা প্রতাক্ষ করিয়াছেন যে, দুরাচার জ্ঞানহীন দক্থা রত্বাক ব্রহ্মার বনে 
ভাব রত্রাকর বাল্মী/কি ।---... 

স্থষ্টিকর্তা তিন তিন্ন ব্যক্তিকে ত্তিশ্র ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন । একদল হয়তো 
গণিত বুঝিতে পারিবেন লা, সাহিতাবল পান করিতে পারিবেল। অপর 
কেহ বা সাত কাণ্ড রামান্ণণ শুনিয়া অম্নান মুখে বলিবে, “ইহাতে তো কিছুরই 
উপপত্তি হইল না।” কেহ হয়তো একখানি চিত্র দ্বেখিয়া মোহিত হইবে, 
সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। হছে বা স্বরম্য চিত্রপট 
অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিয়া গীত সাগরে নিমগ্র হুইবে । কেহ প্রফুল কুস্মমোষ্যান 
পরিত্যাগ করি! বিজ্ঞন বস্তু শৈলমন্ধ প্রদেশ ভাল বাসিবে, কেহ বা তরুলতা- 
শৃন্ত বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া! প্রন্থন-পরিপৃব্িত বলরী পলব-বিভূষিত 
নিকুজে মনন্তট্টিসাধনার্থ আশ্রদ্ন লইবে । কেহ চিন্তাশীল, কাধ্যে অপটু; কেহ 
ঝ। কার্ধদক্ষ, চিন্তায় অপটু । এইক্প স্বাভাবিক শক্কিতেদ যে প্রতিভার মূল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । নতুবা আমি, তুমি, সকলেই কাপিদ্রাস বা আব অট, 
সেন্সপিস্বর বা নিউটন হইতে পারিতাম ।” 

মনীষী বাজরুধ্। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা! করিয়া ঘশস্বী হইয়া ছিলেন, 
এই চিন্তাশীল হুসাহিত্যিক সমালোচনা সাহিত্যেও নব যুগের সুষ্টি-ধার!। 
অশ্থলরণ করেন। তিনি যে কেবল সাহিত্য: * সমালোচনা করিঘা নিবৃত্ত 
হইতেন তাহ! নহে, চিন্তার বিবিধ বিষয়, স্বযাব্স-কল্যাণের নাল তত্ব তাহার 
বিল্লেবণ-ধন্ম্ী লেখনীঘারা সমূহ্ছল ও মনোজ্ঞ হইঘা উঠিয়াছিল, তত্ব-সুলক 
বিচার বিশ্লেষণ বিষয়বস্তকে খেমন সম্ীবিত করিয়া তুলিরাছিল, যুক্তি পরস্পর 
লাহাযো বৈজ্ঞানিক পক্চতি দ্বারা প্রতিপাগ্য বিষদ্বের সিন্ধান্ত করিরা পাঠক 
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সম্প্রদারেব মনে তিনি জ্ঞান-শিপ! বিস্তার কনেন। বাঙ্গালীর চিত্তভূমি ঘেমল 
তিনি উর্বর ও শ্তি্চ কন্রিঘাছেন, বাঙ্গলা সাহিতোর ভিত্তিভূমিও তেমনি 
বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়ানেন । 

তীক্ষধী রাজরুষের অস্কদূ'্টি ছিল অসাধারণ, তিনি বহরমপুর আদালতের 
উকীন হিলাবে বহুদিন স্থানে বাস কনিাছিলেন। তিনি বহ্িময মগুলের 
উচ্জ্বল প্র্যোতঙ্কগণের অন্যতম ছিলেন । তাহার প্রত্তিভা-দীপ্ত অসাধারণ 
মন্তিক্ জ্ঞান, উৎসাহ ও আনন্দ বিতরণ করিছা সকলকে প্রীত কবি! তোলে৷ 
বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তথাঘ ডেপুটি মালিট্রেট, দীনবন্ধু পোষ্টাল পরিদর্শক, 
লোহারাম শিরোরত্র মহাশয় নশ্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, প্বলামধন্ত রামগতি 
কাছরত্র ( পণ্ডিত নহাশঘ ) কলেজের অপ্যাপক1 তৎকালে বহরমপুর হম! 
উঠিল সাহিত্যিক তীর্থ-ক্ষেত্র । ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থালর 
হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তৃপ্তি লাত করিতেন মনীষী অক্ষণ্রচন্দ্র সরকার, 
রাজকুষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থব্জ্ঞ বিদ্যাদিগ গজগণ । এই প্রজ্ঞা-ুক্ত জ্যোতি 
মণ্ডলীর অপূর্ব যোগাযোগে আবিভূতি হইল অপরূপ শ্রী ও ধীমণ্তিত বঙ্গ 
দর্শনের রূপ ১লা বৈশাখ ১১২৯ সালে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন তিনি স্বষ্টি-মূলক রচনা লিখেন নাই, তবে দৃষ্টি 
মূলক সাহিতা স্প্রিহ্বা্া তিনি যে জান-বিতরণ ক্ষেত্রে অমর অবদান 
স্বাশিয়া গিঘাছেল, তাহা কেহ অন্বীকার করিতে পারেন না? 

স্থবিজ্ঞ রাজরুষ্ত নানা প্রবন্ধে লিখিয়া গিগ্রাভেন, “প্রতিভা যদিও 
আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না বে, ইহা 
শিক্ষানিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকে প্রতিভ্াশালী মনে করেন, তিনি যেন 
ম্বপ্রেও ভাবেন না ‘আমি শিক্ষা ব্তিরেকেই বড়লোক হইব*। সকল প্রকার 
উ্নতিই পরিশ্রম সাপেক্ষ । যত্রশীলই বত্ত ল্যন্ডে অধিকারী ॥.-----তাহারা বলেন 
ঘে, ‘যে কার্ধা কোনো ব্যক্তি বাঝংবার কুরে, বা থে বিষয়ে অধিক-মনো!যে।গ 
দেয়, তাহ।তেই তাহার এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে উহাকে প্রতিভা 
কহে; বাস্তবিক স্বষ্টি-কর্ভ। *৫ধ কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইণা তাহাকে 
অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কন্সিঘাছেন রহ! সম্ভব নহে) 

এঅন্যন্ত বিদ্যা তিনি লিখিপ্রাছেন, ‘পুরাতনাতিবিক্ত হুইতে পারে না। 
লোকে যাহা। করিয়াছে, অভ্যাস-ন্বার] তাহাতেই পারদশী হওয়া যায় । কিন্তু 
যে ‘নৃতন স্বষ্টি’ প্রতিভার অনস্তরাস্মা-্বরূপ, তাহ! অভ্যাস কোথা পাইবে ? 





অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯ ] আজরুহ মুখোপাধ্যায় 


আমি দ্তাস্কর/চাঙ্যের সিন্ধান্ত শিরোনণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিযা অভ্যাস 
করিতে পারি; কিন্ত তাদৃশ অন্যাস দ্বার! ভাহাদিগের নিরূপিত তত্ব গুলিই 


জানিতে পারিব, অভিনস তত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব নঃ 1" 


মনম্বী রাজরুষ তীক্ষ-মেধা ও প্রচুর বিবেচনা-বোধ ও পাণ্ডিতা-পূর্ণ- 
বিশ্লেষণ-শক্তি সংহাধো বাবহারজীবের বাবলাঘে বিশাল ভুসম্পাত্ত ও অতুল 
সম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্ত তিনি আন্তীবন সাহিতা-স/ধন। 


স্বারা বাণী লাক-দেবীর আরাপনার কালাতিপাত করিয়া গিয়াভেন ৷ 


“সংসারে কোম্‌ ‘রস’ শ্রেষ্ঠ 7 তিক্তরস ন! আরস, ঝাল না মধুর ? 
প্রতিটি রসই নিক্দ নিজ শ্বতস্ত্রতায় অস্থিতীঘ। শুধু মধুর রসে কি 
জীবন চলে? তিজ্জের প্রম্নোজনীয়ত! কি কে।নও দিনই মধুর মুছিয়া 
ফেলিত্তে পারে? স্ব্রী কি কোন দিনই মায়ের আসন অধিকার করিতে 
পারিবে? মামা, স্ত্রী স্বী-__ইহা ছাড়া অপর কিছুই বলিলে তুল বলা 
হইবে । এই ভাবে বর্তমানে পঞ্চীকরণের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাইবে ঘে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর! আঞ্ আর চলে না।* 
এই বিশ্ব যে প্রত্যেকের কেবলত্ব ও অন্োন্তত্বের সমন্থঘে গঠিত, এই 
সর্বগুহনুতম রহশ্ঠ উদঘাটন করিয়া শ্রীনিতাগোপাল কআন্থতীঘ। 
-হ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে 





সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় 
॥ জনক শিক্ষার্থী ৷ 


বাঙালী জ।তি তাব-প্রবণ। এক এক সময় এক একট! ভাব-ধার! 
বাঙালীদের ঘাড়ে চাপে। বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষেরও 
মাঝে মাঝে এক একটা কোক চেপে বসে। স্বাধীনতা লান্ডের পরই 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং 
আবশ্যিক ভাবে প্রসার করতে হবে। বিভিজ্গ €জলার পরিদর্শক মহাশয়ের 
প্রাথমিক শিক্ষা দশ বৎসরের মত আবশ্যিক করবার জন্য কত প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, কত শিক্ষক নিয়োগ "করতে হবে এবং কত 
অতিরিক্ত টাকা লাগবে তার হিসাব নিকাশ করতে হিমশিম হেলেন । কিছু 
দিন পরে উৎসাহে ভাটা পড়ল। তার পর শিক্ষা-বিতসীগ কর্তৃপক্ষ স্থির 
করলেন দেশে বুনিয়াদী শিক্ষ1 প্রবর্তন করতে হবে । স্থির হলে! বুনিয়াদী 
বিদ্যালছ স্থাপন করতে হ'লে গ্রামবাসীদের দিতে হবে ৪*** হাজার টাকা 
ও ৬ বিঘা জমি। প্রত্যেক জেলা পরিদর্শক বুনিয়াদী বিশ্যালগ্ন স্থাপনের 
প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন ৷ প্রতি বৎসর প্রতি জেলাছ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 
খ্যা বাড়তে লাগল । ১৯৫৩ সালে আবার সরকারের মাথায় নতুন একটা 
ভাবের উদয় হলে! । শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দিতে হুবে বিদ্ভালনে। 
চালু বিদ্যালয়ে স্থান না হলে নতুন বিগ্যালগ্ন খুলতে হবে এই হ’ল সরকারী 
নির্দেশ । শিক্ষিত বেকারদের চাকুয়ী দেবার জলন্ত গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল 
বিস্যালয় । কেবল পশ্চিম বাংলায় চাকুয়ী পেল প্রায় ২০,০০ শিক্ষিত বেকার 
এবং ৭০** নতুন বিদ্যালম্প চালু হ'ল। এতদিন প্রাথমিক শিক্ষার দিকেই 
সরকারের নর ছিল। ১৯৫৫ সাল হতে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিয় দিকে 
সরকারের টনক নড়ল। 2 

মাধামিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই ন্টকি এদেশের শিক্ষা পরিকল্রনায় দুর্বলতয 
অংশ । চালু মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে ছেলে মেদেরা যা শেখে, ত! তাদের জীবনে 
চলার পথে ব্রেণী কিছু সাহায্য করতে পারে ন} । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল 
ছেলে মেয়েকেই একই পাঠক্রম অঙ্ছসরণ করতে হ্য়। সকলের প্রবণতা 





অগ্রহান্ণ, ১৮৭৯ এ স্বার্থপাীধক বিদ্যালয় 


সমান নগ্ন :-_ কেন ছেলের কারিগবী শিক্ষার দিকে ঝোক আছে, কোন ছেলে 
বা যেগের চাক্র-শিলের প্রবণতা বেশী; কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত । 
তাই সরকার স্থির করলেন সর্বার্থ-সাধক মাধ্যমিক বিগ্যালঘ স্থাপন করবেন । 

সর্বার্থ-সাধক বিগ্যালঘ কি? চালু মামুলী বিদ্যালয়ে শ্রেণী আছে দশটি, কিন্ত 
সবার্থ-লাধক বিগ্তালছে থাকবে ১১টি শ্রেণী । অষ্টয শ্রেণীর শেষে প্রবণতা 
অন্রলারে ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষা-খান অন্চসরণ করায় স্থথোগ দেওয়া 
হবে। এখন 5৭০০] Fiদa! পরীক্ষা পাশ করে ছেলে মেয়ের! কোন বৃক্তি 
মূলক শিক্ষা! গ্রহণ করবার যোগা বিবেচিত হয় লা। 5০1০০] Final এর 
পর I. 9০. পাশ করলে তবে ছাত্রের৷ ডাক্তারী ইঞ্জিনিঘ্নারিং প্রস্ততি বৃত্তি- 
যূলক শিক্ষা গ্রহণ করবার স্ঘোগ পায়। ১১ বৎসর সর্বার্থ-সাধক বিশ্যালগে 
পাঠ শেষ করে ছেলে মেঘ্রেরা বিভিন্ন বৃত্তি-মূলক শিক্ষা লাভ করতে পারবে। 
আর যে সব চেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায় তার! School 
Final-এর পর তিন বৎসর কলেজে পড়ে 79৫8: লাভ করতে পারবে । 

১১শ শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আবার দু রকম--€১) উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালঘ__এখালে বর্তমান I. A. 01455-এর ঘে মান, সে মান পর্য্যন্ত শিক্ষা 
দেওয়া হবে, (২) বহুমূখী বিদ্যালয় ;-_এখানে বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিক্গা, কুষি, 
চারু কলা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তত যে কোন দুইটি শিক্ষা-ধারা প্রবর্তন 
কর! হবে। ইতি মধ্যেই পশ্চিম বাংলার ১৮২টি স্বার্থ সাধক বিদ্যালয় এবং 
৮২টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিস্যালয় স্থাপিত হয়েছে । 

এখন দেখা যাক্‌ সব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে স্থবিধা অস্ুব্ধি! কি 
হবে । প্রথমেই দেখা ধায় যে, এখন ছাত্রদের I. A. I. 56. বা ]. A. 
(০০) পাশ করতে ১২ বৎসর লাগে । সর্বার্থ-সাধক বা উচ্চতর মাধামিক 
বিস্যালয়ে ছাত্রের! ১১ বৎলরেই I. A. I. $০-এর Standardএ পৌছাবে 
বলে আশা করা ষান্ছ। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীদের 
এক বৎসর বেচে বাচ্ছে। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। দেখা 
যায় থে আজ কাল যত ছেলে মেছে 3০০৩১] ৮3021 পাশ করে তার 
শতকরা €* জন মাত্র কলেজে পড়ে; বাঝস ৫* জন ছাত্র School Final 
পাশ করে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়। যদি সকল ছাত্র ছাত্রীকে 
বাধাতামূলক ১১শ শ্রেণী পর্বস্ত পড়তে হস্ত তা হ'লে অনেক গরীব 
অভিভাবকদের শিক্ষার খরচ বেড়ে যাবে ) 


উচ্ছল ভরত [ ১০ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


বর্তমান চালু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থী সকল ছেলে মেয়েকে একই 
পথে চল্তে বাধ্য করে। কিন্তু সকল ছেলের প্রবণতা একই রকম নম্ব। 
কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যে প্রকারের সর্বাথ-সাধক বিদ্যালয় হচ্ছে, তাতে কি 
ছেলে মেয়েদের এই অভ্ঞাব মেটাতে পারবে? যে বিদ্যালয়ে এক।[ধক 
পাঠাক্রমের বাবস্থা আছে, তাকেও সর্বার্থ-সাধক বিস্যাপদ্ন বল৷ হুচ্ছে। এ 
কি বলা যেতে পারে যে, ২টি বা ৩টি পাঠ-ধারা সকল ছেলের মানসিক প্রবণত। 
সার্থক করণে? তা ছাড়া ছেলে মেয়েদের মানসিক প্রবণতা ঠিক করবে 
কে? অবশ্য সব্ধার্থসাধক স্থপের জন্য একজন করে Career master 
হিসাবে প্রতি বিদ্যালয়ে এক একজন শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে। 
কিন্তু একদরন Career! mASLerT-এর পক্ষে বিদ্যালয়ের সকল ছেলে মেঘের 
মানলিক প্রবণতা স্থির করা! সম্ভব হবে কি? 

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ১২** শতের উপর উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এই 
সকল দশম শ্রেণীধুক্ত উচ্চ বিগ্যালয়গুলিকে সর্বার্থ সাধক বিশ্যালয়ে উন্নীত 
করা সম্ভব লয় । তাহ'লে এমন ভাবে বিদ্যাল্ নিদ্ধা্ণ করতে হুবে যাতে 
একটি শর্বার্থ-সাধক বিগ্ভালয্ আশে পাশে চারদিকের দশম শ্রেণী বিদ্যালয় 
গুলির কেন্দ্র হয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার যে সব বিদ্যালয় স্বার্থ সাধক 
বিগ্বালরে উন্নীত হয়েছে, তা বিশেষ কোন নীতি অশ্ুসানে হয়েছে বলে 
মনে হয় না। কোন কোন স্থানে একই অঞ্চলে ৰুয়েকটি কাছাকাছি বিদ্/ালক 
সবধর্থ সাধক বিগ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে । আবার কোন কোন জায়গায় দেখা 
ঘার বিত্ত অঞ্চল জুড়ে একট1ও স্বার্থ সাধক বিস্যালদ্র লেই। আবার 
অনেক সমগ্র দেখা যার ঘে ব্পেক্ষাকৃত পুরান নাম করা স্থল স্বার্থ 
সাধক বিগ্ালপ্ে উন্নীত হয় নি, অথচ সেদিনের নতুন বিদ্যালয় সর্বার্থ-লাধক 
বিপ্যালগে রূপান্তরিত হয়েছে । 

সর্ধার্থ-সাধক বিগ্যালয়ে ১১ শ্রেণী পর্যৃন্ত বর্তমানে I. A. ও [5০ course 
যা পড়ান হয় ত! পড়ান, হবে । কিন্তু পড়াবেন কে? বর্তমানে 
“পশ্চিম বাংলায় ঘে সকল প্উচ্চ বিছ্চালঘ আছে, তার উচ্চ শ্রেণীগুলিতে 
পড়াবার মত ধোগ্য শিক্ষক খুব কম বিছ্যালয়েই আছে । I. 4. ও 252 
standard পর্যন্ত পড়ারার মত উপযুক্ত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে? 
সরকার মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খে বেতনের হার নির্জারণ করেছেন 
তাতে উপযুক্ত হঘোগ্যতাসম্পহগ যুবকেরা এই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না। 


অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯ ] সবার্থসাধক বিগ্যালয় তত 


উপঘুক্ত শিক্ষকের অভ্ডাবে সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় প্রহলনে পরিবত্তিত হবে 
না কি? সবধার্থ-লাধক বিগ্যালদ্র স্থাপন করবার পূর্বে শিক্ষকদের বেতনের 
হার নূতন করে বর্তমান কালের জীবন ঘাত্রার মানের দিকে লক্ষ্য রেখে 
নিৰ্দ্ধারণ কব! উচিত । 

সবার্থ-সাধক বিদ্যালঘেব জন্য কোন পাঠা পুন্তক 'অচ্গমোদিত হয় নি। 
শিক্ষাবিত্াগ থেকে বিভিন্ন বিষে কতকগুলি পুস্তকের তালিকা দেওয়া 
হযেছে । কিন্তু অন্কমোর্দিত পুশ্ুকগুলির বেশীব ভাগই হংান্রীতে লেখা । 
নবম ও দশম শ্রেণীর ছাদের ইংরাদ্রীতে বিস্যার দৌর যত, তাতে তারা 
ইংরাজী £৩০:1)০৩ বই 'পড়ে কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হদ্র ন!। 
কানজ্দেই শিক্ষক বহাশসদের এই সব বই পড়ে ॥১০6৪ লিপে দিতে হবে 
ছেলেদের । ছেলেরা সেই *১০৮৩ মুপন্থ করে পরীক্ষা) পাশ করবে । বর্তমানে 
শিক্ষাপন্ধতির যে প্রশ্থান দোষ 02153735115 বা মুখস্থ করা, ত! লবার্থ-সাধক 
বিদ্যালয়ে অধিক পর্রিমাণে দেখা যাবে । তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আর একট। 
কথাও ভাববার আছে। আমাদের স্ছুলের শিক্ষক মহাশয়দের যে হেতল 
দেওয়া হয়, তাতে তঁ।দের সংলার খরচা সঙ্ষুলান হুয্ন না? কাজেই প্রত্যেক 
শিক্ষককেই ২৷৩টি *private tution করতেই হয । ইৎরাজশী reference 
বই পড়ে ॥০০৫ করার সমঘ শিক্ষক মহাশয়র! পাবেন কিনা সন্দেহ । 

বিদ্যালয় পরিদর্শন এখন একটি প্রহসনে দাড়িয়েছে । আমাদের ছাত্র 
ক্সীবনে দেখেছি যে, In5Pৎctৎr ধেদিন বিস্যালয় পরিদর্শন করতেন, ছাত্র ও 
শিক্ষকদের পক্ষে ভিল লেটা স্মরণীয় দিন । পরিদশক মহাশয় প্রতোক শ্রেণীতে 
গিয়ে শিক্ষক সহাশয়দের পড়ানো দেখতেন, চাাত্রদের প্রশ্ন করতেন এবং 
নিজের।ও অনেক সমদ্র পড়িছে শিক্ষক মহাশয়দের উৎসাহ ও প্রেরণ। দিতেন । 
কিন্ত বর্তমানে জেল! পরিদর্শক মহাশয়ের! বিসদ্যালগমের হিসাব পত্র দেখে 
বড় তোর একবার শ্রেণী কক্ষ ঘুরে এসে নিঙ্ছেদের কাজ শেষ কন্সেন। 
দোষও জেলা পরিদর্শক মহাশয়দের খুব বেশী দেওয়! যায় ন!। বর্তমানে 
পশ্চিম বাংলায় খারা জেল! পরিদর্শক আছেন' তাদের ক’জনেরই বা ৭ 
বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে? শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন নতুন যে সব 
বই বেরুচ্ছে,, তা পড়বার সম্ঘ্ব ও ধৈধ্য ক'জন জেল! পরিদর্শকের আছে? 
বর্তমান দশম শ্রেণীনুক বিগ্ঞাপর পরিদর্শনই যখন হুষ্টভাবে হচ্ছে লা, তখন 


ভজ্জ্লভা রত [১০ম বর্ষ, ১১শ সংখা 


১১-শ শ্রেণীযুক্ত সর্বার্থ-সাধক বিস্যালয় পরিদর্শনের কাজ কি বর্তমান জেলা 
পরিদর্শকদের দ্বান্না হুষ্ঠৃাবে চল্‌্বে ! 

বর্তমান শিক্ষাপন্ধতি দেব ক্রটি পূর্ণ তাতে সন্দেহ লাই। শিক্ষা 
বাবস্থার সংস্কার দরকার তাও কেউ অস্বীকার করবে লা/ কিন্তু এই 
সংস্কারের কাজট। হচ্ছে খুব তাড়াহুড়া করে এবং পুর্বাহে বথেষ্ট 
প্রস্তুতি না করেই । 


আত্মসমৰ্পণ 
“তোমার আনন্দ গানে আমি দিব স্থর 
যাহা পানি দু একটি গ্রীতিস্থমধুর 
অন্তরের ছন্দোগাথ।; দুঃখের ক্রদ্দনে 
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর 
তোমার কণ্ঠের সনে-*----*৮ 
মানব-আত্মার গব আর নাহি মোর, 
চেয়ে তোর শ্রি্ধ স্যাম মাতৃমুখ-পাঁলে 
ভালোবাসিয়াছি আমি ধুলিমাটি তোর । 
জন্মেছি খে মর্তা-কোলে স্বণা করি তারে, 
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুলিবারে ৷” 

রবীন্দ্রনাথ 


শবরীর প্রতীক্ষা 


1 ভ্রীনভুভপত্দ্র চক্র মজুসদার ॥ 


€ ) 
কলম্যনে পম্পা নদী বাহে যায় নিরবধি 
কুলে তার “কুশর কানন” ৮ 
মগ মৃগী, দলে দলে খেলে সেথা কুতুহলে 
কেক! রবে মুখরিত বন। 
(২) 
ফুটস্ত ফুলের রাশি স্থবাস বিলায় হালি” 
মন হবে পাখীর কৃজন ১ 
সেখান শবরী সতী হলক্তি ঘেন মৃত্তিমতী 
চিত্তে সদ! শ্রীরাম চরণ। 
(৩) 
অঙস্থবাগে অবিরাম জপিছে শ্রীরাম নাম 
“নাম ময়’ হেরিছে ভুবন ?-- 
অন্ল অনিল অল তরুলতা গিরিস্থল 
সকলি সে নামেরি বাহন । 
0৪) 
মতর্গ মুনির বাণী অন্তরে অমোঘ মানি” 
মন তার অতি উচাটন ৮_ 
ভাবে সেই প্রাণারাম , নবদুর্বাদল-শ্যাম 
অচিরেই দিবে দরশন ৷ 
(Ce) 
অলীম আগ্রহ ভরে * রামের সেবার তর্রে 
ফল-মূল করি আহরণ, 
"স্বাদ নিয়া দেখি’ লন্ত যে'টী বা সুমিষ্ট হক 
রাখে সেটা করিয়া ঘতন । 


উজ্জ্রলভারত [১ম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


€ ৬) 
'উচ্ছিষ্টের' কথা তার উদ্দিত না চিতে আর 
ছিল এত সমাহিত যন ৮ 
তকতি প্রীতির বশে অপার আনন্দ রসে 


থাকিত সে সদা নিমগন। 
05) 


সাজা'য়ে কুটীর তার লয়ে পুজা-উপচাব-_ 
কুস্থন ও তুলসী চন্দন ৮ 
অপিতে তাহার পায় রহে তীত্র আকাঙ্ক্ষা 


আখি জলে ভাসি’ অহুক্ষণ । 
(৮) 


সাই আকুল চিতে নিরখর চান্সিভিতে, 
রখুবরে করে অস্থেষণ -_ 
যদিও না দেখে তারে লালস! দারুণ বাড়ে 


দেখিবারে চির-প্রিক্স ধন । 
(2) 


বাঘু বলে বনতলে মরু মরু ধ্বনি হ'লে 
চমঞ্চিয়! বিশ্কারি নয়ন, 
পুলকে পাগলী প্রায় সবেগে সেদিকে ধায় 
অসুমানি’ “ক্বাম-আগমন” । 
৫১০) 
এ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল গেল হার 
গেল তার কৈশোর যৌবন ;__ 
জরা আসি’ ধরে কেশ কিন্ত নাহি ক্ৰান্তি লেশ, 
প্রাণ যেন নিয়ত শৃতন 
মিলন 
€ ) 
একদা প্রভাত কালে বিজন বনানী ভালে 


ঝলকিছে রবির কিরণ ;_ 
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বিহগের কল গান অলির মধুর তান 
বহি’ চলে মন্দ সমীবণ । 


€ ) 
এ হেন সময়ে রাম অপার করুণা-ধাম 
ভক্ত-বাঞ্প। করিতে পূরণ, _ 
শবরীর দ্বারে আসি” দেখা দিলা মৃদু হাসি” 
সাথে লে অনুজ লক্ষণ) 
0৩) 
ভ্ররামে ভেরিয়া ধনি যেন তার হারা-মণি 
পাইয়া সে আনন্দে মগন ;_ 
আদরে তাহারে নিয়া হৃদি মাঝে লুকাইঘা 
রাপিবারে করে আকিঞ্চন। 


0৪) 
প্রেমে তঙ্গ টল-মল্‌ ঝরে অশ্রু অবিরল 
রুদ্ধ ক, না সরে বচন ;_ 
কি দি! তুষিবে তাকে কোথায় কেমনে রাখে 
করিতে না পারে নিক্ধপণ ৷ 


0৫) 
কম্পমান কলেবরে আনিয়া সে স্বরা করে” 
স্থকোমল কুশের আসন /- 
সঞ্চিত “সে মুূল-ফল”? অর্থয ও বিশুদ্ধ জল 
লৌহাকানে করে নিবেদন। 


(৬) ক 


ধৈরজ ধরিছা পরে * সব্নিয্ে যোড় করে 
কহে,__“শুন, কমল লোচন ! 
'ঝলোকের তুমি পতি, নিখিল বিশ্বের গতি 


স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ ।” 
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৩৮ 
€ 
“আমার এহিক কাজ সাঙ্গ হইল আজ 
হেরি" তব রাজ্রিব চরণ ৷ 
তোমারে প্রণাম করি; এবে দেহ পরিহরি’ 


ঘুচাইব মায়া আবরণ ৷” 
( ) 


এতেক নিবেদি’ সতী নিয়া তার অনুমতি 
প্রেমানন্দে হইয়! যগন,__ 
ঘোগানলে তঙ্গ তার স্থুথে দিয়া উপহার 


গেলা চলি” “নিত্য-নিকেতন” । 


অধিকাংশ বৃক্ষের আগে ফুল, পর্রে ফল; কোন কোন বৃক্ষের 
আগে ফল, পরে স্কুল । আমার নিকটও আগে ফল, পরে ফুল 1 


-_শ্রীনিত্যগোপাল 


আমেরিকার জীবনযাত্রা 


1 জ্ীদক্ষিণারভ্ন বসু ॥ 


আমার সাম্প্রতিক আমেরিক! ভ্রমণে সবচেয়ে যে জিনিসটি আমাকে বিশ্মিত 
করেছে তা হলো আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিফলন । 
আমেরিকার জাতীঘ জীবনে মূল কথাই হলো গণতন্ত্র, এবং স্বাধীনতা, সাম্য 
ও স্তাক্সবিচার হলে! তার অচ্ছেদ্য অংগ । আমেরিকান সমাজে এই গণতাস্ত্রিক 
নীতির সর্বব্যাপী প্রসারের যে বিপুল ব্যবহারিক উপযোগিতা, তা আমেরিকান 
সর্বত্র ব্রমণকালে আমি লক্ষা করেছি । এই নীতির ফলে শাসনতাস্ত্রিক নিরপেক্ষ- 
স্থবিচার, স্থযোগের সাম্য এবং সর্বোপরি চিন্তা ও কাবোর স্বাধীনতালাভ সম্ভব 
ফরেছে। | 

জনসাধারণের চাকরীর খোজে পেছনের দরজা দিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় 
না। যাদের যোগ্যতা ও প্রতিতা আছে তাদের সামনে হাভছার সুযোগ । 
যোগ্যতাই সেখানে একমাত্র মাপকাঠি, যোগ্যতাকে তারা ধর্শ্মের মত অস্থসরণ 
করে। ফলে সমগ্র জাতী সততায় এই নীতি ত্রতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে 
পড়েছে। 

চিন্তা, বাক্য এবং অভ্যাসের শ্বাধীনতাই হলো। আমেরিকান জীবনে মূল 
আদর্শ। এই আদর্শ বিতিত্র রাজনৈতিক দলের মতামতের মধ্যে প্রতিফলিত, 
জনসভায় সরকারের সমালোচনা এবং সংবাদপত্রে সরকারের ক্রটিবিচ্যৃত্ির 
সমালোচনা এই নীতিকে কার্ষকরী করেছে। যার ষে কাজ খুশি, ধার যে 
ধৰ্ম্ম খুশি, গ্রহণ করতে পারে। এই স্বাধীনতা, সাম্য ও স্তারবিচারের মনোতাব 
থেকেই ব্যক্তি-শ্বাতস্ত্াবাদের জন্ম হয়েছে । জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিগত মূল্য 
ও আতভিজাত্যকে অনুভব করে এবং বৃহত্তর নীতির রক্ষক হিসাবে জাতির 
এক সাধারণ, লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় । * 

কিন্ত আমেরিকানরা! পুরোপুরি ব্যক্তি স্বাতস্বযাবাদীও নয়। তান! সমষ্টি- 
জীবনঘাত্রা প্রণালীতেও অত্যন্ত । নতুন পৃথিবীর সর্বত্র, গ্রামে এবং শহরে, 
ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে জাতির কল্যাণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার এই প্রভাব 


উজ্ছলভারত [ ১*ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


আমি দেখেছি। এর ফলে তাবা কাজ্র এবং কর্তবাকে গভীরভাবে শ্রহণ 
*- করে, তার ফলে দুর্নীতি জাতির জীবন থেকে অনেকপানি ধ্বংস হচ্ছে যায়। 

আমেরিকার জনলাধারণ অনেকাংশে ভারতের জনসাধারণের মতই । জাতি 
হিদাবে আমেরিকানরা উদার ও অভিতথিপরাক্পণ, বিদেশীদের প্রত তাদের 
ব্যবহার আমাকে ভাৱতীঘ্ন অতিথিপরাদ্রণতাকেই মনে করিয়ে দিয়েছে । 

জীবন সঙ্গন্ধে উদার দৃষ্টিভংগী আমেরিকার সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। 
যদিও গেড়া ও অগ্ুদাক্স চিত্ত ব্যক্তির অত্তাব সেখানে নেই, কিন্ত তাহলেও 
অপরের মতাষত শোনবার ও সামাজিক এবং ধর্টীঘ্ঘ ক্ষেত্রে অপরের 
মনোতাবকে বোঝবার চিত্তবুত্তিও অপ্রতুল নয়৷ 

১ববন্ষিক উল্সতি-_বৈবয়িক উশ্রতির ক্ষেত্রে আমেরিকা বিপুল 
অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে । আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিল্পসমুদ্ধ দেশ 
হালো আমেরিকা । আমেরিকার শিল্পপমূহের মধ্যে সবচেয়ে সম্বন্ধ হলে! তার 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প । 

কিন্ত এই দ্রুত শিল্পো্রততি আমেরিকাকে কৃষিকার্ধের মূল্য সম্বন্ধেও অজ্ঞ 
করে রাখেনি । প্ররুতপক্ষে শিল্প ও কৃষির একই সংগে উহ্নতি হয়েছে । 
আমেরিকানরা এই ভাবে টমাস ছেফারসনের উপদেশ কার্যকরী করে তুলেছে 
“নামি বিশ্বাস করি যে রুষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রক্রুত সমন্বয়ের মধ্যে জাতীগ্র 
উন্নতি নিকিত।” এই প্রপংগে উল্লেখযোগ্য ঘে, পৃথিবীর মধো আমেরিকাই 
সম্ভবত প্রথম দেশ যেখানে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য “মৃত্তিকা সংরক্ষণী সাতিস” 
গঠিত হয়েছে । 

আমেরিকা ভ্রমণের আগে থেকেই একটি প্রশ্ন আমার মনকে উদ্বেল 
করেছে, তা হলো ॥ 'এই দেশের বিরাট বৈবয়িক সম্পদের মূল কারণ কী?” 
এই বিরাট দেশের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই এই প্রশ্ন আমাকে 
ভাবিগ্েে তুলেছে । এর উত্তর খুঁজেছি আমি আমার ভ্রমণে, সব রকম লোকের 
সভাতে,-_লাধারণ মানুষ থেকে নেতৃবর্গের সভা পর্যন্ত __আমার সংবাদ পত্র, 
অফিস সমূহ, পাঠাগার এবং*পশিক্ষালম় পরিদর্শনে । প্রতি জায়গাতেই আমি 
তাদের সাফলোর সেই গোপন ক্বহন্ত বার করতে চেষ্টা করেছি। তাতে 
আমি দেখেছি আমেত্রিকানদের সাফল্যের গোপন বহস্য হলে! £ কর্তব্য সন্ধে 
তাদের আগঞ্ুগত্য, শৃদ্খলা রক্ষার প্রতি তাদের নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাদের 
গতীর দেশাত্মবোধ | 
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আমেরিকার যে কোন শহরে যে কোন মাহৰ এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বত 
হয়না ঘে, শহর পরিদ্ধার রাখার প্রাথমিক কর্তব্য তারষ্ট, এবং প্রতোকেই * 
এটা ভালোভাবে জানে ঘে, কেবলমাত্র লম্ত নাগরিকের সমষ্টিগত প্রচে্টার 
ফলেই তাদের শহর উন্নততর এবহ স্ব।স্থালমৃদ্ধ হতে পারে । যখন তারা কাজ 
করে, সমস্ত মন দিয়েই করে, সম্পূর্ণহাবে না করা পর্বস্ত তাদের মলে 
শান্তি আসে না। 

টন্মভিক আদা _কর্ডব্য সন্বদ্ধে এই চেতনা আতীয় দ্বীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহিংপ্রকাশ লাত করেছে । সাধার্ণক্ষেত্রেও এর উদাহরণ এত 
বেশি যে, তা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে । আমেরিকা এবং ইউরোপেরও 
অনেক দেশে সংবাদ পত্র বিক্রীর অন্ত গাদা করে ফেলে রাখ! হয়। লোকে 
আসে, ঘে যার প্রিয় কাগজ নেয়, তার দাম রেখে চলে যায়। কেউ দেখবার 
নেই, এবং সাধারণত কাগজত চুরি বা পয়সা না দেওয়ার কোন ঘটন! ঘটে 
না! এটা একাস্তই বিবেকের প্রশ্ন ॥ 

অনেক বাজাবে জিনিস বিক্রী করার কোন দোকানদার নেই । ক্রেতারা 
বে যার জিনিস বেছে নেয়, প্রদ্বোজন মত গ্রহণ করে, তার হিসাবমত পয়সা 
দিয়ে চলে যার) ক্রেতাদের ওপর দৌকানীদের বিশ্বাস আছে। আীবলের 
এই মূল বিশ্বাস তাদের সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবনের প্রথম কথা । 

এই ব্যাপার আমি ট্রাম-বাসেও হতে দেখেছি । আমেরিকাতে ড্রাইভার 
এবং কণডাক্টর একই তলোক। সত্যি কথা বলতে কি, সেখানে কণ্ডাক্টরের 
কোন প্রয়োজন লেই। ড্রাইভারের একমাত্র দক্লার কাছে আছে একটি হাট 
মেসিন। লোকে গাড়ীতে ওঠার আগে শটে তাদের পয়সা ফেলে দেয়। 
কোন ফাকি নেই! কোন তিড়, কোন উত্তেক্ষলা, কণ্ডাক্টরের সংগে কোন 
ঝগড়া-বিবাদ--বা আমাদের দেশে ট্রাম বালে রোজ আমর! দেখছি__ 
সেখানে তা নেই। সেখানে এ জিনিস ভাবাই যায় না। কাক্র এবং শৃংখল! 
হাত ধরাধরি করে চলেছে, আর তার ফলে জাতি এই অসম্ভব রকম উন্নতি । 

জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক চেতনাবোধ আ'গ্রত করার জন্য বহু সামাজিক 
সংস্থা আছে! তারা! বাক্তিসাধারণের মধ্যে ধা মহৎ এবং বৃহৎ তার উনল্নতি- 
কল্পে লাহাধা করে। যদিও আমেরিকান সরকাবের অতিথি হিসাবে আমি 
আতমরিকাম্ গিয়েছিলাম, তাহলেও আমার গতিবিধি ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন 

$ ও অনিথস্ত্রিত। যাদের সংগে দেখা করতে চেয়েছি তাতে কোন বাধা 
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পাইনি, বে সমস্ত জায়গায় যেতে চেছেছি তা আমাকে দেখানো হয়েছে । 
এর ফলে আমেরিকার জীবনের সর্বক্ষেত্র সম্বদ্ধেই আমার অভিন্ততা হরেছে। 
আমেরিকাকে এবং আমেরিকানদের যেত্তাবে দেখতে চেয়েছি তা আমার 
জানা হয়েছে৷ 

গরীব আচেমরিক্কা_ এই জানার ফলে আমি যে অভিজ্ঞতা লান্ত 
করেছি তা অনেকট! আমার কাছে আমেরিকা আবিষ্কারের মত ! আমেরিকান 
চরিত্রের প্রাথমিক সত্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং সাদা ও কালে! 
ছুরেরই সমন্বয়ে একটি সমগ্র চিত্রের রূপ ফুটে উঠেছে । আমি ছুটি 
আমেরিক! দেখেছি_-একটি সাধারণত বিশ্বে পরিচিত তার সম্পদ ও অরশ্বধের 
জন্য, আরেকটি হলো গরীবদের আমেক্সিক!। প্রকৃতপক্ষে, ক্রোড়পাতি ও 
লাখোপতির দেশ আমেরিকার সকলেই ধনী নম্ম। বিখ্যাত শ্রমিকনেত! 
মিঃ ভিট্টার লুখারের মতে আমেরিকার জনসাধারণের ২*% এখনও গরীব, 
যদিও তাদের এখনো গরীব থাকার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। যদিও কদাচিৎ, 
তাহলেও ওয়াশিংটনের রাস্ডাতেও গরীব লোকেরা তিক্ষ। করে। আমি 
নিজে একদিন একটি লোককে লাঞ্চ পাওয়াবার প্রার্থনা শুনে বিস্মিত হয়ে 
গিয়েছিলাম, আমি তাকে ৫* সেণ্ট দিই, তার ফলে সে খুশী হয়ে চলে যায় । 

কোন বিদেশীর পক্ষে এই প্রাচূর্খের মধো গরীব বুট-পালিশ ছেলেদের 
দেখতে পাওয়া খুবই আশ্চর্ধের ব্যাপার । এদের মধ্যে বৃদ্ধ ও আছে, অধিকাংশই 
নিগ্ৰো, কখন কথন সাদা মাফিনি। এদের আমেরিকার প্রায় সব শহরেই 
দেখতে পাওয়া যায়। এদের জীর্ণ পোষাক, পথিকের বুট পালিশ করে 
কয়েক সেন্ট রোজগাবের ওপরে এদের জীবন চলে। 

আমেরিকার রাজধানীর বন্তি অঞ্চলও আমি দেখেছি । এই অঞ্চল 
সাধারণভাবে নোংরা এবং ঘন বসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলের অবস্থা যদিও 
আমাদের বন্ডি অঞ্চলের মত এতটা খারাপ নয়, তাহলেও জীর্ণ পোষাক ও 
অল্লাহাবকফ্লিষ্ট শিশুদের রাত্তায় খেলা ও ঝগড়া করতে দেখা বায়। এই 
অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্রো অঞ্চল। সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক দিক থেকে 
নিগ্রোদের অবস্থা আজও বিশেষভাবে শোচনীয় । 

অসমিক সম্মস্যা_মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ সাধারণত 
শান্তিপূর্ণ পদ্বার মীমাংসিত হয়ে থাকে। যদিও কখনও কখনও অজুরী- 
বুদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট যে হয় না তা নল্ন। তাহলেও উত্তয়পক্ষই আজ ক্রমশ 
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নিজের নিজের স্থার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে! প্রায় সমস্ত মাকিণ 
বিনিয়োগকারীরা একথা বুঝতে পারছেন যে, অতিরিক্ত মুনাফার শ্যায্য- 
বণ্টন এবং শ্রমিকদের মজুরীর আহ্ষপাতিক বৃদ্ধি অধিক উৎপাদনের পক্ষে 
বিশেষ প্রঘ্রোজন । 

বিশ্বাস ও আঢমাদ-__আমেরিকার কর্মীরা কাজের সময় কাজ ও 
'খেলার সময়} খেলার লীতির পক্ষপাতী । তারা ঘে নিষ্ঠার সংগে তাদের 
কাজ করে হায় তা আমর! ধারণাও করতে পারবো ন1। এব কারণ হচ্ছে, 
কর্ম তাদের জীবনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে খে, 
আমেরিকানরা বিশ্রামকে সেইঙ্জন্ত মহামূল্যবান মনে করে। বিশ্রামের 
সমণ্ড স্থযে।গ তারা গ্রহণ করে। মন খেকে সমঘ্ভ দুঃখ মুছে ফেলে তার! 
আমোদকে গহণ করে। সিনেমা এবং থিয়েটায্স অথবা সামাজিক নৃত্যসতা 
কিংবা পলীঅক্লে পিকনিক, সপ্তাহান্তিক ছুটি, প্রকৃতির নির্জনতা ও সৌন্দর্ঘের 
মধ্যে কাটিয়ে দেল্প । 

সপ্তাহুডশেন্যের ওয্লাশিংটন-__বিশ্রাম শ্রমিকদের জীবনে বিরাট 
ংশ জুড়ে আছে এবং সমগ্র জ্বাতি সপ্তাহশেষে এক বহিঃভ্রমণের ম্যানিয়াতে 
আক্রান্ত হয়! 

নওদ্বাশিংটন ও আমেরিকার অগ্ঠান্ত শহরে জনসাধারণের কাছে সপ্তাহ- 
শেষের দিন বা উইকেশড বলতে কি বোঝা আমি দখেছি। পাঁচদিন 
কাজের পর বলিষ্ট আমোদ উপভোগের এই প্রচেষ্টা অন্তব করার মত। 

ওয়াশিংটনে যারা কাঁজ করে তাদের অধিকাংশই আসে কাছাকাছি 
জগ! মেরিল্যাত্ড, ভেলাওয়ার, ওয্রেষ্ট ভাঞ্জিনিয়া ও পেনসিলতেনিঘা থেকে ॥ 
রাজধানীর অফিসী আবহাওয়া থেকে তার! সঞ্তাহশেষে মুক্তি চাক, যদিও 
সমন, সপ্তাহ রাজধানীতে থাকতে হয়, কিন্তু শুক্রবার রাত্রি এলেই তারা 
রাজধানী থেকে তে যার গ্রামে ফিরে যায়। সমন্ড রকম আমোদের মধ্যে 
শনিবার আর রবিবার দিনটি কাটায় । ৰৈ 

ওগাশিংটন অথবা যে কোন বড় শহরে শুক্রবার রাত হলো নৈরা্যের 
চরম প্রতীক | এই সময পর্িশ্রান্ত এবং ক্রান্ত শহরের রাস্তার ভিড় পাতলা 
হয়ে আসে. দোক্ঠন, ব্যাক্ষ, সরকারী অফিস সমন শনি-রবিবার বন্ধ থাকে । 
কেবল বড় বড় রেস্তরাগুলো, যে সমস্ত হততাগ্যব! বাইরে যেতে পারেনা 
তাদের, অন্ত খোল! থাকে। কেউ ঘা নিউইয়র্কে, পাচঘণ্টা লাগে ট্রেনে, 
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একঘণ্টা লাগে প্রেনে _সর্বাধুনিক ব্রডওয়ে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছ । শনিবার 
এবং রবিবার রাত্রে হন্দর পটটোম্যাক নদীর ধারে ভিড় দেপা যায় অপ্রবা 
ফাইভ উন’ রেন্ডত্রাতে । সাপারের পরে তার! টেলিভিসনের সামনে বসে 
এডন্লিভান বা স্টিভ এযালেনের অশ্যষ্ঠান দেপে। 

০টলিভ্ডিসন-_আমেরিকাম্স টেপিতিসন সাবালক হয়েছে। অবশ্য 
টেলিভিসন অন্তাস এত বেড়ে গিয়েছে ঘে রেডিও, সিলেমা ও থিঘেটারের 
কতৃপক্ষদের ভাবিয়ে তুলেছে । প্রান্থ প্রত্যেক বাকিতে, শহর এবং গ্রামের 
সর্বত্র একটি কনে টেলিভিলন সেট আনে । এ বিষঘে তাদের আগ্রহ 
অসাধারণ । টেলিভিসনে তার! পৃথিবীর যে কোন স্থানের অশ্বষ্ঠিত ঘটনা 
নেপতে পার, সে ঘটনা তাদের বাড়ি থেকে যত দূরেই হোক না কেন। 
এচাড়া, নিয়মিত খেলাধুলা, অঙ্তান্ত বিযয়স্থচী ও টেলিভিসনে নাটকের 
অভিনয় দেখতে পায়। প্রকৃতপক্ষে সন্তা ও স্স্থ আমোদের আমেরিকানদের 
স্বপ্ন টেলিভিসনে বাস্তবরূপ লাত করেছে । 

যদিও আমেরিকানদের কুচি বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নকম তাহলেও সমস্ত 
আমেরিকানদের মধ্যে হুছুগে এ্যাডভেঞ্চারপ্রবপতাঁ আছে। এরই ফলে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাপ্রিকক্ষেত্রে তার বহিঃপ্রকাশ খটে । নতুন 
কিছু করার আগ্রহ তাদের রক্কের মধ্যে । এই চেতনার ফলেই তারা 
ইউরোপ থেকে আমেরিকাতে বসতি স্থাপন করেছিলো । আর এই এ্যাড- 
তেথণরপ্রিয তার জন্যই তারা আজও নতুন ও বৃহত এাডভেঞ্ারের দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে । কিন্তু আধুনিক জীবনের জটিলম্শান্র জন্য সর্বত্র এর প্রকাশ- 
লাভ সম্ভব হচ্চে না আর তারই ফলে সম্ভা আমোদ তাদের পএ্যাডব্রেঞ্চার- 
প্রিয়তার প্রকাশস্থল হয়ে উঠেছে ৷ তার! উত্তেদ্রনামূলক সিনেমার ছবি ও 
টেলিভিসন স্গীর মধ্যে তাদের উত্তেজনার খোরাক খোজে । সোফাতে 
শুয়ে টেলিভিসনের পর্দার অস্তলোকের এাভতেধশার দেখতে তাদের 
পডই আরাম ! ০ 

উন্ম ভুতার সাধারণ ছবি-__এখালে অংযোদ-প্রমোদে আমেরিকানদের 
উন্মত্ততার সাধারণ চিত্র আমি দেব । ১৯৫৬ সালের ১৪ই নভেম্বর আমি 
শিরেছিলাম নিউইরর্কের প্যারামাউণ্ট পিয়েটারে । সেদিন এগ্ালে হচ্ছিল 
বহু বিজ্ঞাপিত সিনেমা ছবি এলভিস্‌ প্ৰেস্লির 'লাত মি টেগার চিত্র) গিয়ে. 
বা দেখলাম তাতে অবাক হরে গেলাম । মন্ত লম্বা কিউ হয়েছে আর সেই 


অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯] আমেরিকার জীবনযাত্রা ৬৪৫ 


কিউ-এর অধিকাংশই হলো ছোট ছেলেমেয়ের দল। তারা তাদের টুপিতে 
আর বোতামে বিশেষ চিহ্ন পড়েছে যাতে বোঝা যাঘ তারা সবাই প্রেস্লির 
তক্ত। পরে আমি জানলাম যে তাদের অধিকাংশই ভোরের অনেক আগে 
থেকেই সেখানে লাইন দিয়ে, কেউ কেউ এসেছে আগের বাত্রে। সকাল 
আটটাদ্র যখন থিয়েটারের দরজ!1 খুললো! তখন এক ভাজার এলভিস্‌ ভক্তের 
ভিড় জমে গেছে! এদের মধ্যে অনেক কলেজের ছাত্রী ও আছে, কেউ চেঁচ।চ্ছে, 
কেউ কাদছে, কেউ বা হৈ হৈ করছে! বিস্তৃত ও প্রত্যক্ষদশখুর বর্ণনা পরের 
দিন কাগজে সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছিলো! 1 

০খলান্ুলা-আমেরিকানর| সর্বদাই প্রতিধোগিতার পক্ষপাতী । এইট 
নীতি তাদের খেলাধুলার প্রতি অন্তরাগ থেকে বোঝা যায়। এমন কি 
আমোদ-আহলাদেও আমেরিকানরা সক্রি্। আমেরিকানরা সবকিছুই 
উত্তেজনার মধ্যে উপত্তোগ করে ॥। এই উত্তেজনার উদাহরণ আমরা প্রেস্লির 
ঘটনার মধ্যে দেখেছি । এই ঘটনার আর এক দৃষ্টান্ত হলো তাদের খেলা- 
ধূলার ক্ষেত্র । খেলাধূলার মধ্যে রাগবি আর বেসবল হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় । 
আমেরিকানদের জাতীর খেলাই হলে! বেসবল, সম্প্রতি সফটবলের আমদানী 
হয়েছে। 

ন্বত্য ও লহগ্গীত-_আমোদের আর একটি ক্ষেত্র হলো নৃত্য । পেশাদার- 
দল ব! কলেজ এবং ক্লাব কর্তৃক অনষ্ঠিত সামাজিক অনুষ্ঠানে ড্যান্সপার্টি 
গঠিত হয়। চার রকমের প্রভাব আমেরিকার নৃত্যকলার মধ্যে রূপ নিথেছে__ 
আমেরিকান-ভারতীয় দেশজ আদর্শ, আফ্রিকান নিগ্রো, পশ্চিম ইউরোপীয় 
লোকনৃতা এবং ইউরোপীয় খিঘেটার বা ব্যালে আদর্শ । 

বর্তমানে বছ ব্যালে কোম্পানী রয্রেছে। তাদের মধ্যে সবচেশ্নে বিখ্যাত 
হলো! সিটি-সেণ্টার এবং ব্যালে থিয়েটার ৷ 

নৃত্যের উন্নতির সংগে লংগে একধরণের ন্ৃত্যনাটোর উদ্কব হয়েছে যা 
সম্পূর্ণভাবে আমেরিকান এতিহে গঠিত । এগুলি,আবেগ ও কল্পনার সংমিশ্রনে 
রচিত হয়ে থাকে । 8 

আমেরিকানরা সংগীতপ্রেমিক জাত।” সাম্প্রতিককালে সংগীতে প্রচুর: 
প্রসার ঘটেছে। বহুলোক এতে আগ্রহশীল ও সংগীতিক কার্যকলাপে বছলোক 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারা সমবেত সাংগীতের অধিক ভক্ত । সাধারণত 
সমবেত সংগীত হয় লাঞ্চ মিটিং-এ, ভোজ সতায় ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে । 


৬৪৩৬ উজ্দ্লভারত [১০ম বধ, ১১শ সংখ্যা 


মি-ক্কাব বা কোরাল বলতে যে জিনিস পরিচিত-তা সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব বের 
উদ্রেক করে । এই নি-ক্লাহ আছে শিলাঞ্চলে, শ্রমিক ইউনিরনে, কলেজে এবং 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানে । মি-ক্রাব শুধু যে স্ব আমোদের অহুষ্ঠান করে তাই নয়, 
ব্যক্তি-সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে উদ্ৃততর সম্পর্কস্থাপনেরও সহায়তা করে। 
অপাঝেটা এবং কনসার্ট আমোদ-প্রমোদের চমৎকার উদাহরণ। অর্বেস্ট 
বাজনাও অত্যধিক জনপ্রিদ্র । 

দিভনমাঁথি০ক্সটার ও ০রভিও- আমেরিকার সিনেমার অয 
উন্মত্ততা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এর আগেই প্রেসলি ফিল্ম সম্বন্ধে 
যে উন্মত্ততার উদাহরণ আমি দিয়েছি ভার থেকেই কিছুটা আতন্তাস পাওয়া 
গিয়েছে । সত্তর বছর থেকে আমেরিকান সিনেমা এক শিল্পকলা ছিসাবে গণা 
হয়ে আসছে। এরই মধ্যে সিনেমা ক্রমোঙ্গতির পথে চলেছে । প্রভূত 
পরিবাশে অর্থ ধিনিঘোগও ঘটেছে এই শিল্পে এবং তারই ফলে দেখা দিয়েছে এই 
সিনেম। উন্মত্ততা। মটরগাড়ী ও রেডিও রাখার মতই সিনেমা দেখাও 
আমেরিকানদের জীবনের একাংশ। এ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন । 
জীবনের শ্রয-ালিন্তকে মুছে ফেলতে তাদের এটি প্রয়োজন । সমপ্ত দিনের 
হাড়ভাঙা খাটুনির পর, যখন লোকের দেহ ও মন ক্লাস্ত ও পরিশ্রান্ত, তখন তার! 
সিনেমায় যায় হিচকক থিলার বা রোমান্টিক লাভ কমেতী দেখতে । তিনঘণ্টা 
পরে তারা যখন সিনেমাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসে তপন তাদের দেহুমন আর 
একদিনের পরিশ্রমের অস্ত তৈরী হয়। 

আমেরিকান লিনেমাত্গতের কেন্দ্রভূমি হলো ওয়েষ্ট কোষ্টে অবস্থিত 
হলিউডে । অধিকাংশ সিনেমা স্টুভিওগুলি এখানে অবস্থিত। নিমঙ্রণ 
পেয়ে এই স্ট,ডিওগুলি দর্শনের সহযোগ আমার হয়েছে । সমন্ড আমেরিকায় 
২০,০৯০ লিলেমা গৃহ আছে। সমস্ত শহরেই আরামদায়ক এঘারকপ্ডিপনভ 
সিনেমা রয়েছে । এখানে একসংগে ক্ুয়েকহাজার লোক দেখতে পারে) 
গ্রামাঞ্চলে সিনেমা হাউলের সংখ্যা প্রচুর । 

আমেরিকার থ্িরেটারের্স কেন্দ্রহূমি হলো নিউইমর্কের ব্রডওয়ে । পৃথিবীর 
বিখ্যাত থিছেটার কেন্্রগুলির কধ্যে এটি একটি । অভিজাত আমোদ- 
প্রমোদের ক্ষেত্রে ব্রড ওয়ের নাম এছ প্রবাদবাক্যের মত। সমস্ত বিখ্যাত 
নাট্যকারের উদ্ভব হয়েছে এখান থেকে। নবাগতরাও এখানে উন্নতির 


অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯ ] আমেরিকার জীবনযাত্রা 
স্থযোগ পায়। ব্রঙওয়ের অস্থষ্ঠানে আমেরিকাঘ যে ফ্যাশান চালু হয়» তা 
সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে । 

"আমেরিকান থিয়েটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উহ্নতি হলে! তার গ্রীষ্মকালীন 
থিয়েটার । এগুলির সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এতে দর্শনীহুল্য বেশি, 
এবং এখানে শহুরে ভাবের প্রাব্ল্য। 

আমেরিকানদের একটি জাতীয় খিরেটার আছে তার নাম হলে! আমেরিকান 
ন্যাশনাল থিগ্সেটার এণ্ড একাডেমী) এই সেদিনও এর কাধাবলী শিক্ষা 
প্রোপাগ।ণ্ড, বক্তৃতা ও পুন্তিকার মধ্যে সীমাবস্ধ ছিলে; ১৯৯০ সালে 
নিউইয়র্কে এর নি্শ্ব নাট্যশাল! হওয্ার ফলে আমেরিকান ও বিদেশী বহু 
উচ্চ শিল্প সমৃদ্ধ নাটকাবপীর অন্ভিনর সম্ভব হয়েছে । 

আমোদ-প্রমোদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলে। রেডিও । 
আমেরিকানদের জীবনে রেডিও শোনার অভ্যাস এত স্বাভাবিক যে, খুব কম 
করে ধরলেও বল! যান প্রতি পরিবারের বশ্য ছুটি করে রেডিও সেট আছে। 

রেডিও-স্থচী দর্শকদের বিভিন্র রুচিকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও সংগীতই 
মুখ্স্থান অধিকার করেছে জাজ অর্কেষ্টা হলো সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ।- 
নাটকের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ । দিনের বেলা পাচ থেকে পনের মিনিট দৈনিক 
বাদ প্রচার হয়। 


ক্ৰমশঃ 


“বিশ্বনাথ সহায় থাকিলে সংসারেও সন্যাস রক্ষা হয়।' 


ঞশীনিত্যগোপাল 


প্রণতি-অর্থ্য 


॥ ঞক্সীতরেণ্র মিত্র ৷ 


[বিগত ২৬শে কার্তিক ১৩৬৪ কাঠিকী কুষগ পঞ্চমী তিথিতে ন্বনাবান্সণ 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুক্রযোতষালন্দ অবধৃত মহারাজের ৭৫-তন অন্ম- 
তিথিতে আশ্রম-সেবকবুন্দ শ্রদ্ধার্থা নিবেদনের যে অঙ্চষ্টান করিয়াছিলেন, 
তাহাতে পঠিত কয়েকটি রচন! এইখানে প্রকাশিত হইল।-_-সহ-সম্পাদক, 
উচজ্জপভারত ] 

যে পুণ্য তিধিকে স্মরণ করে আজ আমরা মিলিত হয়েছি, সকলের আগে 
সেই কাত্তিকী কুষ্ণা পঞ্চমীকে স্মরণ করি ১২৯* লালের যে কৃষ্ণ পঞ্চমীতে 
আমাদের পেকে অনেক দূরে থেকেও আমাদের হিনি একান্ত আপন জন, 
সেই পুরুষোন্রমানন্দ তর আদরের এই ধরার ধূলিতে জন্ম নিরেছিলেন। 
তারপরেই আমাদের প্রাণভরা প্রণতি জানাই সেই বাবা মাকে, সেই লিতা 
নীলকমল মাতা মুক্তকেশীকে যাদের আশ্রয় করে পুরুযোত্তমানন্দ জন্ম পরিগ্রহ 
করে ছিলেন। তারপরে শ্মরণ করি বরিশাল ছ্রেলার ক্ষুপ্র ক।করধা গ্রামখানিকে 
ক্ষুদ্র হয়েও যা আগ্র এক হিসাবে আর ক্ষুদ্র নয়, কেনন! এই গ্রামেয়ই মাটিতে 
সেই ৭৪ বহসর আগে পুরুষোত্তমানন্দ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ৷ ধন্য এই কাকরধা 
স্থদূর ভবিষ্যতেও যার নাম মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস 
করি। এক পরেই স্মরণ করি অতীত ও বর্তমানের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত 
ও অভপস্থিত সেই সব নাস্গঘর্দের যাদের মধ্য দিয়ে পুরুবোত্তমানন্দ আদ্রকের 
এই দিনটিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, ঝাদের কেহ ভালবাসা আদর সেবা 
পুরুযোত্তনানন্দকে জীইয়ে রেখেছে__এই মাস্গষেরা, এই গ্রাম, পিতামাতা ও 
এই পুণ্য তিথি_-এই লব্ই পুরুযোততমানন্দের অপর অর্ধ পুরুষোত্তমানন্দ ॥ 

পুরুষোত্তমানন্দের শৈশব কেটেছে এই ক্াকরধা গ্রামে । দশ বৎসরের 
বালক শরৎকুমার এসেছিলেন বরিশালের ঠিকা বাসায় থেকে লেখাপড়া করতে । 
একটি তীর বালকের কম্পিত হৃদক্স মাঙগবের প্রতি সংবেদনশীল হয়েও একল! 
থাকতে ভালবাসত । কৈশোরও কেটেছে এমনি- করেই ॥ যুবক শরৎকুমারের 
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মধ্যে বিশ্বকে আপন করবার একটা প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল, অথচ 
সেই লমঘে সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন জনসমাজের তীড় থেকে দুরে, একলা, 
আপনার মধ্যে আপনি । বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট কোস পধস্ত নিজেকে তিনি 
টেনে নিচ্রেছিলেন, কিন্তু তখন লেখাপড়া করে বি, এ, পাশ করা অপেক্ষা 
ধর্মকর্ম জপ-তপ-বীর্ভন বড় হয়ে পড়েছিল এর্‌২কুমাবের কাছে । তাই বি, ৩, 
পাশ কর! আর তার হয়ে ওঠে নি। ছুটো মলোবুত্তিই ভিতরে ভিতরে 
চলছিল-__-একদিকে তার কুনো স্বভাব, নিজের মপ্যে একলা থাকার মলোবুতি, 
অপর দিকে বিশ্বের মাহথের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে মিলবার একটা আকুতি । লি, এ, 
পড়বার সময়েই কলকাতায় গড়লেন সত্যত্রত সমিতি--অর্থাং মান্তষের সঙ্গে 
মিলিত হবার ছুঘ্ার খুলে নিলেন। 

জীবিকার প্রয়োজনে কাটা কপেড়ের দোকান দিতে হচ্েছিল যুবক 
শর২কুমারকে | কিন্তু জীবনের অস্ত ক্ষেত্র হাতছানি দিয়ে ভাকছিল তাকে । 
৯৯১২-র ১৩ই অস্তান এসে পড়লেন শ্রীশ্রনিত্যগোপালের পদপ্রান্তে । দীক্ষা 
নিলেন সেই দিন। শ্রনিতাগোপালের স্পর্শলাভের ফল ফলতে আবস্ত করে 
শরৎকুমারকে নিয়ে এল ক্রম্পরিণতিব দিকে । শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান 
যুগের অন্ত ঘে অীবন-বেদখান1 নিয়ে আবিভূরত হয়েছিলেন, মনস্তাত্বিক বাণুব 
আন্মাদনের মধ্য দিয়ে শরৎকুমারের কাছে তা ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল । 
কথাপ্রলঙ্গে শীনিত্যগোপাল বলে গিয়েছিলেন শরৎকুমারকে, ‘...শরৎ, তুনি কি 
জানন। তোমার যখন; যা দরকার তগবান অন্তধানীরূপে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন? । 
ভারতনর্ধের জপ-মস্ত্র ‘অহম্‌ ব্রচ্চান্মি-কে বর্তমান যুগের ভাষায় শ্রীনিত)গোপাল 
বললেন, 'আমি বিশ্ব নাগরিক" । আজকের ত্রচ্ধ বিশ্বাতীত ধেমন তেমনি বিশ্বে 
ওতপ্রোত। একজন সমাধিস্থ পুরুষ-প্রবরের জীবনের এই বিশ্বনাগরিকত্তের 
তত্ব শরৎকুমারের জীবনে রূপ পেতে আরস্ত করলা নিংশস্দে অন্তরীর্খে, বুঝি বা 
শরৎ্কুমারেরও অজালিতে। কাট! ক্কাপড়ের দোকান ফেলে একাদন গেলেন 
তিনি বৃন্দাবনে । হচ্ছিল বৃন্দাবন ছিলেন, বলেন, ঝুর সুর করে তত্ব-বৃষ্টি :হতো। 
জীবনের মধ্যে তখন তুথুল কাণ্ড চলছে__একট1 কুনো মাঙন্মযের মধোই অস্তহ্থপ্য 
ছিল ঘে বিশ্ববোধ-__সেইটে ক্রমশঃ সামনে এস পড়ছে। ৬ মাস পরে বৃন্দাবন 
খেকে ফিরে এসে বৎসরবানেক শর২কুমারের কাটল নিজেকে কাজের জন্য 
তৈরী করে নিতে। সবঙ্জনপূল্য অশ্বিনী দত্ত মহাশদ ও অগদীএ মুখোপাধ্যাদ্ 
মহাশয়ের অধীনে আদর্শ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে কাজ নিলেন শরতকুমার। সেই 
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সময় প্রাণ বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। গড়লেন বিশ্বকল]াণ সন্ত! । তীক্ষ 
আদর্শবাদী শরস্কুমার আট ব২সরের বেনী চাকুরী করতে পারলেন না। 
আদর্শ নিয়ে মতান্তর ঘটায় ছেড়ে দিতে হল তাকে চাকুরী ৷ শ্হির করে 
ফেললেন আর চাকুরী করবেন না জীবনে । 

১৯১৯-এর ৯-ই ফেব্রু্ারী চাকুরী ছেড়ে বে[রয়ে পড়লেন এক অনির্দ্দেশ্যের 
পথে__আজও সেই অনিৰ্দ্দেশ্যের অনিশ্চরতার পথেই চলেছেন । 

কি এই অনিদ্দেহ ? 

চাকুরী ছেড়ে এলেন কলকাতায়--হাতে একটিও পদ্রসা নেই-_চাকুরীও 
নেই । চাকুরী আর করবেন না স্থির করে ফেলেছেন, কিন্তু কি করবেন তা 
এখনও জানেন না । প্রাণের মধ্যে কী যে একট! আকর্ষণ, কী যে একটা কথা 
আকুপাকু করছে। বাশ্টীয় ডাক কানে এসে পৌছেছে, চলার পথ বেছে নিলেন 
লাচ্ছনার__-চাকুন্বী আর করবেন না। 

কী সেই আকুতি, কিসের এই আকর্ষণ, কিসের আহ্বান, বাশীতে 
কিবাজল? 

কলকাতায় শরৎ্কুমারের গুরুভ্রাতা পৃজনীয় নিতাই পাল মহাশগ্প একদিন 
বললেন, ‘শরৎ, তুমি বেদাস্তের তাস্য €লখ__নিত্যগোপালের কথ! তুমিই 
বলতে পারে ॥” শরৎকুমার চকিত হলেন__বেদাস্তের ভাষ্য লিখব আমি? 
লিখিই যদি পরিবার প্রতিপালনের টাকা কোথায়? নিতাইবাবুর সঙ্গে 
পরামর্শ করে সে ব্যবস্থা হল। গুরুত্রাতা নাট্যকার দানীবাবু ২৯০২ টাক? 
দিলেন, 'নিতাইবাবুঃ গুকুত্রাতা কালীখন দে, ছুর্লভচগ্্র আন্য বাকি টাকা 
দিলেন। স্থির হল নিতাইবাবু মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা কনে পাঠাবেন 
এক বৎসর ধরে আর শরতকুমার বরিশালে ফিরে বেদাস্তের তাস্য লিখতে 
আনন করল ॥ 

সেই ১৯১৯-২*তে লেখা হল €বদাস্তুভান্য ছেদহীন এক বৎসর ধরে, আর 
তারই মধ্যে রূপ পেল সেই অনির্দেশ্ট, সেই আকুতি, সেই আহবান, সেই আকর্ষণ 
_ধর। পড়ল সেই বাশীর ভাষা । তবু সেই চির-অনির্দেস্তের পথরেখা ধরেই 
বৈরাগীর লাঞ্ছনার পথে আজও তিন্সি এগিছে চলেছেন। 

শ্রীলিত্াগোপালের যে জীবনতত্ব শরৎকুমারের বুকের মধ্যে তোলপাড় 
করছিল, আর ঝা গজিয়ে উঠল বেদাস্তের মধ্যে, সেটা হল শরৎকুমার বোধ 
করছিলেন ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার জীবন, সমাব্দ জীবন, রাষ্ট্র জীবল,. 
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অধ্যাত্ম জীবন আজ এক নূতন পথের মোড়ে এলে দাড়াতে চাইছে--কী 
সে ছাড়তে চায় আর কী লসে ধরবে, ব্যক্তি, সমাদর বা রাষ্ট্র তার স্বরূপ 
জানে না। শরৎকুমারের নপ্যে তার গুরুদেবের কৃপায় তারই একটা আলে! 
এসে পড়েছিল যা সেই ১৯১৯-এর বেদাস্তের ভান্ে রূপ পেল। শ্রীনিত্য- 
গোপালের জড়াজড় সমস্বগ্রের দৃষ্টিতে সে কথ!টা এই £ ভবন একটা সমগ্র 
বস্ত_এর মধ্যে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সনাজনী[ত, সংলার বা সঙ্গযাস প্রভৃতি 
কোন আলাদ! নীতি নেই এবং সমগ্র বস্তু বলেই এ মন বা বুদ্ধির প্রকাশ 
দিয়ে চলে না, এ চলে এবং একে চালাতে হবে হৃদয় দিঘ্ে। গ্রনিত্যগোপাল- 
প্রসাদে হৃদঘধর্মী এই সামগ্রিষ্ধ জ্বীবনের খোন্ যে তিনি পেলেন সে তত্বের 
প্রতিমৃত্ি হিসাবে ভেসে উঠল তার চোখে আর জীবনে তিলটী মস্তি 
পুরুষোত্তম শীরু্ঢ, আপত্তি শ্রীরাধা, উল্য়ের সম্মিলিত রূপ শ্রগোৌরাঙ্গ 
কিংবা তিনে মিলে একটা মৃত্তি প্ীনিতাগোপাল। 

হৃদধদর্মী সামগ্রিক আীবনবস্তর এই তত্ব-পরিপূর্ণ বেদাস্ততান্য নিয়ে শরৎ- 
কুমার এলেন কলকাতায় । কলকাতায় এসে কি করবেন ত! তিনি জানেন না 
বন্ধু বান্ধবদের কাছে শরীনিতাগোপাল-প্রদত্ত নিজের অন্তরের কথাগুলি য! 
দীর্ঘ বেদাস্ত ভাধ্যে লেখ! হয়েছে, তা অনর্গল বলে ষাচ্ছেন। মানুষের তাল 
লাগে, কিন্ত বুঝে উঠতে পান্সেন না, মেনে চলতে পারেন না! এমনি সময়ে 
শ্রচ্ছেপ্র হরেন দত্ত মহাশরের খিরোসফিক্যাল লোসাইটীতে এক ক্রমে “৪ 
রবিবার বক্তৃতা দিলেন-_'Nিew ৪5৮০৮ ০£ ৬৩৭০৪ বেদাপ্ডের লৃতন 
মুণ্ডি । শরংকুমারের আলোচনা! শুনে হীনেন দত্ত মহাশয় বলেছিলেন, ‘J1e 
has a life, he has a call of the life, he feels the life.’ 
ইন্সপেকটার জেনারেল অব রেজিষ্টেশন শ্রীপি, এন, মুখাজীও খিয়োসফিকেল 
সোসাইটীর অস্তভুক্ত ছিলেন-__বেদাস্তেত্র এই আলোচন! শুনে তিনি বলে- 
ছিলেন, ‘এতদ্বিন শাস্মের খোসা নিরে ছিলাম, আজ সত্যিই প্রাণের খোজ 
পেয়েছি। বক্তা সতি)ই আমাদের কাছে বেদাস্তের নূতন রূপ উপস্থাপিত 
করেছেন ।+ bd 

শ্রনিতাগোপাল-নিংস্থত শরৎকুমারের এই সামগ্রিক জীবনবাদ পোষণ- 
ধর্মী__তাই ধর্মঅর্থকামমোক্ষেঃ পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে কারো হারাই অপর কারুর 
শোষণ শরৎকুমার মেনে নিতে পাবেন নি। ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বর দ্বার! জীবেনর 


শোবণ তিনি মালেন লা__জীব ব্যক্তিত্ব তথ! স্থাতস্্হীন দাস মাত্র, ঈশ্বর 
৩ 


সহ উচ্ছ্লভারত [১ম বর্ষ, ১১শ সংগ্যা 


সর্বমন্ধ একজন 99০৮ কর্তা_এ ভত্ত তার আন্বাদিত শাস্বে নেই। তাই 
তার আশ্রমের নাম নরনারাযণ আশ্রম_-যেখানে নরের আশ্রল্স নারায়ণ, 
নরের গতি নারাঘণ, নারায়ণের আশ্রগ্র নর, নারায়ণের গতি নব । আথের 
ক্ষেত্রে তিনি শ্রমিকের প্রতি খনিকের শোষণ মালেন লি_ধনতন্ত্বাদ তান 
তব লদ্দ। আবার শ্রমিকণ্ড তার শ্রম দিয়ে, শ্রমকে হাতিয়ার করে, শ্রমকে 
তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে ধনিকের উপর অত্যাচার করতে পারবে না 
ক্রষিশ্বর্ণ সমন্বয়ের এ তত্ব ৩৮ বসন আগে লেই বেদীন্ত ভাব্যেই তিনি লিখে 
রেখেছিলেন ॥ সমাজে উচ্চ বর্ণের দ্বারা নিয়পর্ণের শোষণ, কামের ক্ষেত 
পুরুষের সবার! নারীর শোধণ_-তাও তিনি বরদাত্ত করেন নি। মুক্তির ক্ষেত্রে 
তিনি কোন বাক্তিগত মুক্তি স্বীকার করেন না। অস্পৃশ্ঠতবর্জন সম্ভব 
হতে পারে শান্বের যে পরিবর্তনে, যে কোন বর্ণ বা কর্ম যে একচেটিয়! উচ্চ 
বা হীন হতে পারে ন! ইত্যাদি প্রমাণ কর! যায় শাস্দরীয় যে আলোচনায়, 
সেই সমন্ত আলোচনাই সেই সে দিনই শরৎকুনারের লেপনীতে, বাকে], 
আলাপে প্রকাশ পেয়েছে । সেদিনের সমাছ্ছে নারীর প্রতি যে সামাজিক 
শোষণ চলছিল, তায় বিরুদ্ধে যুবক শরৎকুমারের লেখনীতে ও কাজে যে 
বীৰ্ষ ও তত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যুগাস্তরকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রেও এ শোষণ তিনি মেনে নিতে পারলেন না বলে এবং এ কথাও 
তার তত্বে নেই বলে যে, দেহের ক্ষেত্রে পরপদানত থেকে আত্মান্ত ক্ষেত্রে 
মান্য মুক্ত হতে পারে, সেইজন্ত মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংল অসহযোগ 
আন্দোলনে তিনি ১৯২তে সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে ঝাপিরে পড়লেন । জীবনের 
প্রথম দিন থেকে আজম পর্যন্ত যত ঘটনা শরৎকুমার ঘটিয়েছেন বা তাক 
জীবনে ঘটেছে প্রত্যেকটি ঘটনা তার আস্বাদিত তত্বের বহিপ্রকাশ মাত্র 
এবং কুনো ভীরু মাঙ্গযটীকে তীর শ্রীনিত্যগোপাল ঘেদিন বের করে আনলেন 
বিরাট বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনতলে, সেদিন থেকে তার জীবন এক ধারায় 
ছুটে এসেছে আজ্জকের দিন পর্বস্ত__বহ বহু বহু বিচিত্র রকমারী ঘটনার 
মধ্য দিয়ে। একটী বীর্ধবান, দুঃসাহসিকতা শরৎকুবারের বিশেষ বৈশিষ্টা-__ 
অথচ এমন একজন সঙ্গী তাকে” সর্বদা চালিরে আজ পর্যন্ত এনেছেন যে, 
কোন স্থছুঃসাহসিকতান কাজ করেও তিনি কখনও বোকা বনে যান নি, 
আবার তাকে *পিছলেও সরে আসতে হন্ত নি। এইখানে শরংকুশাব। প্রতি 
নুযর্তে তার প্রতি তার শরীনিত্যগোপালের বাণীকে প্রমাণ করেনঃ “যখন 


বঅগ্রহাদণত ১৮৭৯] প্রণত্ি-অর্থ্য 


যেখানে আছ, সঙ্গে সঙ্গে আভি’ । এরই ভরসায় গর্জন করে শরতবুমার বলতেন, 
“আমি সমূজে ডুবে গেলেও সেখানে চড়া পড়বে, আমি ভেসে উঠব । 

অফিসিয়াল রাজনীতির ক্রেদের মপ্যে থাকা শরতকুমারের পক্ষে সম্ভব হয় 
নি, তাত ভোটশাঠ্যের জোরে নিজের যোগাতা প্রমাণ করা থেকে নিঃশব্দে বিক্বত 
খেকে একদিন বেরিয়ে এলেন বরিশাল অফিলিয়াল কংগ্রেস থেকে, যে 
কংগ্রেলকে বুকের রক্ত দিরে তিনি স্থি করে ছিলেন! ক্ষিন্ত দেশের 
অস্পবাহ্থাক্কে শোযণের বিকুচ্ছে জাগ্রত করে তোলবার যে ০সবাত্রতে পুনে! 
শবহকুনারকে তার দেবতা! শ্রীনিত্যগোপাল উদ্ব স্ক করে তুলেছিলেন, সে সেবা 
পেকে শেষপর্ঘন্ত তিনি বিরত হন নি। গড়লেন তপন স্বরাজ্জসেবক স্ব । 
বরিশালের বুকে হার গ্রাম পর্যন্ত এই স্বরাঞ্তমেবক সক্তেবর দান অনেকখানি । 
শরংকুগার ছিলেন এই সঙঙ্ঘের সভাপতি, সম্পাদক ছিলেন পরলোকগত স্থরেশ 
শুপ্ এবং সভারুন্দের মধ্যে ছিলেন জীঘুত দুর্গানেহন সেল প্রভৃতি আরও 
৪২ ভ্রন। বরিশালে ঘখন শ্বরাজ্জসেবক সক্তবের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের 
সেবা করছিলেন, সেই সময় ১৩৩২ এ 'উচ্জ্পভার'ত" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা 
বের করে তীর নূতন চিপ্ত! প্রণালী দূরতম মান্চযের কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন । 
আর বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলার বড় বড় শহর থেকে শত শত গ্রামে 
পর্ধস্ত গিয়ে শরৎকুমার তার ওশ্ডিনী ভাষায় এই নূতন সামগ্রিক জ্ীবনতত্ব 
সমাজের ঘটনাবলী, রানৈতিক সমন্তাবলী, অধ্যাত্মজীবনের জটিলতার 
আলোচনার মধ্য দিয়ে মাচষের হৃদর দুল্ারে পৌছে দিচ্ছিলেল। শর়ৎকুমারের 
লে বক্তৃতা যারা শুনেছেন তারাই স্মরণ করতে পারবেন তার বন্কৃতা ফি 
বন্ধ । এ বর্ণনার ভাঘা আমার নেই । তিনি তো মুখ দিয়ে বলতেন না 
বা আলও বলেন না, তার মধ্যে যে তত্ত্টী আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই তত্বটী 
কভার সমন্ড সত্তা দিয়ে বিচ্ছুকিত হয়ে ওঠে । সে কী গর্জন__মাননীয় ফজলুল 
হক মহাশম্__বর্তমানে পূর্ববঙ্গের গডর্ণর-_-এক সময়ে বলেছিলেন, শরৎবাবূর 
বক্তৃতা ৯ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। ৮৷১* হাজার লোককে শোনাবার 
আন সেদিন তার কোন মাইকের দরকার হয় নি। তিনি বক্তৃতার সঙ্গে 
সঙ্গে নিজে কেদেছেন, সমস্ত শ্রোতাকে কাদিয়েছেন। একদিকে সে বক্তৃতা 
যেমন জ্ঞানগর্ত, অঞ্ দিকে তারই মধ্যে প্রাণ আয় ভক্তি উথলে উঠেছে। 
সে বক্তৃতার:রাজ্গনীতি ছিল, সমাজনীতি ছিল, অধ্যাত্ম-জীবনের খোজ ছিল। 
তিনি বলতেন আমি রাজনীতি করি না, রাধানীতি করি । শ্রীরাধ। তার 


৫৪ উচ্ছলভারত [১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কাছে নিপীড়িত মানব আত্মার__লানী শৃপ্রের__অর্থৎ যে কেউ কোল 
শক্তিমানের হারা পীড়িত অবমানিত তারই-ঘন বিগ্রহ; শোবণতে জীবনের 
রস দিনে শ্ুন্ধ করে দিয়ে সেখানে পোষণকে স্থাপন! করতে শ্রীরাধ! শরৎ 
কুমারের কাছে এতিহাসিক সত্যা এমনি কনে নাজনীতিকেই উপলক্ষ্য করে 
সেদিনের বাংলাদেশে তিনি এক নৃতন ভাবোন্মাদন! স্বষ্টি করে তুলে ছিলেন । 

এই সময়ে ঘটনাবর্তে স্থরেশ গুপ্ত মহাশয়ের হাতে স্বরাব্ম সেবকসজ্ঘের 
পরিচালনা-ভার দিয়ে শরৎ কুমার চলে এলেন কলকাতাদ্দ কিংবা বিধাতা 
"তাকে আনালেন দেশের বৃহত্তর আভিনার তার জীবনাশ্বাদনকে তুলে ধরতে । 

শ্রনৈতাগোপাল-ম্পর্শ লাভের পর থেকে শরংকুমার কখনও একক জীবন 
যাপন করেন নি--একা যেমন খান নি, পরেন নি, তেমনি কুষ্ণকথাও [তিনি 
কখনও একলা কন লি। কলকাত! থেকে লেখা পাঠিগ্লে পাঠিযে উজ্ছ্বলত্ডারত 
আরও কিছুদিন বরিশাল থেকে বের করেছিলেন, শ্বরাজসেবক সজ্ঘও সেখানে 
চলছিল, আব।র কলকাতাতেই ‘গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী' নামে সমিতি স্থাপন করে. 
কুষণ কথা দশে মিলে কইবার একট! ব্যবস্থা করে নিলেন। কিন্তু ১আবার 
ডাক এল বৃন্দাধনের । এবার সে ডাকে সাবা দিলেন নিজেকে গেক্যাক্ 
রাডিয়ে। সন্যাস নিয়ে পুরুষোত্তমানন্দ নাম ধরে শরৎকুমার চলে গেলেন 
বৃন্দাবনে । তার সপ্র্যাসী হওয়ার সংবাদে মহাত্মাদ্মী বলে ছিলেন, ু'শরৎবাবু 
আগে কম সন্যাসী ছিলেন কিসে, এখন বেশী সন্যাসী আর হলেন ফি?” 

এইখানে স্মরণ করি দুটো ঘটন!: মহাত্মান্দী হইবার পুর্ুযোত্তমানন্দের 
বরিশালের কুটীরে স্বেচ্ছায় পদার্পণ করে শরৎকুমারকে সন্মানিত কন্মেছিলেন।, 
এক সনযে রাজনীতিতে নো-চেঞ্জার প্রো-চেঞ্জারদের বিবাদে শরৎকুমার যখন 
End justifes the mMeaus-ওuালাদের সঙ্গে means create the 
end কিংবা as the means, so the end বলে নিজের ত্যাগদীপ্ত 
জীবনখানি নিয়ে আন্দোলন চালিরে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে মহাত্মাজী যখন 
প্রো-চেৱারদের সঙ্গে আপোষ রফা করেছিলেন, তখন শরৎকুমার মহাত্মাকে 
বলে ছিলেন, এ. shall fight with Gandhiiu order to maintain 
his Gandhism.’ শুনে মহাত্বপজী খুবই প্রীতি লাভ করেছিলেন। তার 
২৪ দিন পর মহাত্মাজী যখন শরৎকুষারের বাড়ীতে গিয়েছিলেন তখন 
শরৎকুমারের দাদা মহাস্মাকে শরৎকুযারকে আশীর্বাদ করতে বললে তিনি 
এক মুখ হেসে বলে ছিলেন, ‘আপকা ভাই হামার! সাথ-লড়াই মাঙ্গতে হেঁ, 
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হাম কৈসে উসকো আলীষ করেঙ্ছে (এর নদো শরৎকুমারের প্রতি তায় 
গতীন শ্রদ্ধা প্রস্ফুটিত হয়েচিল । 

আড়াই বহ্সর মত বুন্দাবনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের তথও স্মেহ দিয়ে 
অভিসিঞ্চিত হয়ে পুরুষোত্বমানন্দ যেদিন বরিশালে তার গ্রহনে ফিরে এলেন, 
তার অল্প দিনের মধ্যেই ১৯৩০-এর লবণ আইন অনান্য আন্দোলনের আয 
comnmittee-র ডভিক্টেটর হয়ে স্ত্রী পুত, কন্যা ও ২৫ জল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে লবণ 
আইন অমান্য করতে তিনি পাছে হেঁটে বেরিয়ে যান। অথচ সে সময তিলনি 
কংগ্রেসের চার আনার সভ্যাও ছিলেন না। আশী মাইল গিরে পুরুধোত্তমানন্দ 
বন্দী হলেন । জেল থেকে বের হুবার পর স্বরাজ্গসেবক সত আর চালান 
সম্ভব না হওয়ায় তিনি আনন্দমঠ নামে এ ক্ষ্ণকথ! বা ভীবনকথা কইবার 
আর এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেল। বলা বাহুল্য, তার বুদ্দাবন হাওগার সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্দ্রলভারত পত্রিক] বন্ধ হয়ে গিরেছিল। 

বন্দ।বন থাকা কালীন পুরুষোত্তনানন্দ বৃন্দাবন ও উত্তর ভারতের কয়েকটী 
স্থানে তার এই রাজনীতি সমাজনীতি ধর্সনীতি মেশান জীবননীতি নিয়ে 
কিছু কিছু বন্কৃতা দিয়েছেন । হ্থরাটে তিন দিংনব আলোচনা! সভায় “Ihe 
Preseut outlook of ৬৫০৮ নিয়ে যে বক্তৃতা দিখেছিলেন, তা 
সেখানকার চিন্তাশীলদের কাছে ও পত্রিকা মহলে গভীরভাবে শ্রীতিপ্রদ 
হয়েছিল, আলোচনার স্থষ্টি করেছিল । 

বলেছি পুক্রযোত্রমানন্দ জনগণের বিত্রি্জ স্তরের সঙ্গে গন্তীর তাবে মিশে 
একটা জিনিষ বুঝতে পারছিলেন যে, ভারতবর্ষে তথ! বিশ্বে যে একটা নৃতন 
বস্তু আত্মপ্রকাশ করছে সেটা! প্র।ণ--বে প্রাণের প্রকাশের কথ! আছে 
রবীন্দ্রনাথের ‘লিঝ'রের গ্বপুভঙ্গে । ভবিষ্যৎ বিশ্বের সভ্যতা রচিত হবে হৃদয়ের 
উপর--বুদ্ধির সৌধের উপর নয়। তার বেদাস্ততাক্টে লেই কথাটাই তিনি 
প্রকাশ করেছেন সেই আটত্রিশ বডসর আগে। কিন্তু মাম্যের কাছে তে 
এ কথা তুলে ধরতে হবে--ৰুথাট। মাহুযের হৃদছের গতীরে এলে গেছে, 
বিভিক্ন ঘটন।য়ও প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু কথাটা যে কী, কেন যে জীবনের 
সমশ্ড দিকে এতদিনের চালচলন সব বদডল গিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে মিলে 
একট! অগাবিচুরী পাকিয়ে উঠছে, সে সম্বন্ধে তো মানুষ সচেতন নয়। 
হৃদয় যানে সব কিছুর-_পজ্িটিতও নিগেটিত সব কিছুর, বড় ছোট সব কিছুর 
যথা মুল্য দেওয়া ।- লব কিছুর মূলা পাওয়ার ব! মূল্য দেওয়ার মলোবৃত্তি 


৬৫৬ ভচ্ছলভার ত [>১-ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


গলিয়ে উঠছে বলেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র, ধর্মনীতি অর্থনীতি সব বদলে 
ঘাচ্ছে। পুরুষোত্তমানন্দ অন্ভব করলেন এই নূতন চিন্তাধারাকে তার 
দার্শনিক কাঠামো ছাড়! স্থারী রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। একটা দার্শনিক 
কাঠামো ছাড়া কোন নৃতন তত্ব বা আস্বাদন মাস নিতেও পারে না, 
কালের দরবারে তার স্থায়িত্ব ও থাকে না। তাই পুকুযোত্তমালন্দ ১৩৩৯ 
সালে কলকাতান্ছ নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সমন্ড বাংলাদেশমঘ তার 
এই নৃতন জ্বীবনবেদের কথা বলে বেনিঘেছেন তার চোখের জ্বলে আর তান 
স্থগন্জীর গর্জনে । 

রাজনীতির জীবনে ও পরবর্তী সময়ে জীবন তত্বের দার্শনিক প্রচারের 
সমরে এই সবে মিলে পুরুষোত্বমানন্দ সারা জীবনে অন্তত: ১৩১৪ হাজার 
বক্তৃত! দিরেছেল। বাংলাদেশের প্রত্যেক চেলা, প্রত্যেক মহকুমা, বছ 
সহর, বহু গ্রামে যেমন তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, তেমনি কলকাতার এমন 
কোন পার্ক বা পাবলিক হল নেই যাতে পুরুষোত্তমানন্দ বন্তৃত| ন! দিঘ্েছেল__ 
টাউন হল, এলবার্ট হল, সিনেট হল, রামমোহন লাইব্রেরী, মহাবোধি সোসাইটি, 
থিয়োসফিকাল সোসাইটী, ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হল প্রভৃতি সকল 
হলেই তার বক্তৃতা তয়েছে । 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনত৷ আন্দোলনের শেষ আহবান এল 
পুরুষোত্তমানন্দ নিজেকে দূরে রাখলেন না__আগস্ট আন্দোলনে কারাবরণ 
করে এক্ষ বৎসর পরে বেরিয়ে এলেন । কারাগারে এই এক বৎলরে তিনি 
একটা দুরূহ হুবৃহৎ কাজ সম্পন্ন করে এসেছেন। এক বৎসর ধরে গীতা ও 
এগারখানা উপনিষদের স্বিস্তৃত তাস্য রচনা শেষ করে বেরোলেন ১৯৪৩-এব 
লেপ্টেম্বরে । বে বেদাস্ত ১৯১৯-এ লিখেছিলেন, তার চারটে স্থত্র ছাপা 
হয়েছিল, আর গীতার একখান! ভূমিকা ছাপা হয়েছিল । আরও ২/৩ খান! 
ছোট বই ছাপা হযেছিল। এরপর ১৯৪৮ ,আষ্টাব্দে তার উজ্ছ্সভারত পত্রিকা 
মাসিক হিসাবে আবার প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন । গত দশ বৎসর 
বাবৎ দেশের বিভিন্র সমস্যা নিয়ৈ তিনি সেই পত্রিকাদ্ন ধে আলোচনা চালিঘ্ে 
আসছেন, দেশের বিদ্ধন্দন সমাজে তা আদৃত ও স্বীকুত হয়েছে, হচ্ছে। 
আজ গভ দেড় বৎসর এই নগন্ত গ্রামের মধ্যে তিনি তার আসন বিছিরেছেল ॥ 
একেবারে সাধারণ মাছষকে আপন করে নেবার বে লহজাত সংবেদনশীলতা 
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তার হৃদয়ের ছিল ও আজও আছে, এই গণ্ড গ্রামে তার প্রকাশের একট! 
স্থঘোগ মিলে গেল বিশেষতঃ উত্বাস্তদের পেয়ে । 

পুরুষোত্তনানন্দের জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় আকীর্ণ। সমস্ত কিছু লিয়ে 
আলোচন! এখানে সম্ভব নম্র । এর মদ থে ঘটনাটী আমর! বিশেষ করে 
বলতে চাই লেট! নারী আতির প্রতি জীবনেত্র প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত 
তার একট! গভীর অদ্ধ! এবং নারীকে তার দুর্বলতামুক্ত করে তাকে তায় 
আত্মব্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা স্থনহান প্রন্াল । এ তার দার্শনিক 
তত্বের সঙ্গেই মেলে । দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতি পুরুষের সমান মূল্য ও 
স্থান স্বীকার করেছেন, তারই প্রকাশ করতে চেয়েছেন সমান্র ব্যবস্থায়। 
বাজনী[তিক্ষেত্রে মেয়েদের তিনি ভাক দিয়েছিলেন ১৯২*-০ত যখন পর্যন্ত 
বাঙ্গলাদেশের কোন মেয়ে রাজনীতির প্রকাশ্য আন্দোলনে পা বাড়ায় নি 
বল! যেতে পারে। 

সামাজিক মেয়েদের ঘেমন তিনি ডাক দিয়েছিলেন রাজনীতির শোষণের 
বিরুদ্ধে দাড়াতে অর্থাৎ মাশ্রয হতে কেবল মেয়ে হতে নয়, তেমনি ঘারা 
সমাজের নয়, যারা পতিতা, বাজারের মেয়ে বলে যাদের আমরা জানি-__তাদের 
চন্য বেদনাও শরংকুমারকে আকুল করেছিল । তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে 
তাগবত পাঠ করতেন, দেশ সম্বক্ষে তাদের সচেতন করে তুলতেন, তাদের 
দিয়ে চতক। কাটাতেন। এঙ্রম্য যে বিপুল প্রতিবাদ উঠেছিল শরৎ্কুমাবের 
বিরুক্ষে, মহাত্মাজীর কাছে তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছিপেন তিনি 
মহাত্যান্গীকে, ‘মহাত্মাজ্জি, তোমার এই জ্ঞগ্রাথদেবের আন্দোলনে সবাই যোগ 
দিতে পারবে, পড়ে থাকবে শুধু এই কম লক্ষ বাজারের মেয়ে যার আমাদেরই 
সমাজের সৃষ্টি ?' 

এই সমন্ত কাজে শরৎকুমার একল! পথে নামেন নি, সঙ্গে ছিলেন তার 
শ্রী উযাজিণী__আমাদের মা। উল্লাঙ্গিণী শরৎকুমারের শুধু গৃহিণী ছিলেন 
না--একই সময়ে শরৎকুমারের সমণ্ড কাজের সঙজ্ন্লীও ছিলেন, সমস্ত বিশ্লবের 
সঙ্গিনীও ছিলেন । পাগলপ্রাণ শরৎকুমারের সমস্ত পাগলামি তিনি কেবল 
সহন করে যান্‌ নি-_সালন্দে বুঝে নিয়ে তা” সমর্থন করে এসেছেন। যেদিন 
স্বীপুত্রকন্কার, জন্তু কোন রকম ব্যবস্থা না করে উদগতপ্রাণ পুরুযো ত্তমানন্দ 
বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন, সেদিনও উষাঞজিণীর তাতে অম্ত বা নিরানন্দ 
ছিল না। যেদিন দেশের সেবায় শরৎকুমার স্ত্রী সমঘ্ অলঙ্কার দান করতে 
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চেয়েছিলেন, সেদিনও উবাঙ্গিণী তিন্র কিছু চান নি । পুরুষোত্তমানন্দ তার 
ঘর বাইর এক করে ছিলেন__মুচি-০ম্থর থেকে তথাকথিত শিক্ষিত প্রত্যেকেরই 
ছিল তার কাছে অবাধন্থার__আর উার্গিণী ছিলেন প্রত্যেকেরই আপন জন। 
তান মধ্যে এমন একটি সার্বজনীন মাতৃত্বের শ্সিচ্চতা আছে, যা যে কেউ তার 
সাশ্রিধ্য গেলেই উপলদ্ধি করতে পেরেছে । তাই দরিদ্র শরৎকুমারের গৃহিণী 
হয়েও মান্তষের সেবা কঙতে উাঙ্গিণীর কখনন। অস্থবিধে হস্ত নি। এমনি 
করে ত্যাগে সেবাছ প্রীতিতে, মাহ্যের আপন হতে, দুঃপ কষ্ট ও দারিদ্রা সহ 
করতে__জশীবনের সমস্ত স্তবে উদ্াঙ্গিণী পুরুষোত্তমানন্দের সঙ্গিনী ছিলেন। 
যে কোন দুঃসহ ব্রতেই আহবান করা যাক না কেন, তিনি যে সানন্দে শ্মিতহাস্ডে 
হ।ভির হয়েই আছেন-__কি চিন্তার বিপ্রবের জগতে, কি কর্মের দুরূহ পদক্ষেপে । 
এমন স্ত্রী লাত করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করায় জীবনের কোন বাপারেট 
উ্াঙ্গিণীকে বাদ দেবার কোন প্রয়োজন পুরুষোত্তনানন্দের হম্ব নি। তাই 
শরংকুমারের ঘেমন গার্হস্থ্যজীবলে, তেমনি সঙ্গগাসের জীবনেও উষানিণী 
সমান আসন পেয়ে এসেছেন ॥ 

এমন ঘে আমাদের মা, এমন মায়ের দৃষ্টান্ত পেছে পুরুষোত্তমানন্দকে তার 
তত্সমেত বুঝ্ঝবার চেষ্টা! করতে আমাদের কত স্থবিধা হয়েছে । প্রকৃতি খে 
পুল্কমের antagonistic US complementary এবং তাদের ৫মলবার 
ছন্দটী আয়ত্ত করতে পারলে তা ষে জীবনের প্রতিবন্ধক না হয়ে প্রতি পদে 
অগ্রগতিবই সহায়ক হয়__কি মুক্তির ক্ষেত্রে কি গার্হন্থ) জ্ঞীবনে-_পুরুষযোততমা- 
মন্দের জীবনে মা আমাদের তা প্রমাণ করে দিয়েছেন, লারীজা(তির গৌরব 
তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। নারী হথেও ক্ষুদ্র ঘরকছা- নিয়ে নিজের ছোট ঘর 
সাজাতে মাকে কখন ও দেখা যায় নি__তাই বাঞ্জনীতি ক্ষেত্রে পিকেটিং করতে, 
বন্ৃতা দিতে, খন্দর পরতে, চরকা কাটতে. নিজের সমস্ত অলঙ্কার দান করতেও 
তাকে দেখা গেচে, আবার বৃহত্তর সমাজের সকলকে নিজের ঘরে এনে নৃতল 
জীবনের চিন্তাধারা নিয়ে আলাপ-আপোচনান্ধারা নারীর জীবনকে মহিমময় 
করার প্রন্থাসেও তাকে সমান হাজির থাকতে দেখা গেছে, আবার দুঃসহ 
দারিদ্রযাকে বরণ করে স্বামীর অশ্রপেস্থিতিতে তারই আদর্শ নিযে হাসিমুখে পড়ে 
থাকতেও তাকে দেখা গেছে। নারীঙ্গাতির গৌরব যে তিনি. এমন করে 
বাড়িয়ে দিলেন নারী বে শুধু তার আপন থর লান্রার্ লা, বিশ্বনাণের 
সংসারের দ্বার যে সমান আ্নানন্দ নিয়ে, অন্তরের মধ্যে প্রত্যেকের অন্য অকুঠ- 
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প্রীতি নিয়ে বইতে পারে--এ যে তিনি প্রমাণ করে দিলেন-_এজ্ঞন্ত নারী হয়ে 
তাকে আমার লনন্ত প্রাণের আনম্দ ও প্রাণের প্রণতি নিবেদন করি । 
আমাদের তিনি আদর করে তার ঘরে রেখেছেন, আনাদের তিনি বৃহত্তর 
ছ্বীবনের শবে উত্তরণ করিয়ে দিন ॥ 

এমনি করে পুরুধোত্তানন্দ তার তত্বকে বাস্তব জীবনে আস্বাদন করেছেন 
ত্যাগে তিতিক্ষায় প্রেমে সেবান্ধ। একটা নূতন যুগের সভ্যতাকে তিনি বাল 
দিতে চাইছেন মাচ্ছষের বান্ডব জীবনে, ছেটাই বর্তমান সময়ের সামগ্রিক 
মাচ্গষের দ্বীবন-ধর্ম। চিন্তার ম্রগতে বা কর্মের বান্ডব ক্ষেত্রে বিক্ষচ্ধকে 
বিরোধী করে রেখে তার শেষ করা যায় নাকেননা বিক্ুদ্ধটা বা 
uegative-ট] শুন্ত নয়”_জীবনের ক্ষেত্রে তার স্থান ও মুল্য গ্বীকার করে 
নিয়ে সমষ্টির মধ্যে সামগ্রিক তাবে এগিয়ে যেতে হবে-_বিছিত প্রৃদ্র 
অহং-এর ত্যাগ তার গোড়ার ভিত্তি আর কর্মের রূপ তার লেব! । বর্তমান 
কালের রাক্ষনীতি সমাব্রনীতি পরিবারনীতি ধর্মনীতে এই একট স্ুত্রথার!ই 
বেধে দেওছা চলে__যা সমষ্টি মাহষকে বাধতে পারে তাকে মুক্তি দিয়েই। 
রাষ্টরগতভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র মুক্ত স্বাদীন অথ5 প্রত্যেক রাষ্ট্র মিলে রচন। 
করবে পৃথিবীতে একটা রাষ্ট্র-৩ মলোতভাব৪ আঙ্ছ অপরিহার্থ। সমাজগত- 
তাবে প্রতি মানব স্বাধীন অথচ সমভ্ত স্বাধীন মাশ্গষে মিলে রচনা করবে 
বিশ্বজোড়া একটী সমাজ ; পরিবারে প্রতি সভ্য মুক্ত স্বাধীন অথচ তারা এমন 
স্থশৃত্খলভাবে সমষ্টিবন্ধ যে প্রতি মুক্ত সত)কে নিয়ে গড়ে উঠবে একটা 
পরিবার । এ ছাড়া আজ আর কিছু হতে পারে না। ধর্মের বা দর্শনের 
জীবনেও আজ চালাতে হবে এই সামগ্রিক জীবনবেদই-___মর্থনীতিতেও তাই । 
এমন কোন নীতি বা বাদ মানা চলবে লা যা মাম্মযকে দাস করে. তার মুক্ত 
ব্বরূপকে আচ্ছল্ত করে অথচ পতোক খাশ্তঘ অপর মাঙ্গযের দ্বারা আলিঙ্গিত 
হয়েই তবে সত্য, মুক্ত, স্থস্থ । এই তবই পুক্রযোত্তমানন্দ তার সারা জীবন 
ধরে বাক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে, রাজনীতির জীবনে, অপ্যান্ম জীবনে, 
কর্মণীবনে ভক্তি দিয়ে জ্ঞান দিয়ে কর্ম দিয়ে চোখের জলে আন্বাদন করে 
তা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন-_থারই *্মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছেন শ্রীনিত্য 
গোপাল আর তারই জড় ও অঙ্জড়ের সমন্বয়ের সামগ্রিক তত্ব । ধন্যা 
জ্রনিত্যগোপাল, ধন্ পুরুষোত্বমানন্দ, ধন্ত তাদের জ্বীবনতত্ব, খন তাদের একাস্ত 
আপন এই মাটির মানুষ, আর ধন্ত আমরা নিতান্ত অকিঞ্চন হয়েও একমাত্র 
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তাদের রুপার বলেই আমর! ঘারা শ্রীনং পুরুষোত্বনানন্দের পদপ্রান্তে এসে 
পড়ে ছিলাম । আজকের এই শুভ দিনে আমরা আপনাদের সকলের সঙ্গে 
মিলে পুরুষোত্রমানন্দের ক্সীবনদেবতা প্রনিত্যগোপালের জমগান করি-_খার 
মধ্যেই জয়ী হবেন পুরুষোত্তমানম্দ ॥ 


—২-_ 
জ্মীশাস্তশীল দাশ 


অনেক দুর্গন পথ অতিক্রম কবে 
স্বপ্লের সরণী বেয়ে আছো! 
চল তুমি বিরলস ক্লান্ত গতিতে 
দৃষ্টির সম্মুখে রেখে 
মহিমায় সমুগ্তত ‘উচ্ছল ভাৱত,’ 
তোমার প্রতায়-দীপ্ত আখি দুটি আজো জ্বলে, 
অবিচল তোমাব জগং। 


আমর! আধার পথে খুরে ঘুরে মরি; 
পথ খুজে পাই নাক £ 
হতাশার নিরন্তর বিবরে 
আর্তনাদ কবি আর মরণের দিন গুণে চলি; 
কে আছে, সে কার কাছে 
দেব তুলে বেদনার নীরব অঞ্জলি। 


যেদিকে তাকাই শুধু বিবর্ণ, বীচভত্রী। চারিধার, 
নৈরাস্তের ক্ষুব্ধ হাক্নাকার । 
মূমূ্যু মানুষ কাদে £ দিকে দিকে ওঠে শুধু 
ব্যর্থকাম জীবনৈর অত্রান্ত ক্রন্দন ; 
পথ কোথা, নেই পথ; 
নেই আলো, নেইকো জীবন । 
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এ কাতার অন্ধকারে দিশাহারা, ভীরু, পলাতক 

নহ তুষি; হুনিত্রীক চল নিত্য সম্মুশের পানে; 
তমিশ্র-অবণা ভেদ কবে 

তোমার কণ্ঠেতে বাদে আলে! আর ভ্রীবনের জয়; 
আগামী দিনের স্বপ্রে সমুক্্বল তোমার হৃদয় । 


নীরবে নিভৃতে তুমি, ধ্যানে নয়, কর্মের নাঝারে 
আত্মলীন, লদামুক্ত ; অর্ঘ্য দাও গ্রীতি-উপচাত্রে 
যে-দেবতা নভোচারী, তারে নগর; এই স্বস্তিকার 
একাস্ত আপনজন যারা, সেই নরদেবতার 
উদ্দেশ্বে তোমার চিত্ত নিত্য জাগে ; করেভ বরণ 
শ্রীরু্চ পুরুষোত্তমে--নর মাঝে যিনি নারায়ণ । 


‘বিশ্ব অধিবাসী আমি’--বলেছিল যে মহাজীবন 
আপনার চিত্তের গৌরবে; 
নিত্য যেথা কোলাহল আীবনেরে পণ্ড ক্ষৃদ্র করি, 
অভ্তিমান-স্বীত দীর্ঘ সংকীর্ণ জগতে; 
সব-তেদ মুক্ত সেই প্রসঙ্গ উদার মস্ত্রখানি 
নিলে তুমি একাস্ত নিষ্ঠায় 
সে গুরুর ক হতে ; ও জ্বীবন ধন্য হল 
শুরুর কুপায় আর মানব সেবায় । 


সে-মস্ত্র তোমার কণ্ঠে শুনি প্রতিদিন ? 
আগামী দিনের সেই শুচি শুর সর্ব গ্লানিহীন 
জীবনের আশ্বাসে আশ্বাসে 
ভরে ওঠে বেদনার্ত দীর্ঘরলাস্ত 
হুতোগ্যম এ বিশীর্ণ প্রণি ; 
শুনি যেন কান পেতে কোথা হতে বাজে দুরে 
সিদ্ধ স্বরে আলোকের গান । 


৬৬১ 
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সে-আলোর তুমি বার্তাবহ ; 
হে সাধক, হে প্রেমিক, তব শুভ জস্মদিলে 
আমার প্রণতি-সর্থ্য লহ । 


»৬শে কানিক, ১৭৬৪ 


তত 


শ্রীধীতরেস্দ্রনাথ বল্ন্দ্যোপাধ্যাক্ন 


পরমভ[িভাজন স্ব।যী জী, সমাগত মাতৃমগুলী ও সজ্জনবৃন্দ, 

আজ গ্রীন স্বামী পুরুযষোত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজের ৭৫তম শুত 
জন্মতিথি। স্বদেশের স্বাীনতা সংগ্রামে শ্বামীদ্বীর যে নীরব ত্যাগ ও 
দুঃশব্ণ, তার বিচিত্র কর্মনঘ জীবনের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম সাধনা--সে সব 
কথা স্মরণ করে ডাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের . জন্তু এখ।নে 
সমবেত হরেছি। দেশ-প্রেলিক কত মহাজনের অক্লান্ত সাধনা কত 
কারাধস্ত্রনা, কত সহীদের আত্মদ।ন. কত রক্তপাত, কত লাঞ্ষণা, ভোগের 
পর দেশ স্বাধীন হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আপনারা তান্সতের স্বাধীনতার 
ইতিহাসে পাবেন । এই ইতিহাসে বরিশালের শন্ৎকুমার থোষ, বর্তমানে 
শ্রীমৎ শ্বামী পুরুযোত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজের দানও জলন্ত অক্ষরে লিখিত 
হবে। 

ভারতবর্ষ আজ স্থার্থীন। শ্বাধীনত! সংগ্রামের ধার! সৈনিক তাদের 
অনেকের ভাগে স্বাধীন ভারত দেখে যাবার সুযোগ ঘটে নি, এ সৌভাগা 
খাদের হয়েছে শ্বামীক্ষী তাদের মধ্যে, বিশিষ্ট একঘ্রন। সশ্বাধীনতালাতের পর 
স্বামীজীর সহকর্শ্মীদের অনেকেই আঙ্গ শ]ুসনযস্তরের হাল ঘরে বসেছেন, আর 


খারা [বফলমনোরথ হণ্ডেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ধশমানলান্তের 


আশায় র।ষ্টনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন কিন্তু তাদের সঞ্ে 
স্বামীদ্রীর একট! আসমান্‌ জমিন্‌* প্রতেদ দেখতে পাচ্ছি। কতদিন আগে 
কোন্‌ এক শুভ মুহূর্তে বরিশালের শ্রীশ্রৎকুযার ঘোষ প্রেমিক অশ্বিনীকুমার 
প্রতিষ্ঠিত স্কুলের*বিক্ষকত| কারে ইন্ডড! দিছে ত্রন্মনিষ্ট গুরুর প্রেরণাদ্ অন্তরমুদ্ষের 
মত স্বস্থখনিরন্ডিলাষ হযে কৃষ্ণহথুখৈকতাৎ্পর্ধময়ী সেবার বাসনায় কর্ম 
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ঝাপ দিলেন, তার সে কর্মপ্রবাহ আজও প্রবল বেগে চলমান, তার বিরাম 
নেই, বিশ্রাম নেই । প্রাক্তন সহকর্মীদের দলগত হছে নবলক্ক বা্টনৈতিক 
ক্ষমতা লিয়ে কাড়াকাড়ির মধ্যে যেতে তার প্রবৃত্তি হ'ল .না। আত্মভোল! 
প্রেমিক মাতসেবান্ অন্ত সব সখ বিলর্জন দিয়েছেন-_পুত্র-বিত্ত, দেহ-গেহ, 
সহপমিণীর অঙ্গের-"শেষ স্থর্ণপিন্দু, পর্যন্ত । স্বাধীনতা লাভের পর যশমান 
প্রতিষ্ঠার, যাকে বলে সংসারকে ওছিঘে নেবার কত স্বর্ণ সুযোগ এলো 
গেলে৷--শ্বামীত্মীর সহকর্মীদের অনেকেই সে সুযোগ গ্রহণ কনেছেন-_কিন্ধ 
স্বামীত্রীর দেশ সেবা অবাধিত, তবে সে সেবার রূপ আর একভাবে প্রকট 
হয়েছে। এর কারণ হল, স্বামীক্রীর মধ্যে দেশ সেবায় যে প্রেরণা জেগেছিল 
তা এসেছিল বাগ-ছেঘ স্তরের উর্দ্ধে অবস্থিত প্রেমের তুর হতে । 

জন্মতভূমিকে তিনি তালবাসার হেতুতেই ভালবেসেছিলেন, কোন লাতের 
আশাঘ ভালবাসেন নি, কোন স্বার্থ নেই, প্রতিদানে চাইবার কিছু নেই । 
বিনিমন্ে ভালবাসা সে তে| বণিকবুত্তি। পরাধীনতার মানিতে বিষাদ-মলিন 
জন্মভূমি জননীর এ মুগচ্ছবে দেখে আমি বাচতে পান্সি না, বাতাস না পেলে 
মুহূর্ত ও যেমন বাচি না। প্রেমের শ্বভাবই এইরূপ--স্বামীদ্রী প্রেমিক । 

নরনারায়ণ আশ্রমে আজ আমর! মিলিত হয়েছি, দেশের অনেক জায়গায় 
অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু নরনারায়ণ আশ্রমকে ঠিক সেই সব 
পর্থাছে ফেলা চলে না। নরনারারণ আশ্রমে যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তা 
আজকের দিনে” আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার শুভ জন্মতিথিতে আমাদের একটু স্মরণ 
করতে হবে) কুষ্ক সেবার অগ্চ স্বামীতীর যে জীবনোহ্সর্গ তা পূর্ণতাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে এই নরনারায়ণ আশে, শ্বামীজীর কর্মপন্ধতিতে, তার 
দাশনিক মতবাদে । অতি সংক্ষেপে তার মূল সুত্র হচ্ছে --তূমাকে ভূমির মধ্যে 
উপলব্ধি কর! । দেহহীন আত্মাকে যেমন কোন কাজে লাগানো ধায় না, 
ভূমিহীন ভূমার উপলন্ধিও তেমনি অর্থহীন । ভূমা ও ভূমি, সন্যাল ও সংসার, 
ত্যাগ ও ভোগ, মন্ত্র ও যন্ত্র জ্ঞান (metaphysics) ও বিজ্ঞান, (physic) 
নারায়ণ ও নর-_এই দুইকে একত্র করে পাওয়াই পাওযার চরিতার্থতা, 
লেখানেই মাহ্ছধের সমগ্র বিকাশ । জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মান্তঘ সেই পথেই 
চলেছে, তাকে হতে হবে ব্রহ্ম-মাচুষ, নরলারায়ণ মিলিত তঙ্গ। ভারতবর্ষ 
অতি প্রাচীন দেশ, তার সংস্কৃতিন্ন মধ্যে আছে অনেক গভীর রহস্যময় কথা, 
কিন্ত তবুও তারত নূতন দেশ । বিভিল্র দেশের সত্যতার সংঘাতে ভারত 
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আজ তার প্রাচীন কঁতিহের গন্তীর মপ্যে সীমাবন্ধ থাকতে পারে না। এই 
নৃতন ও পুরাতনের সামরুস্তের ওপর নির্ভর করছে ভারতের তবিধ্যৎ । 
কোন আদর্শ বছকাল স্থায়ী হয়েছে বলে ত! নিতাকাল স্থায়ী হতে পারে ন! । 
কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, কালের উপযোগী করে, কালাশীন মাম্রষের 
শ্রয়োক্সনের গ্রাহ্য যদি ভারতের প্রাচান আদর্শ নূতন ক্কূপে নৃতন সৌন্দর্ছে দেখা 
না দেঘ, তবে সে আদর্শ পুথির পাতে নিবন্ধ থেকেই যাবে । তারতের 
প্রাচীন আদর্শকে কালের সঙ্গে সমশ্বদ্ করে নূতন দ্ধপে নূতন মূণেয প্রচার 
করছেন স্বাশীজ্রী তার বেদাস্তব্যাধ্যা ও ধর্মমলোচনার মাধ্যমে । এই হ'ল 
স্বানীঅশর ক্রষ্ণসেবায় নৃতন রূপ ॥ 

স্বামীজী আজ ৭৫ বংসরে পদার্পণ করেছেন, দেহ তার অপটু হয়েছে, 
কিন্ত মন তার বুড়ো হয় নি, মনেয় যৌবন অটুট রয়েছে । আমর! যার! স্বার্থ 
লিয়ে প্রমত্ত শুধু মুখেই বলি সংসার গোবিন্দের, সংসারে আমরা যা কিছু 
করি সব তার সেবার জন্য । কিন্ত স্বার্থবুন্ধি বিসর্জন দিয়ে ক্ষণ সেবার বাস্তব 
দৃষ্টান্ত হচ্ছেন স্বামীজী ৷ 

আর বেশী কিছু বলে আপনাদের সমদ্র নষ্ট করতে চাই লা। কিন্ত 
উপসংহারে একটী কথা না বলপে স্বামীজজীর সঙ্বন্ধে আমার বক্তব্য একেবারেই 
অসপ্পূর্ণ থেকে যাবে । নবনারায়ণ আশ্রমে স্বামীজীর সম্পর্কে আমি এলাম 
কোথ। ‘থেকে, কেমন করে? এর পশ্চাতে আছে এক মর্মান্তিক করুণ 
ইতিহাস ৷ 

কলেজে যখন পড়তাম, হয়ত বা কর্মক্ষেত্রে সবে মাত্র প্রবেশ করেছি 
তখন শুনেছি বর্রিশালের শরৎকুমার ঘোষের কথা ৷ তখন ছিল বাগ্মিতার 
যুগ, বৃদ্ধ স্থরেন্্নাথের কণ্ঠ তখনও কালবৈশাখী মেঘগর্জনের মত শোনা গেছে, 
বিপিন পালের কঠছুন্ুভিতে সতাগৃহ কেপে উঠেছে। হে যুগেয় বাগ্মীদের 
মধ্যে আজ স্বামীজী বোধ হয় একাই বর্তমান । মাইকের কল্যাণে বাগ্মিতার 
মহিমা অধুনালুঞ্ত । Lord 79921050125 এর Heart of Aryabarta. 
গ্রশ্থে শরৎকুমার Barisal Qenfereuce এ যে বক্তৃত! দিয়েছিলেন তান 
উল্লেখ দেখেছি মাত্র কিন্তু তখন ভার সঙ্গে আমার কোন পরি5য় ছিল না। 
তারপর কতদিন চলে গেল, বাংলা দেশের ওপর দিয়ে কত খিড়-ঝগ্জা বয়ে 
গেল। অকম্থাৎ ১৯৪৭ লালের শেষ বরাবর একটী মর্মান্তিক ছুর্খটনাম্ঘ আমার 
জীবনের ভিত্তিমূল নড়ে উঠল। আমার একমাত্র পুত্র ' ২২ বৎসর বয়সে, 
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আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধির অবোধ্য কারণে আমাকে চেড়ে চলে গেল! অর্নচ্ছেদী 
হাহাকারে আমি মুহাযান, অকুল সমুদ্রে প্রব্ণাণ দ্বীপের মত আমি দিশেহারা ॥ 
এমনি এক ঘোর দুদ্দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে সশ্বানীজীর সঙ্গে আমার পরিচম 
হ'ল, অকুলে তিনি আমায় কুল দিলেন। রাগ-দ্বেষের উর্দ্ধে অবস্থিত 
প্রেমের রাজেয ঘিনি বাস করেন, তিনি আমকে ্রেমস্থত্রের আকর্ষণে কাভে 
টেনে নিলেন। এমন অবস্থায় মানুষ তয়েই যার, অকর্মণ্য অপদার্থ হয়ে 
পড়ে । কিন্ত স্বামীজী তার সমুঙ্জ্রল প্রেমদ্ীপের স্পর্শে আমার নিভম্ত ভীধল- 
প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বলে দিলেন__ 

ঝড় এসে তোর ঘর ভুরেছে 

এবার ঘে তোর ভিত নড়েছে 

শুনিস্‌ নি কি ডাক পঞ্ডেছে 

নিরুদ্দেশের দেশে গো । 
পুত্রশোকের গভীর বেলা বুকে নিয়ে চলেছি সেই ডাকের আহ্বানে, 
নিক্দ্দেশের দেশে সেই নূতন আীবনের সন্ধানে । চলাই সত্য যুগ, দণ্ডায়মান 
হলে ত্রেত৷, জাগরণ শ্বাপর, নিদ্রাই কলিযুগ । অতএব চলতেই থাক, 
চলতেই থাক-_-চরৈবেতি চবৈবেতি । 
স্বামীর কাছে তাই আমি ঝ্রণী। এ টাকার ঝণ নর যে স্থদে আসলে 

শোধ দেব। পিতামাতার কাছে পুত্র কন্তার ঘে খপ তা কোন্‌ ছেলে মেয়ে 
পেরেছে শোধ দিতে? রোদে পুড়ে, ক্লে ভিজে, মাথার ঘাম পান্ধে 
ফেলে কৃষক ঘে অগ্র উৎপাদন করে আমাদের বাচিয়ে রাখে, টাক! দিয়ে 
চাল কিনলেই কি রুষকের কাছে আমাদের বণ শোধ হম? বিধাতা পারেন 
নি বনচ৷রী ত্রজবালারের ঝণ শোধ দিতে, দাসখত লিখে বলে গেলেন-__ 
শুধতে পারলাম না তোমাদের ঝণ--ন পারয়েইহম্‌। তবে স্বামীজীর কাছে 
আমার যে ঞ্ধণ তার শোধ আমি কেমন করে দেব? জীবনে অনেক জাঘগানস 
অনেক ধৃষ্টতা যুডের মত করেছি, জীবন সন্ধ্যা সে-সব সুতি ছিহ্রপুচ্ছ দ্ধ 
তৃঙ্থঙ্গের মত ফণা! বিস্তার করে আমায় দংশন সকিরছে। হায় রে আমি করব 
কণ শোধ, ঝণ শোধের থুটতা আর আমাক নেই, তবে শোধ করবার প্রয়াস 
আমাকে করে খেতেই, হবে । শ্বামীদ্বীর কাছে আমার রণ শোধ হবার নয়, 
তবে মে-সব" হারানো দিনের পুরাণে! কথা যেন না বিশ্বত্তির অতল জলে 
ডুবে যাঘ, তাই তার ১৭৫-তম জন্মতিথির শুভ বাসনে সেই ঝণের কথা 
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নূতন করে স্মরণ করতে এসেছি, এসেছি শুধু অন্তরের ক্রতজ্ঞতা জানাতে, 
শ্রন্ধাক্তলি অর্পন করতে । 

শীভগবানের চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা, স্স্থদেহে দীর্থআীবী। হে ক্বামী 
পুরুষোত্তমানন্দ তার গুক্রদত্ত প্রেমদীপ জালিয়ে রাখুন আর আমর! যেন 
এমনি করে আর গু অনেক বহর আমাদের ক্রতত্রতা প্রকাশের সুযোগ, ক্ষণ" 
শ্মরণের অৱকাশ পাই । জয় হিন্দ, 


স্বার্থ 


কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক, 
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রক্াণ্ডের মুখ, 
লুকায় অনস্ত সত্য-_স্মেহ সখ্য গ্রীতি 
মুহুর্তে ধারণ করে নির্লজ্দ বিকৃতি, 
থেমে যায্স সৌন্দর্ধের গীতি চিরস্তন 
তোর তুচ্ছ পরিহাসে । ওগো! বন্ধুগণ, 
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক । ক্ষুদ্রতম কণা 
তাণ্ডারে টান্ছা আনো-_কিছু ত্যজিয়ো ন)।) 
আমি লইলাম বাছি চির প্রেষখানি 
জাগিছে ঘাহার মুখে অনন্তের বাণী 
অমৃতে অশ্রুতে মাথা । মোর তলে থাক্‌ 
পরিহাহ্ পুরাতন বিশ্বার্স নির্বাক । 
থ।ক মহাঠিশ্ব, থাক্‌ হৃদয়-আসীনা 
অস্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণ! । 
ত _ রবীন্দ্রনাথ 





ভ্ৰব্মসূত্ৰয্‌ 
॥ শ্লীসত পুরু্ষোত্তমানন্দ অবধুত ॥ 


হতরের ত্রর্থলামান্যান্ড ॥ ৩৷এ১৩ 

ইতরে তু [উতর বলিয়! নির্ণীত শুণগুলিও নিঃসন্দেহ ভাবে ] (পুর্ষযো ত্রমই) 
অর্থলামাস্তাৎ [ পুরুষোত্তম-অর্থলামান্ত বশতঃ ] 

আত্মা ও ব্রহ্মকে মুখ্য করিয়া, মোদ-প্রমোদ-প্রি্ধ প্রভৃতির ইতরত্ব, গৌণত্ব 
স্বীকার করিঘা। যাহার! মোদ-প্রমোদ প্রিয়ত্বতজীন একাস্ত আনন্দ ও ত্রহ্ষ-প্রতিষ্ঠার 
নেশাদ বিভোর, যাহারা ইতরকে ‘ইতর’, হেয় বুঝিয়া হেরলৃন্ত উপাদেয় আত্ম! 
ও আনন্দ-ত্রক্মের প্রতিষ্ঠাত্বারা ব্রহ্ম-আত্মাকে 'নিশ্মলগ করিতে চাহিলেন, 
তাহাদের প্রচেষ্টায় ব্রহ্ম আত্মার নির্শ্বলত্র ও একটী উপাধিতে, একটী ইতরতাছ, 
একটা মলিনতাদ পর্যবসিত হইয়াছে । হেয়-উপাদেয়-বজ্জিত খিনি, তিনিই 
প্রিঘ-মোদ-প্রমোদ আত্মা-ভ্রহ্ম সমন্বিত সমগ্র শরীর পুরুষোত্তম। কেননা, 
সকলের সব অর্থ সমানতাবে, সম্মানজনফতাবে পুক্রযোত্তমে বাচ্যার্থে, লক্ষ্যার্থে 
ও ব্যঙ্গার্থে সত্য । শ্রুতি সর্ববার্থলাধিক1; একাস্ত বাচ্যার্থ, একাস্ত লক্ষ্যার্থ বা একাস্ত 
থ্যঙ্গার্থ সেখানে চলে না । অন্ডকহীন, এক পক্ষহীন বা উভ্ভ পক্ষহীন পক্ষী 
যেমন অর্থ হম না, একাস্ত আনন্দ-আত্মাহীন বা ব্রহ্ধ-পুচ্ছহীন পুরুঘোত্রম 
পক্ষীরও কোন অর্থ হয না। সমগ্র দেহ-দেহী সমন্বয়েই “অর্থের সমানতা! 
রহিছ্াছে। কোনও বিশেষ অর্থের একাসন্তত্ব এখানে অচল- ইহ! বুঝাইবার 
অন্তই পরবর্তী সুত্রের অবতারণ! । 


আবধ্যানাস্ণ প্রডযোজনাভাবাঞ ॥ ৩৷৩৷১৪ 


প্রম্নোজ্নাতাবাৎ [ প্রয়োল্জনাভাব বশতঃ ] আধ্যানায় [ সম্যকরূপে ধ্যানের 
জন্যই ] (এই সমগ্র পুরুষোত্তমের উপযোগিতা রহিঙ্গীছে। ) 

কোনও একটী অর্থে, প্রথ্থোজনে আটকাইয়া গেলে অক্য প্রয়োজ্নগুলি 
সেখানে হানে আঘাত, তখন অর্থে অর্থে সংঘর্ষের ফলে ধ্যান যায় টুটিয়া 


ঘেমন বিশ্বামিআদির । তাই “আধ্যানে'র জন্যও চাই এমন একটা বস্তু, যাহার 
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ভিতর একাস্ত কোনও বিশেষ অর্থের অন্তাব ও সর্পবার্থের সমন্রঘ্ম রহিয়াছে । 
সর্ববার্থের সমন্বন্ব থাকিলে বিপরীতমুখী “এজতি' বা ‘ন এজতি”র অর্থ আর 
টানাটানি স্ুষ্টি কনে না, তখন ধ্যান হয় সম্ভত, একতান ৷ প্রন্থোজনাতাব 
সমগ্র জীবনের ধ্যানই সার্থক একতান ধ্যান; অথচ সকলের সকল ‘অর্থ 
তখনই পরিপূর্ণ ভাবে এক্যতান তুলিয়া সার্থক । জীবের "হৃদয়" এমনই একটী 
প্রস্নোজ্জনাভাব অথচ সর্ব্মার্থপূরক স্থান, হেখানে পুক্রযোত্বম সম্যক্রূপে ধ্যানের 
তিতর ধর! দেন । হৃদয়ের বাহিরে বুদ্ধি একার্থ । 'সর্ববানাং বুদ্ধীনাং হৃদঘম্‌ 
এব একান্বনম্‌। তবে এই হ্ৃদগ্গের ধ্যানই মলোবুন্ধির শুবের ভিতর দিছা 
ক্রম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়কার ব্যাপান্থ লক্ষ্য কারয়াই 
শ্রতি বলিমাছেন, “ইক্দ্রিছেভ)5 পরা হর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং আনঃ। মনসন্ত পর! 
বুদ্ধি: পুরুষাত্র পরং কিঞ্চিৎ স। কাষ্ঠা সা পর! গতি: । এই ক্রম-অন্থ 
ও সম্-অন্থর হৃদঘবল্পভ পুক্রবোত্তমেই সম্ভব হইয়াছে । যেখানে সমন্থছের দৃষ্টিতে 
ক্রম-অন্ব্ আর ‘ইতর’ নয়, সেখানেই সমন্বয়ের পরিচদ্থ ও আস্বাদন ॥ 


আত্মান্ণব্দাচচ ॥ তা৩।১৫ ॥ 

আত্মবব্দাৎ চ [ব্যাপকার্থক। আত্ম শঙ্খ হইতেও সমগ্র পুরুষোত্রমই 
উপপঙ্গ হইতেছেন। ] 

ব্যহা ‘অততি’, ৰ্যাপিদ্ন। থাকে, তাহাই আত্মা । আত্মা পুরুষেঠতমেরই 
ধর্শ। তৈত্তিরীয় উপনিষং আত্মার এই ব্যাপক অর্থ লইয়াই শুনাইতেছেন, 
‘তম্মান্ধ। এতাম্ম(দাত্যনঃ আকাশহ সন্ভৃত । উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশের 
উৎপত্তি হইল। পরে আকাশ হইতে বায়, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে গুষধিসকল, উধধিসকল হইতে অন 
এবং *অন্লাৎ পুকুষঃ। স বা এব: পুরুযোইন্্রসমন্সঃ | পূর্ব্বোক্ত এই 
অন্লরলমর পিও হইতে অন্ত অথচ অস্তর প্রাপমদ্ধ আত্মাদ্বানা এই অন্গরলমন্ত 
শিশু পূর্ণ । ‘অস্তোহস্তর আত্মা প্রাণমরঃ | * তৈনেষ পূৰ্ণ: ৷" অহ্ররসময়ের আত্মা 
হইতেছে প্রাপন্ন। প্রাণমঞ্ের ‘আত্মা’ হইতেছে মনোমদ্। 'অষন্তোহস্তরঃ 
আত্ম মনোমঘ্র:ঃ 1 মনোময়ের আত্মা হইতে বিজ্ঞানময্_‘অন্তোহস্তরে! আত্মা 
বিজ্ঞানময়:" | বিজ্ঞানমন্্রের আত্মা আনন্দমদ্র । ‘অস্যোহস্তর আত্া! আনন্দমনয়ঃ ॥ 
আত্মা হইতে ক্রম অন্বয়ে অন্নযসময়ের উৎপত্তি; এই অস্নরসময় আবার 
প্রাণমন্ন আত্মাহারা পূর্ণ, প্রাণম্ আত্মা মনোমন্স আত্মাম্ারা পূর্ণ, 


অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯] ব্ৰহ্মসথত্ভম্‌ ৬৬৯ 


মনোমন্ধ আত্মা বিজ্ঞানময় আত্মান্বারা পূর্ণ, বিষ্ঞানমণ্ধ আত্মা আনলম্দমনজ 
আত্মাদ্বারা পূর্ণ । খিনি ছিলেন সকলের অতীত পুর্ণ এক আত্মা, সেই 
আত্মার অশ্য-প্রবেশস্বারা সবই তে! স্ব পূর্ণ থাকিয়া বহু আত্মা বনিয়া 
গিয্াছে। শ্রুতি কোথায় আত্মা-অলাত্মার ইতরভাব স্থাপন করেল 
নাই । পুকুযোত্তনে অ্রমর-প্রাণযন্ন-মনোময়-বিজ্ঞানমর-আনন্দময় সবই পূর্ণ ও 
আঘ্মা। পূর্ণ ও আত্ম! শব্দ এখানে শুপচারিক নহে। পূর্ণ শব্দ ও আত্মা 
শব্দ তাহা হলে অতীত থাকিছাই অনগেনর দেশে অবতরণ করিয়াছে। এই 
পূর্ণ আত্মা পুরুষবিধ। হিনি প্রতি কোণকে পূর্ণ করিয়া সেখানে শুইঘা 
আছেন, তিনিই "পুরে শেতে ইতি পুরুষঃ’ । ‘পূরণাৎ পুক্রবঃ” । ব্যাপক আত্মা 
অন্ুগমনের ভিতর ব্যাপ্য হইতে পারিতেছেন বলিদ্রাই আত্মা! পুরুষবিধ, 
পু্ষবোত্তম । আত্মার এই ব্যাপক অর্থ লইয়াই কোবকার লিপিতেছেন, “আত্মা- 
দেহ-মনো-রক্ম-স্বতাব-প্ুতি-প্রবত্বেত্ । আত্মা পুরুষ-প্রধালের ব্যা্থি-সন্বদ্ধেরই 
খনরাপ। 


আত্মগ্ৃহীতিন্লিতরবদত্তরাণ্ ৪ ৩৷৩৷১৬ ॥ 

(অন্্রম্য়াদি কোশের পুরুঘাবিধতা ) আত্মগৃহীতিঃ ( উপপন্প হইতেছে ) 
(তবে তাহা) ইতরবৎ [ স্তরের মত] উত্তবাৎ [উত্তরবাক্য হইতে ] 
€ ইহা প্রতিপঞ্জ হ। ) 

শ্রুতি অন্রমন্থাদি কোশকে পুরুঘবিধ বলিছ্াছেন। “সঙ্গি বুদ্ধিং নিবেশর়'- 
এর স্তরে হিলি পুরুষোত্তম, তাহারই মত ( পুরুধবিধ ) হইতেছে হম্বপাপবিদ্ধ 
মনোবুষ্ধি স্তরের অল্রময়াদি কোশ। পুকুবোত্ধমের সব কোশ 'আত্মগৃহঠীত; 
জীবের কোশগুলি হন্বপাপন্বার। বিদ্ধ । তবুও তাহাদের সাদৃশ্য বহিয়াছে, 
দেখিতে মূল পুক্রযোত্তমেরই মত ( ইতরবৎ ) দেখা যায়। পুরুযোত্রমের সব 
অন্পমগ্াদির আত্মান্বার৷ গৃহীতি, আত্মরূপেই গৃহীতি বহিথাছে। তাই 
পুরুযোত্তম-দেহেরও মত ঘেমল জীবের দেহ, জীবের দেহের মতও ( ইতরবৎ ) 
তেমনি পুরুষোত্রমেরু দেহ। ছুইঘ্বের মত ছুই । তাই শ্রীতি যখন প্রাণময়াদি 
কোলের পুক্রঘবিধত! বলিয়াছেন, তখন অল্নমক্কাদি কোশের অস্থবর্তল করিয়াই 
আনন্দময় কোশেরও পুরুষবিধতার উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থলে উপমা 
চলিতেছে প্রাণম্রাদির অহ্ররসমন্র পুরুষের সঙ্গে । আবার বখন শ্রুতি বলিতেছেন, 
আত্মৈবেদম্‌ অগ্র আলীঘ পুক্রযবিধ্চ', তখন জীবের অলময়াদি কোশের উপমা 


৬৭০ উজ্দ্রলভারত [ ১*ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


চলিতেছে পুশ্কযোত্তম কোশের সঙ্গে । দুই-ই দুইয়ের ‘মত’ বলিয়া কেহ কাহারও 
আর ‘ইতর’ থাকিতেছেন ন! ৷ ‘আইত্মৈবেদম্‌’ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব বাক্য হইতেছে 
'আই্যৈবেদম্চ উত্তর বাক্য হইতেছে ‘পুরুষবিধঃ' । স্থগ্টিব অপ্রে ছিনি আত্মা, 
তিনি আত্ম! থাকিয়াই পুকুষবিধ । তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ‘স বৈ শরীরী 
প্রথমঃ স বৈ পুরুষঃ উচাতে। আদিকর্ভা স ভূতানাং ব্রস্ধাগ্রে সমবর্ভত । 
এই পুরুঘবিধত্দ্বারা কোশসমূহের আত্মগৃহীতিই উপপন্ন হইতেছে, যাহা উত্তর- 
কালে স্ষ্ট হন্ববুদ্ধির শুরের “অগ্রে থাকা” বশত: জীবের পক্ষে ধারণ! ও আহ্বাদন 
করা অসম্ভব, অথচ যাহার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য স্ষ্টির সব শুরেট সব সময়েই 
বহিতেছে । ঘখন মল-বুদ্ধি স্থষ্টই হয় লাই, তখনও তে! আত্ম! পুরুযবিধ ; 
জৈব পুরুষের কল্পনা-প্রন্থত পরম্পর-বিকাচ্চত্থের জন্ম হওয়ার পূর্বেই তিনি আত্মা 
৭৪ পুরুষ যুগপৎ । জৈব বুন্ধির মাপে তাহার পুরুষবিধত্ব ছ/টিয়। ফেলিয়া একান্ত 
আত্মারূপে দাড় করানো ক্রতিবাক্যের উপর জুলুম ! জ্বীবের বৃদ্ধির স্থিতি- 
গতি বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু যেখান হইতে স্বষ্টির সুচনা, সেখানের বৃদ্ধিতে স্থিতি-গতি 
যুগপত। এই 'পুরুষবিধ’ হওডার যোগ।)তা আছে বঙ্িয়াই প্রধান ও পুরুষের 
অতেদত্ব শ্রুতি সর্ব্বত্র কীর্তন করি়াছেন। প্পুক্রঘবিধ' হওয়াই স্কায়-দশনের 
‘উপযান’ প্রমাণ । 


অন্বস্সাদিতি চেও স্যাদবথারণী= ॥ ৩৩৭১৭ ॥ 


অন্বদ্নাৎ ইতি চেৎ [অন্বয় থ(কাবশতঃ ষদি বল যে ] (পুরুষে।ত্তমের একান্ত 
আত্মত্বই উপপল্ন, তাহা ঠিক নয়) স্ডাৎ অবধাখপাৎ [ কেননা আব্যান্বার। 
অন্নময়াদির গৃহীতি অবধান্িতই হইতেছে । ] 

আত্মা পুরুষোত্তম স্ুষ্টির অগ্রে থাকিয়া স্থষ্টিতে অস্ুপ্রবেশ করিয়া প্রতি 
কোযের পিছনে পিছনে থাকিয়া তাহা তাহ! বলিয়া গিঘা আত্মাই রহিতেছেন। 
প্রাণময় কোষ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় লিখিতেছেন, ‘ত্য পুক্যবিধতাম্‌ । অথ্থম্ং 
পুরুষবিধঃ'। অশ্ররসময় পুরুযের অঙ্রগমন করিয়াই এই প্রাণময় পুক্ুষ্বিধ + 
আবার প্র/ণময়ের পুরুষবির্ঘতার অন্তগঘন করিয়। মনোময়ের পুক্ুযবিধতা। 
মনোমরের আহ্গমনে বিনজ্ঞানময় পুরুষবিধ । বিজ্ঞানমদের অঙ্গগমলে আনদ্দময় 
পুঞ্ধবিধ | আত্ম! হইতে ক্ৰমান্বয়ে আকাশ-বায়ু-অগ়ি-জবল-অদ্র-পুরলয সম্ভৃত। 
এই পুরুষের অঙ্গনয় কোষের অন্ত হইতেছে প্রাণময়, প্রাণময়ের অঙ্গ মনোময়, 
মনোমরের অনু বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞাননদের অনু হইতেছে আনন্দময় । সেই 


অগ্রহাছণ, ১৮৭৯ ] অরক্মহুত্ৰম্‌ 


আনন্দনয় পুরুষ ‘বহু স্যাম’ এই কামনা লইয়। এই সব স্ষ্টি করিলেন, এবং 
‘তৎ স্থষ্ট। তদেবাঙ্ুপ্রাবিশৎ’। শ্রুতিমস্ত্রের যে পূর্বদার্ধ অর্থাৎ আত্মা হইতে 
আনন্দম্ঘের প্রকাশ ছিল সম্যকরূপে ভূত সম্ভত অর্থাৎ 15০0 তাহাকেই 
পুরুষ তপস্যার মধ্যে “স্বরমাব্মানমকুরুত’'। ভূত বস্তকে তাবদ্ধপে উদ্ভব 
কর(নোই হইবে তপ: কর্শ্ম; তাই তিনি সুরত রস। ভূতকে গড়িক্সা তোলার 
জন্ত চাই অশ্কবর্তন। ব্যাপক আত্মা ন্যাপ্য সর্ব্বের অঙ্গগমন করিয়া ব্যাপা 
বনিয়া গিমাই সার্থক পুরুযোত্তৰ আত্মা । সুত্রোক্ত ‘অন্বয়' পদের অর্থ অন্ভগমন । 
আত্মা যখন সব কিছুর অগ্চগমন করিতেছেন, তখন তো! তিনি আত্মাই, সব 
কিছু তো আর তিনি নহেন__একথা অবদারিত হয় না। ‘কামময়: পুরুষঃ 
ইতি স বথাকামে। ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্ৰতুৰ্তব্তি তৎ কৰ্শ্ম কুরুতে যত 
ক'ম কুরুতে তদভিসম্পন্চতে'_বু ৪81৫ | পুরুষ কামনা বিয়া জগৎ স্যজি 
করিলেন, জগৎই অভিসম্প্প হইলেন । ‘যে! যচ্ছদ্ধঃ স এব স:_ইহাই 
অভিধ্যার ফল। ব্যাপ্যের অভ্িধ্যাবশতঃ ব্যাপক আত্মা ব্যাপানয়, ব্যাপ্যই ; 
ইনিই ঘনরস। ইহাই শ্রুতির অবধারণ। রাধাবলত হইবার আন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
বাধাতঞ্জন প্ররোজন ছিল-__ন্াধানে ভঞ্জিয়া রাধাবল্পত নাম পেয়েছি অনেক 
আশে’। ব্যাপ্যের ভদ্গনাতে ব্যাপ্য বনিয়া গিয়াই ব্যাপক আত্ম! ব্যাপ্যবজন্ত 
হইতে পাবেন । 'অস্ব'ই পুকুষোত্তমের প্রাণ কথ? । 


ক্ার্্যাখ্যানাদপূর্ক্সসূ 1৩৩১৮ ॥ 


কার্যাখ্যানাৎ (কাধের আখ্যান হেতু } অপূর্ববম্‌ [ পুরুষোত্তম বস্ত 
অপূর্ব । ] 

এই সুত্রহরা পুরুষোত্তমের অপূর্ব্ব ধন্দ স্ক্ুতত্বের উপসংহার করিতেছেন । 
“অসদ্ধা ইদমগ্র আসী২। ততো বৈ সদজ্বাঘত। তদাত্খানং স্বয়মকুরুত । 
তন্মাত্তৎ স্বকৃতমুচাতে । যদ্বৈ স্থকুতম্‌ । রসো। বৈ সঃ--এই অভ্িব্যন্ত জগত 
হ্ুষ্টির পূর্বের অসৎ অ্রক্ধই ছিল, তাহা হইতে সং জন্মিল। কিন্তু এই 'আসীৎ! 
ও ‘অজ্ঞাত’ পর্য্যন্ত থাকিলেও পুরুযোত্তমের অপূ্থধ ধৰ্ম্ম এ স্থকুতত্বের পরিচন্্ 
মিলিত না। সেই পরিচদ্ন দিবার জন্ভই, বলিলেন, “তিনি নিজকে নিজে 
করিলেন, তাই তাহাকে স্থরুত বলা হয়’ । বিশ্বের সব-কিছু তাহার নিজ 
(আত্মা ); সেই সব-কিছ আত্মাকে তিনি “হওঘা ও জন্মাইবানর' সুর হইতে 
স্যরং ‘করার’ স্তরে উন্নীত করিলেন ॥ তাই তে! এই “করা” দ্বার! ্বকুত্ত তিনি 


উজ্জ্বলন্তারত [ ১০ম বর্ষ, ১১শ সংপচা 


সার্থক স্ক্কৃত। যিনি স্বরুত, তিনিই রস । সৎ পুরুষের সঙ্গে অসৎ রসের 
ংযোগই ‘“অপূৰ্বৰ’। এই অপূৰ্ব্বত প্রকাশিত হইতেছে “স্বমমাত্মান মকুরুত+-র 
প্রততেপাস্ত 'কাধ্যের আখ্যান দ্বার! । রসযুক্ত “অল হইতেই তাবময় সৎ- 
এর জন্ম ॥ তাবুকের দৃষ্টিতে রসই অসৎ, অথচ এই রসই রচিয়াছে স্থষ্টিকে 
পারমাখিক বলিঘ। বুঝিবার মূলে। এই রস-ত্রক্ষই অনাত্মা, অনিলয়ন ; এবং 
তাহাতেই অতয় প্রতিষ্ঠা লাভ । ইনিই আকাশ-আনন্দ ; এই আকাশ-আনন্দ 
না থাকিলে ‘কো ছ্ে-বান্তাৎং বাঃ প্রাণ্যাৎ। এষ ভেবালন্দদ্র!তি ।'-_তৈত্তিহীয় 
ভ্রহ্মানন্দবল্লী । ভাবের সঙ্গে রসের সংযোগই অপূর্ব্ব ; কার্ধের আখ্যান হইতে 
পুরুবোত্তমের এই অপূর্ব ধর্মই উপপর হুইতেছে। “পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব 
শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’। ক্রিছ্াশক্তি পুরুষোত্তযে অনন্ত । 
যাহার! কর্শ্মের বিনাশনীলত্ব স্বীকার করেন, তাহার! রসবস্তঞ্চেই প্রকারাস্তরে 
অস্বীকার করেন। ত্রক্ম-রসই কর্শ্মের পারমাথিক রূপ ফুটাইয়া তোলে । 


সমান এবং চাতভেদা= ৷ ৩৷৩৷১৯ 
এবং চ[ এইব্ূপেও ] ( পুরুষোত্তমে সং-অসতেব ) অস্ডেদাৎ [ অভেদে 
থাকা হেতু ] সমান: [ তিনি দুইয়েই সমান ] 
শ্রুতি ‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ও “অসছা! ইদমগ্র আসীৎ' তুল্য 
মূল্য দিনাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন । ভাব-প্রকরণে যিনি ‘সৎ’, তিনি 
রস-প্রকরণে ‘অসৎ’। যখন আীবের লাম স্বপিতি, তখন জীব অসৎ, 
পুরুষোত্তম সৎ; যখন পুক্রযোত্তমের নাম শ্বপিতি, তখনই পুক্রযোত্তম অসৎ 
জীব সং। এই শ্বপিতি-নামধুক্ত অসৎ-পুরুষোত্রম হইতেই সৎ জাগ্রৎ আীব- 
জগৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এইখানে স্থাপান্নাৎ সুত্র দ্রষ্টব্য । তাই শ্রুতি 
বলিতেছেন, ‘অসতঃ সদন্ধায়ত’। অলৎ না-ধর্শ্মী বটে (negative), কিন্তু 
উহ! একাস্তভাবে “না” নহে, যেমন বিদ্যুতের এক অর্ধ হা-ধর্ম্মী, ধনাত্মক 
(positive) বিদ্যুৎ, অপর অর্দ্ধ না-ধর্ম্মী ঝণাত্মক (558৪৮7৮5)। পুরুষেঃত্রম 
হা ও না দুইয়েরই ‘সমান’: কেননা হা ও না দুই-ই জীবনের দৃষ্টিতে অভেদ ৷ 
'-ও জীবনের আস্বাদন, ‘না'-ও-*জ্রীবনের আহ্বাদন । হুঁ (সৎ) হইতেছে 
জীবনের সন্ততধারা (০০58358105) এবং ইহাই শঙ্কর-দর্শনের প্রতিপাপ্ত । লা” 
(অসৎ রস ) হইতেছে অসম্ভত ধারা (215০০56525365) এবং ইহা! বুন্ধদেবের 
মতবাদ। “নামধারা ক্ষণে ক্ষণে এমনিই পরিবর্তনশীল ঘে, ইহাকে “অসৎ লা 


অশ্রহাছণ, ১৮৭৯] ক্রচ্মস্থত্রম্‌ ৬৭৩ 
বলিপ্রা উপায়ও নাই । একটী ক্ষণ-পর্িিণান আম্মগোপন করিয়াই অপর ক্ষণ- 
পরিণাকে ছুটাইয়া তোলে । অনন্ত মরণের ইতিহাস রহিয়াছে এ “নাস বসি 
বুকের মধ্যে । পুরুষোত্তম ‘হা'-ধর্্মী ও 'না'-ধর্ম্মী ঘুগপং; তাই তিনি স্বরূপ- 
বিশ্বরূপ যুগপৎ | বুহদ।রণ)ক শ্রুত্তি বলিতেছেন, *মনো।ময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ 
সত্যন্তশ্মিলস্তহ্বপ্ে যদ! ত্রীহির্ব যবে! বা স এষ সর্বশ্থেশ।নঃ সর্সশ্যাধিপতিঃ 
সর্ধবমিদং প্রশান্তি যদিদং কিক”--(৫।৬।১)। যিনি অন্তহৃদয়ে ভারূপে, 
সত্যরূপে মনোময়, তিনি সর্ব্বের ঈশান, অধিপতি, প্রশাসক ঘুগপস্॥। অস্থরে 
ঘিনি ভাববূপে, ভারূপে, প্রল্তারূপে, শ্ব্ূপে, তিনিই বাহিরে প্র।ণরূপে, ব্সর্ধূপে, 
(বিশ্বরূপে । দুই-ই তাহাতে অভেদ । 
সন্বহ্মাচদেবমন্যত্তাপি ॥? ৩৷৩৷২* 

(দুইয়ের মাঝে ) সন্বন্ধাৎ [ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকাহেতু ] এবম্‌ [ এইর্ূপে ] 
অগ্জাপি [ দুইঘেই দুইয্ে ] ( উপসংহার করিতে হুইবে ৷ ) 

স্বরূপ বিশ্ব্ূপের সম্বন্ধের বিষয় বৃহ্দারণ্যক শুনাইতেছেন, তদযৎ তৎ 
সত্যমসে) স আদিত্যে। য এষ এতন্মিন মণ্ডলে পুক্তষো যশ্চায়ং দক্ষিণেক্ষন্‌ 
পুরুবন্তাবেতাবপ্তোল্তস্মন্‌ প্রতিষ্ঠিত রশ্মিতিঃ এযোহান্মন্‌ প্রতিষ্ঠিত: 
প্রাণৈরয়মুন্মিন্‌ স যদোত্ক্রমিব্যন্‌ ভবতি শুক্কমেবৈতন্মমণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে 
বশ্মমঃ প্রত্যায়স্তি ॥ €1৫।২। স্ুধ্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রশ্মিলমূহদ্ধার চাক্ষুষ পুরুষের 
সহিত সম্বন্ধ রাখিতেছেন, চাক্ষ্ঘ পুরুষ সব্বন্ধ রাখিতেছেন আদিত্য পুরুষের 
সঙ্গে প্রাণন্বারা। শ্রুতির ভাষায় ইহার! দুই-ই ‘অষ্যোম্যান্মন্‌ প্রতিষ্ঠিত । 
ব্যাপ্তি সম্বন্ধ হেতু এইরূপে ( এবম্‌ ) ইহার উত্তম্মে অন্টোন্তের মাঝে ( অন্যত্রাপি ) 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যাপ্তি স্বদ্ধ আছে বঝলিঘাই এই অন্টোন্ত-সম্বদ্ধ সম্ভব 
হইয়াছে । এই সম্বদ্ধ যুগপৎ। কিন্ত এই যৌগপপ্য মনোবুদ্ধির ক্ষেতে, ক্রম- 
অন্বরের ক্ষেত্রে অবতরণ লা কর পর্য্যন্ত ইহা “বাশুব” হয় না; উহু! ভাব- 
বিপালমাত্র রহিয়! ঘার ॥ ইহারই অুলে।চনা পরবর্তী সুত্রে রহিয়াছে । 

ন বা বিচশেখাত ॥ ৩৷৩৷২১ 

(আন্যোম্ত ভাব) ন বা না-ও বা হইতে পানে ] বিশেষাৎ [ কেননা 
ক্ষেত্রবিশেছে প্রত্যেকেরই বিশেষ স্থান রহিয়াছৈ ৷ ] 

মনের ক্ষেত্রে যুগপৎ ভাব অসস্তব__‘যুগপতজ্ঞানাস্থংপত্তিশ্মনসো পিজম্‌ ॥ 
মনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হুইলে একের বিশেষত্বের মধ্যে অষ্কটীর অঙ্গপ্রবেশই 
লেখা যায়। উপাসনা যখন বিশেষ চাক্ষুষ পুক্রধকে আশ্রয় করিস্বা, তখন সমান 


৬৭৪ উচ্জ্বলভারত [১ম বর্, ১১শ সংখ্যা 


ব্াদিতা-পুরুষ সেখালে ঘোগান দেয় রশ্মি । প্রজ্ঞার, ব্যাপকতার উপাসনা 
যখন সমান আদিত্য পুরুষের আশ্রয়ে, বিশ্বরূপের আশ্রয়ে; তখন ঘরের বিশেষ 
ভাক্ষুষ পুর্ষঘ জুড়িয়া দেয় তাহার সঙ্গে প্রাণের অবদান । জীবনে উতর 
উপালনারই সম প্রয়োজন রহিয়াছে । বিশেষের মূল্য বঙ্ছায় ন! থাকিলে 
একান্ত সামাস্তের যুলাহারা সংশয়ের হাত হইতে রক্ষা পাণ্ডু! চলিবে না। 
"সা মান্ত প্রত্যক্ষ ৎ বিশেযাপ্রত্যক্ষাং বিশেষ শ্মতেশ্চ সংশয়:-_বৈশেখিকদর্শন । 
দর্শক্সত্ি চ হু ৩।৩।২২ 

দরশঘিতি চ [ শ্রুতিও এইরূপ দর্শন করাইয়াছেন। ] 

ছান্দোগ্য বলিতেছেন, ‘তস্তৈ তস্য তদেব. রূপং হদমুখ্য রূপং ঘা বদমুয্য 
গেফ্টৌ তৌ গেফো যন্রাম তম’ ১৷%৫ 

অক্ষি পুরুষ ও আদিত্য পুরুষ সমরূপ, খগাদি গেফ্যত্বাদ্রি উহাদের সমান 
গুণ, সম নাম। অক্ষি পুরুষ ও আদিত্য পুরুষে এক পুরুষোত্বম সমরূপই 
বর্ত্তমান রহিয়াছে বটে, তথাপি জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতায় কখনও বা৷ অক্ষি 
পুরুষ মুখ্য, আদিত্য পুরুষ গৌণ; আবার কখনও বা আদিত্য পুরুষ মুখ্য, অক্ষি 
পুরুষ গৌণ ৷ এইভাবে ব্যবহার ক্ষেত্রে দুয়ের বিশেষ বিশেষ অবদানের তাৎপর্ধ্য 
শ্রুতি দর্শন কন্বাইয়াছেন। 

সম্ভুতিদ্যব্যাপ্ত্যপি ভাত ॥ ৩1৩২৩ 

চ অতঃ [ এবং এই হেতুতেই ] সম্ভ.তিছ্যব্যাপ্ুপি [ সম্ভ.তি ও ছ্যব্যাঞ্থি 
প্রভৃতি ] ( গুণসমূহ পুকুবোত্তমে উপপহ্থ হইতেছে )। 

রাগাঞ্গনীয়দের খিল গ্রন্থে বলিম্নাছে, ‘অক্ষজ্যোষ্ঠা বীধ্যা সং-ভূতানি' আক্ষাত্রে 
জোষ্ঠং দিবমাততান?। ক্রচ্ধ ভূতানাং প্রথম তু অন্ঞে। তেনার্তি ত্রন্মপা 
স্পদ্ধিতূম্‌ কঃ" ব্রদ্মজোষ্ঠ সংভূত (পূর্ণ) বীধসমূহ এবং ছ্যব্যাপ্তি পুক্ুযোত্ুমে 
স্বতঃসিক্ক। শ্রুতি যেমন এষে!। আত্মাইস্ুহৃ দরে" (ছাঃ ৩১৪1৩ ) বলিয়াছেন, 
আবার সঙ্গে সঙ্গেই ছান্দোগ্য বলিতেঙ্ছন, “জ্যান্বান্‌ দিবো জ্যায়ালেত]া 
লোকেত্তাঃ ৩১৪।৩। একাক্লু ঘরের ঠাকুরেও প্রাণ জুড়াইবে না, একান্ত 
বাহিরের ঠাকুরকে দিম্াও প্রাণ জুড়াইবে না। প্রাণ জুড়াউতে হইলে চাই 
‘সমগ্র’ ঠাকুরকে ; তিনিই পুরুবোত্তিম । কিন্তু যখন ঘরের ঠাকুরকে মাধুখ্য- 
রসহারা সেবা করিতে হৃদয় ব্যাকুল হুইবে, তখন তাহার মধুর ত্যবই থাখিবে 
উপলন্ধি মধ্য, বিভৃতি এশ্বধ্য থাকিবে মধুরের মধ্যে মধুল্র বলি? যাইয়া । 

ক্রমশ: 


সাময়িকী 


নরনারায়ণ আশ্রম কতক আরাম পুরুঢ্যোতমানন্দ 
অবধুঢতের জন্ম-উন্সন্ পালন 2 

বিগত ০৬শে কান্ঠিক ১৩৬৪ ( ১২ই নতেন্বর ১৯৫৭ ) কাত্তিকী ক্ষণ পঞ্চমী 
তিথিতে নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শরীমৎ স্বামী পুরুযষোত্তমানম্দ অবধৃত 
মহারাজ ৭৫-তম বৎসরে পদার্পণ করেন । এীদ্দিন যাহারা তাহাকে ভাল- 
বাসেন তাহারা তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সমবেত হুইয়াছিলেন। 
“তোর পাচটাস্ন শ্রীমৎ স্বামীজী চোপের জলে তাহার প্রার্থনা-ভাবণে বলেন, 
‘মাঙ্গযের মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার সাধনায় আমায় তুমি নিয়োজিত 
করিয়াছিলে, সে পাওয়ার শেষ নাই--তাই জীবনের এই প্রাস্তদেশে আসিয়াও 
সাধনা আমার শেষ হুইল ন! । মাঙ্গয ত্রন্ধ-মাহুধ হইবে, সমাজ ত্রগ্ম-সমাজ 
হইবে, রাষ্ট্র অরন্ম-রাষ্ট্র হইবেঁ-_তোমার স্থষ্টির এই গঢ় কথা আজিকার তথ্য 
ও ক্লিষ্ট মানবের কাছে পৌছাইয়া দিবার যে গুরুতার তুমি আমার উপর 
অর্পণ করিমাছিলে, জালি না তাহার কতটুকু ফলপ্রস্থ হইয়াছে, তবে তুমি 
জান সকল মাক্ষষকে আমার সকল প্রাণ দিয়া আমি তালবাসিয়াছি, 
কিন্বা ভালবালিতে চাহিরাছি, তাহাদিগকে ত্রহ্ম-মাচ্ষয হইয়া ত্রন্ম-সমাজ্জ 
ও ব্রহ্ম রাষ্ট্র গড়িছা তুলিবার কথা বলিক্পা সারাজীবন পথে পথে 
কাদিদ্াছি। আজ দিন শেহ হইয়াছে, আল তোমার মাতৃ-ক্রোন্ডে 
মাথা রাখিঘা এই ক্রাস্ত দেহের ভার তোমাকে সমর্পণ করিতে দাও ।-*- 
ইত্যাদি’ ॥ ইহার পরে কীর্তন হয়। স্থানীগ বাগজোলা ১১নং ক্যাম্পের 
কয়েকজন উদ্বান্ত প্রায় বেল] নট পর্ধন্ত কীর্তন করেন। স্বামীছী তাহাদের 
মধ্যে বসিয়াও কিছুক্ষণ নামকীর্ভন করিস! এআকুলভাবে কাদেন। পায় 
১*টায় স্বামীজীর গুরুপীঠ কলিকাতার মহাঁনির্বাণ মঠ হইতে স্বামীন্দীর 
গুরুভ্রাতা শ্ধুত তারিনী চরণ নন্দী ও শরমং*জ্ঞানচৈতন্ত অবধূত আসিকাছিলেন । 
তাহাদের 'সহিত আগত, শ্রীনিত্যগোপাল সম্প্রদাথ্ের আরও কয়েকজন গৃহী 
ও সন্যাসী শিঘা ভ্রীনিত্যগোপাল নামকীৰ্তন প্রায় ১১টা পর্যান্ত কৰেন। হি- 
প্রহরে ভোগের পূর্বে স্বামীপ্জী কলিকাতা হইতে সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভত্র- 
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মহোদয়গণের সহিত অনেকক্ষণ পধ্যন্ত বর্তমান ঘুগ-স্মন্তা ও তাহার প্রতিকাবে 
সামাশ্রক জীবনবাদের সমগ্য়-ধর্ম যাহা শ্রীনতাগোপাল রাপিরা গিথাছেন, 
লে সম্বন্ধে আপোচন! করেন। শুনিত্যগোপালের ভোগের পরে আঙিনায় 
গৃহী সশ্্যালী, তথাকথিত ভদ্রলোক বা নিম্মশ্রেণী সকলের সাহত একাসনে 
বলিয়া এমং শ্বামীতী প্রপাদ গ্রহণ করেন। প্রায় পাচ শত লোক দ্বিপ্রহর্রের 
প্রদাদ পাইয়াছিলেন। অতঃপর বেল! ঠিক চারিটার সময় স্থানীয় অধিবাসী 
নাট)কার শ্রীক্লধর চটোপাধা।য় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সত! আর হয়। 
নরসাবাদণ আশ্রমের পাঙ্গল-লাঞ্চিত গৈরিক পতাক! স্বামীজী উত্তোলন করেন। 
অতঃপর সমাগত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইসা আশ্রমের সেক্রেটারী 
অশ্রমের কার্যাবলী সম্বন্ধে শ্রম স্বামীজীর জীবন-তত্ব ও তাহার চলার 
পথকে স্মরণ করিয়া এক বিবৃতি পাঠ করেন। ভ্রমৎ ম্বামীজশর সম্বন্ধীয় রচনা 
এই সংখ্যায়ই স্বানাস্তরে প্রকাশিত হইল, কাধ্যাবলী সন্বন্ধীয় বিবরণটী এইরূপ £__ 

‘ভমৎ পুকুযোত্তনানন্দ মহারাজের জরন্মদিনকে উপলক্ষ করে আঙ্গ এই ঘে 
আমরা কলে মিলিত হয়েছি, এট! আম্যদের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়েছে । 
নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমরা সাদর সম্ভাষণ 
জানাই এবং অন্তরের কুতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করি। আমাদের গ্রামের ও 
পার্শ্ববর্তী গ্রামের যারা এসেছেন তারা কাছে থাকলেও তে! তাদের আমরা 
সব সময় পাই না, তাই আজ অনেককে এক সঙ্গে পেয়ে আমাদের বিশেষ 
আনন্দ হচ্ছে । আর যার] কলকাতা থেকে পথের কষ্ট অগ্রাহ করে এসেছেন, 
তাদের আমরা বিশেষ করে আনন্দ আানাই। কলকাতা থেকে আমাদের এই 
গ্রাম খুব দূরে না হলেও পথের কষ্ট যে প্রচুর সে কথ! সকলেই আনেন-_তাই 
তাদেরকে আমাদের বিশেষ অভিনন্দন তে! জানাতেই হয়। তারা এবং 
আমাদের কাছে খারা আছেন, তার; মানে মাঝে এসে আমাদের চলার পথে 
এগিয়ে নেবেন, সকলের কাছে আজ এই আবেদন রাখলাম। 

হার জন্মকে উপলক্ষ করে আজ আমরা মিলিত হয়েছি, তার জীবন সম্বন্ধে 
আমরা কিছু আলোচনা করধি। তবে তার আগে তার প্রতিষ্ঠিত এই 
নব্নান্নায়। আশ্রম গত এক ব২সঃর কতটুকু কি করেছে না করেছে তা 
একটু আপনাদের জানাতে চাই। আপনাদের সহঘোগিতা সাহাধ্য ও 
সহাম্ভৃতিই আমাদের পাথেয় তাই আমাদের কাক্গকর্সের কথ! 
আপনাদের সকলে জানান আম্যদের নৈতিক কর্তব্য। আমাদের উজ্দ্বল- 
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ভাৱত-নিহ্মিত প্রকাশিত হচ্ছে, তার মাধমে শীনিতাগোপাল দেবের শু এয ৪. 
cosmopolitau’—আসমি বিশ্বনাগরিক-মস্ত্র বিভিন্ধ ঘটনার নধ্য দিয়ে মান্াষের 
দরবারে পৌছাবার কাজ অল্প হলেও নিয়মিত চলেছেই । প্রতি সপ্যাতের 
রবিবারের পাঠ ও আলোচনাও নিয়মিত হচ্ছে । প্রতি শনিবার সন্ধ্যারতির 
পর যে পাঠ হয়, তাও নিয়মিও হচ্ছে । এ ছাড়া বিশেষ উপলক্ষে, যেমন সেদিনের 
শ্রশ্রদুর্গ। পূদ্ধা প্রভূত উপলক্ষে আলোচনাও চলছে । আর একটু খবর 
এই ঘে শ্রীমৎ শ্বামীজীর আলোচনা জ্বীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে এমন- 
ভাবে স্পর্শ করে তাদের যথামূল্য দিয়ে অপর ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে 
যে, সে আলোচনা এপন আশ্রমের সীমানা পার হয়ে গ্রামের আশে পাশে 
ছড়িণ্রে পড়তে চাইছে। ছুর্গাপৃজ্ঞার সময় আমাদের সন্ত্রিটবর্তা বাগজ্জোলা 
১১নং ক্যাম্প যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব করে ছিল, তার উদ্বোধন করতে 
তাদের স্থপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীধৃত শচীন চক্রবর্তী মহাশয় নত স্বানীজীকে 
নিছে গিয়েছিলেন আবার বিদ্রয়ার পরদিন বিদ্রয়ার কোলাকুলি উপলক্ষে স্বানী- 
আর ভাষণ শুনতে তারা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন । বাওইআটী বাজারের 
ব্যবসায়ীরা কালীপূঞ্জ। করেছিলেন, পূজার পরদিন সেখানে শ্বামীজীর বক্তৃতার 
ব্যবস্থা তার! করেছিলেন । তবে পরিতাপের বিষয় এই ঘে কালীপুন্জার পর 
দিন অতিরিক্ত জল হুওঘ্রার রাস্তার ও সন্তাস্থলে কাদা হয়ে যাওয়াম্ন তার যাওয! 
হয়ে ওঠে নি। আরও কেউ কেউ স্বামীজ্গীকে নিয়ে আলোচন! শুনবার 
বাবস্থা করতে আগ্রহাত্থিত হয়ে উঠেছেন ॥ 

শ্রীমণ্ ্বামীজীর লেখা বইগুলি প্রকাশ কর! সম্বন্ধে আমর! বেশীদূর অগ্রসর 
হতে পানি নি--ব্ৰক্ষসুত্বের অবশিষ্টাংশ প্রতি মাসে উচ্ছ্লভারতে প্রকাশিত 
হচ্ছে, আর কঠোপনিহদ্ধানা ৬ ফণ্ঘ্য ছাপা হয়ে গেছে । গীতা উজ্ছলন্ভারতে 
আগেই বেরিয়েছিল আর ঈশ ও কেন বই আকারে বেনিছেছিল । এখনও প্রশ্ন, 
মুগুক, মাতুকা, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগা, শ্মেতাশ্বতর উপনিষদ ছাপা 
বাকি আছে। যে পরিমাণ পাঞুলিপি আজও রয়ে গেছে, তার তুললাম ষা 
ছাপা হয়েছে, তা নিতাস্তই সামাগ্ এবং সেটা উত্বেগদ্নক । আমরা আশা 
করে আছি আপনাদের সকলের সহযোকঞ্ষিতায় এ কাজেও আমরা এগিছে 
ঘেতে পারব । 

এই তো! গেল নরনীবায়ণ আশ্রমের মুখ্য কাজ-__যুগা্তরে পরিবর্তিত 
আবেইলে স্তন যুগের চিন্তাধারার পথপরিক্রমা মানুষের কাছে উপস্থিত করা ॥ 
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এ ছাড়া আশ্রম যে সকল সমাজ সেবার কান্ম করতে চাইছে, সেগুলির অন্তু 
সরকারী সাহাবা পাওছার সম্ভাবনা হওয়ায় সেই কাজগুলি করবার জগ্য একটী 
কমিটী গঠন করে ‘নরনাৱায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ' নামে সেটাকে রেছিস্্ী করা হয়েছে । 
গ্রন্থাগার উদ্বোধন আমরা তো কছ্মাস আগেই করেছি, তাতে ফ্রী নিভিং 
কুমে প্রতিদিনই স্থানীল্প একদল যুবক আসে- উদ্বান্ত যুবক ও কিশোবেরাও 
আসতে আব্স্ত করেছে এট! উল্লেখযোগা ॥ শ্রন্থগারের IL,ending sectiou- 
ও খোলা হয়েছে, কিছু কিছু সত্য পাওয়া যাচ্ছে, বই-ও i55Ued হচ্ছে । 
এ ছাড়া মেয়েদের জন্তু একটী সুচী শিল্প বিভাগ, যেটী থরানাভাবে বছর 
তিনেক ধনে আমাদের ছিলই, খোলা হণেছে বড় করে--তাতে বাইরের মেয়ে 
এর মধ্যে ১৮।১৯ জল হনে গেছে, আব একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা 
হয়েছে । অশিক্ষিত বরস্কা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্তে একটী স্থপও 
খোল! হয়েছে গত অক্টোবর মাস থেকে । সেখানে এর মধেই ২৬ জন ছাত্রী 
হয়ে গেছে। 

সমাগসেবার এই সমস্ড দিকগুলিতে আমরা যে সস্তোধজনকতাবে ক্রুত 
এগোতে পারছি-_তা নয় । আমরা একটু ধীরেই এগোচ্ছি__নিজেন্া সেট! 
আমরা ভাল কনে জানি। এজন্ত সেক্রেটারী হিসাবে আমার দিক থেকে যে 
কৈফিয়ৎ একটু আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই সেটা হুল আমার দেহ 
বৎসরখানেক হল একটু বিশেষভাবে অন্ুস্থ হয়ে পড়ে আমাকে কোনরকম 
দৈহিক শ্রম করতে দিচ্ছে না। ০সইঞ্জগ্ুই কাজ দ্রুত করে উঠতে পারছি 
না। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষে করে এইটুকু বলতে পান্সি ঘে, 
আমাদের এই একটী সাত্বনা আছে যে, আমরা যতটুকু করতে পারছি 
সেটার মধ্য দিয়ে মান্তষের কাছে বৃহত্তর নূতন জগৎ ও জ্বীবন সম্বন্ধে একটা 
ধারণার কথ! বলবার চেষ্ট। করছি, যেটার গোড়ার তিত্তি প্রেম ও সেবা । 
এতে প্রত্যেকেই জীবনটাকে নুতন করে ভাববার স্থযোগ পাবে, পথ পাবে। 
লেখাপড়া শেখা বা সেলাই শেখা তাদের নিজন্ব মুল্য নিয়েও সেইথানেই 
যে শেষ নয়_আসল উদ্দেন্ট যে মানুষ হওযা_সেইটে সকলের মধ্যে 
দেবার চেষ্টা করে আসছি আমরা ৷ সেই অ্রশ্যও আমাদের ক্রুতগতি 
বোধহয় ব্যাহত হচ্ছে বা হবে । মাম্তযকে সমগ্রতাবে মাঙ্ুয হওমার কথা 
বলার প্রচেষ্টাই "আমরা করতে চাইছি । নে কথাট! দার্শনিক ভাবার যেমন 
বলতে চাইছি আমাদের উজ্দ্রলভারত মারফত ও আমাদের এখান থেকে 
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প্রকাশিত বইগুলির মারফত, তেমনি আমাদের সমাজ সেবার কাজগুলির 
মারফতও আমরা সেই কথাগুলিই বলতে- চাইন্ডি সহম্র ভাষায় জীবনে 
ঘটনাবলীর মাধ্যমে! আপনাদের সহযোগিতাত আমাদের এই সেবাত্রতে 
আমর! এগিয়ে যেতে পারি, আজকের দিনে আপনাদের সকলের কাছে 
আমরা! এই আণর্ব্বাদই প্রার্থনা করি । 

অতঃপর শ্রীমান রাজেন্রনাথ দাস ও শ্রীয়ান বিষ্ণুপদ রায় স্থামীজী সঙক্ষে 
তাহাদের রচনা পাঠ করেন । স্বামীজ্ধীর হাদশবর্ষীঘা নাতনী শ্রীমতী অ্রততী 
ঘোষ তাহার ‘দাতুকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি’ নামে একটী মনোজ্ঞ রচনা 
লিখিয়া আনে__উহাও পাঠ করা হয়। দক্ষিণেশ্বরের বিশ্বর্প সেবাশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাত| শ্রীযূত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দৈহিক অক্ষমতার জন্য আসিতে না 
পারায় তাহার আশ্রমের শ্রীমৎ স্থবলানন্দজ্জী ও শ্রীযুক্ত ক্ষমা দেবীকে 
পাঠাইা তাহার শ্রন্ধা পত্রন্ধার! নিবেদন করিয়! ছিলেন; সতায় উহা পঠিত 
হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্থবেশ্রনাথ কলেজের ভাইল-প্রিন্লিপাল 
উগুত ধীরেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঘুত শাস্তশীল দাস তাহাদের রচনা পাঠ 
করেন । স্থানাস্তরে এই দুইটী মুদ্রিত হইল। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুত মাধব 
দাস তর্কতীর্থ (বিগ্ভাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) তাহার মনোজ 
ভাষণে স্বামীঘীর রচিত পুশওকাবলী যাহাতে শীত্রই মুদ্রিত হয়,. বন্ধুঞ্জনের 
প্রতি লেজগ্ত অশ্তয়োধ আপন করেন । স্বামীজশীর উজ্জ্লতারত যে তিনি 
আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন তাহাও বলেন। অতঃপর শ্রীঘূত জলধরবাবু 
ডহার শ্রচ্চা নিবেদন করেন ও বর্তমান ষূগের সমশ্ার কাছে স্বামীন্দী যে 
সমাধান উপস্থিত করিয়াছেন তাহার উপযোগিতা বর্ণলা করেন। অতঃপর 
স্বামীদ্রী তাহার ভ্রীবনের সাধনার কথা- মানুষকে সমগ্রভাবে ভালবাসার 
কথা বলেন । 

সততায় স্থানী এবং কলিকাতা হইতে বহু ভদ্রলোক ও তুত্রমহিলা উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। বাহার। উপস্থিত হইতে পারেন লাই এমন অনেকেই পত্রন্থারা 
তাহাদের অন্ধা আনাইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে পুর্টলিসান শ্রীঘুত অতুলচন্দ্ৰ থোষ 
এযুত সতীশচন্দ্ৰ ওহ, এঘুভ প্রিন্ননারঞ্রন কায়, শ্ীযুত স্হণ্চশ্্ মিত্র, জীনিশীখনাথ 
কুণড প্রভৃতি রহিয়াছেন্‌। কলিকাতা, হাওড়া, বারাসাত প্রভৃতি স্থান হইতে বহু 
সঙ্রাস্ত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। আশ্রমের নিকটস্থ স্থানীয় অধিবাসীরা সকলেই 
উপস্থিত হইয়াছিলেন--চিত্তর্নন কলোনী হইতেও অনেকেই আলিয়াছিলেন। 
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স্কানীঘ্ন উত্বান্তরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। বাগজোপা ক্যাম্প গুলির ছদছ 
সাত ও এগার নম্বর ক্যাম্পের স্থপাবিন্টেন্ভেপ্টগণ__শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ কুশারী, 
এঘূত কালীপদ বস্থ ও প্র/যুত শচীশ্নাথ চক্রবর্তী উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু 
মহিল।রাও সারাদিনে ও সভাদ্র উপস্থিত হইযাছিলেন । 

সভার শেষে উদ্বান্ত শীহ্বরেন্্রনাথ সর্কান শ্বামীজীর জীবনকথা জ্বারা 
কবিগান কবেন।॥ তাঁহার শ্বতক্ফূর্ভ গানে অনেকেই গ্রীত হইগ্রাছেন । 

সতাশেবে সামান্য প্রসাদও বিতরণ করা হয়। 


জ্ররেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর ২৪ পরগপা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন; 
কলিকাতা-৪ হইতে মুল্দিত ৷ 





নব্রনারায়ণ আশ্রম 


বিগত দেড় বন্দর হুর লরনারাম্ণ আশ্রম তাহার বর্তমান নিজস্ব স্থানে 
ঘামের মধ্যে স্থানাস্তপিত হইঘাছে। ‘আমি বিশ্বনাগরিক”_জ্রুনিত্যগো পালের 
এই বাণীকে জীবনের লকল শুরে উপস্থিত করা, আস্বাদন করা ও তাহাকে 
বিশ্ববাসীর ছুথারে পৌছাইয়! দেওয়াই নবনারায়ণ আশ্রমের কাতর । এই 
কাজ সে তাহার সাধ্যমত কর্সিয়া বাইতেছে। তাহার প্রকাশিত “উজ্ছলতা বত' 
মাসিকপআ এই কাজে তাহার প্রধান সহান্ন। তাহার এই চিজ্তাধারাকে 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার বাসনায় সে “নরনারায়ণশ আশ্রম সঙ্ঘ 
নামে রেজিস্ট্রীকত কমিটার পরিচালনায় নিম্রলিখিত কাজগুলি করিতেছে :_ 
(ক) নরনারারণ গ্রন্থাগার 
(খ ) মহিলা বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দর 
(গ) মহিলা শিল্প ( স্থচী ও কাটিং ) শিক্ষাকেন্্ৰ । 
গ্রামের মধ্যে বিশেষতঃ উদ্ান্ত পরিবৃত গ্রামের মধ্যে এ সকল কা 
করার প্ররোজ্ঞনীয়তা প্রচুর । আমর! সর্বসাধারণের নিকট হইতে বিশেষত: 
উজ্দ্রলতারতের গ্রাহক ব্ন্থগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদেন্ নিকট হইতে আমাদের 
এএই প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করি ।-_ 


কাৰ্য্যাধাক্ষ 
নর্বনারাস্ণণ আশ্রম 
পেো:-_দেশবন্ধুনগর, ২৪ পর্গণা 











উদ্ডলজাব্রভ 


পৌৰ, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
॥ শ্রীলারান্মণ চৌধুরী ॥ 


বাংল! সাহিত্যের আধুলিক পর্গায়ে অর্থাৎ ইংরেজ-শ্বাসনের পরবর্তী 
বাংল! সাহিতোর ইতিহাসে বক্ষিনচন্দ্রের স্থান ও মর্ধাদা নতুন করে মূল্যায়নের 
সময় হয়েছে । “নতুন করে? বলছি এ কারণে যে, বক্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক 
ধা অবাবহ্থিত তৎপরবন্তী কালের বিচার আর এ কালের বিচারে বেশ 
কিছুটা প্রভেদ্দ ঘটতে বাদ্য, কেন না ইতিনপ্যে পঞ্চাশ বছরেরও উপর গত 
হয়েছে এবং সাহিতো আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্ঘ করেছি) 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং তাদের পরেকার লেখকদের রচনার 
মধা দিয়ে যে সকল সত্য উদ্থাটিত হয়েছে, ০সগুলির প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধিম- 
চন্ট্রের প্রচাত্রিত সত্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই পার্থকোর বোধ 
বন্ধিমচন্দ্রে বা তীর ঠিক পরেকার আমলের বিচারক্রিঘ়াম্ন ধরা পড়া সম্ভব 
ছিল না; তার ভন পরবর্তী কালের পু্ীকুত অভিদ্ততার প্রয়োজন ছিল। 
আদকে থে মন দিয়ে আমর! বন্ধিমচন্ত্রকে বিচার করব, নিশ্চয় তেমলতর 
মনের ভঙ্গী পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ভালব জন্ত ছোক মন্দের জঙ্ট হোক, আমর! 
এ কালের মাঙ্ষয, আমাদের মন একালীন ধ্যান্ধান্সণার দ্বার! পুষ্ট হয়েছে, 
আমাদের মনের উপর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্স্রোত্তর লেখকদের স্পষ্ট 
সাহিতোর প্রভাবের স্রোত বয়ে গেছে, যুগরুচি ও ব্রগাদর্শের ছাপ আমাদের 
মনোতঙ্গীর ভিতর বিশেষভাবেই মুদ্রিত হয়ে গেছে । স্থতবাং বন্ধিমদচন্দ্রের 
মূল্যায়ন-ক্রিন্নায় একালীন মানদণ্ড প্রদ্নোগের একট! বিশেষ সাথকতা আছে। 
কিন্ত এই-জাতীয্ বিচার" খুব বেশ) হয়েছে বলে আমাদের জান! নেই। 
আজকে তেমন একটি চেষ্টার স্থত্রে লেখনী ধারণ । 


বগি 


উজ্দ্বলারত [১-ম বধ, ১২শ সংখা! 


বক্ষিম-লাহিতে)র সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহা এবং সবচেয়ে তা্পর্পুণ কোন 
ইবশিষ্টা যদি খাকে, তা হল শিল্পাচ্ছভূর্তি ও মনস্থিতার অপূর্ব সমন । এক- 
দিকে তিনি অনবগ্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার চমৎকার সব উপন্তাস 
স্থ্টি করেছেন, অগ্দিকে প্রথর মলনশীলতা ও মনস্থিতার সাহায্যে অবিচলিত 
প্রতায়ের সঙ্গে সাহিতোর গতিপথও নির্দেশ করে গেছেন। তার হাতে 
নিপুণ সাহিত্য ও নিপুণ সাহিত্যপরিচালন ছুই-ই যুগপৎ সংগঠিত হয়েছে ॥ 
তিনি তার প্রতিভাকে হৃষ্টিধর্মী সাহিতারচনাতেই আবদ্ধ রাখেন নি, একই 
সঙ্গে লাথক সনালোচনা-সাহিত্যেহও জন্সদান করেছেন। স্বষ্টিমূলক সাহিত্য 
এ সমালো5না-সাহিত্য এ ছুটি বন্ত পরস্পরের পর্পিরক--এই একান্ত বিশ্বাস 
তাকে সধ্যসাচীর ভূমিকাগ্ধ অবতীর্ণ করিঘেছে। সমালোচনা-সাহিত্ের 
বেলায়ও তার মন নিছক সাহিত্য-সমালোচনাতেই তৃপ্ত থাকতে পারে নি, 
তিনি একট কালে সমাজ-সমালোচনায়ও অগ্রসর হয়েছেন। বান্ধমচন্দ্রের 
'কমলাকাস্তের দপ্যর’, 'মুচিরাম্গুড়ের জীবনচরিত', লাকরহহ্ ও সামা” 
গ্রন্থ এবং ‘বিবিধ প্রবন্ধের" একাধিক প্রবন্ধ তার গন্ভীর সমাজসচেতন তথা 
সমাঙ্গ-সমালোচক মনের পরিচাক। সৌন্দর্যান্তভূতির পাশে পাশে প্রশ্ন ও 
সংশরস্টল মনের বিচারপ্রবণতা যদি না থাকে, তা হলে সাহিত্যলাধনান্স বৃত্ত 
পূর্ণ হয় না _ এই বস্ষিমচন্দ্রের মৌলিক শিল্পাদর্শ ছিল বলে মনে হয়। 

কিন্ত আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে তেমন কোন চেতনার পরিচগ্র 
পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালীন লেখকদের মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব 
তথা সমালোচনা মনোক্তাব সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হব 
না। আমর! আজ অন্রবিস্তর সবাই এক কল্লিত শৌন্দর্ধবাদের বিগ্রহের 
বেদীমূলে আমাদের লেখনীর শক্তিকে সমর্পণ করে সাহিত্যে লীলাবাদের ধুর! 
তুলেছি । সাহিত্যের একমাত্র লক্ষা নাকি আনন্দস্থষ্টি ; সমাঅকল্যাণ, জাতি- 
গঠন, চারিজ্রনির্সাণ প্রভৃতির সঙ্গে নাকি তার কোন যোগ নেই। সমাছ- 
কল্যাণ ও লৌন্দর্ষেধ সমস্বদ্নে যে সাঁহত্যের স্থট্টি, তাতে একদিকে যেমন 
জাতির প্রাণের ক্ষুধা মেকট তেমনি তার মনের ক্ষধাও মেটে । বক্ষিম্ন্দ্র 
তেমন সাহিতাই স্থত্টি করে গ্রেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বন্ষিমের এই 
যুগ আদর্শ আজকের দিলে আমরা গ্রহণ করি নি। বরং তার দিকে মুখ 
ফিরিয়ে রেখে আমরা একাস্তভাবেই সাহিত্যে আলন্দস্থতির আদর্শকে আশ্রয় 
করেছি। আজ আর বন্ধিমচন্দ্রের মত উপন্াসরচনার- সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য- 


পৌষ, ১৮৭৯] বহ্ছিনচন্দ্র 


শিলের স্থয় নির্দেশ কিংবা সমাজদেহের নানাবিধ ক্রটীবিচ্যুতিন সমালোচনা 
করলার কথা কারও সনে হদদ না; সকলেই সমালোচনার, প্রতিবাদের, বিভাবের 
অপ্রীতিকর দাছিত্ব একপাশে সযড়ে সরিগে রেখে সাহিতাপিলকে অবলঙ্গন 
করে হদঘবুত্তির চর্চা্থ মেতে উঠেছেন । এখন বাংলা সাহিত্যে বে-ধারা 
চলেছে তা! একাস্ডভাবেই শরত্চন্দ্রের রেপাপথ অগ্চসবণে গড়ে-ওঠা খারা। 
শরৎচন্দ্রের শিল্পের মপো প্রধথর মনম্থিতার পক্রিচয় পাওঘা লা গেলেও একধরণের 
লমাজুকল্যাণের সংস্কার তাঁর মানসিক গঠনের ভিতর সহপ্রাত ছিল। 'আর 
কিছু থাকুক আর না থাকুক তার ভিতর সাধারণ মাচচষের প্রতি দরদ 
অপরিমেয় ছিল। এখনকার সাহ্িত্ত মানবদরদের অভিব্যক্তি খুব সবল 
বেখাছ চিহ্নত এমন কথা বলা চলে না, কিন্তু হৃদয়চর্চার ঠাটটুকু পুরো 
মাআাতেই বিদ্যমান । মন্ডি্কচর্চার আদর্শ তথা মননদ্রীবিতাকে আমরা বাংলা 
সাহিত্যের অঙ্গ থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছি । 

আমার মনে হয়, একাধারে মনশ্থিতা ও স্থজনধগিতার শ্রেষ্ঠ সময়ের 
দৃষ্টান্তস্থল বলতে আমাদের সাহিত্যে একমাত্র বক্ধিমচন্্রকেই বোঝা । এই 
ক্ষেত্রে আজও তিনি একক । বন্ধিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেক এই বিল্লেষণ 
খুবই যথার্থ ঘে, “রচন! এবং সমালোচন1 এই উত্তণ কাধের ভার বক্ষিম একাকী 
গ্রহণ করাতেই বঙ্গপাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাত্ত করিতে সক্ষম 
,হইগাছিল।--*বঙ্ষিম সাহিত্যে কর্মষোগী ছিলেন। তাহার প্রতিতা আপলাতে 
আপনি পর্যাপ্ত ছিলনা । সাহিত্যের ঘেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্র 
তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়! ধাবমান হইতেন । কি কাবা 
কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাহাকে আবশ্যক হইত, 
সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়! দেখ) দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের 
মধ্যে সকল বিষয়ে আদর্শ স্থাপন কৰিঘা যাওয়া তাহার উদ্দেষ্য ছিল। বিপল্প 
বঙ্গভাব! যেখানেই তাহাকে আর্ভম্থরে* আহ্বান করিম্াছে, সেখানেই তিনি 
প্রসঙ্গ চতুভূজি মৃত্তিতে দেখা দিয়াছেন |” ববীভ্রনাথের এই বিশ্লেষণ অন্তধাবল 
করলে দেখা যায, তিনি বঙ্ষিমচত্দ্রের এমন একটি গুণের আরোপ করেছেন, 
যেটিকে বাংলা সাহিতোর বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে "অনন্ত বলা বাঘ । সেটি হল 
বন্ষিমচজ্দ্রের “চতুতূ জ মতি,” তার সর্ববিষ়ে প্রস্তুত থাকার আদর্শ। এ জিনি 
আজকের দিনের বাংল! দেশ থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে। - বঙ্ধিমচন্দ্রের 


৬৮৪ উজ্দ্রলতারত [ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


প্রভাব সমকালীন বাঙালী লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বাথ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি 
হয় ন! । 

বহুমুখী প্রতিক্তাযুক্ত শিল্পীমানসের ববীন্দ্রন।খ-কখিত ইবশিষ্টযেন সর্বশেষ 
সার্থক উদাহ্রণস্থল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং! কিন্ত রবীন্দ্রনাথের পর থেকেই বাংলা 
সাহিত্য ওই সমগ্বদী আদর্শের চর্চায় দৃষ্টি গ্রাহান্ধলে ভাটার টান শুরু হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও আমর! দেপতে পাই, তার মানসিক গঠনের ভিতর 
কবিধমিতারই সমধিক প্রাধান্ত। গভীর শিল্পপ্রাণত! ও সৌন্দর্ধাচুভূতির সঙ্গে 
মনশ্ষিতার সমস্থ রবীশ্রনাথেও ঘটেছে । কিন্ত তার মনম্িতার জাত আলাদা। 
সেই মনশ্বিতার মধ্যে ধ্যানীর তৃতীয় নদনের সংস্কারলন্ধ জ্ঞান একটা মস্ত 
জায়গা জুড়ে আছে ॥ রবীন্দ্রনাথের মেধ! বন্ধিমচন্দ্রের অন্ন্দূপ তীক্ষ ছিল কিনা 
সন্দেহ, কিস্ত তার প্রজ্ঞ/ ছিল গভীরতর । রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞ। আধ্যা ত্যিক 
দৃষ্টির প্রসাদে কখনও কখনও বোধির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, বন্ধিমচন্দ্রে এ 
জিনিস আমরা পাই ন|। বন্ধিমচন্দ্র ছিলেন পুঞাপুরি র্যাশনালিষ্ট ; তার 
ভাবনাপ্রবাহ বরাবর যুক্তি ও বিচারের খাত বেরে অগ্রসর হয়েছে । কিন্ত 
ব্ববীহ্রনাথকে আমর! মূলত: র্যাশনালিষ্ট লেখক বলতে পারি না, যদিও তার 
রচনার যুক্তির পোষকতা কম ছিল না। ব্ববীশ্রনাথ সব ছাড়িঘ্ে ছিলেন কবি, 
তার সেই অতুলনীয় কবি-প্রতিভার ছাপ তার গ্ভ পন্য সকল রচনার গায়েই 
মুদ্রিত হযেছে । 

বাংল! সাহিতোর অগ্রগতির ইতিহাসে এর ভাল মন্দ দুই রকমের ফলই 
হয়েছে। রবীন্দ্র পর্বত বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ রোমান্টিকতার (romauti- 
০i5m৷ ) খাত বেয়ে অগ্রসর হদ্দেছে এবং ওই আদর্শের যা সদ্গুণ তাও ওই 
সুত্রে তার করতলগত হয়েছে। কিন্তু যুক্তির চর্চায় আজকের সাছিত্যোর 
বিশেষ কোন উত্সাহ দেখতে পাওয়া যায় ন} । মননশীলতার প্রতি লেখকদের 
আগ্রহ কম, স্ষত্ি কম। আর এই স্ফতি তাদের মধ্যে নেই বলে তারা 
সমাজকল্যাণের চর্চারও তেমন স্ফতি” অশ্ব করেন ন!। এইখানে বল! 
আবশ্যক যে, যুক্তিচর্চার সং জাতিগঠনের প্রশ্বের বিশেষ একটি যোগ আছে । 
এই যোগ বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রবলভাবে পরিদৃশ্তমান, অস্ক কোন প্রমাণের 
প্রদ্নোঙ্জন নেই । কিন্তু আদ্র আর লেখকবর্গ ওইভাবে তাবিত নন। তারা 
মননশীলতা ও যুক্তিচর্চাকে তাদের সাহিত্য থেকে একেবারেই বরবাদ করেছেন ৷. 
উনিশ-শতকীয় লেখকদের জীবনে আদর্শবাদ একটা বড় আশ্রপ্রভূমি ছিল, 
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বক্ষিম-সাহিতো তো তা একটি প্রধান উপজীব্য! কিন্ত আজ আর আদর্শবাদ 
লেখকদের তেমনভাবে অন্প্রাণিত করে না। কআ্াতিগঠন বা চারিত্রচর্চ। 
তাদের কাছে আর তেমন মূল্যবান লয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্ত্রের দারা 
আরহণের ফলে আমরা খুক্তিবাদের সবণি ত্যাগ করে হৃদয় চর্চার পথ ধরেছি । 
রবীন্্রনাপের প্রজ্ঞার আদর্শ আমরা নিই নি, অধুত রত্রণণ্ডের মত ছডানে। 
তার শ্ববিস্তুত প্রবন্ধ-সাহিত্যে ঘে অমূল্য চিন্তারাজি নিহিত বযগ়েভে, সেই 
চিন্তা আমাদের উচ্চকিত করে সি; আমর! তার কাব্য ও সঙ্গীতের লালিত্য 
আর কমনীয়তাটিকেই মুখাতঃ অবলঙ্গন করেছি । ফলে আমাদের মানসবৃত্রির 
যতটুকু উচ্ভতি হওগ্রার কথা ছিল তাহয়নি। 

এট প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যের আলোচনা কর! ঘেতে 
পারে। প্রগণ চৌধুরী বাংল! সাহিত্যে বুদ্ধিবাদের ধারাটির সবিশেষ 
অন্থশীলন করেছিলেন । কিন্ত তার ভিতর স্থঙ্গনীশক্তির দৈশ্য থাকায় তিনি 
বাংল। সাহিতোর পরবর্তী ধারার উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে যেতে 
পারেন নি। আজকের দিনের লেপকদের উপর তার থে প্রভাব, তা হুল 
প্রধানতঃ ভাবাতঙ্গীর প্রস্তাব; প্রমথ চৌধুরী তাদের স্থদ্নী আবেগকে খুব 
বেশী উদ্রিক্ক করে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় ন|। জাতিগঠন ও 
বাক্তিগত চাৰিত্রচর্জার বিশেষ কোন সংকেত* বা ইঙ্গিত তার লেখার মধ্যে 
পাও0| যার না) প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সাহিত্যে ওই দুটি আদর্শের 
আন্থাশীলতাঘ একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্লীলাবাদী” 
লেখক, অন্ততঃ বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো বটেই । কাজেই মানসিক গঠনের 
দিক দিয়ে বক্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে তার ব্যবধান ছিল অ-£সতুলস্তব । এই ব্যবধান 
আরও দুন্তর হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর অবলম্থিত বছকথিত প্বীরবলী” ঢঙটির 
জন্ক। বীরবলী ঢঙ সাম্প্রতিক সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক বাহবা 
পেয়েছে, কিন্ত এ কথা অস্বীকার করাধী উপাগ লেই যে সেই চডযের ভিতর 
এমন একটি চটুল স্রক্রেপনার ভাব আছে, ঘু$ সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয় 
ওই লেখক গতীবতসন্ধানী ছিলেন না, তিনি, বিষদ্ববন্তর ওপব-ওপর মাত্র ছুয়ে 
যেতে ভালবাসতেন । কায়দা করে কথা বলার দিকে তার খত ক ছিল, 
সারবান তথা হৃদয়গ্রাহী কথা বলায় দিকে তার তত ঝেক ছিল না। 
তিনি ব্যক্কিন্বাতন্ত্য ও চিত্তের মুক্তির কথা বলেছেন, কিন্তু জাতীদ্ন চন্গিত্রকে 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের দ্বারা স্থগঠিত করা! যায়, জাতীয় মানসকে কী কী 
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ভাবের দ্বারা উদ্দীপিত ও অন্প্রাণিত করা যায়, সে বিষয়ে তার বিশেষ 
কোন বক্তব্য ছিল বলে মনে হস না। বঙ্ধিমচজ্দরের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 
পার্থকাই এই ঘে, বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন আদশবোধ ও সমাক্কল্যাণবোধের দ্বার 
উজ্জীবিত একজন প্রথম শ্রেণীর স্বষ্টিধমী লেখক, আর প্রবথ চৌধুরী হলেন 
নিছক বুন্ধিপ্ষীবী কথানঙ্গীসবন্থ একগল শুরসিক বৈঠকী মেজাজে লেখক । 
প্রমথ চৌধুরী বিদদ্য (cultured ) স।হিতিাক সন্দেহ নেই, কিন্তু তার 
রচনার মধ্যে বৈদস্কোর উপর-পালিশ যে পরিমাণ আছে, বৈদদ্ধোর সারবনস্তর 
ঠিক ততট।ই অভাব । 

এই প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে একটি কথা উঠতে পারে। আমি বাক্ষমচন্দ্রুফে 
লমাঙগকল্যাণবাদ্টী এবং আধুনিক লেখকবর্গকে লীসাবাদী ও সোন্দর্যবাদী আপ্যা 
দিয়েছি । এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এই যুক্তিতে আপত্তি করতে 
পারেন খে, আজকের ষুগটাই তো বিশেষ কনে সমাজ-সচেতনতার যুগ, 
উনিশ-শতকীয় বাংল! সাহিত্যের এটি লক্ষণ ছিল না। আজকে আমরা যাকে 
“বামপন্থা” বলি, 'প্রগতিস্টলভা” বলি, সমাজতম্ত্রী প্রত্যয় বলি, তা একান্ততাবেই 
বিশ-শতবীয় বুদ্ধোত্তর কালের দান এরং ওই সকল প্রত্যয়ের স্ুত্রেই তো 
সাহিত্যে বিশেষ করে সমালচেতনা ও সমাজন্তাবনার প্রবেশ খটেছে। তবে 
আর একালীন লাহিত্যকে সৌন্দ্বাদী আখ্যা দেওয়া কেন, আর বঞ্ধিমচন্জের 
সাহিত্যকেই বা বিশেষভাবে সমাজসচেতন আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য কী। 
বঙ্ষিনচগ্দ্র তদানীস্তন লমাজতস্ত্রী তাবাদশের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও তার 
আমলে সমাজতস্্র কিংব। সাম্যতন্ত্রের তাদৃশ প্রসার ত্য় নি! তাছাড়া, 
গোড়ায় সামাতন্ত্রের প্রতি আস্থা ঘোষণা করে ‘সামা’ বই লিখলেও পরে 
বক্ষিনচন্দ্র সে বইয়ের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন । এর দ্বার! শেষ অবধি 
সমালরতন্্র ও সান্যতস্ত্রের প্রতি প্রকারান্তরে তিনি তার অনাস্থাই প্রকাশ 
করেছেন । এই যদি-প্ররুত অবস্থা হম, এতে বন্ধিমচন্তকে আধুনিক মানদণ্ডে 
সমাজ্সচেতন বলবার কী হেতু থাকতে পারে? আধুনিক লেখকেরাই বা 
লীলাবাদী আখ্যা পান কোন্‌ যুক্তিতে ? 

এক উত্তরে বলব, আধুনিক” লেখকবর্গ অল্পবিস্তর প্রায় সকলেই বর্তমান 
প্রবহমান বামপন্থী চিস্তাদর্শের মানদণ্ডে সমাজচেতদার তন্তরধারক বটেন, 
কিন্তু বৃহত্তর " বিচারে তারা সমাজসচেতন নন। কুলি-মজুর এবং অন্তাল্ত 
নির্ধাতিত শ্রেণীর খাচঘদের দ্রঃখ-বেদনা সম্বন্ধে গাদের রচনায় দরদ ও 
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সহহুন্থতির পরিচঘ পাও যায় সত্য, কিন্ধ সনগ্র তাবে তার! জতীঘ চরিত্রের 
উন্নয়নের কথ! বলেন না, চরিত্রের সংস্কারের কথা বলেন না, আত্মোপলন্তির 
অবশ্থপ্র্থোজনীয়তার ওপর জোর দেন না। এক কণায়, তারা সাহিত্যের 
আদর্শবাদী -দিকটিকে একপাশে সরিয়ে বেখে শুধুই শ্রেণীগত কল্যাণের আদশ 
প্রচার করেন গল-উপন্তাসের মাধ্যমে, তা-ও সময় সমগ্র বিদ্বেষের কালিম।র 
দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হম । এখনকার লেখকদের রচনার মধো ঘৌথ কল্যাণের 
কথ! হয়ত আছে, কিন্ধ যুখ ব1 গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কেন্দ্রভূমিতে আছে যে- 
প্রাক্তি, সেই বাক্তির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উচ্দ্দীবন সম্পর্কে এখনকার 
লেখকেরা প্রা সজ্ঘবন্তভাবেই নীরব ৷ অর্থা২ এপনকার লেখকদের চিন্তা 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অস্কভূমিক (17০172০0651) গতি অন্লম্বন 
করে চলে, প্রলঙ্থ (৮৩:61০৪1) গতি অবলম্বন করে চলে না। তাদের দৃষ্টি 
ব্যান্তির অত্তিমুখী, উধ্ব'মুখী৷ নয়। 

বঙ্ষিমচজ্্র এই অর্থে খাটা সমাজসচেতন লেখক ছিলেন যে, তিনি স্থিধর্মী 
সাহিত্যের মাধ্যমে আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে একই কালে জাতি- 
চরিত্রের সংস্কার করতেও চেয্নেছিলেন। সব-কিচুর কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তি- 
মাচ্ছষকে স্থাপন করে তিনি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উজ্জরীবন, বিকাশ, সম্ভব 
হলে ক্পাস্তর ঘটাতে চেয়েছেন । “সম্প্রদাপ্রের কল্যাণ তিনি অবশ্যই কামনা 
করেছেন, কিন্ত তারও উপরে, থে অগণিত-সংখ্যক বাক্তির সমবাদে সম্প্রদায় 
ও আতিদেহ গঠিত হথ, সেই- প্রতিটি বাক্তির উধ্বগতি তিনি আকাঙ্ক্ষা 
করেছেন । ব্যক্তি শোদিত হলে তবে জ্রাতি শোধিত হয় এই ছিল তার 
বিশ্বাস । আর এই বিশ্বাসই তার নব-হিন্দুত্ব বাদের গোড়ার কথা । তিনি 
এই বিশ্বাসকে সার্থক রূপ দিয়ে গেছেন তার শেষ বয়সের ‘ত্রয়ী’ (trilogy) 
রচনা ‘আনন্দমঠ’ ( ১৮৮২ 1, ‘দেবীচৌধুরাণী’ ( ১৮৮৪ ) ও ‘সীতারাম ( ১৮৮৭) 
উপক্ভালে। বন্ধিঘচন্দ্র মহত্তর সমাজর্সটচতন লেখক এই অর্থে যে, তিনি 
ব্যক্তির কল্যাণের উপর তোর দিয়ে সমগ্রভাবে তির কল্যাণের কথা চিন্তা 
করেছেন, আজকের দিনের তথাকথিত সমাঞ্জুপচেতল লেখকের মত কেবল- 
মাত্র শ্রেণীবিত্তক্ত সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কল্যাণের কথা বলেন নি। 
তার সমাজভাবনা গোটা জান্তিকে কেন্দ্র করে-পরিব্যাঞ্চ, তাই তোর সাছিতা 
অন্তান্ত বিচার ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র এই বিচারেও চিরন্তন প্রেরণার উত্স । 





বিষাদ-যোগ 
1 জ্ীভরণু মিত্র 


বিষাদ৪ একটা যোগ হুতে পারে একথা আমরা গীত! থেকে জানতে 
পেরেছি__ইতি শ্রীমন্তগ বদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিস্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকুষগঞ্জুন- 
সংবাদে অঞ্জুন-বিষাদযোগো! নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ’’ ॥ কথাটি একটু নুতন” 
শোলাম়। তে সাধক জ্ঞানলাতের অন্ত আলোর পথ ধারে চলেছে, বিষাদ 
তার পক্ষে পরাজয়ের সুচনা করে। কিন্ত বিষাদও ঘে যোগ হতে পারে 
লে কথা আমাদের শোনালেন শ্রীক্ষ্ণ । বিপর্যয় মাচ্ছযের জীবনে আসবেই, 
লে জন্তু বিষন্র হওয়াও মাঙ্গযের পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্ত সে বিপর্ধয়ট। কেন 
এল, কোন্‌ ইর্গিত বহন করে আনচে-_-তব্ববিজ্ঞ/স্থ সংবেদনশীল হৃদয় তাই-ই 
খোজ করবার প্রয়াস পায়। পুকুযোত্তম-্রীবনচেতনার সঙ্গে হৃদয়গত যোগ 
থাকলে এই খোল করবার প্রাসের মধ্য দিয়ে নুতন ইন্গিতটী তার মধ্যে 
ধরা পড়বার পথ পায়। বিষাদ তখনই ঘোগ হতে পারে। কোন নৃতন 
কিছু আসবার আগে একট! নিগেটিত অবস্থার ্ুত্রপাত হঘ_যে অঙ্গ অন্থুর 
বের হবার আগে বীজ পচে, ঘে জন্ত দত উঠবার আগে বা হাটতে শিখবার 
আগে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাহলে বীজটা পচেছে অঙ্কুর উঠবার জন্য, 
শিশুর অস্গুথ হয়েছে হাটতে শেখবাব জন্য । 

আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে, আমার সমশ্ড সত্তাটাকে এই যে 
বিষাদে তরে দিয়েছে, এ এসেছে কোন্‌ কথা আমাকে শেখাবার গস 
জীবনের কোন্‌ তব, পথ চলার কোন্‌ রকম এ আমাকে দেখাতে চাম--এই 
রকম করে ভাবলেই শিগেটিভ আর শুধু নিগেটিত থাকে না, বিষাদ আর 
আমাকে অন্তিভ্ৃত করে জ্ডেলে, আচ্ছপ্রতার অন্ধকারে টানে না। তখনই সে 
বিষাদ যোগ হল্গে উঠবার পথ পায় 3 

অঞ্জুন যুদ্ধ করতে এলেছেন- নিজেকে প্রথমে জানতে পারেননি, তাই 
আগে না হবেও যুদ্ধ আরস্ভ করবার ঠিক আগের মুহুর্তে এল. ভাত মনে 
অজশ্র প্রশ্_বিযাদে সমস্ত মনটা তরে উঠল। এই বিহ্প্রতার কুপ থেক্ষে 
নিদ্রেকে টেনে তোলা সহজ নয়_সাধারণতঃ মাহৃষ তলিয়েই যায়, মহত্তর 
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কিছুই অন্মলাত করে না। শ্রীক্ষ্ণ-প্রসাদে তার স্থমধুর ভংলনায় ও আকর্ষণে 
অর্জ্জুনের এই বিষাদের মধ্য দিছে অর্জুনের বুকের মধ্যে ধরা! পড়ল পুরুষোত্তম- 
ঘোগ-_তাই অঞ্জুনেন্র এ বিষাদ বিষাদ-ঘোগ ৷ 
তোমার আমার জীবনেও ছোটবড় কত বিপর্থহই ঘটে, কত বিষধর হই__ 
সমস্ত সত্তা নিষ্পেষিত হতে থাকে । আমরা কি আমাদের এ বিষণ্রতাকে 
ঘোগে পরিণত করতে পারি না? 
অক্ছুনের বিষাদকে বিসাদ-যোগে পরিণত করতে পুরুষে।ত্তনকে অষ্টাদশ 
অধ্যা্ সীতা শোনাতে হয়েছিল । এ আঠার অধ্যায় ধরে কি বলা হয়েছে? 
আবিত মান্চবের সামগ্রিক জীবনে যত রকমের হচ্ স্থষ্টি হতে পাবে সম্তর 
প্রসঙ্গ তুলে তার ছীবস্ত জবাব আভে ও আঠার অধ্যায়ে। অত্যন্ত সংক্ষেপে 
এস উত্তরটাকে চার ছয় পংক্তিতে লিপিবদ্ধ কর! খাদ্ বোধ হয়__ 
ষন্ত নাহংকতো। তানবু.ন্ধির্বহ্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধাতে ॥ 
“অ।র হচ্ছে 
রাগছেষবিষুটকিল্ত বিমা নিন্রিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবন্তেবিখেয়াব্যা প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ 
_জ্ঞান অর্জনে, হৃদয়ের প্রকাশে, কর্মের ক্ষেত্রে চলা বলায়, যা কিছুতে যার 
বিচ্ছিন্গ অহং-এব প্রকাশ হয় না, বুদ্ধি হৃদয় ও কর্ম যার কোন একদেশিকতাঘ 
লিপ্ত নয়, তার যে কোন কাজই পুরুযোত্তম-যোগঘযুক্ত ৷ 
_ঘতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ স্মুল, সুক্ষ, কমবেশী, সরল জটিল বন্যর সঙ্গে 
আমাদের ইজ্দ্িঘের যোগ হবেই। কিন্তু এই যোগের পশ্চাতে আসক্তি 
বা! বিদ্বেষ লা থেকে যদি থাকে বিরাট গতীর প্রেম, তবে সেই প্রেম 
মাহুষকে বিখেঘাত্মা করে! সমন্ত সংসার সেই মাশ্ষের কাছে প্রসাদ 
হয়ে ধায় । এ 
বিষাদের মধ্য থেকে বৃহত্তর উঙ্গিতকে স্ুুক্ষে দেখতে এই ছুটে! কথা মনে 
রাখতে হবে । নিজের অহংকে তার পদ্রিচ্ছি্ন স্তরে রেখে প্রকাশ হতে লা 
দেওগ্রাঁঁ-আমার পরিচ্ছিতও অহংকে পুক্রযোত্তমের ব্যাপকতম অহং-এর, সাথে 
মিলিয়ে 'দেওয়া ঘেমন 'করে নদী মিলিয়ে দেয় নিজেকে সাগরের অঙ্গে। 
সাগরের সঙ্গে মিলনের পর নদীর ঘে প্রকাশ, তাই তার সত্যিকারের অহ্ম্‌ , 
তাই তার বিশুদ্ধ অহম্_আমার কাছে কর্মে চিন্তাভাবনায় জ্ঞানে প্রেমে 


উজ্দ্রলভারত [(১০ম বধ, ১২শ সংখ্যা 


যেন সেই অহং-এর প্রকাশ হম্বব_তখনই আমার বিষাদের মধ্য দিছে পুরুষোত্রন 
ঘোগ টে উঠবার পথ পাবে । 

মনের যে স্তরে আমরা অবস্থান করি তাতে আমরা জানি ঘে, মাঘ 
হয় তার আসক্তি দিয়ে কর্ম করবে, নয় বিস্বেধ বশতঃ সে কর্ম ত্যাগ করবে । 
অর্থাৎ আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা, জ্ঞান-সাধনা কিংবা হৃদয়ের প্রকাশ--সমন্ত ক্ষেত্রে 
আমাদেরকে যে নিয়োজিত করে তার দুটো র্ূপ আছে__তার এক পিঠের 
নাম আসক্তি, অপর পিঠের নাম বিশ্বেষ। এ দুটে! ছাড়া মনের স্তনের 
আমাদের আন্ত আর কোন নিঘ্রামক হতে পারে না। কিন্তু পুক্তযোত্তম- 
চেতনা লিয়ে যুগে যুগে ভগবতৎ্কল যে সকল মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এসেছেন 
--পুক্রযোত্ধমের কথা ছেড়েই দিলান__তান্। এ মনের বের থেকে আরও একটী 
মনের স্তরের যায । তাদের কর্মজ্ঞানভক্কিপ্রেমের প্রকাশের নিয়ামক আসক্তি 
বা বিদ্বেষ নয়, এট! যখন সত্য বলে দেখা গেছে, তখন খ্টামাদের সমন্ত 
কিছুর প্রযোজক আসক্তি ব! বিছ্বেষ ছাড়া মান্তষের গতিশীলতার নিয়ামক 
আর কিছু হতে পারে_-এ সাধনা আমাদের সামনে রয়েছে । ব্যক্তি-মনের 
বিচ্ছিপ্ন শুরকে ডিঙ্গিয়ে (যেতে পারলে এবং পুক্ুযোত্তম-চোদনামুক্ত একটা 
সত্তার সঙ্গে নিজেকে সংগ্রধিত করতে পারল এই আসক্তি বিছ্বেষের 
স্তরের পরে সেই আর একটী শ্তরের খোদ পাওয়া যা । সেইটা প্রেমের 
স্তর) বিস্তীর্ণ গভীর সেই স্তর পাও! গেলে বিষাদ বিষাদ-যোগে পরিণত 
ভয়ে উঠতে পারে, কেননা এই প্রেম পুরুযোত্তম-্থর্ূপধর্মী। আমাদের 
বিষাদকে তামসিক বিষপ্রতাদ্দ পরিণত হতে না দিতে হলে কিংবা! হারিয়ে 
যাওয়া মনকে উচ্ছ্ধল হতে চাওয়ার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে হলে 
এট প্রেমকে সাধন! করতে হবে । এই প্রেমে আসক্তি নেই, বিদ্বেষ নেই, 
নিজের বিচ্ছিন্ন অহং-এর উন্মত্ত প্রকাশ লেই। লেই প্রেমেই তাই বিষাদ 
বিষাদযোগ হয় । গীতার সতেরো! অধ্যার ধরে প্রীরুষঃং অঙ্ছুনের মধ্যে 
স্বতঃসিদ্ধ সেই প্রেম ফুটিয়ে তুললেন । এইখানেই অইতসিদ্ধি। 

অন্বৈততা প্রতিপাদক এই প্রেমের খোজ পাইনি বলেই বিপর্ধয্ 
আমাদেরকে প্ুধূই আচ্গ্র করে, মহত্তর কিছুরই খোজ দেয্ন না । শরৎচন্সের 
পণ্ডিতমশাই কাহিনীতে বিষাদ কি করে বিবাদযোগ হতে পারে, তার একটি 
অনন্য জীসম্ত দৃষ্টান্ত আছে। পণ্ডিতমশাই বৃন্দাবন তথাকথিত উচ্চবর্ণের 
উচ্চ শিক্ষিত মাচ্ধ নন, কিন্তু জীবনের এমন 'একটী শুর তার মধ্যে খুলে 


পৌষ, ১৮৭2 ] বিষাদ-যোগ 


গিছেছিল যা কেবল অসাধারণ নয়, বু সাধনার ফল, কিনা য| সাধনা-সাংপ্য 
নয়, কেবল ক্ুপাতেই ঘা মেপে । 

ব্বদ্দাবন তার একমাত্র পুক্রলম্ভান চরণকে বলি দিয়েছে গ্রাম্য বর্কার অজ্ঞতার 
পাযাণ তলে ৷ গ্রামে কলেরা দেখা দিঘ্েভে, বুদ্দাবল পাওয়ার জালের পুকুরে 
কাপড কাচা বন্ধ করে দিথেছিলেন । শু পীরুত মৃতা সদন্তে বললে, “শান্সনতে 
প্রতিষ্ঠা কর! পুক্ষবিনীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত তয় না। ছাপা 
ইংরেজী পড়ে শান্ত বিশ্বাস ন! করলে চলবে “লন?” এর পরে চরণের কলেরা 
হলে গ্রামের ডাক্তার বৈশ্য কেউ দিলে না এক ফোটা ওষুধ । কলকাতা থেকে 
ডাক্তায় এসে যখন পৌছল, তপন আর সময় নেই । ঠাকুরের কাছে বসে 
বিশ্মগ্নে অভিভূত বৃন্দাবন বলে, ‘ভগবান, আমি নালিশ আনাতে আসিনি, কিন্ত 
পিতৃস্মেহ যদি তুমিই দিরাছ, তবে বাপের চোপের উপর বিনা চিকিৎসায় এমন 
নিষ্টুরভ।বে তাহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিলে কেন? সাস্বন! স্থল সংসারে 
বুন্দ[বলের আর কিছুই ছিল না--ম! ভিলেন লা, স্ত্রী থেকেও ছিল না, অস্ত 
সন্তানও ছিল না। এমন সীমাহীন শৃশ্কতার মধ্যেই বৃন্দাবন সেই প্রেমকে লাত 
করে ফেলেছিলেন, যা সমস্তান-স্বেহক্চে সার্থক করতে শিশুত্ব খোজে, শুধু লিজ 
সম্তানকেই খোজে না। সেই প্রেম আবিভূত হওয়ায় বৃন্দাবন যে-কোন 
শিশুক্েই বুকে জড়িয়ে ধরে চরপকেই পেলাম বলে মনে করতে পাবেন । বন্ধুকে 
বলছেন, ‘কেশব, কাল থেকে অহনিশি থে প্রশ্ব আমার মধ্যে উঠেছে, এশন, 
বোপ করি তার জবাব পেলান-- সংসারে এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আচে ॥' 
‘এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল এ শিশুদের পানে চেয়ে । আজ আমি 
সকলেরই মুখে চরণের মুখ দেখছি । সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছা 
তচ্ছে। চরণ বেচে থাকতে কই একট! দিনের জঙচ্চও ততো এমন হয়নি। 
পাঠশালার পোড়ো বনমালীর] যাচ্ছিল পথ দিয়ে, তাদের বুকে জড়িঘ্রে ধরে 
বৃন্দাবন বললেন, ‘আঃ, বুক জুড়িগ্য গেল। কেশব, কাল বড় তয় হয়েছিল 
চরণকে বুৰি সত্যিই হারালাম । না, আর যু নেই, আর তাকে হারাতে হবে 
না, এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন 
তাকে খুঃছে পাব । তাই ভগবানের” কাছে বৃন্দাবন প্রার্থনা করেন, 
‘জগদীশ্বর, চরণকে লিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দুিটুকু যেন কেড়ে 
নিও না১-+ 
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বিবাদ এইখানে বিষাদযোগে পরিণত হয়ে গেছে অদ্বৈতসিন্ধির পরিণতিতে । 
সমস্ত শিশুতে চরণ-বোধেক অআৱ্বৈততাবোধ সহজে আসে না। 

বিষাদ কি করে বিযাদযোগে উদ্নীত হতে পারে, আজকের বিপর্ধন্ত 
মানুষের সেই বিজ্ঞান জাল। বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। বিষাদের কারণই 
ঘটবে না, এমন হতে পারে না__বিষাদকে বিযাদযোগে পরিণত করতে হুবে। 
প্রতি মানবের এট! জী বন-সাধ্য । 


‘...একট! কথা তোমরা ভুলে! না ঘে, কখনও কোন 
দেশেই শুধু শুধু বিল্লবের জন্যেই বিপ্রব আলা যার ন! । 
অর্থহীন অকারণ বিপ্রবের চেষ্টায় কেবল রক্রপাতই ঘটে, 
আর কোন ফললাত হত না। বিপ্রবের স্থষ্টি মাভবের মনে, 
অহেতুক রক্তপাতে নয় ।..-ক্ষমাহীন সমাজ, গ্রীতিহীন ধর্শ্ম, 
জাতিগত গ্বপা, অর্থ নৈতিক বৈধমা, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন 
কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বধিপ্নব-পন্থাতেই শুধু 


রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে ।---' 
শরৎচন্দ্র 


আমেরিকার জীবনযাত্রা! 


(পূর্বাহ্ববৃত্তি ) 5 
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্তু ॥ 


যাহুঘর ও পাঠাগার-_আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনে যাদুঘর ও 
পাঠাগার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার বিখ্যাত 
যাদুঘরগুলি হলো: ওয়াশিংটনের শ্যাপানাল গ্যালারী অব আর্ট ও নিউ- 
ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজ্িয়িম অব আর্ট এবং মিউজিয়ম অব মডার্ণ আট) 
মেট্রোপলিটন মিউজিয়মে ভারতীণ, চীনা, মিশরীয় ও জাপানী শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্পদগ্ডলি রক্ষিত রম্সেছে। এই সমস্ত যাদুঘরে ভ্রনসাধারণের জন্য নিঘমিত 
শিল্পপ্রদরশনী হুদ এবং তাতে রাদ্রনীতি থেকে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন 
পর্ঘস্ত সবকিছুই আলোচিত হয়। 

অবৈতনিক সাধারণ পাঠাগারগুলি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও পৌর 
কতৃক পরিচালিত হম । তাদের কার্ধাবলীও নানারকমের। সাধারণের 
জ্রন্য গ্রন্থলংগ্রহ ছাড়া এখানে প্রদর্শনী হয় এবং নানান বিষের ওপর বক্তৃতার 
ব্যবস্থ। থাকে, তার ফলে জনশিক্ষার ভ্রুত উহ্থতি ঘটে । বড় বড় পাঠাগাবে 
আবার বিশেষ শিল্প সংগ্রহের বিভাগ আছে। এইসব পাঠাগারে আছে 
সংগীতবিভাগ, এখানে বিভিন্ন দেশের সংগীতের টেপ-রেকডিং আছে। 
ফটোগ্র।ফ বিভাগে পৃথিবীর সংবাদের চিত্রসংগ্রহ থাকে । 

এ ছাড়া আছে ভ্রাম্যমান পাঠাগ।র। মোটর গাড়ী কনে গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসী ও শিক্ষালয়ের জন্য গ্রস্থাবলী নিয়ে বাওঘ! হয়। অনেক সাধারণ 
পাঠাগারের আবার শাখা থাকে হাসপাতালে, জেলখানাঘ, কলক1রখানাদ্ ও 
পৌরসভার প্রমোদাগারে | বিশ্ববিখ্যাত লাইইব্ররী অব কংগ্রেস আমেরিকার 
সবশ্রেষ্ঠ পাঠাগার । এটি হলো আমেস্ট্রিকার জাতী পাঠাগার এবং এখানকার 
গ্রস্থসংখা' হলো তিন কোটি । আমাদের হ্যাশ্ানাল লাইব্রেরী অব ইণ্ডি়ার 
সংগে তুলনা করলে" এর গ্রস্থসংখ্যার বিরাটত্ব উপলুন্ধি করতে পারি । 
তারতবর্ধের সর্ববৃহৎ এই স্তাশানাল লাইব্রেরীর পুস্তক সংখা হলো ৮ লক্ষ । 
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লাইত্রেরী অব কংগ্রেল কিতাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত খ্রস্থরাজি 
একেবারে বর্তমান মুহূর্ত পর্স্ত সংগ্রহ করে তা এক বিশ্মঘকর্র ব্যাপার । 
এবিষয়ে এই পাঠাগারের যোগাতা সম্বদ্ধে আমার নিজন্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। 
আমার আমেরিক1 যাত্রার পূর্বে আমার সর্বাধুনিক ছোটগল্পের সংগ্রহ 
“লতার ভিটে? বন্বস্থ ছিল৷ বখন আমি ওাশিংটনে লাইক্রেবী অব 
কংগ্রেপ দেখতে যাই তখন দেখি ইতিমধ্যেই প্রন্থখানি তাদের পুন্তকস্থচীর 
অস্তভূক্ত হয়েছে ও লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছে । স্যাশানাল লাইব্রেরীতে 
যেখানে সমস্ত গ্রস্থ বাধ্যতামূলকভাবে পাঠাতে হয় সেখানে ছাড়া পশ্চিম- 
বংগের এমন কোন পাঠাগারের কথা আমি জানিনা ধারা আমার এবং আমার 
কয়েক্টি বন্ধুর নবপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে সংবাদ রাখেন । 

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে তিন হাজার ভাষার বচিত ৬* লক্ষ 
গ্রন্থ মাছে । এটির শাখা-পাঠাগারের সংখ্যা হচ্ছে ৮*। এর বিডিং রুমে 
একসংগে ৮** লোক বসতে পারে । এর চিত্র বিভাগে আছে ৯* হাআর 
প্রিন্ট, ৬* লক্ষ চিত্র ও ৩৫ হানার শিল্পগ্রস্থ। অন্ধদের অন্চও এর একটি 
বিশেব শাখা আছে । 

পিকাগোতে আর একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার কয়েছে। এখানকার সংগীত 
বিভাগে অনেক তারতীঘ্র সংগীতের টেপ-রেকডিং দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি । 
বাংলাভাষায় রচিত ভাটিগ্রালী সংগীত শুনে আমি চমকে উঠেছিলাগ ॥ 

১৭৫৬ সালের ১লা নভেম্বর লিকাগোর বিখ্যাত 'মিউজিদ্রম হল” দেখতে 
ঘাই। এখানে, ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তার বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতা 
দিয়েছিপেন।  এপানেই বলেছিলো পার্লামেন্ট অব রিলিন্সিরন। এখানে 
একটি বিশেষ স্থাপত্যবিদ্যার বিভাগ আছে । আমেরিকান স্থাপত্যের জনক 
লুই হ্থলিতানের নাম অস্সারে এটির নামকরণ হয়েছে। সেখানে আমি 
এই কচি কথা খোদিত দেখতে পাই: “তুমি যেমন হবে তোমার বাড়ীও 
তেমনিই হবে; তোমার বাড়ী ধেমন হবে তুমিও তেননিই হবে। তুমি এবং 
তোমার স্থাপত্য একই । একটি আর একটির হুব প্রতিচ্ছবি । একটিকে 
জানা হলেই আর একটিকে জান! হয়ে হ্বায়।”-_-কত সত্যি এই মস্তব্য। 

শ্শিক্ষা-আমেরিকানবা! জনশিক্ষার আদর্শে বিশ্বালী.। ছ+ থেকে বোল 
পথন্ত প্রত্যেকের “শিক্ষা বাধ্যতামূলক । যুক্তরাষ্ট্রের * শিক্ষাদপ্তরের হিসাব 
অহুলারে দেখা বাঘ যে এখানে ১৯৫০ সালে ১৩৮৬** প্রাথমিক বিব্যাল, 
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২৭৮৭৩ মাধ্যমিক বিশ্যালয় এবং ১৮৭১ উচ্চ শিক্ষালয় রয়েছে । মাত্র ২৪৭, 
লোক এখানে অশিক্ষিত । অটৈতনিক সাধারণ বিগ্লঘ আমেরিকার শিক্ষা 
বিস্তারের প্রধান সোপান । 

শিক্ষাদানের পরিবর্তনশীল পন্ধতিতে জীবন ও বিশ্বস্তদ্ধে আমেরিকানদের 
সদ।পর্রিবর্তনশীল দৃট্টিভংগীর পরিচন্পর পায়! ধার । বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্র্যাসিক্যাল 
ও হিউম্যানিষ্টিক বিভাগে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে ও তার জায়গার প্রফেশন্যাল 
অথবা স্পেশাল।ইজভ., ট্রেনিং-এ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমবুদ্ধির পথে । সয়ন্ক 
শিক্ষা জস্ান্ধদদের শিক্ষা ইত্যাদির জন্যও বিশেষ বিভাগ ক্রমশই কৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ‘করছে । আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থার এক অংগাংগী অংশ হলে! 
সহশিক্ষা । 

অনেক ছাত্র জ্ীবিক! সংগ্রহের অন্ত দিনে কাজ করে ও রাত্রে ক্লাশ করে । 
যার! দিনে ক্লাশ করে তারা অপরাহ্কে আমোদ-প্রমোদ ৪ সামাজিক অশ্ুষ্ঠানে 
যোগ দেয় । 

সামাজিক সমস্যা--আমেরিকান জীবনের খে বর্ণনা আমি এখানে 
দিলাম ত! হুলো নতুন পৃথিবীর জ্বীবনের উচ্ছলতয় দিক। এখন এমন 
সব সামালিক সমন্তার কথা আমি বলতে চাই য! সমগ্র আমেরিকান সমাজের 
মূল ধরে নাড়া দিচ্ছে। এই সমস্ত সমস্তা মোটামুটিভাবে বলা যাত; 
অন্থণী দম্পতি, জারজ সম্ভ।ন ও জটিল জ্ঞাতিগত সমস্যা । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ও হস্ত্রশিল বিস্তারের পূর্বে আমেরিকা শ্বপ্র 
দেখেছিলে। যে” প্রতে)ঃক ব্যক্তির থাকবে নিজ্জন্ব জমি, নিদ্রন্থ ব্যবসা, ও 
নিজের শক্তি সানর্থেঃ গড়ে তোলা উদ্বুততব্‌ জীবনপ্রণালী। ০সখানে 
স্বৈরাচারী শালকের অস্তিত্ব থাকবে না। যে সরকার সবচেরে কম শাসন 
কবে, তাই হবে আদর্শ সরকার । 

বাক্তিস্বাতস্ত্াবাদের এই স্তপ্র ও আদর্শ সাংপ্রতিককালে আমেরিকান 
সরকারের বিশ্ব বিয়ের দৃষ্টিতংগীর অন্ত কিছু: পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে এবং 
জনসাধারণও কিছু পরিমাণে সরকারের উচ্চাশীর জন্য ভেসে গিয়েছে) 

পুরাণো আমলের সরল সাধারণ * জীবনের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে 
বিলাসবহুল জীবনযাত্রা । আধুনিক বিজ্ঞাপন থেকেই যোঝা বাঘ হে তাদের 
ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ভর করে কার কত বিলালদ্রব্য "আছে । এর ফলে 
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সাধারণভাবেই তাদের এমন কাজ করতে হর যে, সমন শক্তি অর্থ উপার্জনের 
চেষ্টাতেই ব্যয়িত হঘ। তাদের ধারণা যত টাকা তত নিরপত্তা ও বিলাস! 

কাজ ও যোগাতার প্রতি নি! অনেকদিন ধরে আমেরিকানদের আদশ 
ছিলো, কিন্ত গত কয়েক বছরে যোগাতা ও উন্নততর যাক্ত্িকতার দাবীর জন্ত 
তাদের মানবিক গুণাবলী অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, আর তার ফলে তাদের 
মানসিক শক্তি বিস্তিত হুছেছে। এর ফলে আমেরিকানদের উচ্চাশ] জন্মেছে, 
এ উচ্চাশা অনেকটা তাদের সরকারের মতই বিশ্ববিজগ্জের উচ্চাশ]। কিন্ত 
একথা ভাবা তুল খে, আমেনিকানর! যুদ্ধ চায়, তার! যুদ্ধকেই জাতী সম্পদ 
বুদ্ধির একমাত্র উপায় বলে মনে করে। এরকম তুল ধারণা বাইরের 
প্রোপাগাপগুর জন্য আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। যদিগ সরকারী 
মহলে যুদ্ধ সন্বস্কে কথা চলে, কিন্তু তাও প্রধানতঃ কম্মনিজিম্‌ প্রতিরোধের 
জন্য । কিন্তু সাধারণ মাঙ্গয যার! কোন ইজম্ই বোঝে না তাদের শাস্তির 
জন্য আস্তরিক ভালবাস! রয়েছে । তাদের বিভ্তিগ্র কাধাবলী থেকেই একথার 
প্রমাণ পাওগা যাবে ) 

আমেরিকানরা সদা প্রগতি ও সম্পদের প্রতি ধাবমান ৷ তাদের সংস্কৃতির 
এটিই হলো! মূল কথা। তারা জানে বুদ্ধ হলে! এ সব কিছুরই ধ্বংসক্যরক। 
জনসাধারণ ক্রমশই একথা উপপন্ধি করছে যে, যুদ্ধের দৃষ্টিভংগী অন্থস্থ 
সামাজিক নীতির ফল । যুদ্ধ ছাড়া অন্য কি উপায়ে আতীয় সম্পদ বৃদ্ধি 
কথা যায় তারই দিকে তাদের নজর । অনেকেই বিশ্বাস করে যে “বিগ, 
বিজ নসই" হলো যুদ্ধের জন) দায়ী, কারণ যুদ্ধের অন্তই তারা-মুলাফা! লোটে । 
মৃত্রান্কীতি সম্বন্ধে সকলেই সমালোচন! করে ঘে অত্যধিক ব্যয়ের ফলেই 
এমন হয়েছে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘে, আমেরিকার আনসাধারণের মনে হদি 
এখনও কিছু পরিমাণে জংগীবাদী দৃষ্টিভংগী থাকে, ত! তাদের ত্রমবধ মান 
সমীপ্ৰ মনোভাবের ফলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । _ 

বিবাহ-__ প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যার পূর্বে একটি 
বিবয়ের কথা আগে বলতে চাই 1 যদিও বিবাহ বিচ্ছেদের হার এখানে খুবই 
বেশী তাহলেও লাম্প্রতিককালে নিবকহু সম্পর্কের উন্ততি এখানে হয়েছে ।- 
একথা স্পষ্ট যে, আধুনিক দম্পতি পূর্বপুঞ্রযদের চেখে বিবাহ্‌ সঙ্দ্ধে বেশি কিছ 
দাবী করে। সমন্তড বিবাহিত দম্পতিরই প্রধান দাবী হচ্ছে : দাম্পত্য 
শান্তি । সংখ্যাত থেকে দেখা হার বিবাহিত দম্পতিদের দুই-তৃতীছাংশ, 
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হয় ‘সুখী’ অথবা ‘অত্যন্ত স্থলী’ । আজকের তরুণ সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া 
হচ্ছে বিবাহে হৃদগাবেগেন একতার আমা করান ডস্যে। সাধারণ গ্ৃহস্থ- 
ঘরের স্রীদের জগৎ এখন বিস্তৃত হছেভে । আগের যুগে সংসারের কাজ ও 
শিশুর পরিচর্খাই ছিলো স্বীদের দৈনন্দিন জ্বগং। সর্বপিষ্সে স্বামীদের 
অন্গগামিনী হওয়াই ছিলো তাদের আদশ। কিন্ত এখন অবস্থার পরিবর্তন 
হয়েছে । গৃহই আমেরিকান স্বীর একমাত্র বিবেচা বিষয় নয়, তার আরও 
অনেক কিছু করার আছে। অনেক কিছু করার মপোই লে জীবনকে 
উপভোগ করছে। 

অস্সুখী গুহ-_-আসেরিকার সর্বত্র আপনি স্থখী দম্পতিদের দেখতে 
পাবেন। তার! সর্বপ্রক।রেই জীবনকে উপভোগ করছে] কিন্ধ এই স্থপের 
পাশাপাশি আর একটি অন্তঃশ্োত রয়েছে। তা হলোঃ তভাঙাঘরের 
অভিশাপ । আমেরিকার সমাজ জীবনের এটি হলো সর্ববৃহৎ সমস্ত । 

নিউইরর্কে স্থানীয় এক সংবাদ পত্রে আনি পড়েছিলাম যে, এ বৃহ 
শহরের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কারণ হচ্ছে মানসিক আঘাত ও হৃদ্রোগ । 
এপ্স কারণ অস্থণী দাম্পত্য জীবনের অভিশাপ। এই সমন্ড সংদারে অনেক 
ছেলেমেঘে যখন সাবালক ব! পাবালিক1 হঘ্স তখন তার! কুপথে যায় ও নোংরা! 
জীবন যাপন করে। একটি তরুণ নিউইঘর্কের রামক্রষ্ণ মিশন বেদান্ত 
চ্যাপেলে লিমিত আসতে! | হঠাৎ সে তার আসা বন্ধ করলে! । কিছুদিন 
পরে কেন্দ্রের স্বানীজী তরুণটির সংগে দেখা করে ন! আসার কারণ জালতে 
চাইলেন । এর উত্তরে লে জানালো যে, মা-বাবার কাছ থেকে পৃথক হবার 
ফলে তার মানসিক শান্তি বিস্ষিত হয়েছে । 

জারজ সন্ভান-_ অন্থর্থী গৃহের সমস্যার মতই জার সন্তানের 
সমন্তাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । আমেরিকান থাকার সময় ওয়াশিংটন স্বাস্থাদধ্টরের 
মিঃ হাওয়ার্ড ওয়েষ্টের এক বিরুত্তি থেকে জানতে পারি বে, রাজধানীর 
বিগ্যালয়ের ২৫৭ লিগ্রো ছাত্রই হচ্ছে জারজ সম্ভান। মিঃ ওয়েষ্ট আরও 
বলেছেন, ১৯৫৪ সালে ওয়াশিংটনে ১০৯৫৪ আগী শ্বেতাংগের মধ্যে ৪৪২ জন 
ও ১০৯৫৮ জন্‌ অশ্বেতাংগের মধ্যে ২৯৫৪আন জারব্ সম্তান। কিন্ত সরকার 
তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এই সামাজিক অভিশাপ দূর করার চেষ্ট! করছেন ॥ 

লিনা সমস্যা_ছ্তি-বৈহমা হলো আমেরিকান্স আর একটি 


বড় সমস্যা । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে জাতি-বৈষম্য নীতির বিক্ুপ্ে 
bl 
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নিগ্রে। সম্প্রদায় তাদের যুলগত অণিকারের দাবীতে সংঘবন্ হয়েছে। রেত্তারেণ্ড 
মাকিন লুথার কিংক (জুলির )-এর নেতৃত্বে তার! এই স্বাধীনতা ও অডিত্ব 
রক্ষার সংগ্রামে শান্ধীত্রীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসা নীতির আদর্শে প্রভাবান্বিত 
হয়েছে । সাম্প্রতিক যণ্ট গুমারীর বাসধর্মঘটই এর এক উদাহরণ । 

ঘদিও দুবছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বিগ্ঠালয়ে জাতি-বৈষযমোর 
বিরুদ্ধে রাহ দিয়েছেন তাহলেও বর্ণবিদ্ধেষ ভয়াবহত্তাবে বাড়তে আমি নিজে 
(দেখেছি! আপনারা হয়তো নিগ্রো ছাত্রী মিস লুসীর কথ! ভ্রালেন। 
এলাবামার শ্বেতাংগ বিশ্ববিদ্থালদে তার ভতি নিয়ে যে নিক শুবের গুগু'মী 
ও হিংস্র আচরণ হুয়ে গেলো তার কথাও হয়তো জানেল । কেণ্টাকতে 
মেলিন গান ও ট্যাংক নিয়ে সামরিক বাহিনীকে ভাকতে হম়েছিলো নিগ্রোদের 
রক্ষা করার ভাল । 

ঘদিও সু্রীমকোর্ট বিপ্যালয়ে জাতি-বৈষম্যের বিরদ্ধে রায় দিদ্বেছে তাহলেও 
এখানকার সকলের আশংকা যে, দক্ষিণাঞ্লের ঝাজ্াগুলি শিক্ষার দ।ঘ্রিত্ব 
স্থানীয় স্কুলবোর্ডের ওপর হস্ত করবে ও তাতে তাদের নিজস্ব অঞ্চলে তার! 
জ্রাতিবৈধম্য চালিয়ে যেতে পারবে । 

জাতি-বৈষমা কেবলমাত্র বিশ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । রেল ষ্টেশন, 
বিমান বন্দর, রেশুররী, এবং বহু দোকানে এ জিনিষ বর্তমাল। আমি যখন 
এটাল্যাণ্ট1! বিমান বন্দন্বে নামি, তখন বিশ্মঘের সংগে লক্ষ্য করলাম যে, 
শ্বেতাগ ও অশ্খেতাংগদের জন্য পৃথক পৃথক 'ওয়াশরুম' আছে। তাতে 
শ্বেতাংগদের অংশে ‘For Gentlemen,’ ‘For Ladies’ লেখা এবং 
অশ্বেতাংগদের অংশে ‘For coloured men,’ ‘For coloured women’ 
লেখা রয়েছে । যেন এ দুটি শ্রেণী ছুটি ভগবানের স্ুষ্টি ! 

খর্ম_সাধারপত প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে আমেরিকানদের ঈশ্বর হলেন 
ডলার! কাছ থেকে আমেরিক। দেখার আগে আমারও তাই ধারণা ছিলো। 
কিন্তু অভিজ্ঞতার পর বুঝেছি যে একথা পুরো সত্যি নয়। যদিও তারা 
বৈষয্নিক সম্পদ বৃদ্ধির জম্ত শ্রচ্ক্ষেরে, তাহলেও আমেরিকানরা গভীরভাবে ধর্ম- 
বিশ্বাসী । ওয়াশিংটন ইণ্টারগ্তাশটলাল সেণ্টারের এক সন্ভায় আমি এক 
অধ্যাপককে বলতে শুনেছি যে, সাম্প্রতিককালে গির্জার সভ্য সংখ্যা বিশেয- 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । 


(পৌষ, ১৮৭৯] আমেরিকার জীবনযাত্রা ৬৯৯ 


যদিও ধর্ম আমেরিকানদের জীবনের এক অচ্ছেষ্য অংশ তবুও ধর্মী রুচি 
বিভিল্ল। এইজঅগ্জই মাকিন যুক্তনাষ্্রে যে কোন দেশের চেয়ে বেশি ধর্মী দল 
বর্তমান । প্রাটেষ্ট্যাণ্ট, ক্যাথলিক, প্রেসবাইটেরিছাল, মেখোডিষ্ট এবং আরও 
বছগ্রকার শ্রেণী বর্তমাল। কিন্ত ধর্মমত বিভিন্ন হলেও ধর্মীয় প্রতিহন্ৰিতার 
সংখ্যা নেই বললেই চলে । সমন্ত রকম ধর্মমত পাশাপাশি বিরাজ করে। 
বাকা ও ধমের স্বাধীনতা আমেরিকার বহুদিনের এতিহ। আলসাধারপও 
এই শ্রতিহাকে শ্রদ্ধা করে। ধর্মী সহনশীলতার এই মনোভাব সর্বব্যাপী । 
আমার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমেরিকানদের ধর্মী মনোভাবের এক 
কৌতুহলদ্মীপক উদাহরণ দিতে পারি 

আমার সিকাগে। ভ্রমণকালে আমি সাউথ লুয়েলার এক মিসেস ছেলমেট 
মেয়ারের অতিথি হুই । শহর থেকে কিছু দূরেই তার বাড়ী। আমাদের কথা- 
বার্তায় আম জানতে পারি যে, মিলেল মেয়ার ও তার মৃত স্বামী বিভিশ্র 
ধর্মমত অহ্থসরণ করতেন এবং বিভিন্ন গির্জ। ঘেতেন। কিন্তু এ নিয়ে 
বাক্তিগত জীবনে কোনরকম বিরোধ দেখা দেয়নি । এক ধর্মমত বিশ্থাসীর 
মতই তাদের সংসারেও শান্তি বিরাজ করতো। তার ছেলেরাও বাবার 
ধর্মমত পালন করে এতে তিনি কোন বাধা দেননি এবং এসব বিষয়ে তিনি 
উদার, স্বাধীনতার পক্ষপাতী । মিসেস মেয়ারের এই মহৎ দৃষ্টিভংগী আমার 
খুব ভালে! লেগেছিলো । 

অনেক অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষের সংগে আমার দেখা 
হয়েছে ধার। আসত ও তার দর্শন সঙ্গক্ষে জানবার বন্য আগ্রহশীল । তাদের 
এই আগ্রহ পূর্ণ করার জন্তু ঝাশব্ুঘ্ঃ মিশন প্রচুর কাজ করেছেন। রামকৃষং 
মিশনের এগারটি শাখা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছে । প্রত্যেক কেন্দ্রে বহু 
শিল্প ও ভক্ত আছেন এবং তাদের অনেকেই আমেরিকান কর্মী। কালীপুত্রার 
কয়েকদিন আগে আমি ক)ালিফনিঘ্ার বেদাস্ত সেণ্টার দেখতে বাই এবং শিছে 
দেখি যে করেকজন আমেরিকান পরী পুরুষ কালীপ্রতিমা তৈরী করছেন । 
রামক্্চ। মিশনের পাচজন ব্যামীজীর সংগে অশমার দেখা হয়েছে। স্বামী 
প্রভানদ্দ ( লস এঞ্জেলেস ), স্বামী অখিলাৰন্দ ( বোস্টন ), স্বামী বিশ্বানন্দ 
(সিকাগে! } স্বামী নিখিলানন্দ ও শ্বামী পবিত্ৰানন্দ ( নিউইয়ৰ্ক )। এদের 
প্রার্থন। স্ভায় অনেক আমেরিকানদের ঘোগ দিতে দেখেছি । 


উদ্জ্রল ভারত [১*ম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


যোগদা সংসংঘের আর একটি ভারতীয় পরম প্রতিষ্ঠান যারা আমেরিকাতে 
ভান্তীয় সংস্কৃতির প্রসারের ত্রস্ত কাক করছেন। কিন্তু তাদের কতৃপক্ষমহলে 
আজকে কোন ভাারতীঘ্র নেই । তারতীছ থাকলে ভালো হুতে। স্বামী 
যোগনন্দ সংঘের তিরোধানের পর এর কার্ধাবলী আমেরিকানবঝাই চালাচ্ছেন । 
আমেরিকাতে এই সংঘের পাচটি কি ছ'টি কেন্দ্র আছে এবং প্রত্যেকটি 
চমৎকার কাজ করছে। একটি জিনিল এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্বদ্ধে আমার 
মনে হয় যে, এগুলি দক্ষিণাঞ্চল ছেড়ে সবগুলিই উত্তরাঞ্চলে কাজ করছে। 
দক্ষিণাঞ্চলে, যেখানে নিগ্রো ও জাতিগত সমস্য! প্রবল এবং ধর্মী উন্নতির 
ঘেখানে খুবই প্রয়োজন, সেসব স্বান গুলি থেকে এর! দূরে রয়েছেন। সেইজগ্য 
আমার মনে হয় দক্ষিণাঞ্চলে রামক্রষ্য খিশনের আরও কয়েকটি শাখা পোলা 
প্রয়োত্ন। বিশেষ করে নিউমরলিয়ন্স, হাস্টন ও নকব্সভিলের মত বড় 
শহরে । এইসব কেন্দ্র রাষ্টরদূতাবাস বা কনসালেটদের চেয়েও বেশি কার্যকরী 
হবে, কারণ ধর্মের আবেদন আরও মহত্তর, আরও প্রবলতর । 


“The disappearauce of God means a recasting of 
religiou, and a recasting of a fuudamental sort. 
It meaus the shouldering by manu of ultimate 
responsibilities which he hd previously pushed off 


ou to God.’ ৪ 


—Julian Huxley, Mau in theModceru World. P. 133 


+ 


“তাল বৃক্ষ” 
॥ ৬অন্নিলক্ষুমার ( পণ্ডিচেরী ) 


কন্ধর প্রান্তর মাঝে রহি উদাসীন 
একাকী শ্বাদীন 
দীর্ণতঙ্র তাল তরু তপস্বীর মত একাসনে আছ স্থির! 
উপেক্ষি! ক্ষীণ প্রাণ বনানীর 
ত্রশ্বর্ধ সম্ভার 
এই বস্থধার 
প্রান্তে বসি-__ 
হে মরুব নর্শ্মদাতা! ঝধি! 
কোন্‌ উধ্ব ব্রতী সাধনার সিদ্ধি লাগি’ 
রাত্রিদিন একভাবে রহিয়াছ জাগি"? 
শুদ্ধভূমি চক্তাকারে তোমারে ঘেরিয়! ৷ 
শৃন্ত বক্ষে আছে অপেক্ষিয়! 
অঙ্গে তার শত লক্ষ শতাব্দীর ধবংস-লীলা খেলা 
তুমি তারে করি’ অবহেলা 
উদ্ভাসিত করিয়াছ জীবনের একনাত্র কঠিন স্পন্দন ! 
স্থকুমার বল্লরী-বন্ধন 
কোনদিন বাধে নি তোমায় 
তুমি আছ শৌক্ুবের দীপ্ত মহিমায় ৷ 
দিগস্তের ঙ্সোতন্বিনী তীরে রথ 
যেথা ধীবে দীরে 
প্রকৃতি বচিয়া তোলে লতা গম্স' মালঞ্চের নিকুণ ভবন 
প্রন্দুচিত প্রস্থলের ক্ষনিক যৌবন 
সবুজ মেখলা পরি” 
স্ৃযমার মঞ্জ্যাঘ্ঘ কানন আবরি" 


উজ্জ্বল ভারত [ ১*স বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


লাল নীল হরিতের রঞ্জিত আননে 
ক্তুপতি মলয়ের প্রণদ চুম্বনে 
বালস্তি বাসবে বলি” 
পুলকে উল্লসি’ 
সঙ্গোপনে আপনারে তুলে দে ধরি ॥ 
ভাবে বুঝি চিরকাল এমনি রুহিবে-__? 
কিন্ত হায় যবে প্রকাশিবে 
কালাস্তক বৈশাখের লেলিহান তাণ্ডঘ দহন 
লহ্মাঘ তন্ম করি” 
নেবে হবি" 
তার সব সুকুমার হিলে(লিত পুষ্প আভরণ। 
প্ররাণের গোধূলি লগনে 
কেহ তারে করিবে না বিদায় সম্ভাষ 
কালের করাল গর্ভে মিশে যাবে জীবনের চঞ্চল বিলাস ! 
সেই মৃত্যু সদ্ধি ক্ষণে 
আরক্কিম সন্ধ্যার ভুবনে 
শুদ্ধ নেতে নেহাহিয়! ধ্বংসরূপী প্ররুতিতির রুধির উচ্ছুস 
পূর্ণ অভিযেক করি নিলে তুমি কৌলিক সন্যাস 
আপনারে ভ্রষ্টারূপে রাখি চিরকাল 
হে বিটপী তাল ! 
মেদিনী মরুর অবধূত 
অচিন্তা, অদভুত । 
তব ত্তন্ধ প্ৰাণহীণ প্রাঙ্গনের মাঝে 
বক্তবর্ণ সাজে 
রচিয্নাছ আপনার্*সিদ্ধ পীঠস্থান 
সংখ্যাহীন কঙ্করের কদ্ধাল শ্মশান । 
হে বৃক্ষ তান্ত্রিক! 
মহাকাল ভৈরবের বিটপী-প্রতীক্‌ ! 
দীর্ণ করি’ ভূগর্ভের পাষাণ গহবর 
তোমার শিকড় 


পৌষ, ১৮৭2 ] তালবৃক্ষ 


বছিপুত উত্স-মণ্ ছ’তে করে আহরণ 

শিপায়িত অনীপ্দাছ উৰ্দ্ধ আরোহণ 

পাতালের পুত্রীভৃত শৈল হ'তে উদগারিযা কৃষ্ণ হলাহল 
অবিরল 
সহম্র ধারাঘ 

মসীবর্ণ লেপিয়াছ তোমার কাঘায় 

ছি করি তমসার সে নিবিড় ঝুহেলী বন্ধন 
সংযোজন 

ক্রিয়াছ মৃত্তিকার সাথে নীলিনার অচ্ছেদ মিলন । 


নিদাঘের সৌর-বীর্ধ্যে লত্তিঘ! জনম 
স্থির নেত্রে চাহি’ দূর অলক্ষোর পানে 
কোন্‌ মন্ত্র গানে 
অতলের গর্ভ হ'তে উঠিলে প্রথম ? 
শ্ডুরণের নবীন উষায় 
উদ্ভাসিত অক্চণের.স্প্শ আসি পড়ে তব পিঙ্গল জটায় 
পান করি অর্থমার বিকীর্ণ আসব 
লি।ছ কাঠিস্যের খু অবদ্ব । 
রক্তনীল ধুপরের মেঘ এ্রাবতে চড়ি’ 
জল স্থল আঁধারে আবি” 
প্রলঘ হুক্কারে ঘবে ধেয়ে আসে মত্ত প্রতঞ্জন 
ছিশ্রতিন্্ করি ধরিত্ীব শ্যামল কুস্তল 
ঝলমল 
বিদ্যাতের তীক্ষ বস্ত্র কর সে বর্ষণ 
তুমি তারে করি’ আকর্ষণ 
আপন কিরীট শীর্ষে করিছ ধাবুণ 
অনুক্ষণ । 
হে বৃক্ষের দীর্ঘজীবী নিস্তন্ধ সাপক ! 
বহুধার সমূর্ধ্ব তিলক! 


উজ্জছলতারত [১০ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কোন্‌ তপস্যার অনল আহ্বানে 
বাধামুক্ত প্রাণে 
অরণ্যের মা আবরণ হ'তে মুক্ত করি নিজেরে তোমার 
বরিঘ্বাভ এই মরু অভিসার ? 
বক্ষে তব দিবানিশি আগে কোন্‌ স্বষ্টি-আলোড়ন ? 
যার প্রেরণার বলে তুমি 
মুনিম এই মকুতূমি 
করো নিতা অসাধ্য সাধন ? 
কাল হ'তে কালাস্তরে 
দুর্গম পথের পরে 
ঘেখ। আসি’ প্রাণীকুল রুদ্ধ কঠে ভন্ম হয়ে যায় 
তপনের প্রথর প্রভা 
লেখা তুমি চলিয়াছ একলা পথিক 
তব সর্ধ দিক 
শু.পীকৃত বালুকার ঘন আবরণে 
শবদেহ সম আছে পড়ি তোমার চরণে 
তুমি মগ্র রহি আপনার ধ্যানের আসলে 
্ত্তিকের পদে বরি প্রভাত তপনে 
জ্ালিয়াছ ঘন্তানল 
স্বর্ণ-ধবল 
লেলিহান শিখ! । 
অতীতের পুবীভৃত বাসনার 
পূর্ণাছতি দিয়ে বার বার 
সন্ধ্যাকাশে সবিতার লত পুরস্কাঞ্ 
বজ্ঞ-শেষ নিশ্ম।লোর আরক্রিম টিক! ৷ 
সাদ্বাহনের পাত্র আকাশে 
প্রশান্ত বিতাসে 
ধীরে ধীরে আসে নামি পলিমার ইন্দ্রনীল রহস্টের স্থপন মাধুলী 
রঃ সারা রাত্রি ভরি” 


পোয,' ১৮৭3 ] তালবুক্ষ 


জোৎ্গানীল সকলের তচগহীন তুলিকায় 

তব স্থপ্ত ত্ৰিকোণ পাতা 
সঙ্গোপনে একে দেয় রজতের ন্ি্ধ আলিম্পন 
স্পর্শে তার আছ স্থির সমাধি মগল 

হে বিটগী তাল 
এ) অর্তযা-মরুর বক্ষে মূর্ত মহাকাল ! ! 


‘The appeal to reason is the appeal to the ultimate 
judge, universal and yet individual to each, to 
which all authority must bow.’ ** 


— Adventures of Ideas by Dr. Whitehead. 


প্রাতিবেশি-পরিচিতি--৩ 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কথা 
ভাষাভারতীর আবির্ভাব সূচনা 
n জী সচ ঠাক্ষুর [|] 


ভারতীঘ্র লকল ভাষার জননী-ম্বরূপ! সংস্কৃত-ভাঘাকে কেহ কেহ মৃতভাষা 
(dead language) বলেন । এ ধারণা! নিতান্তই ভ্রান্ত । সংস্কৃত কদাপি 
মৃত নঘ, আজও বর্তমান প্রান্তী্ ভাষাগুলি প্রশানতঃ সংস্কৃত থেকে আহরণ 
করেই প্রগতি-পথে চলেছে । 

বৈদিক কালীন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন এখন লাই, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের 
সংস্থতও এখন চলেনা; কিন্ত আধুনিক সংস্কৃত ভাষা আজকার দিনেও যে 
অন্তঃসপিল! ফল্যর মত চলেছে, যার প্রভাবে প্রান্তীয় ভাষাসমূহের শিষ্চতা ও 
পরিপোষণ হচ্ছে, একটু অস্তধাবন করলেই ত! বুঝ! ঘায়। প্রত্যেকটি প্রাস্তীঘ্র 
ভাষার দৈশ্য ঘুগাতে সংস্কতের মতন আর একটি উৎস দেখতে পাওয়া যায় না। 
কি শব্দসঞ্চন্নে কি ভাবধারা নিজন্বীকরণে বা আপনাঘনে, কি আপ্যান-বঘ্র 
সমাবেশ সাধনে, সেই আদি কবিগুরু বাল্মীকির পদান্ছুঙ্গে প্রণত হয়ে কত কবি 
যে যশের মন্দিরে প্রবেশ লাত করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই । 

আধুনিক সংস্কৃত যে আবার অতি-আধুনিক হ'তে চলেছে, একটু তালে 
দেখলে সে কখ।টিও প্রতীয়মান হবে। অদূর ভবিষ্যতে তাহা! Basic 
595505556 বা তভাযা-ৱারতী নাম গ্রহণ করলেও আশ্চধান্বিত হবার কিছু নেই। 

সংস্কতই বিত্তিল্ত যুগে বিশেষ নাম গ্রহণ করেছে ই ১ বৈদিক সাহিত্য); 
২ পৌরাণিক এবং বর।মাদণ-সন্ধাভারত কালীন সাহিত্য; ৩ মধ্যযুগীয় চিরস্তন 
সংস্কৃত সাহিত্য, যার ভিতর তাপ, কালিদাস, বসতি আদি মহা মহাকবির 
ক্রুতিসমূহ বিশ্তনান ; পরে, ৪ আধুনিক সরল সংস্কৃত, যাতে জগ্সদেব আদি 
তক্ত কবিজ্গনের. মধুর কোমলকাস্ত পদাবলি বচিত হয়েছে; তারপর, « 
অতি-আধুনিক সরলীকৃত ভাবা-ভাবতীর যুগ এসে পড়েছে). 

‘বন্দে মাতরম্চ ‘লন-গণ-মন-অধিনাদ্তক', ‘অতীত গৌরববাহিনী মম বানি, 
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“আছি ভুবলমনোমোহিনী", ‘শারদ উৎসবকারিনি আগমণি” প্রভৃতি সংগীতধনী 
লিরিক্‌ কবিতা আমাদের" অজ্ঞাতসারে প্রায় সকল প্রান্তীয় ভাযার-ই কায়া 
গ্রহণ কারে আসলে-যে ‘তাষা-ভারতী’-ই গঠিত হচ্ছে, তা" ধীবভানে বিবেচন! 
করলেই বুঝতে পার! যাবে ॥ 

সাধারণতঃ ল্ানকলে ঘাদশ বৎসরে আমরা! যুগ ধবরুলে 9, বাশুবিকপক্ষে 
যুগ বলতে অন্ততঃ উহার চতুণ্ডণ বা দ্ধ শতাব্দী, বা এমন কি, শতবর্ষ পর্যন্ত 
ধরলেও অন্যায় হয় না। গত পঞ্চাশ বছরে এই ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক 
প্রারুত-কল প্রান্তীঘ্ঘ ভাধা-সাহিত্যের ক্ষেত্রের মধ্যে অতি-আধুনিক সংস্কৃত 
তাষা প্রা অদৃশ্য তাবে রক্তবহা! নাড়ীর মতো ওতপ্রোত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ধ 
সিক্ত ও গ্রত্তাবান্থিত করছে, তার দিগ দশন আনম্তক। 

স্বত্তপত্র (65119015215) নিয়েই আরস্ত করা থাক্‌! অদ্যাপি তাঝতের 
নানা স্বান হ'তে সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক বাম্মাসিক বাধিক 
যে সকল সংস্কৃত পত্রিকা বেরোদ্র, কজন প্রান্তীয় কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক 
শিক্ষক কথক ও গ্রস্থাগান্সিক তার সংবাদ রাখেন? ত২সমুহের মধো বিবৃত 
ও আলোচিত গন্তীর বিষয়গুলি অধায়ন না করলে প্রাস্তীয় সাহিত্যের সংবিধান, 
সংহতি ও সম-মানত্ব (standardization) রক্ষা হ'তে পারে কি? 
কৃপমণ্ুকতা পরিত্যাগ করলে আমরা হু-হু ক'রে অগ্রসর হ'তে পারি। 

নিশ্বে প্রথমে অকারাদিক্রমে আমাদের আধুনিক সংস্কৃত বৃত্তপত্ম গুলির 
নাম-পামের অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হ'ল, তাতে উপলব্ধ প্রকাশস্থান সহ 
কাপ-কুত্ত (periodicity frequency) বুঝবার সংকেত: সাপ্তাহিক) 
পা ( ক্ষিক ) মা ( সিক ) ত্ৰৈ ( মাসিক ) বা ( যিক ) ইত্যাদি । 


নাম ধাম 
অমর ভারতী (মা) ঝারাণসী 
অশ্বত বাণী মো) বঙ্গালোর 
উদ্চান পত্রিক1 (মা) তাঞ্জোর 
সিংহ প্রিয়া (মা) ০ কাকীপুরষ্‌ 
ব্রহ্ধবিল্যা (তৰৈ) মাত্রা 
তারতী (মা) ভুঘপুর 
মজা (মা) কলিকাতা 


অনোরমা (যা) কটক, উড়িত্যাঁ 


উজ্জ্বলভার'ত [ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


নাম নাম 
সৈজ্ঞয়স্তী (?ত্ৰৈ) 'বাগলকফোট 
সংক্কতম্‌ (=!) অযোধ্যা 
সংস্কৃত চন্দ্রিকা (সম!) বেলগাণ্ড 
_দীধিনী (মা) পাটনা 
প্রচারক (মা) দিজী 
_রত্বাকর (মা) বারাণসী 
_সাংকেত (মা) অযোধ্যা 
_সাহিতা পরিষদ পত্রিকা (? ভৈ ) কলিকাতা 
_লসশ্মেলন (?) বারাণসী 
= স্থষমা মা) কলিকাতা! 
স্কন্বতবাদিনী (? সা) 02) ওয়াই (Wai) 
স্প্রভাতম্‌ (?) বারাণদী 


মাদ্রাজ প্রাদেশিক সরকার সংস্কৃত রাজ্র-কবি (চ০€৫-1aUri€0) পদের স্বষ্টি 
কারে থে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, উত্তর ভারত এবং দক্ষিণের অন্যাম্ত প্রদেশ অপ্যাপি 
উহার অগ্যপরণ না করলেও উত্তরকালে কোনদিন উহার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম 
করবে । রাষ্ট্রভাষা পরিপোষণের জরম্ত বিশেষ মন্ত্রিত্ব (03515507) প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন চলে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রঘ্রোছ্গনীয় ল. সা. ও. যার উপর 
রাষ্রভাষা সহ সকল ভাষার মর্ধাদ! রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপিত্ব নির্ভর করে, সেই 
সংস্কৃত ভাষার জন্য ক’জমে মাথা থামায় ? 

দক্ষিণ দেশের ত্রিচিনপল্জীর সংস্কৃত সাহিত্য পরিধং মহীশুরের দেবরাজ 
বাহাদুরের নিধিরক্ষণ সমিতি এবং মাদ্রাঞ্জের সংস্কৃত আকাদেমি প্রভৃতি সংস্থা 
সংস্থতে মৌলিক সাহিত্য স্ুষ্টির জন্তু গ্রন্বকারগণকে পুরস্কৃত করছেন। উত্তর 
ভারতে আনরা কেবল পিজলিজ মাতৃভাযা-স্বাহিত্যের উন্নরন ব্যতীত ব্যাপক- 
ভাবে চিন্ত। কমই করি । 

নিম্নোক্ত সংস্থ।সমূহের মুখপত্রগুলি (জানণল, বুলেটিন, এনালস প্রভূতি ) 
সংস্কৃত গবেষণামূলক বহ নিবদ্ধ ও মৌলিক গবেষণ! প্রকাশ করে থাকে । 

আতিয়ার লাইব্রেরী বুলেটিন্‌ ছে) মাদ্রাজ 

ইণ্ডিয়ান কালচার [ রিসার্চ ইন্‌টিট্যুট ] ( তৈ ) কলিকাতা 

ইন্ট্িট্যুট অব ইণ্ডিয়ান কালচার বাঙ্গালোর 


fA 


[1 


পৌৰ, ১৮৭৯ ] প্রতিবেশি-পত্সিচিত্ি 


এশিঘেটিক সোদাইটি অব বেঙ্গল 


কলিকাতা 
ওরিঘেপ্টাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী আত্রাজ 
_ লিসা জন1ল অব €ছৈ) রি 
= ২ ইন্ভ্িট্যুট, জনল অন (তৰৈ) বঝোদা 
সুপন্বামী শাশ্বী রিসার্চ ইন্ক্িটুঃট মাদ্রাজ 
গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্িট্রাট, জানণল অব (8) প্রয়াগ 
প্র্চ্চর রিসার্চ সোসাইটি অনণল (বৈ) তশেদাবাদ 
ডেঝান কলেজ রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট বুলেটিন পূণ! 
দেবরাজ বাহাদুর ট্রাস্ট, মহ্বীশৃর 
হ্যা ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পূণা 
পূণা ওরিএপ্টালিস্ট পুণা 
ভাণ্ডারকর ওরিএণ্ট।ল রিসার্চ ইনস্রিটুট, এনালল অব প্‌ণা 
ভারতীয় বিশ্যাভাব, জনণল বঙ্গে 
মিথিক সোসাইটি, কোঘার্টারলি ভনর্গল অব বাঙ্গালোর 
মিথিলা রিলার্চ ইন্ষ্রিট্যুট দর্ভংগা 
রঘাল এশিয়েটিক সৌলাইটি, জনবল (জি) লণ্ডন 
= = _অব বঙ্গে অনাল (ত্ৰৈ) বন্ধে 
বামকুষ। ইন্ট্টিট্যুট অব কালচার, বুলেটিন ত্রিচুর 
বিশ্বেশ্বরানন্দ বেদিক রিসার্চ ইন্হ্রিট্ুট (তত) হোলিয়ারপুর 
বিহার রিসার্চ ইন্‌টিট্যুট, নল (ত্ৰৈ) পাটনা 
বেন্কটেম্বর ওরিএণ্টাল রিসার্চ ইন্হ্িটট জানল তিক্ষপতি 
৫বদিক সংশোধন মণ্ডল পুণা 
সরস্বতী ভবন টেক্স্ট্্‌ (বা) বারাণসী 
_--_ স্টািজ (বা) . 
= মহল লাইব্রেরী, জানল তাল্োর 
সংস্কৃত আকাদেমি মাদ্বাজ 
__দাহিত্য পরিষদ ত্রিবন্্ৰম 


ন্ৰাধ্যায় মণ্ডল . গন্ধ (Oundh) 
প্রতিহাসিক, দার্শনিক, সাঙ্গীতিক, সাংস্কৃতিক প্রাচ্য লেখক (PEN) লা জ্যিক 


প্রভৃতি সম্মেলন গুলির বাঁধিক ঘৈবাধিক বা অনেকবাধিক.অধিবেশনগুলিতে সংস্কত- 


উজ্জ্রলতারত [১*ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা 


বিষদ্ক গভীর গবেষণ। আলোচিত হয়ে থাকে । দেশীয় বিশ্ববিষ্যালঘ্রগুলিতে 
নত অধ্যয়নের বাবস্থা রয়েছে, দুই একটি সংস্কৃত বিশ্বপিষ্ভালয়ও গড়ে উঠছে। 
বিদেশীপ্র বহু বিস্যাহতনে, বিশ্ববিস্যালয়ে ও গবেষণাগারে সংস্কৃত পঠনপাঠন 
স্বপ্রতিষ্ঠিত, বিশেষতঃ জার্মণী আমেরিক! ইংলণ্ড ও রাশিগ্রাদ। ইরান তুরান 
মিশর আফগানিস্থান, তিব্বত চীন জাপান সিংহল ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও 
সংস্কৃতের সমাদর রয়েছে । 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাশাস্ত্িগণ এ বিবয়ে একমত যে, সংস্কৃতের মতন 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং বহু সস্তাবনাপূর্ণ ভাষা এ জগতে আর একটি নাই। 
ভারতবর্ষ তাকে দেবভাষা বলে মাস্ত করে। প্রাচ্য দেশগুলি এবংবিধ 
কষ্টি-মূলক ভাবার অবহেলা করলে জগতে পিছিয়ে পড়বে সন্দেহে নাই। 
Esparanto চারের যে চেষ্টা হয়েছে সেরূপ চেষ্টা চললে আম Basic 
5981051557৮ই বিশ্বভাষান্প আসন গ্রহণ করত বলে মনে করবার ঘথেষ্ট 
কারণ বয়েছে। 
সাধারণভাবে এই কথাটি অহ্ধ।বন করলে সংস্কৃতির মাহাত্মা উপলদ্ধি 
হয় ঘে, পিট্ম্যান, গ্ৰেগ, লোন-ছুপ্রে প্রভৃতি শ্রুতিধর সংকেত পদ্ঠতিকারগণ 
সংস্কৃত বর্ণমালার উপর ভিত্তি করেই নিন্ম নিজ পদ্ধতি দাড় করিয়েছেন £ 
কে (K), £গ (০) চে (Che). জে (0), টে (2), ভে (0), তে গে), দে (7) 
পে (৮), বে (33) -অর্থ।ৎ ভারতীত্প সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম পাঁচটি বর্গের 
প্রথম ও তৃতীয্ন বর্ণকে ভিত্তি-স্বরূপ নিয়ে আরস্ত হয়েছে; আঙ্গিকের সাহায্যে 
ক চট ত প আবার বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ খ ছ ঠ থ ফ এবং চতুর্থ বর্ণ ঘ ঝ ঢ় ধ ত-এ 
ক্পাস্তরেিত হয়ে থাকে। ভারতীয় শ্রুতিধর-পন্জভি গুলিরও সংস্কার করলে 
এক অপূর্ব সম-মান 55701561) শ্রুতিধর-সংকেত পদ্ধতি যে দাড়িয়ে 
যাবে, তার লক্ষণ প্রতিতাত হচ্ছে, যার ফলে একই পঞ্চতিতে তুারতীঘ্র লকল 
ভাষার জন্য শ্রৃতিধর বৃত্তি (5055০559105) উদ্ভূত হয়ে জগতে তাক্‌ লাগিছে 
দিতে পারে। 
এ ছেন বিপুল সম্ভাবনাপুর্ণ সংস্কত তার নিজ্জবাসতুমে অনাদ্বৃত হলে 
দেশবাসীর পরম দুর্ভাগ্য স্থচিত হবেণ 
সোৌতাগ্যের বিষয়, আজকের দিনেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘে অভিনব 
সংস্কৃত সাহিত্য স্থষ্ট হচ্ছে, তা ঘে-কোন একটি প্রান্তীম সাহিত্যের চেয়ে 
গান্ত বঁ ও গবেধণে, বিপুলভা ও বিরাটত্বে কম গৌরবের নঘ্র । 


পৌষ, ১৮৭৯] প্রতিবেশি-পরিচিতি 


কালিদাস বলেছেন £ পুরাণিতোব ন সাধু সর্ধম্চ ন চাপি কাবাং 
নবনীতমবগ্ম্‌। অর্বাচীন স্ুষ্টির মধ্যেও যথেষ্ট মৌলিকতা সৌন্দর্য ও ত1ব- 
গস্দীরতা দেখতে পাওয়া যায় । 

পণ্ডিত ক্ষমা রাও, ঘিনি কিছুকাল হ'ল গত হয়েছেন, কী সুন্দর অপূর্ব 
কীতিই না রেখে গেলেন, এই আমাদের চর্শ্কের সামনে! তার রচিত 
মহাক।ব্ায মহাবাষ্ট-মনীষী সন্তকবি-হুয় তুকারাম ও ঝামদাসের জীবনবৃত্ত 
বর্ণনায় মুখরিত তুকারাম চরিতম্‌ ( সপ্তকাণ্ড ) এবং রামদাস-চর্বিতম্‌ ( একাদশ 
কাণ্ড গ্রন্থন্থ ! 

দক্ষিণ দেশে চিদাশ্বরযে অনুষ্ঠিত তৃতীঘ পী. ই. এন্‌ সম্মেলনে এই পংক্তি- 
গুলির লেখক প্রম্াগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকায় তথায় বণিত ডক্টর 
লি, এস, বেক্ধকটরমণের "১2৪৮-৫৩ মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য প্রগতি” শীর্ষক বক্তৃতা 
শুনবার স্থবিধা! হয়। তা থেকে জানা যায়, একটি বছরের মধ্যেই মহা- 
মহোপাধ্যায় কুষ্ঃমূতি শাস্ীন্স 'সতী-চনিতম্ঠ (একাদশকাণ্ড ১, যাতে সাবিত্রী- 
সত্যবানোপাখ্যান বিবৃত হয়েছে তা” যে-কোনো সাহিত্যের গোৌরবমণি। 
নাগরাজক্কত ‘সীতা-স্বমন্বরম্‌’£( ১৬.কাওড ) স্কন্দ পুরাণাস্তর্গত শিবরহম্ খণ্ড হতে 
গৃহীত ‘শবরীধিলাসম্’। হুন্দরেশ শর্মা তার 'ত্যাগবাজচরিতম্ঠ কাব্যে 
ইতঃপৃর্বেই ষশস্বী হয়েছিলেন; সাম্প্রতিক কালে তিনি 'প্রমবিজয়ম্ঠ এবং 
‘নলিনী-চরিতম্‌’ (৬ স্বদ্ধ ) প্রকাশ করেছেন। শ্রী স. ন. তদ্পাতিকব-কুত 
গান্ধী-সীতা (১৪ অধ্যায়ে পূর্ণ ) গাছত্ত্রী মন্ত্রের প্রতোকটি অক্ষরের গৌরব 
থোঘণ। করছে । উহ] শ্রন্তুগবদগীতার অন্থসরুণে রচিত, গঞ্জ।প্রসাদ উপাধ্যায় 
উনবিংখকাশু যুক্ত 'আধে!দগ্রকাব)' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও অর্বাচীন ইতিহাস 
বণিত। স্বদেশী যুগের অখ্যাত অজানিত কাব ধধর্মক্ষেত্রে ভারতে চ স্থশিষ্য 
পরিশোভিতে" আরন্তিত গীতার ছন্দে সংস্কৃত পুস্তিকা রচেছিলেন, যাতে 
তদ।নীস্তন (বিখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সের পুরোধা আবছুল-রন্থুলক-প্রশত্তি 
পর্যন্ত বনিত ছিল। এই দুশ্রাপ্য পুন্ডিকা বছ চেষ্টাও সংগৃহীত হল ন1। 

বর্তমান যুগ সঙ্গীতধর্মী লিরিক কবিতার-*্যুগ । ঘা" জয়দেব থেকে 
আরভ্ভিত বলা যেতে পারে। একেলা রবীজ্জনাথ ধতগুলি স্থমধুর সঙ্গীত 
র'চে তা'ভে স্থর-তযাজনা ক'রে, বলতে গেলে, সারা পৃথিবীতে এক রেকর্ড 
স্থাপন করে গেছেন, সেরূপ, আধ ভজন গীত রচনা করেই "যে-কোনো! কবি 
যশস্বী হ'তে পারেন ॥। ইংরাজ কবি গ্রে হে একটিমাত্র ‘এলেছ্রী' রচনা করে 
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অেষ্ট কবির আসন পেয়েভিলেন, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার মধ্যে সেরূপ 
রচনা শতাবধি বঘেছে। ৬সত্যোন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ‘বাঙালী আজি গানের 
রাদ্ধা--বাঙালী নহে ক্ষিপ্ন । পাঠক ও গায়কের অভ্ঞাতসানে ব্ববীন্দ্রনাথের 
কত কবিতা-যে ভাষা-তারতী নামক অভিনব সংস্কৃতি রচিত, তা" অন্থতবী 
ব্যক্তি মাত্মই হৃদয়ঙ্গম করতেন “ভামুসিংহের পদাবলি'র ভিতর চণ্তীদাস 
বিস্যাপতির সমতুল্য করিত দেখিয়ে এই সেদিন একজন পণ্ডিত বিদেশী 
বিশ্ববিদ্ঠালক্লের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হ'লেন। 

“জ্ঞন-গণ-মন' রাষ্ট্রগীত ও স্বদেশ যুগের বহু গান ব্যতীত-.ববীন্দ্রনাথের কত 
যে গান ব। তার অংশবিশেষ রচট্রিতার সরলতম সংস্কতে গ্রথিত, তার ইউরত্রা 
নাই । ‘নীল সিন্ধুজল-ধোৌত চরণতল অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, 
অঙ্গর-চৃম্বিত ভাল হিমাচল, শুল্র তুষার কিবীটিনি, প্রভাতি পদকে প্রাস্কীয় 
বাংলা বা প্রাকৃত বলে উপেক্ষা কবা যে কোনো প্রান্তীয় কবির পক্ষে 
সম্ভব নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য । ইহা সর্বভারতে সমন্াবে বোধ্য, 
তেমনটি ‘গঙ্গে চ বমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি'! আমি তো) বলব 
রবীন্দ্রনাথের ‘বিপুল গতীর মধুর মস্তরে বাঁজুক বিশ্ববাপ্পনা; উঠুক চিত্ত করিয়া 
ন্বতা বিশ্বত হয়ে আপন!’ প্রভূতিও বাংলাভাষার কাছা গ্রহণ করে-ই এক 
হিলাবে ‘তাষাতারতী’তেই রচিত । আহিমাচশ-কুমারিকা পর্ধন্ত সক্ল 
প্রান্তীয় নরনান্নীর কানের ভিতর দিয়া এগুলি মর্মশ্পর্শ করে এবং সর্বতারতে 
সমতাবে বোধগম্য হয়। দক্ষিণ দেশ-ও বাদ দিতে হঘ্ব না। এমন কি, 
সিংহল শ্যাম, তিব্বত ব্ৰহ্ম, মলগ্র-উপত্যক1, ইন্দোচীন পর্ষস্ত প্রত্যেক দেশে 
যে-কোন শিক্ষিত বাক্তি বুঝতে পারে। হেমনবীন-মধুস্থদনের মধ্যেও এরূপ 
সর্বভারতে বোধগম্য পদের ছড়াছড়ি । বাংলা ভাবা-সাহিত্য "যদি একটি 
এক-লিপিতে মুদ্রিত হ’ত, অথবা একটি লিপিন্ারতী সর্বতারতে গৃহীত হ'ত, 
তবে বাংপাই এককালে রাষ্ট্রভাষার গৌববনঅর্জন করতে পারত বলে মনে হয় । 
ক।স্ত-কবির “তব চরণ নিস্সে উংলবময়ী স্যানধরণী সরসা” প্রভৃতিকে কে বলবে 
প্রাদেশিক বাংলা? উহা কি'সরল সংস্কৃত আখ্যা পাবার যোগ্য নয় ? উদ্দাহরণ 
বাড়িয়ে কাজ নেই। আধুনিককালেও কত-যে সংস্কৃত কবি গণ্ডায় গণ্ডায় 
ভারতের গ্রামে গ্রামে অনাস্্াত পুম্পের মতো! শুকিয়ে গেল, কত-যে 
হাম্পডেন্‌কে আময়া আবিষ্কার করতে পারলাম না, তার তালিকা আদ্র 


কে করে? 
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সমসামাঘ্ঘক সংস্কৃত কবি ব. চ. ভাবরা তার 'ম্যাকৃতান্া জনপদ-সন্তা'য় 
ঘুরোপীঘ নেদারল্যাগুল্‌-এর হ্বদ্য- দৃশ্যপট একেছেন। ডক্টর কুনসুন্‌ বাআা 
পারসীপোলিদের উপব সংস্কৃত কবিতা লিখেছেন ৷ কুষ্মূতি শর্মা কলিযুগের 
কলিম্। দেখিয়ে কিলিবিহ্ুস্তনম্ঠ নামক শতক্পোকী কবিতা রচেছেন। 
মহালিঙগ শাস্বী 'নদীপুর1হ কবিতায় এক নদী-প্রশন্তি গেয়েছেন। তান 
'শ্রমর-সন্দেশ সন্দেশ-কাবোবর শেহতম ক্ষৃতি। কালিদাসের মেঘ-সন্দেশের 
অশহুপ্রেরণায় অদ্যাবদি অনেক সন্দেশ পরিবেশিত হুচেছে। বহুকাল পরে 
আমর৷ আবার ‘ভ্রমর-সন্দেশ' পেলাম। শারীজীর 'বন্লতা'র এক প্রণদ- 
কাহিনী বিবৃত করেছেন । খথেদের স্টোত্রাদি থেকে “খখেদ সুক্তোনি' আহরণ 
করেছেন। শিবগ্রসাদ ভট্টাচার্যের ‘উত্তরাপথ যাত্রা উত্তরাপণের বছ তীর্থ 
ভ্রমণের বোজ-নাম51। জয়পুরের ‘ভারতী’ পক্সিক! সম্পাদক ‘জয়পুর বৈত্তব' 
প্রকাশ করেছেন । 

স্কত সাহিত্যে ভ্তোত্ররচনীর বিভাগ সর্বকালে সর্বাধিক সমৃদ্ধ! সফল 
কবিই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকেনা আধুনিক যুগেও তাই চলছে। 
উত্তবপ্রদেশের লিক্ষাত্ুতী আচার্ধ ক্রালী প্রলপ্ত চক্রবর্তী” “মাতৃবন্দনা বচন! 
দ্বারা উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শিগ্যালঘের অধ্যক্ষ পদের গুরুতর কার্ধের ভিতরই 
মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠ1 প্রদর্শন করে এ পুস্তিকাটি লিখে বিলি করে গেছেন । 
মহামহোপাধ্যায় কুষ্ঃমূতি শাস্সী আচার্য শঙ্ধরের অশ্ুসরণে “শুবরত্বস্তরম্গ রচন। 
খান! লক্ষ্মী সরদ্বতী ও ভগবান শ্রীলিবাসের বন্দনা গেরেছেন। কোচিনের 
র।জকবি রামবর্মা পরীক্ষিত “পূর্ণ অ্রয়ীশলশ্ুরে" গৃহদেবতাঁর আবাহন করেছেল) 
‘মুকান্বিকাস্তরে' কেরুল বর্ম। স্থূলপলিত গন্ভীর ভাব প্রকাশ করেছেন) সুন্দরেশ 
শর্মার বামপ্রলাদ শুব রামকৃষ্ণ ভট্টকুত ‘সোমনাথ সঞ্জয় শুব’, ‘অরুণাচল 
ত্যোত্রম্‌’ ও নিক্ষ গুরু স্বামী শিবানন্দ প্রশান্তি ‘গুরুসপর্ধায়:’ লিখেছেন। ক. স. 
বামান্তজম্‌ শবশালাক্ষী ডেোতম্‌’ রচনার পর "গঙ্গা! যমুনা সঙ্গম স্তোত্রাকারে 
বর্ণলা করেছেন । ্মলাদি দক্ষিণামূ্তে শাস্বীর সত্তরঙ্পোকী 'দক্ষিণামৃতি 
স্ডোত্রম্‌’ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । মহালিঙ্গম্‌ খশন্্ীও স্বামী “শিবা নন্দ-পবদণী 
স্তোত্র' শিবালন্দ প্রশন্ডি গেছেছেন। *শ্রী প. বামদাস তার 'গুরুচরণ 
কুহ্মাপলিগ্েতে শৃঙ্গারী মঠের বর্তমান শঙ্করাচাখের স্তি গেয়েছেন। তার 
“আতিহরণ' নৃসিংহ স্ডোত্রম’ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে রচিত। অগ্ডাল কৃত 
তামিল সঙ্গীতের. মনোরম সংস্কৃত ভাষান্তর ‘গোদস্থক্তম’ ও ‘গোদত্রত দিব্য 
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প্র-ন্ধম’ ৷ তাাষাস্তরকার 'নৃলিংহাপ্রঘা” বৃত্তপত্বের বিস্যান সম্পাদক শী প. 
অনত:গর চাবিথাব। কে।বুর-নবালাী অধ্র।র(ও শতপ্লোক্ী 'গঙ্গালহরী’ লিখেছেন। 
“শিশ্ব-আল্লনা-সাহস্বীা’ শ্রীপলিত দাস ক্লুত ভগবতাঁর উদ্দেশ স্টোত্তসমষ্টি । 
ভীনযুবম্‌ বিশ্বনাথ শাস্বীর ‘ভারত-2জনম্‌’ জন্ম ভূমি এবং অহাঙ্মাঙ্গীর প্রতি 
অর্থ/ডক সঙ্গাত-সন্ধলন । '‘সযুন্তি-বুঝম্‌'-এর গ্রন্থকার বরদাচারীর ‘ন চেৎ 
বাল্মীকির ভবিয্!' বাল্মীকি প্রতিভার দিক্দর্শন ॥ 

এ ক. ল. ব. শ্াস্বীর ‘অপনো।ক্ষামৃতপাতকম্‌' মাশ্তষের মোক্ষতত্ । 
বরোদ।র মণশক্কর বলস্ত বাম উশাধ্যাথ-কুত 'ঈপ্বর-শ্বরূপ’ এবংবিধ আর একটি 
কুতি, রামরুফ আর্ধ-কুত 'স।রদ।-প্রদাদঃ' এবং সন্দরেশ শর্মার 'আ্দপাতোশত', 
উত্তৰণ রওনা । শ্ীনহাপিঙ্গ শাহী কৃত 'ভ্রপিড়-মার-স্থ ভ।বিত-সপতি? 
সত্তবটি তামিল নীতি বাক্যে সংস্কৃত তাযান্তর। তাহার “ভিত্ব সক্গোধনম্ 
একটি শিশুর প্রতি গ্লেকবন্ধ আবাহন। তাহার 'ব্যাঙঞ্জোক্রি-রত্ববপি’ আর 
একটি রূতি। 

মহাত্ম। গান্ধীর প্রতি অর্থ প্রদান করে খর! সংস্কৃত প্লোক বন্ধ জীবনচিত্র 
একেছেন তন্মদো মাদ্রাঙ্ বিশ্ববিগ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের পুরোধা ডক্টর 
ও ৬. [বেদ্ধট ] রাঘবন্‌ প্রথমেই উল্লেপঘোগ) । ১৯৭৪ গ্রীন্ষকালে মাত্রা 
ডক্টর র'ঘবনের গৃহে প্রায় সপ্তাহকাল অতিথি হবার সৌভাগ্য এই পংক্তি- 
গুলির লেখকের হথেছিল। পুত্র কালদাল এসন কলেছের প্ডযা। সমস্ত 
পরিবারটি সংস্কৃত ও সংস্কৃতি-বি২। মহামহোপাধ্যার কৃষ্ণমূতি শান্ত্রীর 
‘আশ-চধাদৰ্শ:' বা 'মহাত্ম/চম্পূ', ক. ল. ব. শাস্বীর 'মহাত্মা-বিজধ ইত্যাদি গাদ্ধী- 
প্রশন্ডি। শেষোক্ত শাস্ত্রীলীর ‘রাঘবেন্দ্র-চরতম্‌' সন্ত রাঘবেস্দ্রের জীবনবৃত্ত ৷ 
“বিদ্যারণয-বিজয়ে' শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রী বিজয়নগরের বিদ্ধান্রাজনাতিকের জীবনাদর্শ 
বিবৃত করেছেন। শ্রটকৈবল্য যেংগেশ্বর শিবানদ্দ কাশ্মীর থেকে জক্ফিণ 
কাণারায় এসে আশ্রম স্থাপন করেছেন তাহার জীবনকথা বিবৃত করেছেন 
ডক্টর ৬. M. কৌকনী তার 'শিব-কৈবল্য-চরিতম্ত নামক উৎকৃষ্ট 
কাবা গ্রন্থে । FCA 

শ্রী প. স্বব্বারাম ভট্ট তার *সাহিতা-তার।বলি’তে বান্মীকি থেকে আরম্ভ 
করে জগণ্র।থ পর্জিত পর্যন্ত অলঙ্কার শাস্বের ২৮টি, রত্রোচ্ধার করেছেন। 
ডক্টর কুনহুন রা্দ! ‘ভারতরাষ্ট্র সংঘটনম্‌’ গ্রন্থে ভারত সংবিধান সংস্কৃত 
গছে তাবান্তরিত করেছেন। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের সকল সংবিধানের 






অগ্রহাথশঃ ১৬৮৭৯] প্রতিবেশি-পরিচিতি 
এবংবিধ এক সংস্কৃতরূপ আদর্শবকমে বেসে দিলে তদ্বাষ্টে প্রান্তীয় ভাষার বদল 
সমক্গাবে সর্বত্র অনান্নসে প্রস্তুত হতে পারে! অধিকন্তু ইংরাজী রূপ তো 
থাকবেই । 

তামিলনাড়ুর এক প্রাযীন স্থবিচারপটু নিরভাঁক রাষ্জার কাখাবলি সঙগক্ষে ডক্টর 
রাঘবন্‌ ‘মহী'পো-মঙ্গ-নীতি-চোলঃ:’ লিপেন্ডেন। তার “‘দেব-নদ্দী-বরদারা জঃ’ 
ভ্রীরঙ্গমের বঙ্গনাধ মন্দির-গায়কের ভক্তিভাব সুচক পদাবলী । “‘্বারাজ্যকেতুঃ' 
তার ত।রত-ম্বাপীনতা-প্রধম নাধিকোৎসব গীতিকা সগলিছ । শ্রীম. র. ভট্ক্ুত 
প্যাতঙ্গ্-ক্ো[তিং স্বাদীন ভারতগণবাঙ্জা-প্রশন্তডি । শ্রী ট- ব. কাপালী শান্ীকত 
'ভারতীন্তবহ দেশভক্তিমূলক বচন! । শ্রীকলল্ঃ ওয়াশির এন ডক্টয় কুনহুন 
রাঙ্গ-কৃত কোচিনবাত্ত বামবর্মার প্রশন্তি উল্লেপখোগা । শ্রীনতী পক 
অস্মণ গাছিলেন “ভারত গীতন্‌’ । 

শ্রমণ নঙ্গুত্রিকত মলঘানী তাঘাথ রচিত কাযোর সংস্কত ভাষার “ভাস- 
কাব্য-বিবৃতিঃ। নেপালের সোমনাথ শর্ম-বিরচিত ‘আদর্শ রাঘব, আযোধ্যার 
বৃত্তপন্ত “সংস্কতম্ঠ এ পারাবাহিকন্দপে প্রকাশিত হয়েছে । সাতারার D.M. 
ক্থলকর্ণীরুত 'ধরা-যশোপরা' প্রতিহাপিক গ্রন্থ । মীরটের প্রভুদত্ত স্বামী ক্কত 
‘“দেবকা- কথা, বিহারের সীতারাশ আর্ধ-কৃত ‘হিতোপদিষ্টম্‌, রাজস্থানের লক্ষণ 
শাস্ত্রী রচিত 'শ্রীবিষুগরিতামুতম্ণ ও 'ভ্রারাম-াববাহ' প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীহব্রক্ষণা আঘার.কৃত "পদ্যপুস্পাঞ্জলি: নানানিধ পপ্যোর সঙ্ধপন. ইহাতে 
কিছু কিছু ইংরাজী থেকেও ভাষাস্তর রণেছে। গ্রন্থকার ভারতীয় জীবন- 
যাত্রার আদর্শে সক্ষলনটি প্রস্থত কবেছেন। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ঃমূতি শাশ্বীর 
“প্রকতি-বিল৷ালম্‌’ এক অপূর্ব সংকলন, যাতে সাগর পর্বত বনল্পতি মরুৎ, 
গঙ্গা ও স্থধ প্রভূতির িএ।লত্ বর্ণনে প্রকৃতির মহাগাস্তীর্ষ ফুটে উঠ্েছে। 

নাটা বিধয়েও কম র5না বেরোয়নি | স্মন্দরম্‌ আদার কৃত দশ অঙ্ক সমন্বিত 
“উমাপর্রিণগ'কে কুমারসম্তবের নাটাকার বল। যেতে পানে। ক্ষালীপদ 
তর্কাচাধ কৃত ‘নলদমগস্কীরম্* অভিনয়যোগ! ৷ উইক্ষগঞ্ড আসোয়ার আয়ঙ্গার 
রচিত “প্রদযক্শ্যপম্‌’ কালিদাপীঘ্ শকুস্মলার শেষ্দহংশ থেকে গৃহীত । ইহার 
যথান্তিম়তম্‌' শেকস্নীগ্ুরের ‘5 y০u like 8৮ নাটকের সংস্কৃত ভাষান্তর । 

নিবন্ধ বিষঘ়ে”অনেক-কিছু বলা যেতে পারে। কি বর্ণনাপ্, কি সমালোচনায় 
অথবা বরতিহাসিক ও জ্ীবন-চারিত্রিক বর্ণন সবদিক দিয়ে নিবন্ধ সাহিতাখ্খ 
আজ কাল সংস্কতন্ডে বেশ রচিত হচ্ছে) “সন্দেপছুদ-স্থরাস্থাদিনী গ্রন্থে 


৭১৬ উজ্জ্রভারত [১ম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


গোপাল চারিঘার মেঘ সন্দেশ ও হংন সম্দেশের তুলনাত্মক বিচার করেছেন। 
ভ্রীরাযক্কুষ্য তট তার ‘বিশ্ব্ননী গীতা শ্রীনন্ত।বদগী তার উদার ও সার্বভৌমত্ব 
প্রতপাদন করেছেন । তার উপলিষক্সহিন!১ও উপনিহদ্‌ সঙগন্ধে অনুরূপ রচনা । 
শত রাম ভট্ট কত সংস্কৃত!পাঘ়নশ্য প্রয়োজনম' নিবন্ধ সারগর্ভ পরামর্শ-মঞ্ডিত ৷ 

এক, শ, নাগরাঙ্গ কৃত প্াওতীগ ‘দেশভক্রচরিতম’ ভারতীয় পাচছ্ন 
দেখভক্তেত চরিত কথার বর্ণন!। অগপ্রালা সোমেশ্বর শর্ম রুত 'সাহিত্যবি মরা 
একটি মৌলিক স।হিত্য-সমাচোচলা। শ্রীরাম পাণ্ডে কৃত ‘চিদ্বিলাস' ডক্টয় 
সন্পূর্ণানন্দ কৃত দার্শনিক হিন্দী গ্রন্থের সংস্কৃত তাযাস্তর। শ্রী হ, বু, অগ্রবাল 
‘সংস্কৃত সাহিতা-ইতিহ।স’ ( ২ খণ্ডে মুদ্রিত) সরল সংস্কৃতে রচন! করেছেন। 

অধোধ্যার সংস্কৃত কার্ধালয থেকে ‘গল্লকুন্থযাজ/ল' নামক সংকলন গ্রন্থ 
বেরিয্রেছে। পশ্তিতা ক্ষয়! রাও রুত ‘যথাস্তা৷ম্‌' শ্রীনিবাস 'শর্মীর নিষ্কৃতি ও 
‘ক্ুলঃশেপ:’ অশ্যরূপ ছোট গল্প । 

উপন্তাসের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ বেরোয় নি এ ক'বছরে। 
তার কারণ এই যে, সংস্কৃত বুঝবার মতন জ্ঞান সাধারণ পাঠকের নাই। 
হস্কৃত পাঠনের আরো! স্থন্যবস্থ! হলে এদিক দিয়েও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে 
পারে। রাষ্ট্রভাষা এবং প্রান্ধীদ্ন অন্তান্ত ভাষার সমৃদ্ধির অন্য ঘেরূপ 
পারিতোষিকের বাবস্থা হয, এই সাধারণ কুট্িমূলক দেবতামার জন্য সেল্ুপ 
না থাক) আমাদের অগ্রগতি স্থচনা করে না। অথচ সংস্কৃত আদৃভ ন! হলে 
আযাদের সংস্কৃতিই বিপশ্ন হতে পারে। জনগণ এবং অধিনায়কগণ উত্তম 
এ বিষয়ে অবহিত হউন ৷ 

এই অল্প ক’বছরের সংস্কৃত প্রকাশনের ভিত্তিতে যে দিগদর্শন করা হল, 
তাতে ততোইদিক পরিমাণের প্রকাশিত পাতুলিশি ও পুথিপত্রের বিষয় 
অবিচার্ষ রঘে গেল। প্রকাশিত সাহিত্য থেকেও বছ পরিমাণে অঙ্গপলন্ধ বা 
অঞ্জানিভ থাকায় পুর্ণ সিংহাবলোকন হ'ল লা। তথাপি এ কথা জোর করে 
বলা যাম এরি ভিতর ঘা দেখা গেল, তাতে নিরুংসাহ হওয়ার কারণ নেই, 
অচিরে সরল সংস্কৃত 'ভ/ঘপ্তানতীর” আগমন বার্তা এই বুদ্ধ বানপ্রস্থীর উদাত্ত 
কণ্ঠে আজ ঘোষিত হ’ল-_অচ্রাৎ তগনগ্রির্দেশিত নবীন সঙ্গাসী আবিষ্কৃত 
হয়ে নবীনতম সংস্কতের হরির লুট আপ।মর-জ্রনসাধারণে “প্রেমের সহিত 
বিলি করলে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে | বন্দে মাতরম্‌॥ 


ব্রল্গসুত্রম্‌ 
শ্রীম্ড পুরুঢষোত্তমানল্দ অবথুত ॥ 


মধুর বসের গভীবতার মপ্যে কোনও সক্ষীর্ণতা প্রবেশ না করে, ভাহাবই 
জন্য নিন বিস্তীর্ণ ভাবের যোগান দিয়া সে রস্ধিবে মধুরের পিছনে। এইভাবে 
হখন বিশ্বন্মপের আস্বাদন চলিবে, তখন এশ্বধ্যের ব্যাপক তায় শুদ্ধতা ন! আসে 
তাহার জন্য পিছনে গাপ্িয়া মধুর যোগায় রস বন্ধ । মধুরে বিভূতি দৃষ্ট হয় 
না। মধুর রসে হয় পুক্চযেোত্তমের জ্বীসভাবের আস্বাদন, বিভূতির ওর হয় 
ঈশ্বর ভাবের আন্বাদন। পুরুষ্োত্তমে দুইচছেরই ‘উপসংহার’ আছে বলিয়া 
তাহার! বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াও একই পুরুষোত্তম- 
জীবেনর, পুরুষোত্তম-বেদের সমগ্রতা রক্ষা করিতেছে। পুক্রযোত্তম-জীবলেনর 
বাহিরে যে কোনও বিশেষের ধর্ম অপর বিশেষে উপসংহার করা যাহ না, 
তাহাই পরবর্তী সুত্রে ব্যাখা! করিতেছেন । 


পুরুষ্ববিভ্তাক্ামিৰ ০চতঢরমবামনান্মানান 1 ৩৩1২৪, 


পুক্ষবিত্াঘাম্‌ ইব [ সাক্ষাৎ পুক্ষষবিদ্ঞার যেমন একের উপলব্ধি হইলে 
অন্য ডলি থাকে অঙ্গপলন্ধ, ঠিক সেই মত ] ( উপাদন! কালীন পরোক্ষ বিদ্য।যও 
একের উপলন্ধের মধ্যে) ইতরেধাং [ অন্তগুপির ] অনামনাৎ [উপদেশ লা 
থাকায় €(উপপছ্গ হইতেছে যে সবগুণে উপসংহার সম্ভব নয়।) 

সাক্ষাৎ, পুরুষোতম-সেবাদ হয় এক গুণের উপলব্ধি ও অন্য গুণগুলির 
অন্ুপলন্ধি। শ্রীরুষ যখন ‘মল্লানাম্‌ অশলিঃ', মতই তোজ পচতে” বলিছা উপলব্ধ 
হুঈতেছিলেন, তপন নিশ্চয়ই তাহাদের কাছে “‘স্থরীণাং আবে! মুস্তিমান্ত ‘গোপানাং 
শ্বন:,, 'স্ব-পিত্রোঃ শিশু বলিয়া উপলন্ধক হন নাই? ঠিক সেইরূপ সাধনার 
সময়েও গুরুর কখনও বা মাধুগাভাবের প্রকাশ, কখনও বা দেবভাবের প্রেকাশ- 
দ্বারা সাধনার ' পুষ্টি করিহত, হঘ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিধত বলিতেছেন, থম 
দেবে পরা ভক্তি: ঘথা দেবে তথা গুরৌঃ' ঘাহার দেবতার পরাভাক্ত, ধেমন 
দেবতায় তেমন গুলুতে, তাহাব- কাছেই উপনিষদের অর্থ প্রকাশিত হু! 





উচ্জলভারত [১০ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা 


গুল যুগপং গুক্গ ও দেবতা; গুরুরূপে [তিনি প্রত্যক্ষ, দেবরূপে তিনি পরোক্ষ ॥ 
গুরুরূপে তিমি চাক্ষুষ পুকুম, দেবরূপে কিনিই আদিতামণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুঘ । 
যাহা চাক্ষুহের রূপ, তাহাই আদিত্য পুকষের ন্ূপ। উপাননা ক্ষেত্র দুইয়েরই 
বিশেষ বিশেষ মূলা ও আম্বাদন রহ্বিঘাভডে। একনুণের প্রকাশ ঘেগানে, 
সেপানে অন্যগুদলর রহিচা যায় অপ্রন্টাশ, অথচ পুরুবোত্তমে দুইঘেরই যুগপৎ 
লমন্থম রহিঘাছে ॥। 'স্বীণাং স্মরো মৃস্তিমান্ যদি মুন্ঠিমান শ্মর হওয়ার সঙ্গে 
মৃত্যুত্বের সমন্ব॥ণ্র না করিতে পারিতেন, তবে তাহার স্মরমৃস্টমতা বিশ্রী 
কামুকতাছ পবিণভ হইত, ব্র্ষভাব হইতে বিচ্যুত হইত । অথচ প্রকাশ 
হইতেছে শুধু শ্মএত্বই। 


5বধাছ্য এঁচভদান্ 1৩1৩।২৫ 


(ক্ষেতডেদে ) বেধাগ্যর্থতেদাৎ [পেপাদির অর্থতেদ থাকা হেতুতেই ] 
( এক ধন্ছে ইতর ধর্ম্মদমূহের উপসংহার সম্ভব হয় না।) 
প্রণবঃ ধঃ শরে! হাজরা ব্রচ্ধ তলক্ষামুচাতে । অপ্রমত্তেন বেধাব]ম্‌ শরবত 
তন্মগ্রো ভবেৎ”। এখানে ব্রহ্ষবেধ কথার উপদেশ পহিয়াছে। এই বেধ 
(বিজ্ঞ কর!) কি হিংসাত্মক লা হৃদয়াত্মক ? নিশ্চয়ই ইহা হৃদয়ের সাধন! । 
হৃদছেক সাধনাম্ হিংসা ও অচিংলার সমন্ব্ হয়। "ঘন নাহংকুতো ভাবোঃ 
বুদ্ধি ন লিপাতে ৷ ছত্বাপি স ইসান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে 
জীকৃম্ণ যুগপৎ শ্মর ও মৃত্যু হুটলেও ক্ষেত্রন্ডেদে অর্থভেদ থাকাম সাধকের 
কাছে ভিছ ভিহ্বট প্রকাশিত হইতেছেন কংসের কাছে ঘিনি মৃত্যু, তিনিই 
স্ত্রীদের ক্ষেত্রে স্মর, অণচ পুক্রযোত্তমের নিজের কাছে পরস্পরের উপসংহার 
নিশ্চই আছে। অর্থগত ভিশ্রতা খাকিলেও হদণন্থূণপে উহার! অভি্প। 
কংসের কাছেও তিনি মৃতা হা অমৃত, গোপীগণের কাছেও তিনি শ্মর 
ছইয়া মৃত্যু । তাই ত্রজগোপীগণ বশিয়াঞিলেন, 
শরহুদাশয়ে সাধুক্মাত সং 
সরসি জে।দরনমুষা দশ 
স্থরতনাথ তেহশুপ্তদাসিক! 
বরদ নিদ্বতো নেহ কিং বধঃ ঘর ভা.১৮।৩১।২ 
পুরুযোত্রম এক শব্দের মধ্যে বিভিন্ন অর্থতেদের সমশ্বর করিরাচেন, অথচ 
ক্ষেত্রতেদে তাহাদের তিল্র প্রকাশও বজায় রাখিয়াছেন! কংসের কাছে 


পৌষ, ১৮৭৯ J অ্ন্থত্ম্‌ 


যিনি মৃত্যু হইণ্াও মৃত, ত্রস্গোপীদের কাছে তিনি অমৃত হউছাও মৃত্যু ; 
অথচ তাহাদের ক্ষেত্রভেদশ ল্বীকাপ্য । 

বীর্ঘ।ানি তশ্যশিলদেহভাজা- 

মন্তর্বাহি: পুক্রয়কা = রূপৈং । 

প্রযচ্চতো মৃতামুত'যুতক 

মায়ামন্তন্যন্ব বদস্ৰ বিস্বন্‌ ॥ ১০৷১৷৭ 
জীব ও ঈশ্বর দুই-ই ছুইপ্সের কান্ডে মৃত্যু ৷ ভীব ও ঈশ্বর দুই ছুইছের কাছে 
মরিয়া, এক হইয়া উপাধিবিনিন্বক হন, পুকুষোত্তম বনিয়। যান । ‘কার্ব্যোপাধিঃ 
তবে জশবঃ কারণোপাধিঃ ঈশ্বর প্রেমঘন পুকুষেতমে জীবেশ্বর লমস্থিত ॥ 
জীবে ঈশ্বর মরিয়া! ঈশ্বরে ভীব মিগ্জা, দুই-ই তগবান-ভক্ররূপে ফুটিঘা উঠেন । 
নয়-নার।গণ কলিঘুগে একদেহ, একপ্রাণ একমন একাত্ম! । বিশ্বের যাবতীঙ্ছ 
বাপারে নর ও নারায়ণ সমান অংশীদার, যেমন বর্তমান যুগসতাতার কেন্দ্র ও 
পরিধি, ক্যাপিটাল ও লেবার সম অংশীদার । 


হানো তুপাক্সনশব্দচশেষত্রাৎ ক্ষুশাছন্দন্দ্ৰভ্যপাগানবত্তদু শ্তুস্‌ ৷ 
৩৩২৬ 
কুশাছন্দন্তত্যুপগানবত্তহকম্‌ [ অবিশেষ কুশা, ছন্দ, শ্তি ও উপগানেক 
লঙ্গে ঘেমন শ্রুতান্তৱগত বিশেষের অন্থঘ বহিয়াছে ] হানো তু উপ'রনশব্দ- 
শেষত্বাৎ [ সেইরূপ হানির উপামন শব্দশেষত্ব হেতু ] তদুক্তম [ অ'রাধনায় 
অবিশেষত্ব ৪ বিশেষত্ব দুইয়েরই অন্বগ উক্ত হইযাছে। ) 
ত্রক্ুগোপীদের পুকুষোতমারাধনায় রহিয়াছে মৃত্ুত্বের হ:নি ও শ্মরত্বের 
উপ।য়ন (গ্রহণ ), কংসের সাধনায় রহিয়াছে শরতের তানি ও মৃত্াত্বের উপাচন । 
হানির অশ্যপর্ভন করে ( অন্বয় ) উপারন, উপায়নের অস্রপর্তন করে হানি, 
ইহাই স্ট্িকৌশল ॥ পরল্পরের রুই অন্তগমনহারা আরাধনারই লিগুনত ও 
অবিশেষ নিরুপাপিত্ব সমস্ত শ্রতগঙ্ত্রে ও স্মৃতিতে উক্ত হইতেছে । অথচ 
এই আরাধনায় প্রত্যেকের বিশেঘ বিশেষ ভাবের সমন্বয় ও রহিঘাছে ॥ 
গোপাঃ কামাৎ তাং কংল প্বেয।চ্চৈদ্যাদরঃ নৃপাঃ । 
সম্বন্ধ যুয়ঃ স্মেহাদ্‌ যুয়ং বয়ং তক্ত্যা বি ৪” 
আবাঁদন। নিগুণা নিব্বিশেঘ বলিগাই প্রতি ক্ষেত্রের বিশেষত্বের অপেক্ষা সে 
রাশে। আ'রাধনার সহিত ৰাম, তম, হ্েষ, সম্বন্ধ, স্রেহ বা ভক্তির সম, 


উচ্দ্লভাবত [ ১০য বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ব্ব্যবন্কিত আবশ্যক ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে । তাই ভাগবত বলিতেছেন, 
“তম্ম৷ৎ কেনাপুযুপায়েন মন: কুষ্ণে নিবেশয়েহ | যার যেমন স্বধশ্ ও স্বক্শ্ব, 
তাহার আরাধনার উপাদ্ও হইবে তেমনি । উপান্ম লইদা কাড়াকাড়ি 
বআরাধনায় লাই । যখন আরাধনা বিশেষ কোনও আরাধা, আরাধ্যের 
বিশেষ কোনও গুণের উপায়ন হয়, তপন অন্ত সব থাকে লেপানে তাহার 
অগ্চবর্তন করিয়া 'একডুয়'। একাক্ হানি বা একান্ত উপারন এ বিশ্বে কিছু 
নাই । যাহারই হানি তুমি চাহিতেছ, তাহাই একদিন তোমার হানিকে 
শেষ করিয়। ছুটিগা উঠিবে উপাযম়নন্ধরপে । হনি-উপান একই আযাধনায় 
বিভিন দৃতিকোণ। 

ভক্কিঃ পরেশাক্ষতবঃ বিরক্তি- 

ব্ভত্র তিকঃ এক কালঃ । 

প্রপাস্যানানস্য যথাশ্রতঃ স্থাঃ 

তুষ্টিঃ পুষ্টি: ক্ষুদপাণোহন্ঘাসম্‌॥ ভাঃ ১১ 

_-ভোজনকান্ী পুরুষের যেনন একই কালে তৃষ্টি পুষ্টি ক্ষর্লিবুত্তি হল, তেমনি 

শ্রণাগত পুরুষের ভক্তি, পরেশান্চভব ও অন্ত বিষয়ে বিরাক্ত তিনই সম কালে 
হয়।? ভোল্া-বস্তকে হজম করিয়! আবন হইতে তাহার 'অগ্থত্র* ঘুচাইলেই 
হয় কষুপ্িবৃত্তি, তখনই আসে তুষ্টি ও পুষ্টি; ভোজ্ঞনের সঙ্গে সঙ্গেই গঁ তিন 
আবদ্বার উদ্ভব হ্প্র। 'লানরূপে বিহায়’ অর্থাৎ নামরূপের বিশেষভাবে হানি 
জন্স।ইয়া অর্থাৎ জীবনের মাঝে নামরূপ হজম করিয়া পুরুঘ পরাৎ্পর পুরুষে 
উপায়ন করেন। নামরূপকে জীবনে হজম করাই নামরূপের হানি বা বৈরাগ্য। 
হ্েেষবশতঃ হানিতে টৈরাগ্য আসে লা। লামরূপকে হজম করিরাই নিত্য 
নামরূপবান্‌ বিশেষ পুরুষোত্তমকে আরাধনাকারী পুক্ষ গ্রহণ করেন। *ঘথা 
নত্যঃ স্তন্দনানাইন্তং গচ্ছতি নামর্ূপবিহান্র । তথা বিদ্বাপ্রামরূপা দ্বিমূক্তঃ 
পরাংপরং পুক্রষমুপৈতি দিব্ম্‌__সুশুক ৩২৷৮। এখানে যাহার হয়ছে 
নীচের শুরে হানি, তাহারই হইতেছে জীবনের স্তরে হজম হওয়া ফলে 
উপারন। কোনও কিছুরই এই বিশ্বে একান্ত হানি লাই । যাহার হালি 
তুনি করিতেছ, তাহার কোথায় ও “না কোথায়ও উপায়ন হইবেউ.। স্বকুত- 
ছুডত্মুক্ত পুরুষ ব্যক্তিগত জীবনে উহা হগ্রম করিলেও সেই ' ছৃক্ত-ন্ক্ূত তাহার 
বিশ্বদীবনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত হইয়া আন্মাদিত হয়। প্রতি কৃতই__ 
তাহা স্বরুতই হউক বা দুক্কৃতই হউক, ব্ক্তিগত ও বিশ্বগত জীবনে আন্মাদিত 
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হয়ই । মুক্ত যাহা ঝক্তিগত জীবনে হুঙ্ম করিল, বিশ্বদ্রীবনে সে আল 
তাহা হজম করিতে পারিল না। আজও রামক্ম্ণাদির মহামানবের কত 
€ লীল। ) ধাহা কখনও স্ুক্কত বা দুদ্ত বলিছ্া সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হুঘ, 
তাহা বিশ্ববাসী গ্রহণ করিয়া আছে। তাহাদের নাম্রূপ তাই দুনিয়ার 
পরতে পরতে অক্ষিত হুইয়া গিয্াছে। তাহার! নামক্বপ ত্যাগ করিয়াও ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । এই হানি ও উপাগনে ঝিন সত্য, তিনিই সত্য আহশ্য|। 
সাধারণ জাখনে স্থক্কৃতি-দুক্কতর ব্যাপকতা3ও কম, বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে তাহাদের 
হানি-উপায়নের প্রসার9 কম। কিন্তু ঘেপানেই হানি, সেপানে উপায়ন 
থাকিবেই । শ্রতি তাই বপিতেছেন, ‘তন্তু পুত্রা দায়ঘুপযস্টি সুহৃদ: সাধুকুতযাং 
দ্বিষন্তঃ পাপ ক্কতান্তিৎ স্থরুত-ছদ্ধতি শিধৃচ্ষতেণ্ডস্য প্রিছা ভুত 
ক্ক্কতমুপযান্তি আগ্রা দুদ্ৃতম্৮_-কৌ-__-১.৪। আহত তাগবতে প্রহলাদ 
বলিতেছেন, ‘নৈতান্‌ বিহায় কুপণান্‌ বিষুখুক্ষে এক:'_৭।৪৷৪৪ । 

একান্ত ব্যক্তিগত মুক্তি ভাগবত দ্বাকার করেন না, যাহা ব্যক্তিগত বুথে 
মুক্তি, তাহাই হর পুক্তযোত্তম স্তরে, বিশ্বরূপ শুরে বন্ধন। ভাগবত ‘ভক্তি’ 
স্বীকার করেন, ঘেখানে হানি অর্থ উপায়ন, উপায়ন অর্থ হালি। হানির 
( বন্ধনমুক্তির ) শেষ অঙ্গ উপায়ন, পুকুযোত্তম শুরে বিশ্বের বন্ধন-স্বীক্কৃতি। 
উপায়নের শেষ (অঙ্গ ) হানি । হানি হুইতেডে উপাগ্রন-শব্দ শেষ । উপায়ন-শব্দ 
যাহার শেষ বা অঙ্গ সেই হানিও উপায়ন-শ্যে , আবার উপায়নের শেষ 
(অঙ্গ )-ও হানি । পুরুযোত্তম-রাজ্ে বন্ধনও অনস্ত, মুক্তিও অনগ্ড। বদ্ধন-মুক্তি 
ও বন্ধন-স্বীক্তে যেখানে এক. সেই জ্রীবনই মুক্ত । 

সুত্তকার অবিশেষের বিশেষ প্রকাশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন কর্মকাণ্ড 
হইতে-__'কুণা-ছন্দ-স্তবত উপগানব২’। ‘কুশ! বানম্পতা।ঃ স্ব তা মা পাত”,--এই 
নিগমে ‘কুশ।’র বনস্পতি-প্রভব হিসাবে অবিশেষ শ্রুত হুইলেণ্ড শাগা-বিশেষ 
উদুদ্বর কাচের ‘কুশ!'ই আশ্রয় করেন '‘কুশ।' শব্দের অর্থ হইতেছে ‘স্ডোত্ত 
গণনার জন্য দারুস শসাক।’। কোপথাঘও Lethe 2 ছন্দের অদিশেষ থাকিলেও 
পৌর্বাপধা প্রসঙ্গে শাখা বিশেষ 'দেবচ্ছন্দাংলি পূৰণি বলিয়াচ্েন; যোড়সী 
প্ডেত্রে কালের অধবিশেষত্ব প্রাপ্তি হইলেও ইসময়াধাবিতে সুধ্যে__এই শ্রুতি 
হইতে কালবিশেষের শতিপ্তি লাভ হয়। “উপগান* অবিশেষ হইলেও কেহ 
কেহ উহ্থাকে বিশেষভাবে আমনন করেন। যেরূপ কুশা-ছন্দ-কাল-উলগানে 
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সামান্তের সঙ্গে শ্রুতাস্তৱগত বিশেষের সমন্থঘ রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ হালির 
সঙ্গে উশাগনের সমন্বঘ রহিয়াছে । 


সাম্পন্রাচেক্স তর্তব্যাভাবা তথা হ্যচন্তয ৷ ৩৩২৭ 


মোবাধনার) সাম্পরায়ে [গতিপথে। তর্তপ্যাত্যবাত [তর্তবোর অভাব প্রযুক] 
(হক্কত দুপ্ধৃতির হানিই উত্পছ হইতেছে ) তথা হি অক্ডে [ অন্য সংস্রদায়গুলিও 
৫সইরূপ বলেন ] 

সাম্পণাথ্ শব্দের অর্থ 'গমন'__এই দেহ ত্যাগ কৰিগা গমন । এখানে 
ঘন্ববুক্তির হরর স্থরু ত-দুক্কৃতকে হত্রম করিয়া পুক্রযোত্তম শুরে গমলই 'সাম্পরাঘ” 
শব্দের অর্থ। আরাধনার ফল প্রেমহ্ারাই এই গতি সম্ভব হয়। আরাধনার 
মূল পুরুষোত্রঘ, পুরুযোত্তম হইতেই আরাধলার যাত্রাপথ আরস্ত তয়। কাজেই 
এখানে প্রথমেই লিআজকেই হারাইয়া ফেলার সাধনা গ্রবন্তিত হয়। 

এই ‘হারাইয়! ফেলার আন্মাদন হয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে । নিজের হারাই! 
ঘাওঘাই হইতেছে সব কিছু উপাধির ‘হানি'। প্রেমিক এই 'হানিকে 
জমাইগ্রা তোপেন, থনরূপে আশ্বাদন করেন তাহার আবেষ্টনের মধ্যে, প্রকৃতির 
বুকে। প্ররূতিন বুকে যাহার আম্বাদন নাই, তাহা! ভাবুঞক্ত! মাত্র, তাহার 
ফোন বাস্তব সত্তা নাই। তাই প্রেমিকের কাছে প্ররূতি' আর তর্তব/- 
শব্দবা5] নয়; কেলন! ‘প্রকৃতি’ ঘে তাহার প্রিয়তমের আশ্বাদন মাত্র । সে 
তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবে? যাহা হইতে অঞ্চ উত্তীর্ণ হইবার জন্য বাবুল, 
সে যে তাহাকে প্রি্াতনের স্বকীয় বলিয়া টের পাইঘাছে। প্রেমিকের 
দৃষ্টিতে “তর্তব্য বলির কিছুই নাই । অগ্ সম্প্রদামও অর্থাৎ অন্থৈতবাদিগণও 
তাহাই বলেন, অথাৎ তর্তব্য বলিছা তাছারাও কিছু স্বীকার করেন না। 
কিন্ত দুইয়ের নধেযে তফাৎ প্রচুর । প্রেমক তর্তবাকে লিজ হইতে “অন্তত 
বাহিরের কিছু ন! দেবিয়া “অপগ্ঠ* বুদ্ধিত দেখেন ও কাছে তাহা ‘নাই’ । 
কেবলান্ধৈত তর্তব)কে “আগা” বলিয়| তাহার না ত্তত্বই প্রচার করেন। দুই-ই 
তর্তব্যের ‘মন্তাব’ বলেন; “প্রেমিকের অভাবের একট! হাশমি আছে। 
অৱ্বৈতবাদের অভাব একান্ত না-দরশ্মী । শ্রতিও প্ররূপ বলিতেছেন, 'স এতং 
দেব্ঘানং পদ্বানং আসত্য অগ্রিলে!কম।গচ্ছতি'--(4কীবী-_-১০)।-৮স 
খসাগচছতি বিরর্ণং নদী তাং অনটলবাত্যেতি তৎ হুকুত-ছগ্কৃতি বিধৃশ্যতে । 
--( কৌধী__১৪ )। গতিপথের মধ্যে এই. উপনিহ্দ্‌ হুরুত-দৃক্ধুতাহানির 
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কথা উল্লেখ করিযাডেন।  আরাধনার আর্স্ত পুরুযোত্রম-শ্রিচরণে আত্ম 
সমর্পণের পর হক হইলেও তাহাকে প্রক্ষতিব নুতন নৃতন বে নন নব 
দ্ধপে আস্বাদন করিতে হয, ভমাইয়া তুলিতে ভঘ। ভাগলত সুক্ষির পরেও 
তাই ভাগবত-রস পানের নির্দেশ ছিয়াছেন_'পিকত ভাগবত রসমাসষ্ণ 
আলম ভাগবত রস পান কর। 'আলঘ শব্দের অর্থ 'লচের পুর্দে ও পানে । 
পৌর্ধাপথ্য নাই প্রেমে, সে পূর্ন্দে, সে মধ্যে, সে পরে সন, সাক্ষাৎ, অবাবতিত । 
ফেবলাইছৈতন'দও এই ‘লয়’ শ্বীকার কেন ; কিন্তু “বুখান লাই” বলিঘা এই 
লয়কে একান্ত লর বলিয়া সিন্থাস্ত করিয়াছেন । ভাতার! ‘অশ্ব উস রোমাণি 
বিধ্য় পাপম্‌’ ইত্যাদি ( ভ্থা--৮৷-৩৷১ ) এবং ‘ত্য পুত্রা দায়মুপঘক্ি হুছদঃ 
সাধু কত্যাং বঘ্িযন্তঃ পাপরুত্যাং ইত্যাদি শ্রুতিমনস্ত্র উচ্ধার করিয়া বলেন ঘে,. 
লয়ে পর উত্থান নাই । অশ্ব থেমন গাত্ত কম্পন হাসা রোমের ধূল ফেলিয়া! 
দেয়, সাধনার কম্পনে সাধকের পুণ্যপাপ সব ঝড়িয়। পড়ে, প্রকৃতি আসিবে 
কোন্‌ ফাক দিঘ1? প্রকৃতি যে তাহাদের অনির্ববচনীয়বাদের রূপেই আলিঘাছে,, 
তাহা তাহাদের বুদ্ধিতে ধর! পড়ে নাই । যাহার্ঠ একান্ত হানি ঘটাটতে 
ঘাষ্টবে, তাহারই উপায়ন জীবনে অনিবাধ্য ; সে যে কোন্‌ ফাক দিয়া আসিবে, 
তাহা বুক্তির অগমা । 


ছন্দত উভয়াবিচরোধা ॥ ৩৩২৮ 


ছন্দতঃ [ পুরুষোত্তন ছন্দে ] উভয়! অবিরোধাৎ [উভয়ের অবিরে।ধ হেতু) 
(উপপল্ন হয় থে মুক্তি-বন্ধন দুই-ই প্রেমে সম! 
নাই, দদ্ধন ও নাই ।) 

ব্রহ্ম ছন্দে যাহার ছন্দ, তিনি উতয় তীর্ণ ও তর্তব্যের অবিনোধই আম্বাদন 
কবেন । তীর্ণ ৪ তত্ব নাই, আছে কেবল লীলাশাবল্য % বন্ধনের ক্ষেত্র 
মুক্তির বা মুক্তির ক্ষেত্রে বজ্জনের রাসলীলা । বত্রক্ষ-আচ্ছাদনে যাহারা 
আচ্ছাদিত, তাহারাই এই লীলার ঘাথাতথ্য উপভোগ করেন। “স্ব'-এক্ 
ছন্দগতি ভবের নিকট গুপ্ত; ভাই তে! শগোশনেই শুহাভম জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
সমন্বিত রসপীল! যমুনার তীরে মৃ্টিমান্‌ মতাোলোকের € সাম্পন্াঘের ) কোলে 
অগ্তষ্টিত হইয়াছিল ।. প্রেমতত্বই ভোগী বা যোগীর নিকট ঘমলোক বা 
সাম্পবান্ব ; সেখানেও ঘাহার ছন্দের অভাব নাই তিনিই -তে! ‘অবিরোধ! 
ত্্থার্শন লাভত করিস্গান্থেন। নচিকেতা যমের কোলেই দেখিনা ভিলেন 





ত, কাজেই একান্ত তাবে মুক্রিও 


উচ্জ্বলভারুত [ ১*ম বধ, ১২শ সংখ্যা 


অন্থুষ্ঠমাত্রঃ পুক্ুষঃ মধ) আত্মনি তিষ্ঠতি ॥ 

ঈপানো ভূত ভব্হ্ত ততো! বিছুগুপদতে এতৎ ইবতৎ ॥ 

অঙ্গুষ্টমাত্ঃ পুরুষ: হ্রে]াতিনিবাধূনকট | 

ঈপালো। ভূতভবাশ্) স এব অন্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ॥ কঠ ৪।১২-১৩ 
এই অন্ডি-নান্তির অবিরোধময় সাম্পরায়-তত্ব নচিকেতা যমলোকে যমগুরুর 
নিকট হতেই লাভ করেন। নচিকেতা ‘ছন্দত: ‘য যে কামা ছুলতাঃ 
মর্ত্যলোকে” তাহাই প্রার্থনা করিতে বলা হইঘাছিল, কিন্ত নচিকেতার ছন্দতঃ 
অন্দছন্দ বাতীত অগ্ত কিছু নয়। নচিকেতার তৃতীয় ধর তাই ত ছিল, 
‘ধেঘং প্রেতে বিচিকিৎসা মশহুন্যেহস্টীতোকে লাহমন্তীতি চকে । অতি 
নাস্তির মিলনই ক্রক্ষ-ঘন সাম্পরায় ৫প্রযতত্ব ॥ এই তত টৈবশ্বত লোকেই লব্ধ, 
অন্যত্র নহে । এই যমলোকেই বিএদ্বান্‌ অধমক জ্যোতি পুরুষ ধক পক করি 
জলিতেছেন $ তোগী ও ঘোগী ছুই-ই তাহার নিগুণি রসমঘ্রী দীপ্তিতে জ্বলিয়া 
পুড়িঘা মরিতেছে । সতত সাম্পরাণ বা বৈবস্বত লোক ।॥। এখানে শিল্প- 
শান্স ও মোক্ষের অবিঝোধ রাসলীলা নিতা-বর্থমান ৷ তর্ববা বলিয়া এখানে 
কিছু নাই; সাম্পবায় রসলোকই নিত্য অব্য অচ্যুত অক্ষয় সুকুত॥ ‘যতৈতৎ 
স্বরুতম,। বলে! বৈ সঃ ৷” তৈত্তিরীয় উপনিষৎ_ ত্রদ্ষঃনন্দবী_৭ ॥ 


গচতরর্থীবভ্রযুভক্নথা অস্যথা হি বিরাখও ৪৩৩২৯ 


গতেঃ [ রসগতির ] উভঘ্নথা [ উভয়থাই ] অর্থবন্ধ [ অর্থব্ ঝহিয়াছে ] 

অন্থা হি দিরোপঃ [ অন্তথা শুধুই বিবোপ ]। 
রসগতি দেবগতি ও পিতৃগতি উভয়কেই সার্থক করিয়া মহীয়ান্‌ । এই 
অদ্বৈতরসপারাই প্রথনতঃ দেবপিতৃ-অপ্রপান রস-বাতিরেক ব্ৰক্মগতি; দ্বিতীঘতঃ 
দেবপ্রদান পিতৃগতি পরমাত্মা, তৃতীয়ত: পিতৃপ্রধান দেবগণিত ভগবান, চতুখতঃ 
দেবপিতৃ-লমন্বয় প্রদান পুরুষোত্তম-গতি মূহিজে পূর্ণ চতৃষ্পপ স-কল ধঘর্্ম। 
সারের পরিণান বাগ্থকো অক্শোচনা । আবার চাবন-সৌ হরির জীবনেও 
দেখিতেছি তপস্তার জীবন কেমন করিছা ভোগের আন্ত এলাইঘ পড়ে। 
নিঃশ্রেযস ও অত্াদক় দুয়ের অবিরোধঁ শিলন ব্যতীত প্রাণ শীতল .হঘ না। 
* ক্ৰমশ: 


গীতার প্রচলিত টীকা-ভাষ্য হইতে কোথায় এবং 
কেন “অবধৃত-ভাব্য ভিন্নধারায় প্রবাহিত 
অখণ্ডের সাধনা 
(৩) 
॥ সম্পপাদকু ॥ 


‘Perhaps they assume too complete au opposition 
between the objective and subjective. Perhaps we treat 
body aud mind as opposites in kind, when in fact each 
is oue [ace of a siugie two-faced reality'’.—Thie Science 
of Life, Book 8, Chapter IV, by I1f.G. Wells, Julian 
Huxley and G. P. Wells, P 761°. 

‘This probleu has two parts: to assimilate the 
physical world to thie world of perceptiou ; and to assi- 
milate the world of 0১001১61925 to the physical world. 
Physics must be interpreted in a way which tends towards 
materialism. I believe that matter is less material and 
mind is less mental, than is commouly supposed.’— 
Analysis of Matter by Russel, P. 7. ‘As regards the 
world iu general—both physical and menutal, everything 
we know of its iutriusic character is derived from the 
mental side, aud almost everything that we know of its 
causal laws is derived {rom the physical side. But from 
the staudpoiut of philosophy the distiuction between 
physical and mental is superficial and unreal.’ — Analysis 
of Matter by Russcl.—P. 402. 


উচ্জশ ভারত [১০ম বন, ১২শ সংগা 


পুক্ধোত্তব-দশনের মূল কথা উপরোক্ত উচ্ধতির মধ্যে ক্ষুটিদ্রাছে। 
Subjective ও objective এর সমন্বিত জীবনই পুরুষোত্তম-জীবল । 
পুকযোত্তমের দেহ 1555 naterial’, পুল্যোত্তমের যন ‘less mental’ 
than is commonly supposed’) পুরুযোত্ম-ছাচে গড়া এই বিশ্বের জড় 
less material এবং অক্ঞ59 less mental; ‘God created mau 
after Ilis own image.’ ত্ৰিগণের ক্ষেত্র এই ত্রিযাত্রিক বিশ্বে এত- 
দিনক্চার সাধারণ অণু সমূহ ছিল ‘নিরেট’ (৮1০০৮) আড় ঘাহার ভিতর 
সত্ব রক্গো ও তম: পরস্পরকে অভিভব করিয়া! দাবাইয়া রাশিদা আত্ম” 
প্রতিগাব জন্য প্যাকুল, যাহার অবশ্ঠগ্াবী প্রতিক্রিয়ায় নিটৈগুণা শুর পড়িয়া 
গিকাঙে ব্িগুণের ক্ষেত্রের ওপাবে, এক কপায় প্রকৃতির ওপারে । কিন্ত সত্ধ 
রঃ ও তমঃ-র মদে] পুক্ষষোত্তম প্রকৃতির সম্িবেশের অশ্যরূপ যদি কোলনগু 
নুহ্ন বিগ্যাসের যোগনা করা >স্ডর হইত, তবে এই ভ্রিগুণের ক্ষেত্রই 
নিশ্বৈগ্ণ্যের শবে বূপাস্তরিত হইত, যেমন আইনস্টিনেৰ চতুর্থ মাত্রা 
তিমাত্রিক এই বিশ্ব হইতে গৃথক কিছু নয়। উহ! ত্ৰিমাত্ৰিক বিশ্বেরই 
একট re-arrangemeut বা পুল[বিন্তালস মাত্র। এই বিশ্বে জড় 
আমাদের স্রষ্টব একাম্ক ছড নয়, অছ্গড়ও একাম্ত অল নয়। জড় 
ও অজড দুই-ই €৮০-৫০০৭ £591165- _অগ্ধলানীশ্বর । বিষয়-বিহয়ীর 
মধো, দৃশ্ব-ডষ্ট'র অপ্যে ‘t০০ complete au opposition’ লাই 
লুট ডি ব্রগলী তাহার “Ihe New Physics’ গ্রন্থ সুল্পষ্টভাবেই 
ঘোসণ!। কৰিয়াছেন থে, এই বিশ্বের যাবতীঘ বিদ্যক্ষেত্রে যেখানে হেখানে 
coutradiction রহিয়াছে, সেখানে শেখানেই conplementarity 
রহিএাকে, যেপানে বেগানে discontinUIূY রহিয়াছে, সেখানে সেখানেই 
continuity রহিয়াছে । 

জিগু:ণর ক্ষেত্রই discontiuuity-র,, লিস্বৈগুণ্যের ক্ষেত্রেই conti- 
॥uUityY-ব। আচার্য শশ্কর বাছিয়! লইয়াছেন নিট্রৈগুণোর ক্ষেত্র, আর ভগবান 
বুদ্ধ বাভিঘা লঙ্রাভেন ৫19০905011505105 বা -ক্ষণিকের ক্ষেত্র । ইহাদের 
মপো ও cm plenentarity ব্রহিদছাজ্ছে। পুরুযোতম-দর্শন ছন্বের ( বিরোধের ) 
মাঝে স্বন্ব (মৈথুন ) আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়াই ইহার অপুর্বববত্ব । পুরুযোত্তমের 
দেহ 'c০umonl? subPosed’ আমাদের দেহ হইতে ‘less material’ 
এবং তাহার মন-বুক্ধি-অহস্ধার আমাদের মন-বুদ্ধিঅহঙ্ধার হইতে 1599 


পৌষ, ১৮৭৯] বীতার প্রচলিত সানা হইতে অনপৃত তাযোর পার্থক্য 


mental’ এপহ এই less material দেহ এ Jess mental মন-বৃচ্ধি 
অহঙ্কাবের প্রেরণা বুকে লইম্বা ভ্রিনাত্রিক বিশ্ব একটা সবিপ্রসের ধা দিরা 
পুরুমোত্তম-বিশ্বে “গড়িয়া উঠিবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছে । তাতারই 
স্ুচন! দিকে দিকে ॥ পুকুষোত্রম ভীবনসল্লত, এ নলিশ্ব তাহাব্্ট জীবন্ত 
লীলান্বাদলের উপযুক্ত ক্ষেত্র । এই বিশ্বই পুরুষোত্রন-ক্ষেত্র, শ্রীক্েত্র । 
গীতার অবধূত-ভান্ে তাই 
ত্র্ণযবিষাঃ বেদাঃ লিট্বৈগুণা: ভুবাজ্জু ন । 
নিধোগং নিতাসবস্ব: নির্য্যোগসক্ষেম আখ্াবাল্‌ হ 
যাবানর্থ উদপানে সব্বি-বোসংস্র/তাদকে । 
তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজ্ঞানত?’ ॥ 
প্লোক্ঘযরের ব্যাপ্যা প্রচলিত টীকা! ভাধ্য হইতে পুপক পাবায় প্রবাহিত হটযা'চে। 
অবাসদাধীদের বৃদ্ধি বহুশাপ, অনন্য । এই লহুশাগাকে আশ্রয় কৰিয়া 
পারস্পরিক বিবাদ-রত বহু 4০০ complete an opposition’-বাদ (47511) 
‘নাম্যৎ অণ্ড’ উতি-বাদিগণ দাড় করাইঘাছেল। এই post mortem 
dissection-এর ফলে এই ভ্রীবন আঙ্জ ভবন লাই, ভীবঝন শুধু বিবাদের 
বিষ হ্যা পড়িঘাছে | কে'থায় অপগ্ু এক বিশ্ব, যাতার ছবি আক বিশ্ববাসীর 
সামনে উত্তরিত হইয়া উঠিয্নাছে? ফলে পুরুধোত্তম-নিঃশ্বলিত, সহজ 
প্রাণের প্রকাশ এ বেদসকল ত্রৈগ্ুণোর বিধয় হৃষ্টয়াছে; প্রত্যেকেই ‘অহম্‌ 
প্রাথমিক’ থোযণ! কবিথা পরস্পরকে দাবাইয়া রাপিয়। আতাপ্রতিষ্ঠার জন্ত 
ব্যাকুল, অথচ কাধ/তঃ দেখা যার ঘে কেহই একাকী অগ্চের সহযঘোগিত! ছাড়া 
বআত্মপ্রতষ্টা করিতে সক্ষম হয় না। তখন প্রত্যেক গুণ অন্য গুণসখুহের 
ষোগ্যতাটুক্ চেোৱের মত (surreplitioUus]y) গ্রহণ করিপ্র) শোষণ করিয়া 
নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন কারে । এই শোষণ এবং অন্তোব শ্যঘংমলা ন! দিয়া তাহার 
কিছু অঙ্গীকার করিবার দুবু দ্ধি ও অক্কুতজ্ঞত! পুরুষে।ত্তম-ক্ষেত্রে অচল । 
ত্রিগুণের ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে পুরুযোত্রম নিজ মুখে বলিতেছেন হ 
রদ্ত্তমশ্চাভিতুচঃ সত্বং তবতি ভারত । 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তম সত্বং”’রঙন্ডব! ॥১৪৷১০ 
হে ভারত, রজ্: ও তমঃকে অভিনব করিয়া সত্ব প্রবত্ত হয়, বচ্ছোণ 
সত ও তয়োগুণকে এবং তমোগুণও সেইরূপ সত্ব ও রজোগুণকে অন্তিভব 
করিয়া প্রবৃত্ত হস ।* 
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শব্দের এইরূপ সগ্রিবেশ যে ক্ষেত্রে, লেই ক্ষেযেকেই পুরুযোত্তম সগুণের 
ক্ষেত্র বলিছাছেন ॥। এই ক্রেত্রেই প্ররুতি-সম্ভব সত্ব. রঙ্ষে। ও তম: খননশ্রস্তি 
মহাবাহে| দেহে দেহিনমবাদম্‌ 1১৪1২ 7 কিন্তু লিট্রগুণের বা গুণাভীতের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকগুণ অন্তগুণকে অভিভাবকের মত লেব! করে। অভিভ্তব করার 
নামগন্ধও নিগণের সুরে নাই । গণাভীতের চিহ্ন সঙ্গন্ধে পুরুষে।ততম নিজ 
শ্রীদুখে বলিতেছেন? 

(প্রকাশক প্রবৃত্তিঞ্চ যোহমেব চ পাওব। 
ন হেষ্টি সম্প্রবৃজকানি ন নিবৃন্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥১৪৷২২ 

‘হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ সম্প্রবৃত্ত হইলে যিনি ছ্বেষ করেন না, 
নিবৃত্ত হইলে আকাজ্ষ! করেন না, তিনি গুণ।তীত’ । গুণাতীতের আদৌ - 
সব, রজঃ বা তমোগুণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি থাকিবে না, এই শ্লোকে তাহা 
বুঝিবার হেতু নাই। গুণাতীতেরও জীবনে কখনও বা সাত্বিক প্রবৃত্তি, 
কখনও বা রাজলিক প্রবৃত্তি, কথনও বা তামসিক প্রবৃত্তি অবস্থান্তাবী ; তবে 
থাকিবে লা ‘দ্বেয'। আবাথ কখনও বা প্রক্লৃতির সহজ বিধানে গুণাতীত 
পুক্ষষের সাবিকী বৃত্তির, কপনও না রাদ্রদী বৃত্তির, কখনও বা তামসী বৃত্তির 
নিবৃত্তি আসিবে; অথচ তখন তাহাদের জন্য কোন রাগ বা আকাল্রগ থাকিবে 
না। ন্নাঞ্ছসিক ক্ষেত্রে 'বর্তমান’ থাকিয়াও যিনি সত্বগ্ুণকে আকড়াইয়। 
থাকিতে চান না, অৰ্চ্ছনের মত রাজলিক ক্ষেত্রে বর্তমান থাকিঘাও ঘিনি 
“ন কাজে বিভয়ং কুষ্ণ বলিয়া সত্বঙণকে আকড়াইয়। থাকিতে চান লা, 
তমোগুণের শ্ষেদ্র উপস্থিত হইলে ফিনি প্রকাশ-প্রবৃত্তির জন্তু পাগল হন না, 
তিনিই গুণাতীত । গুণাতীতের লক্ষণ হইল এক কথায় ‘সর্ব্বথ। বর্তমানোহপি 
স যোগী ময়ি সর্ত্ততে'। যে কোনও ক্ষেত্রে বর্তমান থাকিয়াও যোগী নিগু'ন 
পুরুষোতনে বর্তমান থাকেন। নিগুর হওয়ার সঙ্গে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে 
বর্তমান থাকার কোন বিরোধ তো নাই ৷, বরং কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান 
থাকা কালীন নিগুণ থাকিতে না পারা নিতান্তই ভাবুকের নিস্বৈগুণা 
অবস্থা । নিটপ্রিগুণা হইতেছে গুণস্থ হইবার একটী ঢং মাত্র, একটা ঘোগ বা 
কৌশল যার। অশ্ুন নিশ্চয়ই “রদজ্জোগুণের ক্ষেত্রে থাকি নিস্বৈগুণ্য এবং 
রঘোকর্শ করিম।ও নৈষ্ষশ্দ লাভ করিস্রাছিলেন । লিখৈগণ্য লাভ করিবার 
ভ্রন্ভ অন্ছুনকে বিজোওুডণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হয় নাই । "তিনি যুগপৎ 
রজোগুণেন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান এবং গুণাতীত শুবে9 বর্ত্তমান ইহাই পুরুষোত্তম- 
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জীবনে স্থিতি । পুরুষেত্তম-ছীননে ত্রিস্তণের ক্ষেত্র ও নিস্রৈওণোর ক্ষেত্র 
থাকে যুগপত। পুরুষে|ত্রম-জীবনের সত্ব লিগুণ সত্ব, রুজঃ লিগুল রজঃ, তমোও 
নিগুণ তমো। এখানে সন্বগুণের নিবৃত্তি আলিলে তাহার শুন্য আকাজক্ষা 
দেখা দেছ না, তমোগ্তণের প্রবৃত্তি হইলে সত্বগুণের সেদ্ন্ত রাগ প্রকাশিত 
হয় না। এখানের মনোভাব হইল '‘যৎ আগতম্‌ আগতম্‌. যদনাগতমূ 
অনাগতম্ঠ। যাহা প্রাক্কুতক নিগমে আসিল, তাহ) আসিগাছে বলিয়া 
পুরুষোত্রম-জীবনে সার্থক কর, যাহা আসিল না, তাহার না-আসাটাকে 
না-আসার মধ্োই সার্থক কর, আগত-অলাগতের কোনও দিকে নিন্ছেকে 
আটকাইয়। ফেলিও না। বাগে বা হেসে প্রবৃত্তির কোনও অবস্থার সঙ্গেই 
নিজেকে জড়াইঘা ফেলিও না। প্ররুতির সকল স্তরের সঙ্গে জড়াইয়। পর়্িঘাও 
একাস্তহাবে জড়াইয়৷ ন! পড়ার জীবনই পুরুঘোত্তম-জীবন ; শীকুষ্ণ ইহার ঘন 
বিগ্রহ । ‘সিনান করিবি কেশ না ভিঙ্জাবি’। প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে, সকল 
সবে, সকল অবস্থায় অবগাহন স্থান করিব, ‘জয় রাধে’ বলিছা ভুবিয়া যাইব, 
অথচ কেশ ভিঞ্জিবে না, আসক্তি বিছেষের ত্বানা নিজের সত্তাকে জর্জরিত 
করিব ন! । সব-কিছু হইতে পিছলাইছা আসিব, রাগে- ঘেষে এমন অনাসক্ত 
জীবনই পুর্লযোত্তম জীবন । এমনটী হওযাই গীতার প্রতিপাদ্য । বর্তমান 
যুগের মাহ এমন জীবনের খোঞ্জে বাহির হইবে । একাস্ত জিগুণে রাগ বা 
হে ঘেষন চলিবে না, একাস্ক নিগুণেও রাগ বা দ্বেষও তেমনই চলিবে না । 
চলিবে প্রকুতির অন্তরে বাহিরে, রাগে দ্বেষে শুধুই পুরুষোত্তম । সব কিছুর 
অস্তবে থাকিয়াও তিনি ধর! পড়েন নাই, সব-কিছুকে ছাড়িয়! দিয়াও তিনি 
উদাসীন হন নাই । আসক্তির সার্থক আস্বাদন পুক্রযোত্তমে, অনাসক্তির 
সার্থক আশ্বাদনও তীাহাতে। বিশ্বের সব-কিছু হন্বের সার্থক ঘন রূপ 
পুর্ুবোত্তম-জীবন । 

এই পুরুযোত্ধম-আীবনই ‘সংপুত্োদক’ জীবন, ইহার মধ্যে সত্বগুণস্থানীয় 
উদপান, রজোগুণস্থানীঘ উদপান ও তমো1গুণস্থানীয় উদপান লব পুরুযোত্তম- 
অর্থ লাভ করিয়াই সার্থক। “হাবানথ উদপানে'সর্ববত: সংগুতোদকে' ইত্যাদি, 
ল্লোকের প্রচলিত ভাগ্য হষ্টতেছে এই যে,*সব দেশ বানে ভাসি গেলে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলাশয়ের যেমন কোন প্রয়োজন. থাকে না, তেমনি বিজ্ঞানী 
ত্রান্ধণেরও সকল বেদে কোন প্রয়োজন থাকে না। এই অর্থ ঠিক নয় । 
ইহার অর্থ হইতেছে, সারা দেশ বানের জলে জলম্ঘ হইলেও ক্ষুদ্র ক্ুত্র জলাশথে 
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যাবান্‌ ( যতখানি ) অর্থ ঝা প্রঘোদ্রন থাকে, গুণাতীত হইলেও প্রতিটী 
গুণের ততথামি প্রয়োজনীঘতা থাকে। যাবান্‌ অর্থ বলিতে ‘কোনও 
প্রয়োজন লাই বুঝিবার কোনও কারণ নাই । পুর্যোস্তম বেদসমৃহকে এত 
ছোট কলিম দেপিতে পারেন না। 

প্রথমত তিনি বলিল্লাছেন, 'বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহনেব বেদা;--আমি সকল 
বেদের ছারা বেদ্য। উপনিষৎ মতে বেদ পুক্রযোত্তমের নিংশধিত। বাহিরের 
দিকে নিঃশ্বাসের মতই বেদের সহজ প্রকাশ । আমপ্তাগবৎ গ্রন্থে পুরুবে।ত্তম 
উদ্ধববে গুনাইলেন, 

‘মাং বিধত্েইভিধত্তে মাং বিকল্যাপোহাতে ত্বহম্‌। 
এতাবান্‌ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম । 
মায়ামাত্রণনৃদ্য।ন্ডে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ৪ ১১/২১)৪৩ 

‘মমেৰ যজ্ঞরূপং বিধত্তে । যামেব তদ্দেবতারূপমন্তিধত্তে ন মত্তঃ পৃথক্‌ । 
ঘচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চজাতং ‘তশম্মান্ধা এতন্মাদাত্মন আকাশ: সন্ভূত:’ ইত্যাদিনা 
বিকল্প অপোহৃতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃপগণ্ডি। কুত ইতা- 
পেক্ষায়াৎ সর্ধাবেদার্থং পরল্লেডপতঃ কথয়তি। এতাবানেব সর্ব্বেষাং বেদানামর্থঃ ৷ 
তমেবাহ শব্দে। বেদো মাং পরমার্থরূপমাশ্রিত্য ভিদাং মাদামাত্রশিতানৃদ্য নেহ 
নানান্তি কিঞ্চনেতি প্রতিষিধ্য প্রলীদতি নিবৃত্তব্যাপারো তবতি। অন্রং তাবঃ। 
যথা হি অঙ্কুরে যো রস: স এব তত্বিস্তারভূতনানাকাগুশাখান্বপি তথৈব প্রণবষ্র 
যোহর্থঃ পরমেশ্বর: স এব তহিশু/রভূতানাং সর্ব্যবেদকাণ্ডশাথানামপি সঙ্গচ্ছতে 
নান্ত ইতি ॥'-_-শ্ৰীধ্রস্ব।মিকৃত টীক1। 

_—'বেদ আমাকেই ঘক্ররূাপে বিধান করে, আমাকেই তাহার দেবতা- 
দ্ূপে অভিহিত করে। যজ্ঞ ও তাহার দেবতা আমা হইতে পৃথক নয়। 
আকাশাদি প্রপঞ্চলমৃহকে আমা হইতে একান্ত পৃথক বলিধা বুঝিলে উহাবা 
বিকল্প হইথা গীড়াকস সত্য; কিন্ত ‘সেই এই আমার জ্বীবন খারা বহি! 
আকাশ লম্ড,ত হইয।ছে'_এই শ্রুতিমন্ত্র আকাশাদি প্রপঞ্চসমূহের বিকম্পত্ব 
লিরাকরণ করিয়া তাহাদের প্ারমাখিকত্ব স্থাপন করিতেছে । উহার! আমা 
হইতে একান্ত ‘অস্তর’ (ভিন্ন ও "আত্মীয় ) নয় । উহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
transcendent ও immatent যুগপৎ । সমগ্র বেদের ইহাই অর্থ । 
বেদ ‘নেহ নানা্তি কিঞ্চন’ মন্ত্রদ্ারা এই সংসারে ("ইহ ) আমা! হইতে কিছুই 
অসহ (নানা) নাই, এ সংলারে সব কিছু ০৪৩১৩ (সহ), কিছুহ অসহ 
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বা অসহা বপিলে চলিবে না ইহাই ঘোযণা কৰিছে । অন্কুর যেমন জী বন- 
ধারার খন প্রকাশরূপে তাহারই' বিস্তারভূত নানা কাণুখখাকুলঘল রূপে 
প্রকাশিত হয, তদ্রপ প্রণবের “অথ” আমিও আমারই বিশ্ডারতূত সর্ব বেদক।গু 
শাখারূপে প্রকাশিত হই ॥ 

__'বেদ ঘদ্র্রপে আমাকে বিধান করে, দেবতা! রূপে আমাকে প্রকাশ বরে, 
আমাকেই বাদার! তাকিত অর্থন্ধপে ক(বত কারয়। প্রতিবাদীর কথিত তর্কান্তর- 
দ্বার। নিরন্তর কিয়া থাকে । বেদ পরমাত্মন্বরূশ আমাকে আশ্রয় ৰুরিয়। 
“ভেদ সকপ মাামাত্র” ইহা প্রক্তিপাদন করে; পরে নিষেদ করিয়া প্রসন্ন হন। 
ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপৰ্য্য ৷ শবস্তাগবত, পঞ্চানন তর্কবপ্তু কর্তৃক সম্পাদিত ॥ 
গৃহ ৩৭১) বেদের এতবড় মৃপ্যদালের পর পুরুষে;ত্তম সেই বেদকে 
কিছুতেই ‘নস্যাৎ’ করিতে পারেন না । 

দ্বিতীয়তঃ, অঞ্জুনেব প্রশ্ন ছিল, 'কৈ: শিঙ্গৈঃ আন্‌ গুণানেতানতীতে! বত 
প্রতে৷। কিমাচারঃ কথং চৈতাম্‌ শ্বীন্‌ গুপানাতবগ্ততে ।_-১৪।২১--ক কি 
লিঙ্ন্ধারা চিনিতে পারিব যে পুঞ্ষয় গুণ।তীত হইছে এবং তাহার আচা এই 
ব। কি’? নিশ্চই পুক্তষোত্ৰম ধে-ওবাতীতের কথ! ঝপতেছেন, তাহা 
অলিঙ্গ নয, আচারহীনও নয় । থে, নিস্নৈওণ্য অপিঙ্গ বলিয়া সংগুতে1দ ক» 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব! আচরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডদ্বপানস্থানীয় গুণের 
ক্ষেত্রে যাহার বর্তমানতা নাই, তাহা ভাবুকতা মাত্র, উহু! নিশ্চই 
কণ্মাপ্বৈত ঝা দ্ৰখ্যাত্বৈতৈর আশ্বাদন দিতে অক্ষম। একান্ত সমাধি বা 
সংপুতোদক তো কোন আনে নিত্য নয়, সংপুতোদকেও তে! ভাট!- লাগে, 
বুখানে ধা কম্মের দগতে, দ্রবোর জগতে (ফরিয়া আনিতে হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জলাশয়ের জলেহ তৃষ্চা-পানাদি ব্যবহার (সিদ্ধ করিতে হয়। একান্ত বানের 
জল লইয়া তে। দীবন চলে না, তাহ। প্রত্যক্ষ সতা৭ সংগ্ুতোদক যাদ ।নত্যহ 
হয়, তবে তেমন সর্বনাশা ছলপ্রাঝনের ছারা জাবিত মাহে কি প্রয়োজন 
থাকিতে পারে? পুক্রবোত্তম তো লৌকিক ঠাকুর৪ বটেন। পোকব্যব্হার 
সিদ্ধ হয় লা যে-জপপ্রাবনের দ্বারা, তেমন প্রান লই৷ পুক্ষে।ত্তম 
আসেন না। তিনি ‘লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুক্রযোততনচ । বেদে লৌকিক 
ও বৈদিক 1 জপপ্রাবনে দেশ ভুবিয়৷ গেণেও কেহ উঠনের জল পান করে 
না, যেখানে পূৰ্ব্বে পুফ্করিণী-আদি ছিল সেইখানেই জল আহরণ করিতে চায়। 
ঝলপ্রাবনের সময়ও ‘বাচ’ এালতে পোকে নর্দীতেই বায় । জীবনে জল্‌- 
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শ্রাবন ও উদপানে তুলা প্রগ্রোক্জন। ল্লাবনের প্রয়োজন ক্ষুদ্র ক্ষত্র জলাশয়ের 
ক্ষুত্রত! প্লাবিত করিগা উহারা বে সমগ্র জলেবই ক্ষদ কুদ্র প্রকাশ মাত্র, বাহিরে 
ক্ষুদ্রতার পরিচ্ছিতা থাকিলেও উহা যে ০য৪এnically এক, উহা 
প্রত্যক্ষগমা করিয়া দেওয়!। জলপ্রাবলের প্রক্বোজন পরিচ্ছি্তাকে ঝ্রাটাইয়া 
অপসারিত কত্বা। জলপ্রাবন ঘেন I. 0. দূ--এর আধো G. C€. ইত আর 
প্ুরুঘোত্তম হইতেচছন ৮. 0. ৯1. যাহাব মধ্যে নিবিশেষ ও সবিশেষ, ভূমা ও 
অলের ভেদ মুক্ত । 

এই তথ্যই পরিস্ফুট করিয়াছেন মনীষী হেঞ্তাইটহেভ তাহার Process 
and Reality ন! ‘It is as true to say that God is 
permauent and the world fluent, as that the world is 
permanent aud God fluent. 

It is as true to say that God is one nud the world 
many, as that the world is oue and God many. 

It is as true to say that in comparisou with the world 
God is actuai eminently, as that in coniparisou with God, 
the world is actual emiueutly. 

It is as true to say that the world is immanent in God, 
as that God is immanent in the world. 

It is as true to say that God transcends the world, as 
1198 the world Lranscends God. 

It is as true to say that God creates the world, as that 
the world creates God.’ 

আজ ‘God is permanent’ এবং ‘World is permanent’-aর ; 
“World is fluent’ এবহ 'God is fiuent’-aর, ‘God is one এবং 
‘World is ০০০-এর, ‘World is many’ এবহ God is many-এর; 
“God trauscends the Woria’ এবং ‘\Yorld transcends God’-1aর 
‘World is immanent iu God’ এবহ ‘God is immanent in the 
World’-এর, ‘God creates the World’ এবং ‘World creates 
G০৭’-এর সমন্বরই এই বিশ্বের ধূলিতে ঘন হইতে চাহিতেছে ॥_মৃৎ্প্রণীত 
ক্ষন্থত্র অবধূত ভাতের দ্বিতীয় খণ্ড_ভান্তভূমিকা_পৃঃ ৪১৪৭) 
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উপনিযদের মধুবিপ্টায়ও এই তত্বই ঘোধিত হইসে) 'আলমাদিত্যঃ 
সর্ব্বেষাং ভৃতাণাং মধু অন্ত আদিত্যন্ত সর্ধ্বাণি ভূতাণি মধু বশ্চাছমন্মিললাদিত্যে 
তেজো ময়ঃ আগ্বত মঘঃ পুরুষ: ঘশ্চ[ন্বমপ্যাতুং চাক্ষুষ তেজেমছঃ অম্মতমম্থঃ 
অন্ুমের স ঘযেইঘমাত্মা ইদমমূতং ইদং ব্রঞ্চ ইদং সর্বাম্,_বুহদারণ্যক ২181৫ । 
“তৎ বং তৎ লতামসৌ স আদিতো! য এব এতম্মিয়গুলে পুরুষো যশ্চাঘম্‌ 
দক্ষিণেক্ষন্‌ পুরুষ: তাবেতাবন্টোস্ন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিন্তিরেযোহশ্মিন্‌ প্রতিষ্টিতঃ 
প্রাণৈরগমযুশ্মিন’-- বৃহদারণ]ক ৫।৫।২ ॥ 
সবাদাচী অক্ছুন এই “ভাবা শিশিবাল জগ্তই শ্রীকৃধ্কে প্রশ্ন করিয়া 
ছিলেন: 
“স্থি-তপ্ৰস্তন্ত কা তাষ! সমাধিস্থন্ত কেশব । 
স্থিতদীঃ কিং প্রতাঘেত কিমাসিত ব্রজ্ছেত কিম. ॥' 
গীতা ২৫৪ 
__'হছে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা কি? স্থিতঘী পুরুষ কি প্রতাযা 
বলেন ? তাহার আসনই বা কি? তাহার ত্রত্ল কি?’ এই প্রশ্রসমূহের 
উত্তরদান প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম ‘অশ্যবাদং অশ্ুক্কা চ ন বিধেয়যুদীরয়েতৎ। নহি 
লব্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কুত্ৰ চিত প্রতিতিষ্ঠতি’ ৷ ‘অশ্যবাদ ন! কহিয়া বিধেছ বলিবেনা; 
কষহেতু লব্ধ হয় নাউ আন্বাদ যাহার, এখন কিছুই কোথাদ্রও প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
অশ্যবাদ ন! কহিগা বিধেয় কহিবে না--এই স্থায়ের অশ্রসরণ করি! ক্রমে ক্রমে 
ভরের পর শ্রর সমাধিকে ঘন ঘনতর ঘনতম ক্মপ অর্জুনকে আস্বাদন 
কবাইতেছেন । প্রথম সুরে য।হা ছিল ‘সমাধিস্থের ভাষা”, দ্বিতীয় শুরে তাহাই 
হইবে “প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রভাষণ’, পরে তৃতীর শুরে তাহা ঘন হইলে হইবে 
“আসন । এই “আসনঠ” চতুর্থ শহুরে হইল ঘলতনক্রপে ব্রদ্ন বা গতি 
(dynamism) | সংগ্রুতাদক সমাধি আজ ব্রঙ্গনের দেশে অর্থ।ৎ অ্রল্রধামে 
ঘন হইবে। Yr র্‌ 
অনুবাদ না কহিয়! না কাছ নিধেক্স। 
আগে অহ্বাদ কহি পশ্চাত্ীবধেয় ॥ 
বিধেছ কহিয়ে তাহে তে বশ্ত অজ্ঞাত। 
অস্তবাদ কহি তাবে ঘে বস্ত্র জ্ঞাত ॥ 
হৈছে কহি এই বিপ্ৰ পরম পশ্ডিত। 
বিপ্র অস্ৃবাদ বিধেষ পাস্তিত্য ॥ 
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বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাত্ডিতা অজ্ঞাত । 
অতএব বিপ্র আগে শাণ্ডত্য পম্চাত ॥ 

-_শুচৈতন্তচরিতাম্বত ৷ 
যাহা ‘জ্ঞাত’ তাহাই অশ্ুবাদ, এবং ফাহা অজ্ঞাত তাহাই বিধেঘ। বর্ণা- 
অ্রব-পাসিত ভারতবর্ষে মুনিদেন ছারা আস্থ(দিত 'আত্মন্টেন আত্মন! তুষ্ট:' বরটি 
ছিল পুক্ুযোততন-আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই জ্ঞাত, কাছেই 'অন্তবাদ। এই 
অস্থবাদ-স্তরের উপর লদ্ধাম্পদ হইএব 'দুঃখেযু অশ্ুন্ধিঘমনাঃ’-স্তর বিখেয় | এই 
গর আবার অশ্ববাদ-্র হইযর! ‘যদ! সংহরতে চাগ্রম’-লোকে প্রতিপাত্ত ‘কিম, 
আসত" শুরকে বিধেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এই স্তরচিই পুরুষোত্তম- 
শ্রীকৃষ্ণের নিঞ্জের স্রৱ এবং ইহাই গীতার বিধেয় পলক) এই শ্লোকটির 
অন্তর্গত ‘বিধেয়।ত্বা’ পদহবাৱা 3 ইহ। অবধারিত হইতেছে । 

রাগন্বেববিমুক্তৈস্ক বিবণাত্দিসৈশ্চরুন্‌ ৷ 

আত্মবস্ট্ৈ: সিধেযাত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতে ॥ গীতা ২৬৪ 
-'বিধেয়াস্মা পুরুষ রাগন্বেষনিমুক্ আত্মবশ্য ইন্ত্িঃসমুহের স্ধার! বিহয়ে বিচরণ 
করিয়া প্রপাগই অধিগত হন’ । 'ত্রজ্জেত বিম্‌*- প্রশ্রের' উত্তর পুরুষোতষ 
শ্বপাম ‘ব্ৰজে জী ংনদ্ব।র! উত্তর দিয়াডেন । ‘ত্র’ ধাতুর অর্থের মধো অজ্ধামের 
ইন্গত 'বরহিঘ্নাছে। ব্রজধামে ত্র্রগোপীদের সঙ্গে শ্রীরুষ রাগছেবমুক্ত 
আত্মবস্য ইত্ত্রিঃসমৃহতবার] রূপ-রস-গদ্ধ-ম্পর্শ শব্দের মধ্যে বিচরণ করিয়া রূপ- 
প্রসাদ, রল-গুলাদ, গন্ধ-প্রসাদ, শব্দ-প্রপাদ আস্বাদন ফরিঘাছিলেন । আত্মন্তে- 
বাব্মন! তুষ্টঃ-হুর উদ্ধমূল পুকুযোত্তম-জীবনেই সার্থক হদ্দ। পুক্রধোত্ম জীবনে 
বুদ্ধি লয় করিয়া, সুবুদ্ধি লাভ করিয়া এই বিশ্বের বুকে পুরুষযোত্তমকে ঘন, 
ঘনতর, ঘনতম ভাবে আশ্বাদন করিবার প্রশ্যু ক্রমে ক্রমে প্রভাবণ স্তর, কিম, 
আলীত ও ব্রজেত কিম্‌এর স্তরে পূর্ণ স্থিতি লান্ড। অ্রঞ্রধ।ম বিষয়ের সৰ 
কালীয় বিষ জীবনের পাচকরসে পরিপাক প্রাপ্ত হুইয়া আত্মা-প্রসাদে পরিণত 
হইয়াছে। খে আত্মা ভিলেন পুর্ব পু শবে বিষয়াতীত, তিনি বিষঘাম্থগজ 
হইঘা ছিলেন আত্মঘন প্রদাদ৭- যে বিষকে কচ্ছপের মত বিষ হইতে 
নিজ্জকে সংহরণ করিয়া ‘কিম, আদ্টীত' তবে এ দেশের মহাত্মাগণ প্রজ্ঞায় 
স্থিত হত্রয়াছিলেন, তাহাদের পুক্ষষোত্তম-জীবন স্পর্শে বিষগকীতি 'কাটাইয়া, 
বিবগকে আত্মা হইতে ‘ন অন্ত’ জানিয়া বিষয়ের কাঁছে পরাজ্দিত তো 
হইলেন না, পরস্ধ বিষন্গকে হত কন্সিলেন। 


॥ Bene হু 
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লো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং শ্যাপোহত্তি ॥ 
মে! গে গ্রতিবলো লোকে, স মে তর্তা। ভবিযযিতি ॥ 

_চত্ডীঁউঃ চঃ, বম অঃ ১২ 
পূরুষে/ত্রম-দ্বীবন প্ররুতির এই চালেগু স্বীকার করিলেন । তিনি ত্রক্মচখার্ক্দা 
করার আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল আবেষ্টনের মপো নিক্ষ ত্রহ্মচরিত্রের পরীক্ষা দিয়া 
উত্তীর্ণ হুঘ্বাছেন। জ্োোতস্মা রাত্রি, যমুনার তীর, নির্জন বন, আর স্বলঞ্জিত 
প্রেমযদ্রী গোশীদের সঙ্গে তিনি বাসলীলা করিলেন । একদিকে রূপযৌবন 
হাবভাব ন্ৃত্যন্বারা আক্রমণ, আব. পুক্রযোত্তম তাহা সামলাইয়া আত্মলি 
অবকুদ্ধলৌরত থাকিয়া, আত্মবস্ট হই, সমাধিস্তরে ‘আত্যন্কেবাব্যনি তুষ্টা’ 
থাকিয়া, দুঃপেযু অগ্চন্থিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতশল্পৃহঃ থাকিয়া সমস্ত ইদ্তিয় বিষয় 
হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অথচ ইক্রিয় হারা! বিষয় বিচরণ করিয়া বিধেয়াত্মা 
ব্বন্দাবনে বিষয়ের সার্থক আন্মাদলন করিয়াছেন। বিষয়ের প্রসাদত্ব বিধান" 
গীতার প্রতিপাদ্য । 


ক্রমশঃ 


“যাহার জীবনে ব্রহ্ম-জিন্ঞাস! নাই, অর্থাৎ অ্রগ্ধ-পুক্যোত্তম স্বরূপ তঃ 
কি, কি তাহার আচরণ, কি তাহার পথ-চলার ছন্দ, ষ্টহ! জানিবার 
ইচ্ছা যাহার নাই, তিনি কি করিঘা। শুদ্ধপথে চলিবেন? শুক্ষের 
ধারণা ও ছবি সামনে না থাকিলে ভুলকে কি করি৷! মান্চধ চিনিবে 
ও সংশোধন করিবে? আদরশপিপি অন্করণ করিয়াই মাসকে 
অক্ষরের ছাদ ঠিক করিতে হ্র্ন।----*-কোন ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে 
প্রত্যেকের এই জিজ্ঞাস! আল! উচিত শ্রীরুষ*এই ক্ষেত্রে বিরূপ আচরণ 
করিতেন ?*----* শ্রীকুষ্চ তাহার সমগ্র -জীবনন্ধারা শুল্ক স্বরূপ, শুদ্ধ 
আচরণ, শুদ্ধ ছন্দের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন । তাহার জ্ঞীবনের 
ছন্দকে - অহুবর্তন' কল্রিয়াই আমাদিগকেও জীবনে চল্মিতে হইবে ।” 
_শ্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ডাম়েরী, ৩১শে ডিলেম্বর, ১৯৫ ৭ 
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বর্ষচশেষ $ উচ্ছলভারতের বৎসর শেষ হইল-__দশবৎসব শেষ হুইল । 
আগামী মাঘ মাস হইতে ইহার একাদশ বর্ষ আবন্ত হইবে । আমর! উজ্জল- 
ভারতের সহিত যে কেহ বে কোন ভাবে যুক্ত আছেন, তীন্বাদের সবাইকে 
আমাদের প্রাপে আনন্দ ও গ্রীতি নিবেদন করি এবং আমাদের তবিস্যৎ 
ভলার পথে তাহাদের প্রাণের সহযোগিতা আরও অধিকতরভাবে কামনা করি। 

বৎ্লযকাল তনিঘা আমর! কি বলিতে চাছিয়াছি ? আমরা যাহা বলিতে 
চাহিয়াছি তাহা পাটিগণিতের ভাবাঘ্র ও শস্বল্লাক্ষরে এই ঘে, আমাদিগকে জীবনে 
L.C.স.ঁলম্িষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইতে হুইবে । অর্থাৎ আমাদিগকে 
৯,৩, ও ৫-এর “পনেরো” হওঘার সাধন! লইতে হইতে । দীর্ঘ দিন আমরা 
সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িসা (৯.০..-এর ‘এক’ হইতে চাহিগাছি। আজিকার 
সাধনা সকল টৈশিষ্ট্য রাখিয়! “পনেরো” হইগা এক হওয়া, সকলের সঙ্গে 
মেলা । একের নধো মিলিবার সাধনাদ বাস্তব জগৎ অবচেতন বা অচেতন 
স্তরে সরিয়া যাইয়া কেবলই আবর্তের স্বষ্টি করিঞ্জা একট! অস্তগূঢ় পিছটানের 
স্ত্রী করিছা রাখে । G.C.মা.-এর ‘এক হই ম।শ্রয ব্রহ্ম হইতেই চাহিঘা- 
ছিলেন, 7.0.৯-এক ‘পনেরো!’ হইঘাও মান্ষকে বড়ই হইতে হইবে, আনাই 
হইতে হইবে । কেবল জাগ্রত জীবনকে খটনার মধ্যদিয়া আন্বাদন করিতে 
করিতে বড় হুমা, জাগ্রত জীবনকে পিছনে ঠেলি! দিয়! নঘ। 

জি, সি, এম-এর ‘একে’ মিলিত হওয়ায় জাগ্রত জীবন থাকে লাই 
বলিগ্াই সমাজও থাকে নাই, তাই তারতবাঁসী আমাদের সমাজ-চেতনাও 
থাকে নাই। এল-সি-এম্‌-এর 'পনেরো” হওয়ার সাধনার নামই সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ তৈরী করার সাধনা । এই সমাজ্র-রূপ 'পনেরো””তে আত্মদ মর্পণ 
করিঘাই মাতষকে ব্যক্তি হইয়াই সমাজ হইতে হইবে) >, ৩,৭, ১৫-এই 
এতস্টপি বিশেষ যখন ১৫-র মধ্যে এক হইল, তথন তে ১৫-তে ১ আছে, 
৩ আছে, ৫ আছে, ১৫ আছে, অথচ- কেবগ ১-ই নাই, কেবল ৩-ই নাউ, 
কেবল ৭-ই নাই, কেবল '১৫-ই নাই । সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এইরকম- 
ভাবেই প্রতি ব্যক্তি ব্যক্তি থাকয়াও সনান্র, সমাজ হইয়াও ব্যন্তি__ব্যক্তি 
ও সমাজের মুক্তির ইহাই মুলস্থত্র ) টি | 

এই এল-সি-এম হওয়ার সাধনাই, এই মুমালতাস্রিক সমাজ গড়ার 
সাধনাই পুরুষোত্তম-জীবনের সাপনা। প্রত্যেক মাহ্ষকে পুরুষোত্তম হইতে 
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হইবে । একবার ১৫-র মধ্যে, সমাজের মধ্যে, বড়-র মধ্যে নিজেকে, নিজের 
পরিচ্ছিল্র সত্তাকে হারাই ফেলিতেই হইবে । নিঙ্গেকে ন! ছারাইলে নিজেকে 
পাওগা বাও না) সাগরের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ঘোগে যুক্ত থাকিয়া যেমন 
নদীর নদীত্ব ও তার সার্থকতা, মান্ুযেরও তেমনি বুহুত্তর সমাজের সঙ্গে, বৃহত্তর 
বিশ্ববোধঘুক্ত বড়র সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াই সার্থকতা । সাগর আপুরামান-_ পূর্ণ 
হইয়াও সে সর্বদাই আপূধ)মান—_becominE £ul|-_দ্বরূপতঃ পূর্ণ মাঙ্রযকে ও 
তেমনই চিরদিন ধরিস্তা আস্বাদনের ক্ষেতে, হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ হইতে ছইবে । 
আজিকার দিনের ইহাই পাখলা। 

সন্তানকে বাচানর দায় যেমন পিতামাতার, সন্তানের নয়, সন্ত!নের অজ্ঞাত 
সারে পিতামাত! যেমন সন্তানের নিরাপত্তা, অন্তিত্ব, বিকৃষ্টি সব কিছুরই ড্র 
চিন্তিত ও সর্রিঘ্ঘ থাকেন, তেমনি তোমার আমার অন্ঞাতসাযরেই তোমার 
আমার অন্ত পিতামাতার মত এক্টী শক্তি কাজ করিতেছে । সেই শক্তির 
কাছে, সেই শক্তি বাহার বা যাহাদের মপ্য দিয়া পাই, তাহাদের কাছে, 
বিশ্বের কাছে আমাকে প্রণ'ত, শরণাগত হতেই হষ্টবে; শ্রদ্ধা হার! সতাকে, 
বড়কে ধারণ করিবার যোগত! অর্জ্জন_করিতেট হইবে । এ সংসারে যে কেহ 


‘(যে কোন ক্ষেত্রে বড হুইঘাছেন, প্রত্যেকেই কোন একটী স্থানে নিশ্চয়ই 


শরণাগতা সাধারণতঃ তাহাদিগকে মাতৃতক্ত হইতে দেপা যায়। নিজের 
অহ্ং-বুদ্ধিকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগ্রত রাখিয়া নিজেরই বুদ্ধিতে যাহারা সংসার 
পথে চালবার দায়িত্ব পন, এই সংসার সমুদ্র তাহাদের ক্লান্ত করিবে, সন্দেহ 
ন]ই। তাই নিঙ্ছেকে প্রন্থাপন করিতেই হইবে, নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেই 
হইবে । হেগেল বপিলেন die €০ 1৮৩ । একটী বডর মধো, একটী বিশ্ববোধের 
মধ্ো, একটা সমাঙ্তাস্তরিক সমাজের মধ্যে নিডেকে হারাইরা ফেলিঘাই 
নিজেকে পাইতে হইবে, নিজের ছারা নিস্টেকে পার! যাইবে নাকি 
অধ্যাত্ম-জগতে, কি সমাজ্জ-ভজীনে, কি পরিবারে, কি ব্যক্তি-সাদনায়। বড় 
হইতেই হইবে, সকলের সঙ্গে মিলিতেই হইবে--আর তাহার সাধনা এ 
L.C.M.-a সাধন! । 

নরনারায়ণ আশ্রম তথ! উচ্জলভ।রড শ্রীনিতাগোপাল-প্রদত্ত এই সাধনাকে 
নিল্ল জীরনে আস্বাদন কব” ও তাহাকে বিশ্বভীবনে পৌগাউবার প্রেরণ! লইয়া 
এই এক বসব পণ চল্রুহাডে, অবিস্যাতেও তাই চপিতে শ্গহিতেছে। বিশ্বেশ্বর 
জয়যুক্ত হউন, বিশ্ব জংযুক্ত হউক । 
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